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বষ্ঠ অধিবেশন 


শিরা 


দ্বিনাজপুর। 


সুচন। 


এই সম্মিলনের মালদহ-অধিবেশনের পরে দিনাজপুর নগরে পরবর্তী 
অধিবেশন আহত হইবার সম্ভাবনা ছিল; কিন্তু অনিবার্য কারণে তাহা 
হইতে না পারায় গৌহাটী-কামাখায় ৬৭ এপ্রিল ৫১৯১৩) সম্মিলনের 
পঞ্চম অধিবেশন সম্পন্ন হয়। দিনাজপুর নগরে সম্মিলনের ষষ্ঠ অধিবেশন 
আহ্বানের ব্যবস্থা করিবার নিমিত্ত উহার স্থায়ী সম্পাদক শ্রীযুক্ত স্থরেন্দ্রচন্ত্ 
রায়চৌধুরী মহাশয় স্বয়ং উপস্থিত হইলে জনসাধারণের উদ্যোগে 
৩০শে মাঘ ( ১৩১৯) ১২ই ফেব্রুয়ারী (১৯১৩) অপরাহু ৪ ঘটিকার 
সময় স্থানীয় ভায়মগ্জুবিলি-থিয়েটার-গৃঁহে এক সাধারণ সভা আহত হয়। 
এই সভায় দিনাজপুরের শ্রীল শ্রীযুক্ত গিরিজানাথ রায়বাহাছুরের সভা- 
পতির আসন গ্রহণ করিবার কথা ছিল, কিন্ত অন্ুস্থতা-নিবন্ধন তিনি 
সভায় উপস্থিত হইতে ন! পারায় শ্রীযুক্ত কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায়সাহেৰ 


২ উত্তরবঙ্গ-সাহিতা -সম্মিলন 


২, এ, প্রাঙ্ঞ মহাশয় সভাপতিব আসন গ্রহণ করেন। এই অধিবেশনে 
শিক্নলিখিনত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হর__ 


প্রথম প্রস্তাব 
প্স্তারক-শ্রীঘুক্ত মধুন্ছদন রায় বি, এল্‌ 
সমর্থক-্রীযুক্ ডাঃ হরিচরণ সেন এল্‌ এম্‌ এস্‌ 


উদ্তরবঙ্গ-সাভিঠা-সশ্মিলনের হষঠ অধিবেশন আগামী গুড ফ্রাইডের 
অবকাশে দিনাজপুর সদবে আহুত হইবে। এই সংবাদ সম্মিলনের কেন্দ্র 
সভার নিকটে উত্তাব স্থারী সম্পাদকের মধ্যবন্তিতার় বিজ্ঞাপিত করিয়া 
উত্তববঙ্গেবও অন্যান্য গ্ানেধ সাহিত্যিকগণকে বোগদানার্থ আহ্বান এবং 
যথারীতি এই সম্মিলনের সভাপতি-নির্বাচনার্থ কেন সভাকে অনুরোধ 
কর! হউক। 


দ্বিতীয় প্রস্তাব 


৮ 


সমর্থক --শ্ীষন্ত ববদাকাল গাঙ্গলী বি, এল্‌ 


উত্তরবঙ্গ-সাঠি হা-দশ্বিপনেব আধবেশন-মঙ্ঘটনার্থ নিয়লিথিত বাতি- 
গণকে লইয়া একটি মভাথনা-স্মাত গঠিত কব! ভউক | 'আবষ্ঠক হইলে 
অত।খনা-সমিতির সভ্য-সংখা এ্ধি করা ফাঁটত পাবিবে। 

অন্দার্থনা-সসিতিব সদত-তালিকাম প্রাবস্তিক অধিবেশনে ১২১ জনের 
নাম পাথিত হষাছিণ ; এবং শরঘ্ক্ত মহাবা গিরিজানাথ বারবাহাছুর 
সভাপতি, শ্রীযুক্ত সোগীন্চন্ছ চক্রবর্তী এম, এ, বি, এল্‌ সম্পাদক ও শ্রীযুক্ত 
সরেশ্ই্মাণ গেন এম এ বি, এল কোধাধাক্ষ শিবুক্ত হইয়াছিলেন। 


যঠ অধিবেশন 


6 


তৃতীয় প্রস্তাব 


্রস্তাবক- শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ চৌধুরী 
সমর্থক- শ্রীুক্ত রজনীকান্ত বস্থ 


'অভার্থনা-সমিতির সদন্তগণের মধ্য হইতে নিক্রলিখিত ব্যক্তিগণকে 


লইয়া! একটি কাধ্যনির্বাহক-সমিতি গঠিত হউক । সন্মিলন-সংক্রান্ত ভিন্ন 
ভিন্ন বিভাগের কাঁধ্যনির্বাহের জন্ত ভিন্ন ভিন্ন শাখা-সমিতি গঠনের ভার 
এই কাধ্য-নির্বাহক-সমিতিব উপরে গ্তস্ত করা হইল। 


এঁটে 


2 


42 


ন্ট9 


কাধ্যনির্বাহক-মমিতির মদস্যগণের নাম 


শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজ গিরিজানাথ রায়বাহাছুর সভাপভি। 
শ্রীযুক্ত রায় রাধাগোবিন্দ রায়সাহেব 


কুমার পৃণেন্দুনারায়ণ » 
টক্কনাথ চৌধুরী (মালদ্ুয়ার) 
ছত্রনাথ চৌধুরী » 
ক্ষিতাশচন্দু চৌধুরী (বাহিন) 
নগেন্দ্রবিহ|রা চৌধুরা 
” হবিপুর ) 

করুণাকুমাব দণ্তগুপ্ত 

ডিঃ ইঞ্জিনিয়ার 
নগেন্্রনাথ সেন ডেঃ ন্যাজিঃ 
যতীন্দ্রমোহন সেন বি, এল 
বিধুভূষণ ঘোবৰ 
অন্নদাঁপ্রসাদ দর্ত 


শ্রীযুক্ত কুমার শরদিন্দুনারারণ খার- 


সাছেব এম, এ, প্রাজ্ঞ 
রাঁধাগোবিন' চৌধুবা 
শ্রীকান্ত চররবন্তী সব. £ৎ 
ডাঃ গোপালচন্দ্র গাঙ্গুলী 
মৌঃ ইরাকুনউদ্দান আহাদ 

গভঃ ধাডার 

বঞনাকান্ঠ বু 
ললিতচন্্র সেন নি, এল 
নধুস্গধন রার পি, এল 
যোগেশচন্ছ দত্ত বি, এল 
মমূল্যদেব পাঠক বি, এল্‌ 


গোবিন্দন্ত্র সেন 


রি উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য- সম্মিলন 


শযুক্ত হবিচরণ সেন শ্রীযুক্ত তুপালচন্ত্র সেনগুপ্ত" 
» পরদাকাত্ত রায় বিগ্ভারদ্ব » দ্বিজেন্্রনাথ নিয়োগী বি এ) 
বি, এল্‌ হেডমাষ্টরার জেলা স্কুল 
». শ্োোবনচন্ত্র বার ৮» তাবকেশ্বর চক্রবন্ী 
» মাধবচন্ত্র সিকদার বি, এল ” সতীশচন্্ব রায় 
». ধষেশচন্ত্র নিয়োগ ” বরদাকান্ত গাঙ্গুলী বি, এল্‌ 
» হাস্িতোষ পু» বি, এল ” শরেন্ত্রনাথ লাহিড়া মুন্সেফ 
» খ'্দা জেেবউদদীন্‌ » হেমপ্রসন্ন রায় 


». ” আান্দল খালেক্‌ ” মৌঃ মহাতাবউদ্দীন আহাম্মদ 
” ৯: কেব্রনাথ বন্দোপাধ্যায় » শ্বাসকরণ গার 


এম) ডি,» শবেশ্্কুমার স্নেন বি, এল 
» যোগীন্দরচন্দ চক্রণনী কোষাধ্যক্ষ 


এম, এ, বি, এপ সম্পাদক 
উত্ত কার্ধানিব্বাহক-সমিতির ৬ই ফান্তন (১৩১৯) ১৮৯ ফেব্রুয়ারী 
( ১৯১৩) তারিখের প্রথম অধিবেশনে ৮হ ও ৯ই টৈত শুক্র ও শনিবার , 
সম্মিলনের অধিবেশনের দিন তির হইয়াছিল, অপুন ৫ জন স্বেচ্ছাসেবক- 


স্বেচ্ছাসেবক-সমিতির সদশ্যগণের নাঁম 


আঁমুক্ত অবিনাশচরণ সেল শীযু্ত হেমগ্রসন্ন রায় 
* বতীন্দ্রমোহন সেন » লালনচন্ত্র রাস 
» কুমুদনাথ সেন » যতীকরনাথ রায় 


যষ্ট অধিবেশন ৫ 
সম্মিলনের ভিন্ন ভিন্ন বিভীগের কার্ধের নিমিত্ত নিম্নলিখিত তিনটি 


'শাখাসমিতি গঠিত হয় । 
সাজসজ্জা-বিভাগ 
সদস্তগণের নাম 


শ্রীযুক্ত করুণাকুমার দত্ত গুপ্ত ্রীবুক্ত বিপিনবিহারী বস্তু 


ডিঃ ইঞ্জিনিয়ার ওভারসিয়ার 
» প্রফুল্লকুমার রায় ওভারসিয়াব ১», উমেশচন্্র ঘটক 
* কেদাবনাগ ঘটক , ললিতমোহন চক্রবন্তী 
» শ্রীশচন্্র ভট্টাচাা 
আহার্য্য-বিভাগ 
সদস্তগণের নাম 
শ্রীযুক্ত বুন্নাবনচন্্র রায় শ্রীযুক্ত হরেন্্নারায়ণ বার 
» কৃষ্ণজীবন চক্রবন্তী » বিষুচন্ত্র ভট্টাচাধা 
« ডাঃ ব্রজনাথ সান্তাল , ডাঃ গোপালচন্দ্র গঙ্গোপাধাম 
» ডাঃ ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় » তারাপ্রসন্ন পায় 
» বসন্তকুমার সমাজদার এ সীতানাথ ভট্টাচীষা 
* ললিতচন্ত্র সেন বি, এল্‌ » যোগেশচন্দ্র খাসনবিশ 
* উমেশচন্ত্র ঘটক » পুর্ণচন্ত্র রায় 


এ. অমূল্যদেৰ পাঠক বি, এল্‌ 


৬ উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য সম্মিলন 


অভ্যর্থনা-বিভাগ 


সদন্তগণের নাম 
দা মধুল্দন বাম নি, এন্‌ শ্রীযুক্ত অনিনাশচন্দ্র সেন 
লাণনচগ্্র খার » বরদাকান্ত গাঙ্গুলা বি, এল্‌ 
ববধাব। গু বার পিগাবদ্র বি,এল্‌ » বতীন্দ্রমোহন সেন 
. ফ্তাপ্দাদাহন ঘোম ». শশ্মদ্রাচবণ বন্পোপাধ্যায় 
" সাশচন্দ বাগ নি, এন্‌ » মাধবচন্ত্র শিকদার বি, এল্‌ 
« তাণকেশ্রণ »ব্পন্টী » মতিলাল মবক1ব 
". ইন্দনাপায়ণ “ঘাষ ৮» শ্রামাচবণ সেনগুপ্র 
কণ্ণারুমার দ৭ গুপু ডিঃ উপ্রিনিয়াব ঠেঁশন মাষ্টার 
» উপাণচন্দ সেন 
কশদনাপ সেন মাসি এ 


৮৪ ইমগ্রন পার 
মজার্থনা-সমিতি ক?ক আন্ুকদ্ধ হইয উন্তরনঙ্গীয়-সাহিত্তিকগুণের - 
পুধ্বব ১৯ই ফাণুন (১৩১৯) তাবিখে কেন্জরসভার কাধ্য- 
'নক্দাইক-সমিভিধ ততীয় অধিবেশনে মাননীয় পিচারপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ 
নশধুধা এম, এ, ধি, এল্‌, বি, এ, (ক্াণ্টান ) পাব-আট-ল মহোদয় বথা- 
নী"ত এই সম্সিলনের সভাপতি নির্বাচিত হন। এই নির্বাচন কেন্ত্রসভার 
১৫হ মান্থুন (১৩১৯) তাবিখের ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশনে অনুমোদিত 
হনে 'চীধুবী মহোদয়কে সভাপতিত্ব গ্রহণার্থ অভ্যর্থনা-সমিতি কর্তৃক 
সুবোধ জ্ঞাপন কবা হর এবং তিনি সাননে সভাপতিত্ব গ্রহণে 
সম্মত তন। 

অভার্থনা-সমিতিব কার্ষ্য এতদু্র অগ্রসর ভইলে বঙ্গীয়-সাহিত্য- 


ৰং 
£ 


খু এ 


ষষ্ঠ অধিবেশন ৭ 


সম্মিলনের চট্টগ্রাম-অধিবেশনের দিনও ইষ্টারের অবকাশে নির্দিষ্ট হওয়ার 
বাদ প্রী সম্মিলন-পরিচালন-নমিতির পঙ্গ হইতে নিনাজপুর-অভার্থনা- 
সমিতিব নিকটে জ্ঞাপনপুর্ক উত্তরবন্গ-সমিলনের দিন অন্য সময়ে নির্দিষ্ট 
করিবাৰ নিমিত্ত অনুরোধ করা হয়। বঙ্গীর-সন্মিলন-পরিগালন-সমিতি 
কলিকাত। পরিষদের অন্থরেধ অগ্সারে এই অভার্থনা-সমিতি তীহাদের 
সন্মিলনেব দিন পরিবন্তন করিবার নিমিও চেষ্টা করেন? কিন্তু ১৩১৯ 
সাঁলেধ শেষ ও ১৩২০ সালের গ্রারপ্ডে এমন কোনও সুবিধাজনক অবকাশ 
পাওয়া বার না বে, ভিন্ন ভিন্ন স্থানের সাহিত্যিকগণ সমবেত হইতে পাবেন। 
এই অবস্থার অভ্র্থনা-দমেতির প্রতিনিধিরূপে শ্ীদুক্ত যোগেশচন্্র দত্ত 
বি, এল্‌ মহ্াশয়কে বঙ্গীয় সাহিত্য-পবিবণের সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাঁচবণ 
মিণ প্রমথ সদন্তগণের নিকটে মাক্ষীৎ সমস্ত অবনা বাইয়া দিয়াও এই 
নশ্মিলনের দিন একান্তষ্ট পরিবর্তন করা সঙ্গত বিবেচিত হয় তাহা হইলে 
ম5ঃপর কোন্‌ দিনে তাভ। করা যাইতে পারে উহ স্থিব করিয়া 'সানিবার 
নিগন্ত কলিকা ভার প্রেরণ করা হয়। ্্রীযুক্ত সারদাচরণ মিন মহাশয় 
বঙ্গর সাভিভা-পবিষদেব পক্ষ হইতে এট অভার্থনা-দমিঠিব সভাপতি শ্রীল 
ন্‌ নহারাজ গিরিজানাথ পায়বাহাছবের নানি তি পবিত প্রতিনিধির 
নিকট সমন্ত অবন্থ। অবগত হইয়া তাহার শীরফঠে ১১৪ ফা খুন (১৩১৯) 
ভাঁরিখের লিখিত থে পত্র প্রেরণ করেন হাহাৰ নণ্ম নিষ্নে উদ্ধত ভইল | 
“গত ১০ই তারিখ আপনাদিগকে থে পত্র গেখ' হই়।ছিল, তাহাতে 
ইষ্টার বাঁদ দিন অন্ত সময়ে উন্তরবঙ্গ-সাহিত্য-স্মিলন আহবান কাবার জন্য 
আপনাদিগকে অন্থরোধ করা হইরা ছিল, কিন্ধ যোগেশ বাবুর নিকট যাহ! 
শুনলাম ভাহাতে বৌধ হইল যে, এখন আব উপায় নাই। সুতরাং বদি 
আপনারা উপযুক্ত বিবেচনা করেন তাহা ভষ্টলে ইঞ্টীরের ছুটাভেই সম্মিলন 
আহ্বান করিবেন। তবে একথাও আমাদের বল। আবশ্যক যে, সন্মিলন- 


৮ উত্তরবঙ্-সাহিত্য-সম্মিলন 


পরিচালন-সমিতির অধিকাংশ বিদজ্ঞন গ্রাম যাইতে বাধ্য হঈবেন; 
এবং তক্জন্ত আপনারা ক্ষু্ হইবেন না। এরপন্থলে ইষ্টারের ছুটাতে 
দিনাজপুরে সভা না হইলেই ভাল হয় ।” 

উল্লিখিত পত্রখানি অভার্থনা-সমিতির ১৪ই ফাল্গুন (১৩১৯) তারিখের 
অধিবেশনে বিবেচনার্থ উপস্থিত কর! হইলে নানা আলোচনার পর স্থির হয় 
থে, পূর্ব সভাতে আগামী ৮ই ও ৯৯ চৈত্র শুক্র ও শনিবার সম্মিলনের 
অধিবেশন হওয়াব যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল প্র প্রস্তাবই স্থির রহিল; 
এবং আগামী ৮ই ৯ই চৈত্র তারিখে সম্মিলনের অধিবেশনের আবশ্যকীয় 
আয়োজন কর! হউক |” 

এরূপ নিদ্ধীরিত তওয়াব পরে বিজ্ঞানাচার্ধ্য ডাঃ প্রফুন্চন্্র রায় পি, 
এইচ্‌, ডি, প্রসুখ কতিপয় কলিকাতাব সাহিত্যিকের স্বাক্ষরিত ও ১৩ই 
ফাস্তন ( ১৩১৯ ) তারিখে লিখিত নিম়োক্ত পত্র অভ্যর্থনা-সমিতির সভা- 
পতির হস্তগত হয়। 


“মান্তবর মহারাজ 
শ্রীযুক্ত গিরিজানাথ বায় বাশাছুর 
উত্তরবঙ্গ-সহিতা-সম্মিলনের অভার্থনা-সমিতির সভাপতি 
মহাশয় সমীপেষু । 
সবিনয় নিবেদন 


মাগামী ইষ্টারের ছুটীতে চট্টগ্রামে সাহিত্যাচারধ্য শ্রীযুক্ত অঙ্য় চক্র 
সরকার মহাশয়ের নেতৃত্বে বঙগীয়-সাহিতয-সম্মিলনের ষষ্ঠ অধিবেশন হবে 
বলিয়া স্থির হইয়াছে। আমর অবগত হইলাম যে, ঠিক & সময়েই 
দিনাজপুরে উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সন্মিলনের এক অধিবেশন হইবে। র 
বঙ্গীয়-সাহিতা-সম্মিলনেয জবঙ্গের সমস্ত সাহিত্যিক সমবেত হন, ইহাই 


ষ্ঠ অধিবেশন ৯ 


প্রার্থনীয়। কিন্তু একই সময়ে হৃইস্থানে অধিবেশন হইলে কোনটিতেই 
উপস্থিত সভ্যের সংখ্যা আশানুরূপ হইবে না। 

সাহিত্য-সন্মিলন উপলক্ষে বঙ্গদেশকে দ্বিথগ্ডিত করা কখনই বাঞ্চনীয় 
নয়। কিন্ত যদি একই সময়ে ছুইস্থানে দুইটি সম্মিলন হয় তাহা হইলে 
কাধ্যতঃ তাহাই ঘটিবে। সমস্ত বঙ্গের শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র মহারাজ 
বাহাদুরের নেতৃত্বে নাহিতিকিগের এইবপ কার্ধা ওর! অতান্ত ক্ষীভের 
বিষয় হইবে। আমরা সকলে মঙ্কারাজবাহাদ্বর ও দিনাজপুরের জন- 
সাধারণের নিকট সবিনয়ে প্রার্থনা করি, আপনাবা অনুগ্রহপূর্ববক উ-্ভব- 
বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের দিন পরিবর্তন করুন। 

আপনাদের কাধ্য কিছু অগ্রসর হইয়াছে বটে, এবং স্থানে স্থানে 
নিমন্ত্রণ-পত্রও প্রেরিত হইয়াছে বটে, কিন্তু সমস্ত অবস্থা বিবেচনা করিয়া 
যদি আপনার! উত্তরবঙ্গ-সািত্য-সন্মিলনের দিন পরিবগ্তিত করেন হাহ! 
হইলে আমর! বিশেষ অনুগুহীত হইব । ইতি ১৩ ফাল্তুন, ১৩১৯।৮ 

এই পত্রের উত্তরে অভ্যর্থনা-সমিতির পক্ষ হইতে উহার সম্পাদক 
. মহাশয় প্রাগুক্ত সাহিত্যিক্দিগকে থে সুদীর্ঘ পত্র প্রেরণ করেন নিয়ে হাতা 
উদ্ধত করা হইল। 


অশেষ শ্রদ্ধীভাঁজন মান্তিবর ডাক্তার 
শ্রীযুক্ত প্রকুল্লচন্ত্র রায় প্রমুখ 
বিদ্বন্ম গুলী সমীপেষু_- 
সসম্নান নিবেদন মেতৎ £-- 
আপনার! গত ১৩৯ ফাস্তন তারিখের দস্তখতি একখণ্ড পত্র উত্তরবঙ্গ- 
সাহিত্য-সম্মিলনের অভ্যর্থনা-দমিতির সভাপতি শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজ! 
গিরিজানাথ রায়বাহাছুর সমীপে প্রেরণ করিয়াছেন। এ পত্রে মহারাজা- 


১৩ উন্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলন 


বাাছর এবং দিনাজপুরেব জনসাধারণের নিকট আপনারা উত্তরবঙ্গ- 
সাহিত্য-সন্সিলনের দিন পরিবর্তন করিবার জন্য অনুরোধ জানাইয়াছেন। 
মাপনাধিগের ন্যায় সাহিত্যজগতের শীর্ষস্থানীয় মনাধিগণের অনুরোধ 
দিনাজপুবের জনসাবাখণের নিকট 'অলঙ্গনীয়। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি 
শ্বীদক্ত দারা জা বা২|দব এবং অভার্থনাসদিতির সকল সভ্যই আপনাদ্িগের 
এই ঘাঁক্তসঙ্গত 'ন্থবোধ বক্ষা করিবাঁব জন্ত বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন, 
কিন্ছ অবস্তান্তসাবে এক্ষণে আর দিন পরিবর্তন করা সন্তবপর কিনা, 
হাঠ। পুনবার পিবেচনা করিবার জন্য অভ্যর্থনা-সঘিতি আপনাদিগের 
নিকট সখিনয় প্রার্থনা জাঁনাইতেছেন। গত ঠিন বত্সর পরির। দিনাজপুবে 
উন্তধবঙ্গ-সাহিত্য সর্ঘিণনেধ অধিবেশনের প্রন্তাৰ চলিতেছে । নান কাবণে 
মে প্রপ্তাৰ এতদিন কনো পরিণত ভর নাই। পর্তনান বর্ষে শ্রীযুক্ত মহা- 
রা পাভছুণ নান! কাখণে গত শারদীর পুজার অবকাশের পর হইতে 
অপেক সময় কলিক। হা থাকিতে পাধ্য হইণাছিলেন। এ কাঝণে উত্তরনক্গ- 

সাঠিতা-সশ্মিলনেব প্রস্থাণিত অধিবেশন হঠিপুর্ব্র ঘটিরা উঠে নাই | গত 
৬সবস্বতী পূজার কিছ পু মহাবাজাবাহাদুর দিনাজপুরে প্রত্যাবর্তন 
করেন এবং তৎপব দিনাজপুবে সশ্সিণনেব অধিবেশনের প্রস্তাব কাঁধ 
পরিণত করিবার কথা উঠে। দনন্ায়ী জনসাবারাণের একটি সা হইরা 
গঠ ৩*শে মাধ স্িণ ভন 'যে,আগামা হষ্ট।বেব অবকাশে দনাপুরে উত্তর- 
বঙ্গসাহিতা-শ্মিলনের অধিবেশন হইবে। গে সদরে আমবা জনিভীম না বে, 
চটগামে এ সমর্বে” বঙ্গায়-সাহিতা-সন্মিলন হইবে। চচড়াব অধিবেশনে 

এ কথা স্তিব হওয়ার কথ। প্রকাশিত হইতেছে। কিন্তু সে সংবাদ আমরা 
কিছুই জানিতাম না। তৎপর সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে জানান হয় 
থে, হষ্টাবের অবকাশে চট্টগ্রামে সম্মিলন হইবে, অতএব উত্তরবঙ্গ -সম্মিলুন 
অন্য সময়ে হওয়া উচিত। পরিষদের অনুরোধ অনুসারে আমরা দিন 
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পরিবর্তন করিবার চেষ্ট। করি, কিন্তু বর্তমান বর্ষে এবং আগামী বর্ষেও 
্রীপ্র এমন কোন সুবিধাজনক দিন পাওয়া যাঁয় না যে, ভিগ্ন ভিন্ন স্থানের 
সাহিত্যিকগণ সমবেত হুইতে পারেন। এই অবস্থায় আমরা সাহিত্য- 
পরিবদের সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ দিত্র মহাশর এবং অন্াগ্ত সভ্যগণের 
নিকট প্রতিনিধি প্রেরণ করি। আমাদিগেব শ্রীদুক্ত যোগেশ চন্দ্র দত্ত 
মভাশরের উপর এই ভারাঁপিত হয় বে, বদি পরিষদেণ সভ্যগণ অন্যদিন 
অবধাঁরণ করা একান্তই প্রয়েজনীয় বোধ করেন, তাহ! হইলে অগ্ত কোন্‌ 
দিনে উত্তরবঙ্গ-সম্মিলন হইতে পারে তাহা যোগেশবাবু পরিষদের কর্তৃপক্ষ 
গণেব সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিয়া আসিবেন। পরিষদের কর্পক্ষ- 
গণ আন্ত কৌন দিন্রে উল্লেখ করেন নাহ । গর্ত গরিষদের সভ।পতি 
শ্রীযুক্ত মিত্র মহাশয় পরিষদের পক্ষ হতে গণ ১১৪ ফাপ্তন তারিখের 
দন্তণত একথানি পত্র মহারাজা বাহাছ্বরেব নামে বোগেশ খবর সহিত 
গ্রেবণ করেন। সেই পঞ্জে সভাপতি মহ।শর় বিজ্ঞাপত করেন থে শত 
১০ ত।রিখ আপনাদিগকে বে পত্র লেখা হস্টরাছ্িল হাই হর বাদ দিয়া 
অন্যু সদরে উত্তরব্গ-সাহিতা-সম্মিলন আহবান করিবার দন্ত আ[পনাদিগকে 
অনুরোধ করা হইয়াছিল, কিন্থু বোগেশ পাবুর নিকট খাঠা শুনিণাম 
তাহাতে বোধ হইল বে, এখন আর সে উপার নাই। গতরাং যদি 
আপনারা উপদুক্ত বিবেচনা করেন, তাঁত ন্‌ তষ্টারের চুটিতেই সগ্সিগন 
আহ্বান করিবেন। তবে একথাও আমাদের লা আবগ্তক 0 সম্মিলন- 
পরিচালন-সমিতির অধিকাংশ বিদ্রজ্জন চট্টগ্রান যাহাতে পাধ্য হইবেন । 
বং তঙ্জন্য আপনার! কষুগ্ন হইবেন না, এইগ9 স্ক'গ ইষ্টীরের ছুটিতে 
নব সভ। ন| হঈলেই ভাল হয়।” 
ই পত্র পাইনা মভ্যর্থন-সমিতি পুনরার এহ বিষয় বিশেবরূপে 
এ করেন এবং অন্ত কোন সময় অধিবেশন সম্ভবপর নহে এই 


১২ উদ্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সন্মিলন 


'বিবেচনায় অনন্টোপায় হইয়া ইঞ্টারের অবকাশেই দিন অবধারণ করিতে 
বাধ্য হন। 

চট্টগ্রামের অধিবেশনে সাহিত্যগুরু শ্রীযুক্ত অক্ষয়ন্ত্র সরকার মভাশয় 
সভাপতি হইবেন উহা! বাঙ্গালীমারেরই নিকট গৌরবের বিষয়। সমগ্র 
বঙ্গের এই সম্মিলনীর গৌরবে আমরা সকলে গৌরবান্বিত। এই 
সম্মিলনীর সহিত দলাদলি করা বা সাহিত্য-সন্মিলন লইয়৷ বঙ্গদেশকে 
দ্বিথপ্তিত করার অভিপ্রায় আমাদিগের মনে কদীপি থাকিতে পারে না 
এবং নাই। “নায়কপত্রে* আমার্দিগের সম্বন্ধে যে সকল কটুক্তি প্রকাশিত 
হইয়াছে তাহাতে মভারাজা বাহাদুর এবং দিনাজপুরের জনসাধারণ অতি- 
শয় কুন হইয়াছেন। বিশেষতঃ আপনাদিগের ন্যায় স্ুধীগণের নামসংয্ক্ 
পত্রের সহিত এরূপ সমালোচন! সন্নিনিষ্ট ভওয়ায় অত্যন্ত পরিতাপের 
কারণ হইয়াছে। 

উত্তরবঙ্গের উজ্জলবন্্ মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী 
মহাশয় উত্তরবন্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন। 
ইষ্টারাবকাশ ব্যতীত হাউকোর্টে এমন কোন অবকাশ নাই যে, তিনি 
দিনাজপুরে শুভাগমন করিয়া এই কার্যে যোগদান করিতে পারেন। 
স্থতরাং তিনি যে সময়ে আসিতে সক্ষম হইবেন না এইরূপ সময়ে দিন 
অবধারিত কর! পরিচালন-সমিতির পক্ষে কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ? 

উত্তরবঙ্গ-সাতিত্যা-সন্মিলনে কলিকাতাব মূল পরিষদ হইতে প্রতিবৎসর 
অল্নসংখ্যক প্রতিনিধিই আগমন করিয়! থাকেন। মহাশয়দিগের সকলের 
চট্টগ্রাম যায় সম্ভবপর না৷ হইতে পারে। উত্তরবঙ্গ হইতে অল্পসংখ্যক 
ব্যক্তির পক্ষেই চট্টগ্রাম যাওয়! সম্ভবপর হইবে। ধাহারা টট্টগ্রাম যাইতে 
পারগ নহেন তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ দিনাজপুরে আসিলে ছুইটা 
সম্মিলনের কার্য্যই সুন্দর হইতে পারে । আমরা কদাচ সম্মিলন ব্যাপারে 
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বিরোধ ঘটা ইতে প্রস্তত নহি। আপনার! সমগ্র বঙ্গদেশের সাহিত্যিক- 
গণের পরিচালক । আপনাদিগের নিকট দিনাজপুরের জনসাধারণের 
পক্ষ হইতে এই মিনতি করিতেছি,_আপনারা ছুইটি সন্মিলনই যাহাতে 
হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করুন। আপনাদ্িগের উৎসাহ-বাক্যই আমা- 
দিগকে অনুপ্রাণিত করিবে। একই সময় ছুইটি কেন, অবস্থান্তসারে যত 
অধিক সম্মিলন হইবে ততই সাহিত্য-পরিষদের এবং বাঙ্গীলা-সাহিতোর 
গৌন্তব বর্ধিত হইবে । আপনাদিগের নিকট বিনীতভাবে প্রার্থনা 
করিতেছি, -সকল অবস্থা বিবেচন! করিয়া আপনারা সচ্ছন্দচিত্তে আমা- 
দিগের এই শুভ-অনুষ্ঠানের সহীয়ত। করুন এবং মহারাজ বাহাছবরের নিকট 
যে অনুরোধ-পত্র পাঠাইয়াছেন তাহ প্রত্যাহার করুন। ইতি ১৮ই ফাল্গুন 
সন ১৩১৭৯ সাল। 


উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের অভার্থনা-সমিতিগ পক্ষে 
বিনয়াবনত-- 
শ্রীযোগীন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্তী 

সম্পাদক | 
ইতিমধ্যে নির্বাচিত সভাপতি মহাশয়ের সহ্ত বঙ্গীর সাহিভ্যু-পরিষদের 
সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম, এ, বি, এল্‌ মহাশয় সাক্ষাৎ করিয়৷ 
রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষদের অনুষ্ঠিত উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের দ্দিনাজ- 
পুর-অধিবেশন ইষ্টারের অবকাশে স্থগিত রাখাব ভন্ত সনির্বন্ধ অনুরোধ 
করেন। তদনুসারে মাননীয় বিচারপতি চৌধুরী মহোদয় কেন্দ্রসভার 
সম্পাদকের নামে ২৪শে ক্কেক্রুয়ারী (১৯১৩) ১২ই ফাল্ঠুন (১৩১৯ 
তারিখে ইষ্টারের ছুটাতে সম্মিলনের অধিবেশন স্থগিত রাখার জন্য নিম 

লিখিতরূপ টেলিগ্রাম করেন। 
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মাননীর চৌধুরী মহোদয়ের এই টেলিগ্রীমের উত্তরে কেন্দ্রসভার 
সম্পাদক মহাশয় ১৩ই ফাণ্বন (১৩১৯) তারিখে নিয়লিখিত পত্র প্রেরণ 
করেন 


বগপুর-সাহিত্য-পরিষত-কা্যালয় 
১৩ই যন্কন, ১৩১৯ বঙ্গাব। 


মাননীয় বিচারপতি 
শ্রীযক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহোদর সমীপে__ 

নমস্কারপূর্ববক বিনীত নিবেদন, 

মহোদয়ের ২৪শে কফেকুয়াবী গারিখের টেলিগ্রাম প্রাপ্ত হইরা(হ। 

আগামী ইষ্টারের অবকাশে উন্তরপঙ্গ-সাহিতা-সন্মিলনের অধিবেশনের 
দিন অন্ত কোনও উপযুক্ত অবসর বধমধ্যে না থাকায় বাধ্য হইয়া স্থির 
করা হয়। বঙ্গীয়-সাহিত্য-সন্মিলনের দিন অন্ত সময়ে নির্দিষ্ট করার জন্য 
আমরা বনুপূর্ব্বে ব্লিকাতা৷ সাহিত্য-পরিষংকে অনুরোধ করিয়াছিলাম। 
বস্তগভা ১ দিন মাত্র অবকাশ চট্টগ্রাম-সম্মিলনের পক্ষে যথেষ্ট নহে। 
আমাদিগের সম্মিলনের ধিন স্থগিত করিলেও উত্তরবঙ্গ হইতে অতি অন্ন 
লোকই এ সম্মিলনে যোগদান করিবে । কেন না চট্টগ্রাম যাতায়াত বহু- 
ব্য়-সাপেক্ষ এবং উহার প্রধান আকর্ষণ চন্দ্রনাথ-তীর্ঘদর্শনের সময় মাত্র 


ষষ্ট অধিবেশন ১৫ 


৪ দিন অবকাশে যাতারাত ও সম্মিলনে যোগদানের পর ফিছুতেই কুলাইবে 
না। এ কারণে আমি শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয়কে অনু- 
রোঁধ করিয়াছিলাম বে, আগামী পুজার অবকাশে এ সম্মিলনের বাবস্থ' 
করিলে বঙ্গের সকল স্থান হইতে সাহিত্যিক-সমাগমের সুবিধা হইত । 
এদ্দিকে ইষ্টারের অবকাশে দিনাজপুরে সম্মিলন না করিলে একত্র এমন 
ছুট দিনও ছুটী দেখিতেছি না, যে তাহাতে দেওয়ানী ও ফৌজদারী 
বিভান্ীর কম্মচারিগণ যোগদান করিতে সক্ষম ভইবেন। আসাম হইতে 
আমাদিগের যে সকল উৎসাহী সভ্য বর্ষে বষে সম্মিলনে শুভাগমন করেন 
তাহাদের পক্ষে আসাই একরূপ দুর্ঘট হইবে । আপনি সভাপতিরূপে 
উত্তরবঙ্গে শুভাগমন করিতেছেন উহা! অব্গত হৃইয়। সকলেরই আমাদিগেব 
এই সন্মিলনে যোগদান করার উৎমাহ হইয়াছিল। এরূপ অবস্থায় 'তাহা- 
দিগের অন্থবিধা করিয়। অন্যসময়ে সম্মিলন কর! সঙ্গত হইবে কিনা বিবেচনা 
করিবেন। পুজার অবকাশে দিনাজপুর নম্মিলন সফল হইবে না। 
কেন না এখানে এমন কোনও আকর্ষণ নাই যাহাতে গৃহ, অথবা স্বাস্থাকব 
স্থানে ন| গিয়া সাহিত্যিকগণ এ সন্মিলনে যোগদান কবিভে সম্মত হইবেন। 
ইহার পরবন্তী শ্রধিবেশন কোচবিহার অথবা জলপাই গুড়ীতে হইবার 
সষ্ঠাবনা আছে । এ উর স্থানেই মাচ্চ ভইনে এপ্রিল মাসেই মহা 
রাজার ও রাজার উপস্থিত থাকার কাল। স্মভবাঁং আগামী (েপ্ম্বর 
মাসে সম্মিলন করিয়া ৬ মাস মধ্যে মাবার সম্মিলন কবা আমাদিগের ক্ষুজু- 
শক্তি পরিবদের পক্ষে অসস্ভব কিন্থু বৃ পরিবদের পক্ষে সহজসাধা । 
বৃহৎ পরিষদের অধিবেশন পুর্বে একবার পুর অবকাশে মহারাজা শ্রীসুক্ত 
মণীন্দ্রচন্্র নন্দী বাহাদুরের আলয়ে সঙ্ঘচিত হসরাছিল। 

এই সকল নানা কারণে আমরা দিন-পবিবর্জন করিতে এত অনিচ্ছা 
প্রকাশ করিতেছি । পূর্ববঙ্গের ঢাক।র প্রাদেশিক-সমিতির অধিবেশন 


১৬ উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সন্মিলন 


হওয়৷ সত্বেও ধখন কলিকাতা পরিষদের অধিবেশন পূর্ববঙ্গের অন্যতর 
প্রধান নগর টট্টগ্রামে হইতেছে, তখন এই ক্ষুদ্র সম্মিলন অনিবার্য কারণে 
সেই সমরে সঙ্ঘটিত হইলে বিশেষ কোনও ক্ষতি হইত বলিয়! মনে হয় ন। 
অবশ্য একই সময়ে তিনটি সন্মিলনের সময় নির্দি হওয়ায় বর্তমান বর্ষে 
বিশেষ অন্থবিধার কারণ হইয়াছে; কিন্তু আশানুরূপ লোক সমাগম 
হইবে না বলিয়া কোনও সম্মিলনেরই জীবননাশ হইতে দেওয়া সুধী- 
মাত্রেরই কর্তব্য নহে। অপিচ প্রত্যেক স্থান হইতে যাহাতে গ্টতনিধি 
প্রেরণ করা যাইতে পারে তাহারই ব্যবস্থা করা কর্তৃব্য। আমরা বহু 
অনুনয়-বিনয় করিয়া কলিকাত৷ পরিষদের নেতৃবর্গকে ইহ! জানাইয়াছিলাম 
কিন্তু তাহারা কিছুতেই সম্মত হইতেছেন ন!। উত্তরবঙ্গের উদীয়মান 
নিজন্ব একটি অনুষ্ঠানে এরূপ ভাবে বাধা প্রদান করিলে আদৌ তাহার 
অস্তিত্ব থাকিবে কিন! ইহাই চিন্তার বিষয় হইয়াছে । নানা কারণে উত্তর- 
বঙ্গের নিজস্ব সম্মিলনকে জীবিত রাখিতেই হইবে, ইহা! আপনার ন্তায় বিজ্ঞ 
ব্যক্তিকে বুঝাইতে যাওয়া বাহুল্য মাত্র । উত্তরবঙ্গের এই নিজস্ব অনুষ্ঠানে 
কেবল উত্তরবঙ্গের ক্ষুদ্র বৃহৎ সকলেরই উৎসাহ । কলিকাতা হইতে 

সহানুভূতি প্রদর্শিত হইলেও প্রতিনিধি সমাগম খুব কমই হইয়া থাকে। 
বঙ্গীয় সশ্মিলনের বৃহৎ অনুষ্টানে সর্ববঙ্গের স্তায় উত্তরবঙ্গের সহানতৃতি 
থাকিলেও সাহিত্যিক দীনতাহেতু গমনার্থীর সংখ্যা অতি কম। 
এরূপ অবস্থায় এক সময়ে ছই সম্মিলন হইলেও কোনও সম্মিলনেরই 
যে বিশেষ অসুবিধা, হইবে তাহা আমার মনে হয় না। আপনার, 
নিকটে প্রেরিত উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের কা্যবিবরণসহ বঙ্গীয়- 
সাহিত্য-সশ্মিলনের কার্যযবিবরণে মুদ্রিত প্রতিনিধির উপস্থিতির 
তালিকা পাঠ করিলেই আপনি এ বিষয়ের সত্যতা উপলব্ধি করিতে 
পারিবেন। 


যন্ঠ অধিবেশন ১৭ 


আপনাকে সমস্ত অবস্থাই খুলিয়। লিখিলাম। এক্ষণে আমানিক্ে 
যাহ! কর্তব্য তৎসম্বন্ধে উপদেশ প্রদান, করিবেন। সম্মিলনের দিন-নির্গনেহ 
জন্ত কেন্দ্রসভায় আপনার মতই অগ্রগণ্য হইবে। কেন্ত্রুস্ভার বিগত 
অধিবেশনের নির্ধারণের একগ্রস্থ নকল এততসহ পাঠাইলাম। আগন্মব্ব 
পত্র পাইলে পুনরায় আর একটি অধিবেশন আহ্বান করিয়া দিন স্থির করা 
হইবে। অবশ্ত আপনার নিজের এবং উত্তরবঙ্গ ও আসামের সকল স্থান 
হইতে প্রতিনিধিগণের আগমনের স্থবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আপনার 
মত প্রকাশ করিবেন। 
দিনাজপুর হইতেও কলিকাতা-পরিষদের এবং আপনার মতামত 
গ্রহণার্থ শ্রীযুক্ত যোগেশচন্ত্র দত্ত বি, এল মহাশয় কলিকাতায় গিয়াছেন। 
শ্ীস্থুরেন্্রচন্্র রায়চৌধুরী__সম্পাদক। 
কিন্তু বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন-পরিচালন-সমিতির মত পরিবর্তিত 9 
হওয়ায় এবং কলিকাতার সাহিত্যিকগণের সনির্বন্ধ অনুরোধে ও কেন্দ্র- 
সভার নির্দেশমত অভ্যর্থনা-সমিতির কার্য্যনির্বাহক-সভা ১৪ই ফাল্তুন 
€ ১৬১৯) €ই মার্চ (১৯১৩ ১ তারিখে নিম্নলিখিত প্রস্তাব গ্রহণ করেন। 


প্রস্তাব 


বঝননিরেল স্থির হইল যে, ভিন্ন স্থানের প্রথিতনামা সাহিত্যিক- 
বর্গের বিশেষ অনুরোধ উপেক্ষা কর! সঙ্গত বোধ না হওয়ায় আগামী 
ইষ্টারের অবকাশে দিনাজপুরে উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন 
হওয়ার যে প্রস্তাব ছিল তাহা পরিত্যাগ করা হউক। 
অতঃপর কার্য্যনির্বাহক-সভা ১৭ই ফাল্গুন € ১৩১৯) ৮ই মার্চ 
(১৯১৩ ) তারিখে মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত গিরিজানাথ রাঁয়বাহাছরের 
৮২ 


১৮ উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলন 


সভাপতিত্বে আহৃত উহীর 'এক অধিবেশনে স্থির করেন যে, উত্তরবঙগ- 
সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন আগামী দশহরাঁর অবকাশে ৩০৩১শে 
জ্যেষ্ঠ শুক্র ও শনিবার আহ্‌ত হইবে । তদনুযায়ী ভিন্ন ভিন স্থানে আহ্বান- 
। পত্রাদি প্রেরিত হয়। 


উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলন, ষষ্ঠ অধিবেশন 
কা্য-বিবরণ । 
উপস্থিত প্রতিনিধিগণ 


রঙগপুর 
শ্রীযুক্ত কিরণচন্ত্র দে বি, এ, আই, সি, এস্‌ 
রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি 
» রায় শরচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় বি, এল বাহাছুর 
রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের সহঃ সভাপতি 
». স্থুরেন্ত্রন্্র রায় চৌধুরী, রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ ও 
উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সন্মিলনের স্থায়ী সম্পাদক 
» ভুজেন্্নাথ মুখোপাধ্যায় বি, এ, ডেপুটা মাজিষ্ট্রেট 
* অবনীচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় বি, এ, রী 
» বিপিনচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় বি, এল, মুম্েফ 
». যতীন্ত্রনাথ চক্রবর্তী বি, এ, স্ুপারিণ্টেণ্ডেপ্ট ডাইরী-ফার্ধ 
» মণীন্তরন্্র রায়চৌধুরী জমিদার কুণ্তী 


ষষ্ঠ অধিবেশন ১৯ 


শ্রীযুক্ত রায় মৃত্যুপ্রয় রায়চৌধুরী বাহাছুর এম, আর, এ, এস্‌ জমিদার 


ভৈরবগিরি গোস্বামী, জমিদার 
গোবিন্দকেলী মুন্সী এ 
অনাথবন্ধু চৌধুরী এ 
যোগেশচন্ত্র মজুমদার বি, এল্‌ 
দীননাথ বাগছী বি, এল্‌ 
উমাকান্ত দাস বি এল্‌ 
কবিরাজ কন্দপেশ্বর গুপ্ত কবিরদ্ব 
পণ্ডিত হরেন্দ্রচন্ত্র কাব্যতীর্থ বিদ্যাবিনোদ 
সহঃ সম্পাদক রঙ্গপুর সাহিতা-পরিষৎ 
অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার এ 
মদনগোঁপাল নিয়োগী এ 
জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় চিত্রশালাধ্যক্ষ 
বসস্তকুমার লাহিড়ী সম্পাদক বেলপুকুর, পল্লী-পবিষৎ 
পুর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ 
শশিমোহন অধিকারী সম্পাদক “বঙ্গজননী” 


.ধরণীধর অধিকারী 


মন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধান কর্মচারী রঙ্গপুর 

জমিদার সভ৷ 
প্রভাসচন্ত্র ঘোষাল রঙ্গপুর-পরিষৎ কর্মচারী 
কামাখ্যাপ্রসাদ মন্ুমদার 


' সতীশচক্র নিয়োগ 


ভুবনমোহন সেনগুপ্ত 
অনন্তকুমার দাস গুপ্ত পরিবদের চিত্রশিল্পী 


উত্তরবঙ্গ সাছিতা-সশ্মিলন 


শ্রীযুক্ত মন্্ধনাথ চট্টোপাধ্যায় 
» শেখ রেয়াজুদ্দীন আহাম্মদ 
রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষদের ছাত্র-সদস্থয 
শ্রীযুক্ত কালীপদ বাগছী 


মহেন্্কুমার রায় চৌধুরী 
স্ধীরকুমার রায় চৌধুরী 
নগেন্দ্রনাথ সরকার, ছাত্র-সভার সম্পাদক 
ভবশস্কর চৌধুরী 
হরিদাস বাগছী 
অবিনাশচন্দ্র চৌধুরী 
মাখনলাল রায় 

হেমচন্্র সাজদার 
স্থুরেশচন্ত্র ভট্টাচার্য 
চারুচন্তর সরকার 
ভৃপেন্ত্রণাথ মুখোপাধ্যায় 


মালদহ 


ীযুক্ত অধ্যাপক তারকেস্বর ভর্রাচারধ্য এম, এ 


বিনয়কুমার সরকার এল, এ 
প্রমথনাথ মিশ্র 

রাধিকানাথ সিংহ 

ফতীন্ত্রনাথ মজুমদার 

রাইকিশোর পরামাণিক, মোক্তার 
ডাক্তার বৈষ্ণবচরণ দাস 


শ্রীযুক্ত নবকুমার মজুমদার 
এ শরচন্ত্র দাস শেম্তীয়া গায়ক ) 
* কুমুদধনাথ লাহিড়ী 
এ বিপিনবিহারী ঘোষ বি, এল্‌ সম্পাদক 
জাতীয় শিক্ষা-সমিতি 
» পণ্ডিত বিধুশেখন শাস্ত্রী 
« রজনীকাস্ত চক্রবর্তী 


(কামরূপ জনুসন্ধান সমিতির পক্ষ হইতে ) 
'্অধ্যাপক্ষ স্রীধুক্ত প্মনাথ বিগ্যাবিনোদ ত্বসরম্বতী, এম, এ, 
* গোপালরুঞ্ণ দে, সহকারী সম্পাদক 
, নিশিকান্ত বিশ্বাস প্রধান শিক্ষক গৌহাটী বালিকা বিতর 
«এ আনন্দরাম চৌধুরী লেবরেটারী আসিষ্টান্ট, কটন কলের 
( গৌহাটা সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে ) 
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ুবনমোহন সেন এম, এ, সম্পাদক 
এ আশ্ততোষ চট্টোপাধ্যায় এম, এ, 
« রাজেন্ত্রলাল চক্রবর্তী 


০৬ 


উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সন্মিলন 


শ্রীযুক্ত মীর মোজান্সিল হোসেন 
». প্রবোধচন্্র সান্যাল, বি, এ, 


শ্রীহট্ট 


শীযুক্ত শরচন্ত চৌধুরী, বি, এ, 
» পণ্ডিত পমেশ চন্ত্র সাহিতা-সরস্বতী 


বগুড়। 


জীযুক্ত বেণীমাধব চাকী বি, এল, গভর্ণমেন্ট প্রীডার 

“সীতা-নির্বাসন” প্রণেতা 

» নীজেন্্লাল আচার্য বি, এ, সবডেপুটা ম্যাজিষ্ে 

* পুচন্্ ভট্টাচার্য বি, এ, বি, ই, ভিষ্া্ ইঞ্জিনিয়ার 

» ডানার পুর্চন্ত্র রায় অনারেরী ম্যাজিষ্ট্রেট 

” ললিতচজ্জ দাস সেরেস্তাদার মুন্সেফকোর্ট 

» শরেন্রনাথ তরফদার শিক্ষক করোনেশন ইনষ্রিটাউসন 

*. ভাঙ্গার জরেনচন্্র বজী সাব এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জন 

'শিশ্মলা” রচয়িতা 
» রমেশচন্ত্র রায় 


তবানীচরণ মড়ুমদার, উকিল 
» পীর্বতীচরণ ভট্টাচার্য 


ষষ্ঠ অধিবেশন ২ 


যুক্ত নীলমণি সান্যাল ছাব-সত্য 


55 


95 


ভবেশচন্ত্র চৌধুরী », 

যোগেন্দ্রনাথ দে.সরকার, বি, এম্‌সি 
সারদানাথ খাঁন বি, এল 

সতীশচন্দ্র শরম নিয়োগী জমিদীর আদমদীঘি 
যতীশচন্ত্র সান্যাল 

মতিলাল সেন বি, এল 


, স্থুরেশচন্দ্র সেন জামালগঞ্জ 


সথরেশচন্দ্র চৌধুরী, উকীল 
স্থুরেশচন্দ্র দাস গুপ্ত বি, এল সম্পাদক-সাহিত্য-সমিতি 


রাঁজসাহী 


শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার মৈত্রে য় পঞ্চানন বি, এল, 


55 


৯5 


অধ্যাপক », 


ঠঠ 55 


55 ৯ 


অধ্যাপক যছুনাথ সরকার এম্‌, এ, পি, আর, এস্‌ 
শ্রীরাম মৈত্রেয় | 
পঞ্চানন নিয়োগী এম, এ সম্পাদক রাজসাহী শাখা 
সাহিত্য-পরিষৎ 
রাধাগোবিন্দ বসাক এম, এ 
রমাপ্রসাদ চন্দ বি, এ, সম্পাদক 
বরেন্দ্র-অন্ুসন্ধান-সমিতি 


পাবনা 


শ্রীযুক্ত মাননীয় বিচারপতি আশুতোষ চৌধুরী, এম, এ,. 


বি, এল, সম্মিলন-নমতাপতি 


্উ উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলন 


যুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী 
» কালীকান্ত বিশ্বাস 


সান স্থান হইতে স্গাগত সাহিত্যিকগণ। 


ঢাকা 


জীযুক্ত ঈজজনাথ রায় ( সঙ্গীতাচাধ্য ) 
৮ অধ্যাপক যোগীন্ত্রনাথ সমাদ্দার বিএ, 
» প্রসন্নকুমার বণিক্য 
ফরিদপুর 
শ্রীযুক্ত ওপেন আলী চৌধুরী সম্পাদক ( কহিনুর ) 
কলিকাতা 


শি হীরেজালাথ দত বেদ এম, এ, বি এল্‌ এটনাঁ আট-ল 
রি াচকাড়িবন্যাপাধ্যায় বি, এ সম্পাদক "নাক 

টি কেশ ম্তফী সহকারী সম্পাদক বলীয়-সাহিত্যপরিং 
» হর্গনারায়ণ সেন শাস্ত্রী ঁ 

* অধ্যাপক রাধাকুম়ুদ সুখোপাধ্যায় 4৬ এ» পি, আৰ্‌, এস্‌, 
» পণ্ডিত নগেম্নাথ বন্থ প্রাচ্যবিদ্তামহার্ণৰ বিশ্বকোষ-সম্পাদক 
ইসি ওপ্ত এম্‌, এ আই, সি, এস 

সি ইরেশচজ্জ সমাজপতি সম্পাদক "সাহিতা* 

নি পশধর সেন সম্পাদক “ভারতবর্ষ 

* নলিনীরজন 


ষষ্ঠ অধিবেশন ২৫ 


বহরমপুর 
্রীযুক্ত অধ্যাপক রাধাকমল মুমোপাধ্যায় এম্‌, এ 


কষ$নগর 
কত বীরেশ্বর সেন অবসর প্রাপ্ত ডেপুটা হপারিস্টেণ্ডে্ট অব 
পুলিশ 


জিনতা লানেউরিরেরে 


কার্য্য-প্রণালী 


৩০শে জ্যেষ্ঠ শুক্রবার মধ্যাহুকাল ১২॥০ 
ঘটিকা হইতে ৩ ঘটিক!। 


| অভ্যর্থন। সঙ্গীত । 

২হ। মজলাচরণ। 

৩। অগ্যর্থনাসঙ্গিতির সভা মহ্থাশয়েঘ অতিভাষ 

(৪1 সভাপতি নির্বাচঙ্গ। এ | 

৫1 সঙ্গীত। 

৬। সহানুভূতি বিজ্ঞাপঞ্চগণের নামোলেখ। 

৭। সভাপতির অভিভাষণ। 

৮ সশগিত সাহিত্যিকগণের নিমিত্ত শোক প্রকাশ । 
উত্তরবঙ্-সাহিত্য-সন্মিলনের স্থায়ী সম্পাদক কর্তৃক বিগত বর্ধয 
কার্ধযাবলীর উল্লেখ । 

১০। বিষয় নির্ধ্াচন-সঙ্গিতি গঠন । 


সিডি 


উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলন, ষষ্ঠ অধিবেশনের 


কা্য-বিবরণ। 


প্রথম দিন_-৩০ জ্যৈষ্ঠ, ১৩২০ বঙ্গাব্ | 
সমর--১২। টা হইতে ৩টা। 


সম্সিলনের অধিবেশন ৩ জো উক্বার পূর্বাহু ৮ ঘর্টকার সময় 
আদমস্ত হইবে এরপ বিজ্ঞাপিত উউয়াছিল) কিন্তু সভাপতি সহ যে ট্রেণ 
৬ টা ৭ মিনিটের সময গিনাজপুরে পৌছিবার কথা তাহা প্রায় বেলা 
১০টার সমর আগায় ৮ টার পবিবর্তে বেলা ১২। টার সময় সম্মিলনের 
কার্ধা আরম্ত করা হইবে উহা শইরমর ঘোষণা করা হয়। 

'খাসময়ে সভাপতি মহাশর মোটরগাড়ী যোগে অভার্থনা সমিতির 
সভাপতি শ্রীযুক্ত মাননীয় মহাবাজ গিরিজানাথ রায় বাহাদুর, কেন্দ্রসভা 
্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি শীযুক্ত কিরণচন্ত্র দে, বি, এ, আই, 
সি, এস্‌ মহোদয়দয় সমভিব্যা্ারে সভাস্থলে উপনীত হন। বিরাট ঙন- 
মওলী দণ্ডায়মান হইয়া সসপ্মানে তাহাদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন 


অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় বলিলেন যে, বপুরে উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য- 
সম্মিলনের যে প্রথম অধিবেশন হইয়াছিল, সেদিন এই সম্মিলন শক্তিসঞ্চার 
করিয়। সমস্ত উত্তরবঙ্গে আপন প্রভাব বিস্তার করিবে ইহা বুঝিতে পারা 
যায় নাই। আজ বঙ্গের ধান প্রধান সাহিত্যিকগণ মাহিত্যপোষক 
মহারাজের আহ্বানে একত্রিত হইয়া মাতৃভাষার সেবা-যজ্ঞে সম্মিলিত 


ষষ্ঠ অধিবেশন ২৭ 


হইয়াছেন দেখিয়। প্রাণের আনন্দের সহিত এই সতার কার্য আরম্ত 
করিতেছি। 
প্রারস্তিক সভাপতি শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বি, এল্‌ মহাশকের 
আদেশে ঢাকা, উয়ারী নিবাদী সঙ্গীতীচাধ্য শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ রায় 
মহাশয় কর্তৃক মহামহোপাধ্যায় শ্রীধুক্ত প্রসন্ন বিদ্যারদ্ব মহাশয়ের 
রচিত নিম্নোক্ত মঙ্গলাচরণ গীতি গীত হইল। 
জয় জয় সতি স্থুরভীরতি ভারতম্থখ-কারিণী, 
ইন্দু-কিরণ কুন্ন-কুস্ুম সুন্দর রুচি-ধারিণী। 
ত্বমসি শরণমিহ বুধজন, সকল কলুষ-নাশিনী, 
করুণাসিন্ধু বারিবিনদু দানৈবুধ তোধিণী। 
ত্রমসি ভারতি সঙ্জনগতিরিহ ত্রিতীপ-হারিণী, 
ত্বমসি শক্তিরেকভত্তি রত্রমুক্তিদার়িনী। 
এহি এহি দেহি দেহি জ্ঞানমাত্বরূপিণা, 
দেহি কর্ম দেহি শর্ম ধর্মভাববদ্ধিনী | 
বাদয় ইহ পুনরহরহঃ সুন্দর পরিবাদিনী, 
ভবভৈরব নটদীপক রাঁগৈর্জন মোহিনী ॥ 
শ্রীযুক্ত গিরিজাভূষণ সোম ও তীহার সঙ্কারিগণ দিনাজপুর-রাজ+ 
সভাপগ্ডিত শ্রীযুক্ত সারদাচন্ত্র কাব্যতীর্থ মহাশয় রচিত অভ্যর্থন! সঙ্গীত 
গান করিলেন__ 


সারঙ্গ-সুরফ 1কভাল। 
গান 


স্বাগত হে বঙ্গভূমি-তনয় সকল) 
ভারতের রদ্ব সবে বিস্তার মঙ্গল। 


২৮ উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সন্মিলন 


সদন ভূমিতে এই প্রীতির আসনে 
স্থুখী কর বসি স্থথে নত ভ্রাতৃগণে ॥ 
তক্তিপৃশ্পে অর্থ পৃত আনন্দাক্রজলে 
ধর ধর আশুতোষ ! ধরছে সকলে ॥ 
ক্ষমহে আতিথ্য দোষ এস সবে মিলি 
সে অমৃত বঙ্গবাণী-পদসেবা করি ॥ 
সকলের হৃদয় ভরুক সেই সুখে 
সকলের ভেদবুদ্ধি যাক তাতে ঢেকে ॥ 
_ বিশ্বপতি দয়ারসে সে বঙ্গ রসনা । 
গঙ্গাসম সকলের পুরা”্ক কামনা ॥ 


স্থানীয় উকীল শ্রীযুক্ত বরদাকাস্ত রায় বিস্তারদ্ব বি, এল্‌ মহাশয় তাহার 
স্বরচিত সংস্কৃত স্তোত্র পাঠ করিলেন। 


স্তোত্রপাঠ শেষ হইলে শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন সেন গুপ্ত মহাশয় নিয়নোক্ত 
“অভ্যর্থনা” কবিতা পাঠ করিলেন-_ 


অভ্যর্থনা 
কোরাস্‌ 


সাহিত্যিক-রথী-_এস গো৷ অতিথি, 
এস গো তোমরা সবে, 

তোমাদের পুণ্য পরশে সবার 
এদেশ ধষ্ভ হবে। 


ষষ্ঠ অধিবেশন 


বাণীর-ভকত-সম্ভতান তোমরা 
সেবিছ ধতনে তার, 

তোমাদের পুণ্য কীন্তিকলাপ 
দেশ-বিদেশে গার । 


আরম্ভ । 


দিনাজপুরবাসি, মনামদে আজ 
মুরজ মন্দিরা বাজাও এস্রাজ, 
কর সবে মিলে স্থমঙ্গল গান 
হৃদয়ে বুক আনন্দ তুফান 

এ দিন যেন না৷ বিফলে যাক্স। 


আন সবে ফুল কুসুম তুলিস! 
যাই বেলা! যাতী চামেলী মতিয়া, 
দশদিক গন্ধে করে ভরপুর 
কুসুম চন্দন ছিটাও প্রচুর 
আতর গোলাপ মাখিয়া তাক্ । 


রোপি রস্ত। তরু প্রতি গৃহদ্বারে 
মঙ্গল কলসী রাখ তার ধারে, 
চ্যুতপত্র ফুল একত্র গাখিয়া 
পথ-ঘাট দ্বার রাখ সাজা ইয়া! 

গ্্রীতি পুষ্পাঞ্জলি লইয়া করে । 
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দাঁও উলুধ্বনি পুরনারীগণ 

লও আসি সবে করিয়া বরণ 

বাণী-পুত্র সবে, যাদের প্রভায় 

আলোকিত দেশ-__জয়গীতি গায় 
ধন্য বঙ্গমাতা অবনী প?রে ! 


কোরস্‌ 
এস গো অতিথি সাহিত্যিক-রথী 
এস গো তোমরা সবে, 
তোমাদের পুণ্য পরশে সবার 
এ দেশ ধন্ঠ হবে। 


বাণীর ভকত সন্তান তোমরা! 


সেবিছ যতনে তায়, 
তোমাদের পুণ্য কীন্তিকলাপ 
দেশ-বিদেশে গায়। 
যেদেশে এসেছে বাণী-পুল্রগণ, 
সে দেশে আছিল বীর অগণন, 
আছিল সে দেশে কৰি চিত্রকর, . 
সে দেশে আছিল শিল্পী বহুতর, 
বিজ্ঞান-জ্যোতিষ, সে দেশের ভাষা, 
সে দেশেরজ্ঞান সে দেশের আশা, 


কিছু ক্ষুদ্র নহে রাখিও মনে। 


হেথা, 


ষষ্ঠ অধিবেশন 


কৰি নহি আমি নহি চিত্রকর, 
সে চিত্র আকিয়। দেখাব সুন্দর, 
হত কালিদাস রাফেল মিল্টন, 
ব্যাসকি বালীকি হোমর বায়রণ, 
রুমি টিসিয়ান সাদি, টেনিসন, 
কিংব৷ চিত্রকর চৈন কোন জন, 
দেখাইত তারা৷ সে দৃশ্য আকিরা, 
শ্রোতা কি দর্শক ত চাহিয়া, 
দেহ রোমাঞ্চিত ভাবে গদ গদ 
পাইয়া অমূল্য বাণীর-সম্পদ, 
আনন্দের ঢেউ খেলিত প্রাণে । 
পরিখা প্রাচীর কত সরোবর, 
ভগ্ন অট্টালিকা ইষ্টক প্রস্তর, 
যুগ যুগান্তের ইতিহাস নিয়া 
এখনে তাহার। রয়েছে পড়িরা, 
কত হাসি অশ্র উথান পতন 
চিহ্ন রেখে তায় গেছে অগণন 
প্রত্বতত্ববিদে দিবে পরিচয় 
শতজিহব হয়ে সে সবে নিশ্চয় 
কত সে কাহিনী অভীত কথা। 


উত্তর গোগৃহে হের কুরুসেন৷ 


উন্ম্িমাল! মুখে 


যেন চূর্ণ ফেণা, 


তক খা এ [১৫০ ূ 
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(ঝগ্রহণ সংখ) 


| 


হেথা, 
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নিনাদিছে শঙ্খ 
হুঙ্কারিছে মত্ত 
হের পিতামহে 
দ্রোণ কর্ণ আদি 
কি ভীষণ রণ 
এক! ধনঞ্জয় 

কি অপূর্ব শিক্ষা 
মুচ্ছাগত সেনা 


বীর শত শত 
সৈম্ত অবিরত 
ভীল্ম মহাবীরে 
হের সে দ্রোণীরে, 
ভাব একবার 
প্রতিদবন্দ_ী তার! 
অপুর্ব সন্ধান 
সবে হতজ্ঞান 


অথচ কেহ না পাইল ব্যথা । 


ভগ্ন অবশেষ দেখ আছে পড়ে 
কালের নাহাস্ম্য জানাইতে নরে 
বাণ-রাজপুরী প্রস্তরনিশ্মিত . 
কারুকাধ্যে যাহা আছিল খচিত। 
ভাব একবার সমৃদ্ধি উহার 
কি ছিল, এখন কিবা আছে আর 
শত কে যাহা হত মুখরিত 
শত দীপালোকে হ*ত উত্তাসিত 
ঘোর অন্ধকার রাজ্য বিস্তারিয়া 
শবগাল শ্বাপদে বক্ষে আবরিয়া 
আর্তনাদ শুন করিছে কত! 
দিনাজপুর-রাজ সে পুর্ব পুরুষ 
প্রাণনাথ রায় কীন্ডিতে নহ্য, 


ষষ্ট অধিবেশন ৩৩ 


লোক হিতকর শত কার্ধয করি 
অমর যাহার৷ নর-দেহ ধরি। 
হের তাহাদের কান্তি অতুলন 
গোপাল মন্দির, কান্ত-নিকেতন, 
নানাদেশে যার প্রতিকৃতি নিয়া 
রাখিয়ছে সবে আদর করিয়া 
শিল্প শোভা যার, সে ভক্তি সম্পদে 
পূর্ণ হবে মন শ্রীকান্ত শ্রীপদে 
ক্ষণ তরে যার বাসনা যত। 
সাহিত্যিক রথী এস গে। অতিধি 
এস গো তোমর। সবে; 
তোমাদেব পুণ্য পরশে সভার 
এ দেশ ধন্ত হবে। 
বাণার ভকত সস্তান তোমরা 
সেবিছ ধতনে তায়; 
তোমাদের পুণ্য কীন্তি কলাপ 
দেশ বিদেশে গায় । 


অনন্তর অভার্থনা-সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত মহারাজ গিরিজানাথ 
বায় বাহাছুর তাহার নিবেদন পাঠ করিলেন । 
অভ্যর্থনা-সমিতির মভাপতির নিবেদন-__ 
মা বাশ্বাদিনী বাণাপাণি ! আজ অক্ুতী সন্তানের হৃদয়-সরোজে উদিত 
হও মা। তোমার করুণাকণায় উদ্দ্ধ হইয়৷ তোমারই ভক্ত, £তোমারই 
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সেবক, তোমারই বরপুত্রগণের আবাহন করিতে যেন সমর্থ হই। আজি 
আমি ধন্য, আজ দিনাজপুরবাসিগণ ধন্য, আজ বীণাপাণির বরপুত্রগণের 
সমাগমে দিনাজপুর সারম্বত-তীর্থ বলিয়া গণ্য। হে সমাগত সাহিত্যিক 
ও সাহিত্যানুরাগী সঙ্জনবৃন্দ ! এই গ্রীষ্মের নিদারুণ আতপতাপে সন্তপ্ঠ, 
তছপরি অসাময়িক বর্ষায় উতপীড়িত ও প্রবাসের নান! অসুবিধা অভাবের 
মধ্যে ক্রিষ্ট হইয়াও আপনারা যে এখানে পদার্পণ করিরাছেন, তজ্জন্য 
আমর! কৃতার্বোধ করিতেছি । কিন্তু প্রকৃত সাহিত্য-সেবার উপচারে 
অনভ্যন্ত আমাদের ন্তায় অসাহিত্যিকের নিকট আপনাদের কতই 
অসমাদর, কতই অন্থুবিধা ও কতই কষ্ট হইতে পারে, আশা করি 
আপনাদের স্বভাবসিদ্ধ গুঁদার্যগুণে আমাদের সকল ক্রুটী মান্না করিবেন। 
এত অসুবিধা, এত অযোগ্যতার মধ্যেও আমরা আজ আপনাদিগকে কেন 
আহ্বান করিতে সমর্থ হইয়াছি, কেন আমরা এই দ্ুঃসাহসের পরিচয় - 
দিতে অগ্রসর হইয়াছি, তাহাব কারণ আমর! জানি, আপনাদের £সবা 
করিলে- আপনাদের পরিচধা! করিলে বীণাপাণি সরস্বতীরই পুজা করা 
হয়। যাহার! উন্নত-চিন্তায় ও উদ্দাম-আকাজ্ষায় মানস-আকাশে বিশ্ব 
প্রেম অনুভব করিতে পারেন, কল্পনার-রাজ্যে ধাহারা বাস্তবতা আীনিতে 
উপযুক্ত, জ্ঞানবিজ্ঞানের সঙ্গমে বাহার! দেশভক্তি ও মাতৃভাষার বিকাশ 
করিতে সমর্থ, সংসারের কল্লোল-কোলাহল মধ্যে অশীস্তিকর বিষয়লিগ্লার 
পার্খ দিয়াও ধাহাঁরা ভাবরাজো, জ্ঞানরাজ্যে ও প্রেমরাজ্যে বিচরণ 
করিতে অধিকারী, খরতর জ্ঞানজ্যোতির মধোও ধাহাদের হৃদয়-সরসী 
প্রেমের শাস্তিময় কুন্ম-সৌরভে আমোদিত,_তীহারা যে ভগবান্‌ 
প্চাননের . আত্মপ্রসাদের স্তায় আমাদের পুজার উপযুক্ত সম্ভার না 
থাকিলেও সামাগ্ভ বিশ্বদলে প্রীত ও হৃষ্ট হইবেন, এই বিশ্বাসে আজ 
দিনাজপুরবাসী তাহাদিগকে আহ্বান করিতে সমর্থ হইয়াছেন। অতিথি 
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'নারায়ণ, বিহরের খুদেও নারায়ণ সন্তষ্ট হইবেন, তাহা! আমরা ভক্তির 
সহিত ও আনন্দের সহিত বলিতে পারি। | 

আপনাদের শুভাগমনে আমাদের কতই স্ৃতি, কতই অতীত কীষ্ডি, 
কতই আর্ধাগীতি ম্মরণ হইতেছে। করতোয়। ও মহানন্দার মধ্যবন্তী এই 
দিনাজপুর-ভূভাগ একদিন আধ্য ও প্রাচ্যের মিলন-রব্গস্থলী বলিয়া ধন্য 
হইয়াছিল। এখানকার “সদানীরা” যদিও এখন বর্ষ! ব্যতীত শ্রোতস্বতী 
বলিয়া গণ্য নহে; কিন্তু ম্মরণাতীত বৈদিক যুগে ইহাই নিত্য জলসিক্তা 
পৰিত্রসলিল| “সদানীরা” বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিল, ইহারই তীবে 
প্রাচ্যের সহিত প্রতীচ্য আধ্য-সমাজের প্রথম মিলন হইয়াছিল। প্রাচীন- 
কালে এই স্থানই জ্যোতিষিক ও” কোটিবর্ষ বলিয়া পরিচিত ছিল। এই 
স্থানেই খুঃ পুঃ ৩য় শতাব্ধে জৈন ও বৌদ্ধসম্প্রদায়ের কোটিবর্ষীয় নামক 
শাখার উদ্ভব হইয়াছিল। এই কোটি-বর্ষই বাণরাজাদিগের এক সময়ে 
লীলাস্থলী ছিল। বাণরাঁজবংশের যত্বে এখানকার শিল্পকলার যথেষ্ট উন্নতি 
হইয়াছিল তীহাদেব যত্রে এখানে নানা স্থানে কতই দেব-কার্ি_-কতট 
দেবসৌধ নিশ্মিত হইয়াছিল, তাহাদের সেই কীর্তিসৌবধ কালের করাল- 
কবলে নিপতিত হইয়াছে বটে, কিন্তু এখনও সেই বিরাট ধ্বংসের মধ্যে 
অতীত শিল্পের যে উজ্জল নিদর্শন রহিয়াছে, তাহা সভ্যজগতের নিকট 
গৌড়-শিল্পের উজ্জল দৃষ্টান্ত বলিয়া গণ্য হইতে পারিবে। সেই বাণবংশ ও 
গৌড়ের পালবংশের বনুকীষ্ডির ধ্বংসাবশেষ এই দিনাজপুর জেলার নান! 
স্থানে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। এই বিরাট ধ্বংসাবশেষ পর্যবেক্ষণ করিম 
পুরাতত্ব-উদ্ধারের এত দিন উপযুক্ত আয়োজন হয় নাই। সম্প্রতি “বরেন্দ্র 
অনুসন্ধান-সমিতি” সেই গুরুতর কার্যতার গ্রহণ করিয়! কেবল গৌড়- 
বঙ্গবাসী বলিয়! নহে, প্রত্বতাত্বিক ও সমস্ত শিল্পকলাবিদের ধন্যবাদের 
'পাত্র ও.আমাদের পরম কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। এখানে যেমন অতি 
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পূর্বকালে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলন হইয়াছে, সেইরূপ এখানে তৎপরবর্তী 
কালেও ভারতের বাহিরে পূর্ব-উপদ্বীপের প্রান্তে সুদূর চীনসমুদ্রতটবর্তী 
অধুনা কান্বোডিয়। নামে পরিচিত স্থুপ্রাচীন কম্বোজের রাজবংশেরও 
সম্বন্ধ ঘটিয়াছিল, অগ্যাঁপি দিনাজপুর-রাজবাটাতে রক্ষিত সেই কান্বোজা- 
স্বয়ের শিলালেখ হইতে তাহার স্পষ্ট নিদর্শন পাইতেছি। চীন-সমুদ্রকুল- 
বন্বী কন্বোজ হইতে বম্মনূপতিগণের শত শত শৈবকীন্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। 
সেই শৈব-রাজবংশই সম্ভবতঃ কেহ কেহ এই দিনাজপুর অঞ্চলে আসিয় 
শিবমন্দির প্রতিষ্ঠার সহিত কাম্বোজীয় শৈবকীন্তি-স্থীপনের আয়োজন 
করিয়াছিলেন। সেই কাম্বোজবংশই পরবর্তী জনপ্রবাদে পরম শৈব বাণরাজ- 
বংশ বলিয়া গণ্য হইয়াছে কিনা তাহা এতিহাসিক ও পুরাবিদ্গণের বিশেষ 
ভাবে চিন্তনীয়। সম্ভবতঃ তাহাদেরই আধিপতাকালে ভারত-বহির্ভূতি 
প্রাচ্তৃভাগের বহুজীতি এই জেলায় উপনিবিষ্ট হইয়াছিল। এখনও 
তাহার! এই জেলার নানাস্থানে বাস করিতেছে । এই সকল জাতির 
প্রত তত্বোদ্ধারও আপনাদের একটি কর্তবা। উক্ত কান্বোজবংশের ' 
সমকালে বৌদ্ধপালরাজবংশেরও এখানে যথেষ্ট প্রভাব ও প্রতিপত্তি বিস্তৃত' 
হইয়াছিল, তাহাদের কীত্তির নিদর্শন এই জেলার নানাস্থানে নগ্ভাপি 
বিদ্বমান খহিয়াছে। এখানকার বুদীলম্তন্তে উৎকীণ দর্ভপাণির প্রশন্তি ও 

নিশাল মহীপাল দীঘী, আমাদিগকে পালবংশের কথাই স্মরণ করাইয়া 

দিতেছে । এক সময়ে এখানে সর্বত্রই মহীপালের গান গীত হইত। চেষ্ট। 

কবিলে এখনও সেই অতীত বৌদ্ধগাথা বাহির হইতে পারে । এখানকার 

দেবকোটেই প্রথম মুসলমান-রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং সেই সময় 

হইতে এখানকার অতীতকীর্তি ধ্বংসমুখে পতিত হইতে থাকে। বৌদ্ধ, 

জৈন ও শৈব "প্রভাবের স্তায় এখানেও মহাতান্ত্রিক শাক্তসম্প্রদায়েরও 
প্রতিপত্তি প্রসারিত হইয়াছিল। এই জেলার প্রায় প্রতি "গ্রামেই" শাক্ত- 
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প্রভাবের নিদর্শন দেখিতে পাইবেন। আপনার! গোপীটাদের গানে 
হাড়িগা বা হাড়িসিন্ধার নাম শুনিয়াছেন) এখনও এই দিনাজপুরের 
নানাস্থানে মহাশাক্ত হাড়িগণের সন্ধান পাইতেছি, তাহারাই স্বয়ং 
মহাকালীর পুজা করিয়া থাকে, স্বহস্তে বলি দিয়া থাকে, এমন কি কোন 
কোন গ্রামে তাহার! অগ্রে পুজা না করিলে অপর কেহ শক্তিপূজা করিতে 
পারে না। এই অপূর্ব ধর্মগ্রভাবের ও অপূর্ব শাক্তপ্রভাবের ইতিহাঁস 
অবশ্ঠই আপনাদের অনুসন্ধেয়। মুসলান-প্রভাবের সঙ্গে এখানে বনু 
মুরলমান সাধু আগমন করেন এবং তাহাদের পদার্পণে এই জেলার নানা- 
স্থানে দরগা, মস্জেদ ও তক্‌ত নিশ্মিত হইয়াছে, এখনও তাভাব নিদশন 
রহিয়াছে । আশ্চর্যের বিষয়, যেখানে মুসলমান পীরের আস্তানা, 
তাহারই নিকট প্রায় স্ প্রাচীন বৌদ্স্তপের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হর। এখানে 
একটি প্রসিদ্ধ আস্তানার সংবাদ দিতেছি, পাঁচবিবি গানার উত্তরপূর্ব 
*গাহাড়পুর হইতে প্রায় ৫:০ ক্রোশ উত্তরে তুলসীগঞ্গার ধাবে নিমাই সা 
*নামক এক পীরের ন্মাস্তানা এবং তাহারই নিকট বৃহৎ বৌদ্প্ত প 
রহিয়াছে। উল্ত বৌদস্ত;পের অর্ধাক্রোশ দূরে বৌদ্ধরাজ মহীপাল-্তাপিত 
মহীপুর গ্রাম। উত্ত পাহাড়পুরেও বৌদ্ধস্তপ আবিক্কত হটয়াছে। 
পাহাড়পুরের ২* ক্রোশ পশ্চিমে যোগীগুফা! নামে একটি বিখ্যাত 
স্থান রহিয়াছে। হার চারিদিকেই বিস্তর ধ্বংসাবশেৰ দৃষ্ট ভয়। 
প্রবাদ আছে যে, এ স্থানে দেবপাল, দেবপালেব মাত। ভীমাদেনী 
এবং চন্দ্রপাল, মহীপাল প্রভৃতির প্রাসাদ ছিল। এই স্তানেব তিন 
ক্রোশ দূরে ব্দালন্তত্তে নারায়ণপালের সময়কাব ঞেলালিপি উৎকীর্ণ 
রহিয়াছে। .পালরাজ দেবপালের নাম হইতেই দেবকোটি নাম হইয়াছে 
কি না, তাহাও আপনার! অনুসন্ধান করিতে পাষ্ীন। এইবূপে 
এই জেলার নানাস্থানে বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের বিভিন্ন সময়ের বনু 
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কীহ্ি নিদশন ইতত্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, সেই সমস্ত উল্লেখ করিয়া 
আপনাদের মহামূল্য সময় নষ্ট করিতে ইচ্ছা করি না। 

দিনাজপুরের রাজা গণেশের নাম আপনারা অনেকে শুনিয়া 
থাকিবেন, খুষটীয় চতুর্দশ শতাবীর শেষভাগে দিনাজপুর হইতেই রাজা 
গণেশের অভ্যুদয় । তিনি আমাদের উত্তররাট়ীয় কুলকারিকার দতবংশীয় 
বলিয়া পরিচিত আছেন। রাটটীয় ত্রাহ্মণদিগের কুলগ্রন্থে তিনি প্দত্রখান” 
বলিয়া পরিচিত। সেই মহাত্মা! মুসলমান-প্রভাব খর্ব করিয়! সমস্ত গৌড়- 
মগ্ডলে কেবল ষে নিজ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহা নহে; 
তীহার যত্বে গৌড়ীয় হিন্দু-সমাজে বহু সংস্কার সাধিত হইয়াছিল। শিল্প ও 
সাহিত্য উভয়েরই তিনি উৎসাহ দাতা ছিলেন। বঙ্গের বান্ীকি কৃত্তিবাস 
তাহারই নিকট পু পাইয়া, আমাদের শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া গণ্য হইয়াছেন। 
স্নতরাং আপনার! বুঝিতে পাঁরিতেছেন, এই দিনাজপুরের সহিত সমস্ত 
বঙ্গের ইতিহাসের এবং সমস্ত বাঙ্গালী-জাতির বিশেষ সম্পর্ক রহিয়াছে। 
এই অতীতের মহাশ্মশানে আপনাদের দেখিবার, ভাবিবার ও আলোচনা 
করিবার অনেক জিনিস আছে বুঝিয়াই আপনাদিগকে আহ্বান করিতে 
আমর! সাহসী হইয়াছি। ্‌ 

আমি এঁতিহাসিক বা প্রত্বতাত্বিক নহি, অথব! সাহিত্যিকগণের মধ্যেও 
একজন সামান্ সেবক বলিয়া গণ্য হইবার অধিকার রাখি না। আপনাদের 
সমাগমে উৎসাহিত হইয়! যাহা বহুদিন হইতে শুনিয়া আসিতেছি এবং 
আপনাদের আলোচনার ফলে ষে সকল চিন্তা আমার মনোমধ্যে উদ্দিত 
হইয়াছে, কর্তব্যবোধে সেই সকল কথাই আপনাদের নিকট নিবেদন 
করিলাম। আষ্ত্ী করি, আমার ধৃষ্টতা আপনার! নিজগুণে ক্ষমা করিবেন। 
যে জিনিসটি যাহার ভাল লাগে, সেই জিনিসটি তাহার পরমাত্মীয়ের 
নিকট উপস্থিত করিতে চায়, তাই আজ কর্তব্যবোধে আপনাদের নিকট, 
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উপস্থিত করিলাম। ইহাতে যদি কিছু আমার ধৃষ্টত হইয়৷ থাকে, 
আপনারা দোষ বর্জন করিয়৷ গুণটুকু গ্রহণ করিলে কৃতার্থ হইব । 

আজ অভ্যর্থনা-সমিতি আপনাদের নিকট আমার মনের কথা প্রকাশ 
করিবার অবসর দিয়া বাস্তবিক আমাকে চিরক্লতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ 
করিয়াছেন। উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম সকল স্থানের বঙ্গজজপনীর 
কৃতীসম্তানগণ আজ উত্তরবঙ্গের এই সাহিত্য-সম্মিলনে সম্মিলিত হ্ইয়া 
আমাদের আতিথ্য-গ্রহণ করায় আমর! কুৃতার্থ বোধ করিতেছি । এই গুভ- 
সম্মিলনে সাহিত্যিকগণের মিলন-বন্ধন দৃঢ় হউক, আমাদের উদ্দেশ্ঠ সার্থক 
হউক, উত্তববঙ্গের গৌরব বুদ্ধি হউক, বঙ্বাণীর কল্যাণে আমাদের 
নাতৃভাষাব শ্রীবৃদ্ধি সাধিত ভউক, ইহাই পরম মঙ্গলালয় ভগবানের নিকট 
ও আপনাদের নিকট একান্ত প্রার্থনা । 

শ্রীযুক্ত ললিতচন্ত্র সেন বি, এল্‌, মহাশয় সভাপতি নির্বাচনের প্রস্তাব 
করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া শ্ীভগবানের নিকট প্রার্থনা! জ্ঞাপন পূর্বক 
মাননায় বিচারপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী এম, এ, বি, এল্‌; বি, এ» 
( ক্াণ্টাৰ ) বার-আট্-ল, মহাশয়কে সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে 
অনুরোধ করিলেন। পাটনা কলেজের সুযোগ্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যুনাথ 
সরকার এম, এ, মহাঁশর সভাপতি মহোদয়ের নান! বিষয়ে জ্ঞানের পরিচয় 
দিয়া এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। 

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বি, এল্‌, মহাশয় নিজের স্বতাব-সিদ্ধ 
ওজস্বিনী ভাষায় বলিলেন__বাঙ্গালার মধ্যে এমন একজন লোকও বর্তমান 
নাই যে মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত আগুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের সভা- 
পতির আসন গ্রহণ সম্বন্ধে অন্তমত হুইতে পারে। এ প্রস্তাব আর 
অন্ুমোদনের,আবশ্তক নাই। শারীরিক অন্ুস্থত৷ বখতঃ ইনি সমুদ্রতীর 
পুরীতে বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বাগবস্ত্রের পড় নিবন্ধন ইনি 
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স্বীয় অতিভাষণের কিয়দংশ মাত্র পাঠ করিয়া প্রতিনিধি দ্বারা অবশিষ্টাংশ 
পাঠ করাইবেন। 

অতঃপর মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী এম, এ, 
বি, এল্‌; বি, এ ( ক্যাণ্টাব ) মহোদয় মালা বিভূষিত হইয়া তুমুল করতল 
নিনাদের মধ্যে সভাপতির আমন গ্রহণ পূর্বক বলিলেন-_-”“আপনারা 
অনুগ্রহ করিয়া ডাকিপ়াছেন তাই আসিয়াছি। আমার এখন চিকিৎসকের 
আজ্ঞা অবহেলা করিবার বয়স নহে । গত রবিবারেও আমি মনে করিনাই 
যে সম্মিলনে যোগদান করিতে পারিব । 

এই দিনাজপুরে আমি জজ সাহেবের আদালতে অনেক অর্থোপার্জন 
করিয়াছি। পূর্বে অর্থের জন্য আসিয়াছিলাম এবার প্রকৃত কৃতজ্ঞতা! 
প্রকাশের স্থযোগ পাইয়া আসিয়াছি। অসুস্থতা সত্বেও আমি নিজেই যতদুর 
পারি অভিভাষণ পাঠ করিব অবশিষ্ঠাংশ অপরে পাঠ করিবেন এজন্য 
আমাকে ক্ষম! করিতে হইবে ।” 

সভাপতি মহাশয় অভিভাষণের কিয়দংশ পাঠ করিবার পর অবশিষ্টাংশ 
“নায়ক” সম্পাদক শ্রীযুক্ত পাচকড়ি বন্দোপাধ্যায় বি, এ, মহাশয় পাঠ 
করিলেন। 


সভাপতির অভিভাষণ 


প্রাচীন ধধিরাও সভা-সমিতিকে প্রজাপতি-দুহিতা বলিয়। আখ্যাত 
করিয়াছেন। এই সভা তীহাদিগের স্বতি-চ্ছন্দের সম্পূর্ণ উপযুক্ত, যদিচ 
আমি তাহা উচ্চারণ করিবার যোগ্য নহি, তবে আজ পরিষদের অনুগ্রহে 
সভাপতি পদে বৃত হইয়াছি বলিয়া, সেই ছ্যতিমতী ভাষায় আপনাদিগের 
আশীর্বাদ প্রার্থনা করিবার অধিকার আছে। , 
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“সভ! চ সমিতিশ্চ অবতাম্‌ প্রজাপতে দুহিতরৌ সম্বিদানে। 
চেনা সংগচ্ছে উপনা স শিক্ষাৎ চারুবদানি পিতর সঙগতেম্ ॥ 
বিম্মাতে সভানাম্‌ নরিষ্ট| নামবৈ অসি। 
যেতে কে চ সভাসদস্তে তে মে সন্ত সবাচসঃ ॥ 
এষামহং সমাসীনাং বচ্চৌ বিজ্ঞানমাদদে | 
অস্তাঃ সর্বন্তাঃ সংসদে! মামইন্দ্র ভগিনং রুনু ॥ 
যদ! মনাঃ পরাগতং ষদবদ্ধং ইহ বেহবা। 
তদাবর্ত্যায়ামাস বয়ি বো বমতাং মনঃ ॥৮ 
এই সভ। আমার উপর স্ুপ্রসন্ন হউন। আমি যেন উপস্থিত পিক- 
দিগের আশীর্বাদে উপস্থিত সভাস্থলে চারুবাদী হইতে পারি। 
এই সভার অর্থ, আমি জ্ঞাত আছি, ইহার অন্যতর নাম অক্ষুণ্রা। 
সভাসদেরা যেন আমার সহবাচী হয়েন। 
আমি যেন তাহাদিগের তেজ ও জ্ঞানের গৌরব প্রাপ্ত হই। 
এই সংসর্গের সৌভাগ্য আমি বেন লাভ করিতে পারি । 
যদি এই সভায় কাহারও মন পরাগত ভইয়। থাকে, কিংবা উতস্ততঃ 
আবদ্ধ থাকে, যেন এই স্থানে আবর্তিত হইয়া মামার মনেতে অন্ঠরক্ত 
হয়। 
যে দেবভাঘায় আপনাদিগকে অভিভাষণ করিলাম, তাহাতে আমাব 
অধিকার নাই, স্বীকার করি। সেই জ্যোতিশ্ময়ী ভাষা, আদি-কবিদিগের 
হৃদয়ের ভাষা, সকলের তাহাতে অধিকার নাই । অধিকার সত্বেও আমর! 
অধিকার-রষ্ট। পূর্বের অধিকার কিসে বে রক্ষা করিয়াছি, তাহা জানি 
না। নিজের ভিট! ছাড়িয়া, মাবর্জনাস্ত পের উপর স্ডান গ্রহণ করিয়াছি । 
উচ্ছঙ্খল জীবন অবলম্বন করিয়াছি। ধর্মের বন্ধন ছিন্ন করিয়াছি, 
সমীজের বন্ধন অবজ্ঞা করি, প্রাণের বন্ধন শিথিল হইয়া গিয়াছে । হৃদয়ে 
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অনাধ্যভাব জিহ্বাগ্রে অনাধ্যতাষা। গ্রামে গৃহস্থ নাই, দেবমন্দিরে 
জাগ্রত দেবতা নাই; নিজের ঘর ছাড়িয়া, পরের দ্বারে উপষাচক আমরা । 
আমাদের কিসের অধিকার "মাছে? নির্মল হৃদয় নির্বাক, অথচ আমর! 
বন্ুবাচী, অতএব সত্োর প্রতি লক্ষাশূন্ঠ। নির্ভীক আত্ম! হিরণ্যবস্ত্িনী, 
পঙ্ধিল পদে সে পথে চলা! ধায় না। অথচ পমুফ্ধিল আশান” সাজিয়া, 
পরের কল্যাণ কামন! করিয়া বেড়াইতেছি। যদি তাহাতেই কিছু পাথেয় 
সংগ্রহ করিয়া লইতে পারি। শ্্ট হস্তে আশীর্বাদ করিতে শিখিয়াছি। 
ভিক্ষার ধন লইয়া দান করিতে বসিয়াছি। হৃর্য্োদয় হইবার পূর্বে, 
আমরা পরাত্দুখ হইয়৷ আছি। 

“হে ইন্দ্র, আমাদিগকে জ্ঞান দাও, পিতা৷ যেমন পুত্রকে জ্ঞান দান 
করে। এমন পথে শিক্ষা দাও, জীবনে যেন ক্র্ধ্কে দেখিতে পাই। 
হে পুরুহৃত, আমরা যজ্ঞের জীব, আমর! যেন প্রত্যহ হূর্য্যকে প্রাপ্ত হই। 

“ইং ধাতুং ন আভর পিতা পুত্রভ্যো যথা । 
শিক্ষা নো৷ অস্মিন্‌ পুরুছুতয়ামনি, জীব জ্যোতিরসীমহি ॥৮ 

যদি আমরা এই প্রার্থনা করিতে পারিতাম, ঈশ্বরও আমাদিগকে 
স্থপথ দেখাইয়া দিতেন। সচন্ত্র জ্যোতিঃ-প্রকাশিতনেত্র! উষা আকাশের 
দ্বার উদঘাটিত করিয়া, দাঁড়াইয়া আছেন। দীপ্তিমতী আলোক বিকা- 
শিতাঙ্গী দেবী উষা প্রত্যহ সেই দ্বারে দণ্ডায়মান ; আমর! নিদ্রাতুর, 
কখনও তাহাকে দেখি না। এই বিচিত্রা! বিস্তীর্ণ দেবীকে ষাহার। 
দেখিয়াছিলেন, তাহাদিগের স্তরতি দেবলোকে গ্রাহা হইত। আমরাও 
বিনীতভাৰে আজ স্তরতি করিতেছি । আমাদের আ্াধার হৃদয়ে আলোক 
আনিয় দাও, প্রাণে বল আনিয়া দাও। অনাবৃত আকাশের নীচে, 
স্বাধীনচেত। কবি গুরু ছিলেন। নিতান্ত ক্ষুদ্রচেতা আমরা তীহাদিগের, 
মত মনের সাহস আমাদিগের হইবে কিসে? 


ষষ্ঠ অধিবেশন ৪৩, 


তাহাদ্দিগের এক একটি শব্ধ, এক একখানি আলেখ্য। 
উষা জলন্ত বলিয়া “ভাস্বতী” আলোকের উৎস বলিয়৷ “ওদতী”, 
অন্যকে অলোকিত করেন বলিয় “ঘ্োতন!” রক্তিম বলিয়া “অরুষী”, শ্রেষ্ঠ 
বলিয়া “মঘোনী”, শুদ্ধ বলিয়। "রিতাবরী”, জাজল্যমান বলিয়৷ “বিভাবরী” 
যাহা আমাদের ভাষায় আক্কাল রাত্রি, সঞ্চারিণী বলিয়া পসুনৃতা”। 
দেবতা কি, না বুঝিলে তাহার উপযুক্ত নাম ধরিয়া! ডাকিতে পারি 
না। বৈদিক কবি উযাকে অনাবৃতা-বক্ষা নর্তভকীর সহিত তুলনা করিতে 
সঙ্কোচ করেন নাই। যে কণ্ে তাহাকে মঘোনী ও রিতাবরী সম্বোধন, 
করিয়াছেন, সেই কণ্ঠে, দেবী তুমি কন্ার স্ঠায় শরীর বিকাশ করিয়া, 
দীপ্তিমান্‌ হু্য্যের নিকট গমন কর) যুবতীর ন্যায় উজ্জল দীপ্তি-বিশিষ্টা 
হইয়া, হাস্তমুখে তাহার সম্মুখে বক্ষোদেশ অনাবৃত কর বলিয়া স্ততি. 
করিয়াছেন। 
মনে যেরূপ দেখিয়াছেন, সেরূপ অবতারণা করিতে কিছুমাত্র কুঠ্ঠিত 
হন নাই। তাহাকে কখনও বালিকা, কখনও জরামৃতা, কখনও স্ৃর্ধ্য- 
পত্বী, কখনও বা হ্রধ্-জনয়িজ্রী বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। নির্ভীক 
কৰি সহ ভিন্ন ভাবে তাহাকে , দেখিয়াছেন_ দ্িধাশূন্তা, সংশ্যশৃল্টা 
অপরের অবলম্বনরহিত। বী্যশালী মহাপুরুষের পক্ষে যাহ! সম্ভব 
হইয়াছিল, তৌমার আমার সে চেষ্টায় পাপ স্পর্শে । সৃষ্টি বিষয়ে তাহারা 
কি বলিতেছেন শুন £-_ 
"নাসদাসীনে! সদাসীত্বদানীং নাসীদ্রজো নো ব্যোমা পরো যৎ। 
কিমাবরীবঃ কুহ কন্ত শন্মন্নংভঃ কিমাসীদ্‌ গহনং গভীরং ॥ 
ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তহি ন রাত্র্া অন্ধ আসীৎ প্রকেতঃ 
আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তশ্াদ্বন্ন্ঃ পরঃ কিং চনাম ॥” 
২. ড. 10.129. 
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দাস্তিক কবি গর্বের সহিত বলিয়াছেন-__ 


আমরা সত্যবাদী_ মিথ্যা কহিনা । 
নুনমূৃতা বদংতো অনৃতং রপেম। 
[২ ড. 10, 1600. 4, 


এই সত্যের তেজোবলেই তীভাদিগের কাব্য তেজোময়। আমাদিগের 
জয়ে যেদিন এইরূপ বল আসিবে, আমাদিগের কবিতাও ওজস্বিনী 
হইবে। সাহিতোর মুলে সতা ও সাহস চাই। এবল আসিবে কিসে? 
ধর্মের পথ অবলম্বন ন| করিলে, সামাজিক গ্রন্থি দৃঢ় না হইলে, অসত্য 
উপেক্ষী না হইলে, এ শক্তিব কখনও সঞ্চার তইবে না। আপনার 
পারিচর্যে আপনাহারা হইয়া চিরদিন রহিতে হইবে । একদিন ঘরের 
দিকে চোখ পড়িয়াছিল, অবসন্ন আত্মা গৃহ-দেবতাকে জাগ্রত দেখিতে 
পাইয়াছিল, নূতন আলোকে আপনার হৃদয় দেখিতে পাইয়াছিলাম, বহু 
দিনের কথা নহে, কিন্তু আলোক স্তিমিতপ্রীয়, সে অস্কুর বিকাশের পূর্বেই 
তাহ যেন গুকাইয়। গেল, দেবতা শিলাথণ্ডে পরিণত হইল, দৃষ্টি আবার 
বাহিরের জগ্জালের উপর নিক্ষিপ্ত হইল--ভাগ্যের দোষ দেই না, বালকত্ব 
ন! ঘুচিতেই আমর! পিতা, শিক্ষা সম্পূর্ণ না থাকিতেই আমরা শিক্ষক, 
মাত্র! শুদ্ধ না হইতেই আমরা! লেখক। সাধ্যাতীতের সাধন! অপচয় মাত্র, 
তাহাতে অকল্যাণ ভিন্ন কল্যাণ হইতে পারে না। যাহা আয়ত্তাধীন, 






তাহাতেই বলের পরিচয় পাওয়া যায়। [স্ব 
করিতে চেষ্টা করিব, আমরা ক্ষুদ্র হই$েকুটিতর ্‌ 
তার অবতারণা রাজসুয়-যজ্ঞ, সহজে সে যজ্ঞের অধিকারী হজজাবরন। 
শুদ্ধ, সংযমী, প্রশান্তচেতা হওয়। চাই। আমার হৃদয় আমারই রাজ্য 
অনুভব কর! চাই, আমি আছি না বুঝিলে, আপনার কি অপরের চিনিয়া 
লইবে কি প্রকারে? আদশত্রষ্ট আমবা পণ্ন্ত্রী বারবনিতার অঞ্চল 
ধরিয়৷ মার অনুসন্ধানে চলিয়াছিলাম। প্রথমে আপনার ঘরের ভিতর 
আপনার স্থান কর, পরে পৃথিবীর কোন্‌ খণ্ডে বাসা বাঁধিয়াছ, তাহা 
বুঝিতে পারিবে, বিশ্বের সহিত কি সম্বন্ধ তখন উপলব্ধি হইবে। খ্াত্বিকে- 
রাই আহুতি দিতে সঙ্গম; আহুতি-ভেদে কি. দানব, যক্তক্ষেত্র 
অধিকার করে। 

আদি কবিই আধ্যাবর্তে আদি পুরোহিত, 
স্তানআজ কে অধিকার করিতে পারে? আমবা নিজের খেঃ 
আপন আপন ধন্ম গড়িয়। লইতে শিখিয়াছি। কখনও বা ধর্মের সহিত 
সম্বন্ধ একেবারেই পরিত্যাগ করিয়াছি, কিংবা করিতে প্রস্থত হইয়াছি। 
জ্লামরা বিজ্ঞানের দোহাই দিতে শরিখিয়াছি, ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, 
ব্যোম্‌ মাপ জোক করিতে পারি, জগৎকারণ অপরিমেয় বলিয়া তাহার 
ধ্যান করা নিষ্ষল মনে করি। আমর! দেবতার ধার ধারি না, দেবালয়ের 
পাশ দিয়। চলি না--আমরা কি বলের উপর নির্ভর করিয়া অপরকে বল 
দান করিতে পারি। তুমি আপনি অবলম্বন রহিত? কি ভরসায় 
তোমায় অবলম্বন করিব? তাই বলি চিন্ত শুদ্ধ করিতে শিক্ষা কর, 
নিজের গৃহ পরিফার করিয়া লও। ঘরের আধার অন্ুতৰ কর! সহজ, 
কিন্তু অবারিত দ্বারে না দাড়াইলে দ্গতের বিস্তীর্ণ আলোক দেখ! যায় না। 
তাই বলি হৃদয়ের দ্বার উদ্বাটিত কর। বিশ্বের প্রাণের ভিতর স্থান না 






৪৬ উত্তরবন্গ-সাহিত্য সম্মিলন 


'পাইলে বায়ু-বি|ডিত বাশ্পের স্তায় শূন্যে মিলাইয় যাইবে । সমাজে প্রাণ 
'নাই, বিশ্বের প্রাণ অনুসন্ধান নিক্ষল। | 

্বাধীনচেতারই হস্তে লেখনী জালামুখী হয় দেবীতমা সরশ্বতী 
ধ্যলোকাবৃত!। অতীন্তরিয় দৃষ্টি ভিন স্থুল দৃষ্টিগোচর নহেন। এই দৃষ্টি 
পাধনায় মেলে । যখন বলিতে পারিবে, 1) 17170 6০0 170 2. 10110- 
(1071৯, তখন সে রাজ্যে দেবীতমার পূর্ণোপচারে পুজা সম্তব। মিথ্যার 
বোবা ঘাড়ে লইরা সমাজ গড়া বায় না। দেবীর পুজা সোলার ফুল দিয়া 
হয় না। সত্যই জীবনের ভিত্তি, মানবহৃদয়ের সাহস। ধর্ম বল, কাবা 
বল, সবই সত্যের উপর নির্ভর করে। সমাজে লুকোচুরি করিতে করিতে 
মন জরাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। মুখে যাহা, কাজে তাহা যে জাতি করিতে 
অশক্ত, কোন্‌ আশা তাহার ফলনতী হইবে? বক্তা বাঙ্গালী বাহিরে বীর, 
গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেই মার্জার তষট়া পড়েন। ধর্মাচার্্য বাঙ্গালী 
আপনার গৃহমধো অত্যাচার করিতে কুগ্ঠিত হ'ন না, পরের কোঠি কাটিতে 
অঙ্নমাত্র সঞ্চোচ করে লা। কাণাকাণি করিয়া গালাগালি দিতে ছাঁড়ি না, 
সকলেই প্রায় অনাচারী, কিন্তু সকলেই আচারের গণ্তীর ভিতর আছি 
বিয়া বুঝাইতে চাই। দিথ্যার হাটে মূর্তি কেনা-বেচা চলিতে পারে, 
দেবী পাওয়া যায় না। 

প্রসিদ্ধ ফরাসী কবি, 1301707 1₹8]01011এর সমসাময়িক 
ছিলেন। [০1)101,এর পতনের পর ফান্সের সামাজিক অবস্থা পঙ্কিল 
হইয়া পড়িয়াছিল। 73০78118৩৮ সাহিত্য-সমাজের কাছে এই বলিয়া 
বিদায় লইয়াছিলেন, “আর লিখিবন! বলিতে পারি না, কিন্ত লেখা প্রকাশ 
করিব না, ইহা প্রতিজ্ঞা করিতেছি। দেখিবার শক্তি আছে, কিন্তু আর 
লিখিতে চাই না, জীবনের শেষ সন্ধ্যাতে চক্ষু মুদিয়া থাকিতে থাকিতে 
'ঘুমাইয়। পড়িতে ইচ্ছা নাই। সময় আসিয়াছে, মনে হইলে অকাভরে 
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ধরাশায়ী হইয়। চিরনিদ্রা লাভ করিব । প্রাণের কথা লইয়৷ হাটের মধ্যে 
দ'ড়াইতে পারি না, সে কখ! যদি বেচা-কেন! চলে চলুক-_ঘরে যে ক্ষুদ 
কু'ড়া আছে, তাহাতেই আমার চলিবে। আতুরের পায়ের ধুলি চক্ষুতে 
নিক্ষেপ করিতে ইচ্ছা নাই-_আমি বিদায় লইলাম, সহজেই সে স্থান 
আপনারা পূরাইয়া লইতে পারিবেন।” অনেকেই এ কথার সত্যতা বোধ 
হয় ন্ুতব করেন, আমি করিলাম বলিয়া আমাকে মাপ করিবেন। 
কারণ আপনাদিগকে বিশ্বাস করিতে বলি, আমি সতা যাহ! ভাবি, তাহনই 
বলিতেছি। হাটের মধ্যে বাস করিবার অনিচ্ছা সত্বেও বাস করিতে 
বাধ্য মনে করি। হাটে বারওয়ারি হইতে পারে, উহ পূজার স্থান নহে। 

কথা সত্য, তাহার অন্তর প্রমাণ আছে। বাঙ্গাল! নাটক সাধারণত: 
বলিতে গেলে নাট্য-জগতে উচ্চ স্থান পায় নাই । আমাদিগের সামাজিক 
অবস্থায় পাইতে পারে না। পৃথিবীর কোন স্থানে পারে নাই । নাটক 
সাহিত্যের মধ্যে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করে । জাতীয় ধীশক্তির প্রধান 
পরিচ নাই পওগা। যায় । অন্ত কবিতা কবির মানস-জাত, গাথা 
নিজের প্রাণের গান, মহাকাব্য পৌরাণিক ইতিহাসের অবতারণা_ 
যুহারা আর জগতে নাই কল্পনার স্বৃহায্যে তাহা সাঁজাঈরা লন, কস্কালে 
পুনজীবন দেন। তাহার! রচনার মধ্যে দেবদেবী মানব থ্েখানে উপযুক্ধ 
মনে করেন, সেইখানে বসাইয়া ল'ন। কিন্তু বথার্থ নাটকে সামা্িক 
চিত্র যাহা! আছে, কৰি তাহাই পরিস্ষট করিয়া তোলেন। বাহ প্রত্যহ , 
দেখি, তাহার ভিতরে প্রাণ কোথায় প্রচ্ছন্ন আছে, তাই খুঁজিয়। বাতি 
করিতে হয়। একের মনোভাব নহে, সামাজিক প্রাণী সকল কি হ্ত্রে 
গ্রথিত আছে, যদি বিচ্ছিন্ন থাকে কোথায় তাহার ছেদ হইয়াছে তাহাই 
আবিষ্কার কর।-_তাহাই সেই সমাজের লোকের যাহাতে উপলব্ধি হয়, 
সে শিক্ষা নাটক হইতে হয়। 


৪৮ উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলম 


প্রাণের ভিতর আমাকে হাত ধরিয়া লই যাইতেছে, তাহাই যথার্থ 
নাটকে প্রতিভাত। মন্দর, কুৎসিত, সত্য, মিথ্যা, অনুরাগ, বিরাগ 
সকলেরই স্থান আছে। নাটক মানব-সমাজের প্রতিরূপ মনুষ্য-হুদয়ে 
জলস্ত, জীবন্ত আখ্যান-_পয়ারে তাহারে আবদ্ধ করা কঠিন, গঞ্চে তাহা 
সম্পূর্ণ উদঘাটিত হয় না তাহার ভাষা, তাহার ছন্দ কবিকে আবিফার 
কারিয়া লইতে হয়, তাহা নিয়মবদ্ধ করা যায় না। বহিজগৎ কিন্বা অন্ত- 
জগৎ বিশ্লেষণ করা কাবোর উদ্দেন্ঠ নয়। সম্তাবিতের বিস্তুতি আর 
ইদুর আশাকে পরিস্ষট করিয়া তোলা, অর্থাং অসস্তাবিতকে সম্ভবপর 
করার সাধনা, বিরাগ ইইতে শৃতন-রাগের মূর্তি অবতারণা কর, 
অকল্পিতকে কল্পনার আরন্ত মধো আনা, সকল প্রকার কাবোর কর্তব্য । 
কিন্ত সেই আশা, সেই নাগ, সে আদশ সমাজের হৃদয়ে জাগ্রত কর! 
নাটকের শিক্ষা। নাটকেই কৰি শিক্ষক। 

ইংলণ্ডের সাহিতোর ইতিহাস দেখ, এই কথার সত্যতা প্রমাণ 
হইবে। এলিজাবেথের সময় ইংলও চরম উৎকর্ষ লাভ করে, সব্রচ্চ 
সোপানে আরোহণ করে। বে সময় ইংলগডে পতন প্রাণ আসিয়াছিল, 
শৃতন আশা, নূতন শক্তির সঞ্চার হইয়াছিল। ক্ষুদ্রদ্বীপবাসী জগতের 
রাজা অধিকার-প্রয়াসী হইয়াছিল। মেই সময়ে ইংরাজী ভাষাতেও 
সুতন তেজের আবিভাব দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন এক সময় 
আমাদের দেশে বাঙ্গালা লেখ৷ পড়ীর অনাদর ছিল, ইংলগ্ডেও এই 


ষষ্ঠ আধবেশন ৪৯ 


সময়ের পূর্বে ঠিক তাহাই হয়। লাটিন এবং গ্রীকের চর্চা ভিন্ন শিক্ষিত 
সম্প্রদায় ইংরাজা ভাষার চর্চা লঙ্জাকর মনে করিতেন। আমাদিগের 
পগ্ডিতেরাও সংস্কৃত ভাষা ছাড়া, বাঙ্গীলা ভাষার অনাদর বহুকাল পর্স্ত 
করিয়াছিলেন; আর আমাদের ইংরাজী-ভাষামুগ্ধ শিক্ষিত সম্প্রদায় বাঙ্গলা 
ভাষা ব্যবহার, কবা, অনেক দিন ধরিয়৷ হেয় জ্ঞান করিতেন [২0260 
/১80174৮10 ইংরাজী ভাষায় বই 'লিখিবার সময় এইরূপ ভূমিকা করিয়া- 
ছিলেন "21001141760 056 ৮৮০ 0015 19০90: 0161101 1 
14261 01 0661৫ 109,015660. 10070928101 2070 9 (01. 1) 
00601611560, ৮৩৮ 1025৩ 10601 6115 12711511511 1012,661 
11) 7781191) 60102000091 13118119101761”, তাহার পর কিছুকাল 
ধরিয়া লেখকের! লাটিন আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া এক অদ্ভুত রচনা-রীতি 
জন করেন যখন 1 0৮56 60৩ 1621765৫ [১০০৪ /111 £1৮6 176 
102৮6 500 ৮৮01196 00 1)001: [4552.50 25 10911101006 
700617699 61)1091 170 1:০380100 6০ 761 1701915 30101199 
10 6৮01) (25101510600 19 ) 20 10362, 09699 €০ 811 
৮1) 30010 09617007 01 1001509,7)11165 60 1196087 02৮11 112 
61015 1007,0051, আমাদের দেশেও তাহা ঘটিয়াছিল, 'নবজলধরপটল 

ংষোগে* প্রস্তুতি সমাসের ও অন্ুপ্রাসের বেড়ায় বাঙ্গলা ভাষা সোণার 
হাতকড়ি ও বেড়া পড়িয়াছিল। পুস্তকের নাম 12602011198:6719,) 
ও প্রদ্বকমতত্বনন্দিনী” প্রায় এক জাতীয়। তখন ইংরাজী ব্যাকরণ শ্তদ্ধ 
করিয়া লিখিবার প্রয়োজন জ্ঞান জন্মায় নাই, 07076 68,516 প্রভৃতির 
ছুড়াছড়ি দেখিতে পাওয়া যাইত। আমরাও তাহাই করিয়াছি, বাঙ্গলায় 
ব্যাকরণ নাহ বলিয়৷ যাহা ইচ্ছা তাহা বল! হইয়াছে। “রাজ, সতী অসতী, 
শিনি' ভান্তন্জা গ্রততি অনেক কথা পাওয়া যায়। কিন্তু এপ করিতে, 
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৫৬ উত্তরব্গ-সাহিত্য-সশ্মিলন 


করিতে সহজ সরল ভাষায় লিখিবার চেষ্ট। জন্মিতে থাকে । ল্যাটিন, 
দেবদেবী ছাড়িয়া, সাদাসিধ! মানুষের জীবনের উপর ক্রমে দৃষ্টি পড়ে। 
1001:2110য [012,59) [1170511005, 3610602 117560165, (1010- 
1101 চ129 একে একে পরিত্যক্ত হইয়াছিল। শৃন্পুরাণ, মাণিক- 
টাদের গান, রামযাত্রা, পাঁচালী প্রভৃতি রচনা আমাদের মধ্যে আজকাল 
নাই। নিজের ঘরের ছেলে-মেয়ের উপর খন চোৌঁক পড়ে, তখন নিজের 
শক্তির তেজও অনুভূত হয় । সেই সময় ইংলগ্ডে জাতীয় জীবন উদ্ভাসিত হয়। 
এই সময়ের কাব্য নাটক অদ্ভুত বীর্ম্যশালী, তাহার প্রত্যেক ছত্রে নবজাত 
ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। ভাষ! ও প্রতিভ৷ নৃতন ছন্দে আবিষ্কৃত হয়। 
596151110 ও 9111116র মধ্যবিৎ সময়ে এই বলের উদ্ভাস প্রত্যক্ষ 
হয়। দেখিতে দেখিতে সেক্সপীয়র সাহিত্য-জগতে সুর্যের মত উদ্দিত 
হইলেন। এই নাঁটকগুলি পড়িয়া দেখিলে অনেক কুৎসিত কথা, কুশ্রীভাব 
দেখিতে পাইবেন। কিন্তু কুৎসিত কথা মানুষের মুখে আছে, কুৎসিত 
ভাব মানবের মনে আছে। পাপ অগ্রচ্ছন্নভাবে সমাজে আছে, পুণ্যই 
অনেক সময় প্রচ্ছন্ন থাকে৷ পাপ-পুণ্যে মানুষের হৃদয়, পাপপুণ্যে ' 
আমাদের জগৎ, অপাপবিদ্ধ জগৎ মান্থুষের নহে, দেবতার । এ জগতে 
ঈশ্বরের দ্বরূপ রানৃগ্রন্ত, আমরাই ; তাহার সম্যক উপলব্ধি এ জগতে 
সম্ভবপর নছে। 

সত্য যদিচ বলের কারণ, তাহাতে অহং এর অধিকার নাই, তাহা 
সার্বজনীন। সত্য যেমন মানব-আত্মার ভাষা, মিথ্যা তেমনি মানব- 
হৃদয়ের দরদ-দিয়া-মাখা-_-এই সত্য-মিথ্যাজড়িত মানব-সমাজের চিত্র 
নাটকে প্রতিফলিত। সব সময়ে জীবনে মিথ্যা পরাজিত হয্ব না) 
চ২৫72871 এক স্থানে বলিয়াছেন, জগদীস্বর তোমার রহস্য বুঝিতে পারি 
নাঃ তুমি যে আমাদের দৃষ্টি হইতে ' প্রচ্ছন্ন রাখ, সেটা আমাদের উপর 


ষ্ঠ অধিবেশন ৫১ 


€তামার আশীর্বাদ ! সত্য যদি সর্বত্র বিকাশিত হইত, তাহা হইলে 
মানব-হ্ৃদয়ের স্বাধীনতা থাকিত না । 

যথা ইচ্ছ! মন যায়, পৃথিবীতে মানব যথা ইচ্ছা বিচরণ করে। নাটক 
এই যথেচ্চাচারী মানব-সমাজের অন্তনিহিত, রহস্ত উদ্ভাসিত করিয়া তোলে। 
সেক্ষপীয়রের পূর্বে যেমন জনকতক ইংরাজ কবি তাহার জন্য স্থান প্রস্তত 
করিয়াছিল, তাহার পরেও জনকতক কবি, সে স্থান অধিকার করিবার 
চেষ্টা করিয়াছিল। যত দ্দিন ইংলণ্ডে সেই নব জীবনের শ্োত বহিয়াছিল, 
ততদিন ধরিয়া ইংরাজী নাটকের প্রতিপত্তি ছিল। যে সময় হইতে সে 
আবেগ মন্দীভূত হইল, সেই সময় হইতে ইংরাজী নাটকের গৌরবহাস 
হইয়াছে । বড় গাছে যেমন পরগাছা আশ্রয় করে, সেইরূপ তীহাদিগের 
আধুনিক নাটক পরগাছা স্বরূপ। নাট্যশালায় তীহারা ফরাসী নাটক 
অনুবাদ করিয়৷ চালাইতেছেন। বিলাতের জীবনের বৈচিত্র্য গিয়াছে, 
উৎসাহ সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে, আজকাল বহুদেশের সংসর্গে তাহাদের 
সহিত মিলিয়া চলিতে হইতেছে । যাহা আছে, তাহা বজায় রাখিতে 
যন্ধবান হইতে হইয়াছে। সমাজের প্রাণী আর এক ছাঁচে ঢাল|। 
মানন্িক তেজ বন ব্যাপারে বিক্ষিপ্ত 'হইয়! কেন্দ্রীভূত হইতে পারিতেছে 
না। তাহা ছাড়া ঘরে কৌদল বাঁধিয়াছে। গৃহের ভিতর কচ্কচিতে 
প্রাণ ওঞ্ঠাগত--নাটক লিখিবার অবসর কোথায়? যেমন ইংরাজী- 
সাহিত্যে নাটকের উদ্ভাসের কথ! বলিলাম, ফরাসী দেশেও ঠিক ত্রবূপ 
হইয়াছিল। ফ্রান্সের চারিদিকে অন্য অন্ত দেশ, কাজেই ভাহাকে নিজের 
বিশিষ্টতা বজায় রাখিয়া! চলিতে হইয়াছে । যখন রোমান্‌ সভ্যতা চূর্ণ 
হইয়া যায়, ফরাসী ভাষার তখন জন্- ল্যাটিন ভাষা হইতেই তাহার 
উৎপত্তি। রোমানদিগের পূর্বের কেপ্টদিগের প্রভাবের ছায়৷ তাহাতে 
পড়ে নাই। 0০০গ2প ঢঃঞরোও সেই ভাষার হধ্যে নূতন 


৫২ উত্তরবন্গ-সাহিত্য-সশ্মিলন 


ভাষ! চালাইতে পারে নাই। ক্রমে এই ভাষার তেজ বৃদ্ধি হইতে লাগিল” 
কিন্তু চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাববীতে 01511 ৪1 গৃহবিচ্ছেদের দরুণ 
ফ্রান্সের সাহিত্য চাপা পড়িয়া গিয়াছিল। সেই সময়ের শেষভাগে 
বিশৃঙ্খল ফরাসী সমাজে নূতন ভাবের আভাস পাওয়া যায়। সেই বিশৃঙ্খল 
সমাজে এক মহাকবি জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু এই কৰি দস্যু ছিলেন, ' 
বহুদিন ধরির়। কারাবদ্ধ ছিলেন, একবার তাহার উপর প্রাণদণ্ডের' 
আদেশ হইয়| কোনরূপে পরত্রাণ পান, কিস্ত এই অসাধারণ পুরুষ, 
অসাধারণ কাব্যশক্তির পরিচয় রাখিয়া! গিয়াছেন। তীহার নাম ৬1101, 
সেই সময় হইতে [২0058:0 পর্যন্ত দিন দিন ফরাসী সাহিত্যের উন্নতি 
দেখিতে পাওয়। ষায়। এই সময় 75217010 রাজত্ব ধ্বংস হয় এবং 
নৃতনতেজ ফ্রান্স, ইতালি, স্পেন, ইংলগ্ডে উদ্ভূত হয়। ফ্রান্সে এই সময় 
[07581 বলিয়। একজন মহাকবির অভ্যুত্থান হয় এবং নাট্যজগতে 
(১0111061116, [90106 পরে ১1০11০1০ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে 
০107: এক এক যূগের অবতারণা করিয়া গিয়াছেন। ফ্রান্সের 
ইতিহাস এক মহাকাবা- ফ্রান্সের সাহিত্য. তাহারই পথবর্জী, ক্রান্দে 
কবি, শিক্ষক চিরদিনই সমাদ্ূত। [70809 দিগের সময় হইতেই ফরাসী 
দেশে সাহিত্যের একটি বিশেষ সমাজ স্থষ্টি হয়। সে সমাজে রাজা প্রজা , 
ছিল না, গুরু শিষ্য ছিল না, ধনী নির্ধঘন ছিল না। সকলেরই সেই | 
সমাজে সমান অধিকার। ফ্রান্স যেমন দিন দিন প্রতাপান্থিত হইয়া 
উঠে, তাহার সাহিত্য সমাজ দিন দিন নূতন বলে বলীয়ান্‌ হইয়া! উঠিয়াছে। 
[10101 7২০৮০910100 এর সময় দেখ, জাতীয় তেজের কি আশ্চর্য্য 
বিকাশ দেখিতে পাইবে । এই সময়ের একটি চিত্র আপনাদিগের সম্মুখে 
উপস্থিত করিতে চাই। 

ফরাসী-সমাজে যেমন এক সময়ে অভিজাতবর্গ এবং জনসাধারণের 


ষষ্ঠ অধিবেশন ৫৩ 


সধ্যে একটি ঘোর বিচ্ছেদ হইয়া পড়িয়াছিল, ফরাসী সাহিত্য বিশেষ 
কাব্যের ভাষাতেও সেইরূপ 10016 এবং 738৫, মহং ও নীচ জাতীয় 
কথার ভাগ হইয়াছিল। যাহা সাধারণের ভাষা তাহা নীচ বলিয়া 
অভিহিত ও কাব্যে অব্যবহাধ্য ছিল। নীচের ভাষা! নীচভাবে কলুষিত 
মনে করা হইত। গাছ বল! অসঙ্গত বিটপী কিংবা পাদপ না বলিলে 
ভাগবত অশুদ্ধ হইত । 1২2,01176 তাহার একখানি নাটকে 01010 কুকুর 
কথাটি ব্যবহার করেন, তাহা লইয়। কতই না আন্দোলন চলিয়াছিল। 
11090017017 রুমাল কথ! এক স্থানে ব্যবহার হইয়াছিল বলিয়া, নাটা- 
শালায় খুনোখুনি হইয়! গিয়াছিল। আমাদের দেশে এখন পর্যস্ত কেহ 
কেহ চলিত কথ৷ ব্যবহার করিতে কাতর হ,ন। কথার মধ্যেও আমব! 
্রাহ্মণ চণ্ডালের ন্তায় জাতিভেদ দীড় করাইবার চেষ্টা কবিয়াছি। কিন্ত 
যে জাতিতে বড় ছোটর মধ্যে ভেদ অবহেলায় উঠাইয়! দিতে সক্ষম হইয়া- 
ছিল, সেই জাতির কবিই বা কতদিন ধরিয়া কথাব জাতিভেদ সহা করিতে 
পারে? এই বিষয় লইন়্া সাহিত্য-জগৎ 1০০: 17/8০র কিছু পূর্ব 
হইতে বিভক্ত হইয়! পড়িয়াছিল। একদল লেখক [২0777917161 ১০1)99] 
'নামে পরিজ্ঞাত সাধারণ কথাগুলি ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলেন, 
তাহাদের 018,5810 9০)09০01এর সহিত ঘোর দ্বন্দ বাধিয়া গেল। ধযাহাবা 
আধুনিক তীহাদের বয়স কম, সাহস অধিক, তাহাব! উন্মাদদের মত এই 
বিবাদে যোগ দিলেন। এমন কি অনেকে নিজের পারিবারিক নাম 
পর্য্যন্ত তুলিয়৷ দিলেন। তাহার স্থানে 10100, 1০2), 772 বানা 
মনে আসিল, তাহাই ডাকনাম করিয়া লইলেন। পোষাক পরিচ্ছদ সমন্ধে 
তাহাই হইল। তাহার! শুদ্ধমাত্র পূর্ববর্ী ভদ্রসমাজের কালো! 779, 
0০2 ছাড়িয়া__বিবিধ রকমের কাপড় পরিতে আরম্ভ করিলেন। 
কেহ লম্বা চুল রাখিলেন, কেহ মাথা! মুড়াইয়া৷ লইলেন, পারিসের রাস্তায় 


৫8 উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-স্মিলন 


যেখানে সেখানে এই অদ্ভুত বেশধারী, অভিনবের দল দেখা যাইতে 
লাগিল। ইহার প্রায় সকলেই সাহিত্য-সেবক, অপর দলের মধ্যে 
কতিপয় যুবক, 81011, 16009100, [185 প্রভৃতি দেবতাদিগের 
সাজে সঙ্জিত হইয়া! পথে চলিতে লাগিলেন। দুই দলে কথাবার্তা আরম্ত 
হইলে লাঠালাঠিতে পরিণত হইত। এই সময় ৬2০৮০: 175০র কাব্যের 
অত্যুদয় হয়। সময় থাকিলে তীহার প্রথম নাটক 0:017%11এর 
উপক্রমণিকা! পড়িয়া শুনাইতাম। 47601717110 00719 এই উপ- 
ভ্রমণিকাকে সাহিত্যে &1 ০000 51065এরু 10) 001017020011617 
বলিয়া গিয়াছেন। 

01070] লইয়া অনেক বাঁদ-বিসংবাঁদ চলিল। তাহার পরেই 
তিনি [10771 বলিয়! নাটকথাঁনি লেখেন। ফরাসী সাহিত্য-সমাজে, 
250 ৫১, 1830, যে দিন [011720$ অভিনীত হয়, 140 791 এর 
মত তাহ! পুজার দিন বলিয়া গণ্য । [7017201 পৌরাণিক শৃঙ্খল ছি'ড়িয়া 
্রান্সের কাব্য-জগতকে নূতন আলোকে আলোকিত করিলেন। পুরাতন 
ছন্দের নিয়ম অনায়াসে ওলট-পালট কবিয়৷ নূতন ছন্দের স্থষ্টি করিলেন। 
প্রথম অভিনয়ের দিন বেল দ্বিপ্রহর হইতে সহস্রাধিক সেবকের দল রঙ্গালয় 
দখল করিয়া লইলেন। পৌরাণিকদলও স্থান বলপূর্বক অধিকার করিতে 
ছাঁড়িলেন না। অদ্ভুত বেশধারী শত শত যুবকবৃন সারাদিনের খাদ্- 
দ্রব্য লইয়। রঙ্গালয়ে সারাদিন যাপন করিবার যোগাড় করিয়৷ লইয়া 
গিয়াছিল। দাঙগ! হইবার আরম্ভ জানিয়া, ভিতরে পুলিশ বাহিরে 
সৈনিকের দল রঞ্গালয়-রক্ষার্থে নিয়োজিত হইয়াছিল। অভিনয়ের সময় 
উপস্থিত হইল। পটোত্বোলনমাত্র অভিনবের দলের হস্কারে আকাশ 
ষেন ভাঙ্গিয়৷ পড়িল। পৌরাণিকেরাও গর্জন করিতে ছাড়িল না । 
একটু অবসর পাইবামাত্র অভিনয় আরম্ভ হইল। হুত্রপাতেই চ2809111 


বষ্ঠ অধিবেশন ৫৫ 


[০:০৩ (বিবস্ত্র সোপানাবলি ) উচ্চারিত হইবামাত্র, বিষম হুলসুল 
পড়িয়া গেল। 1)6:019৫ নূতন রকমের বিশেষণ আবার তাহার উপর 
একচ্ছত্রের শেষভাগে বিশেষ্য 7508170, তার পর ছত্রে তাহার বিশেষণ 
[)৩:01১০), ভাবার উপর একি ভয়ঙ্কর অত্যাচার বলিয়া পৌরাণিক 
গালাগালি আরম্ভ করিলেন। অভিনবের! তাহাদিগকে বাপানস্ত করিতে 
ছাড়িলেন না, তুমুল সংগ্রাম বীধিয়া গেল। গোলমাল কিছু কমি 
গেলে আবার অভিনয় আরম্ভ হইল। সাপেও বংশীধ্বনিতে মুগ্ধ হয়, 
এই অসাধারণ কবির ভাষা ও ছন্দে মন্ত্রমুগ্ধবং ক্রমে সকলে ধীরভাৰে 
কতকটা শুনিলেন, মধ্যে মধ্যে তজ্জন-গর্জনও চলিতে লাগিল। একজন 
প্রকাশক চতুর্থ অঙ্ক অভিনয়ের পূর্বেই ৬1০৮০: [708০র নিকট গিয়া 
নাটকখানি প্রকাশের সত্বের জন্য ৬ হাজার 77200 দিবেন বলিয়া 
হাতে পায়ে ধরিতে লাগিলেন; বলিলেন, ১ম অঙ্ক শেষ হইতে ছুই হাজার 
্রাঙ্ক দিব ঠিক করেন, ২য় অঙ্কের শেষে ৪০০০, তৃতীয় অঙ্কের পর ৬০৪ 
দিতে প্রস্তৃত হইয়৷ আসিয়াছেন, অভিনয় স্থগিত থাকুক, কথাবার্তা শেষ 
কর! না! হইলে পঞ্চম পর্য্যন্ত শুনিলে ১০,০০৭ ফ্রাঙ্ক দিতে ইচ্ছা হইবে, 
কিন্ধ দিবার সাধ্য নাই। 1789র তখন ছুই পাউও্ড পধ্যন্ত ঘরে সম্বল 
ছিলনা; তিনি ৬ হাজার ফ্রাঙ্ক আনন্দসহকারে গ্রহণ করিলেন ও 
অভিনবের! আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া, সজোরে গান ধরিয়া দিলেন। অন্ত 
পক্ষও ছড়া কাটিতে ছাড়িলেন না। এইরূপে অভিনয় শেষ হইল। 
কোনরূপে পুলিশ ও সৈনিক শাস্তিরক্ষা করিল। কিছু দিন ধরিয়া 
এইরূপ ঝগড়াঝাটি চলিয়াছিল-_-পরে সকলেই নতমস্তকে কবির শিক্ষা 
সত্য বলিয়া মানিয়া লইলেন। ভাষায় ব্রাহ্মণ চণ্ডাল নাই স্বীকার করিয়৷ 
লইলেন। 47592; নাটক কল্পনায় উচ্চ স্থান অধিকারের উপযুক্ত 
নহে, কিন্তু ফরাসী সাহিত্যে ইহা! নৃতন ধর্মগ্রন্থ বলিয়৷ এখনও পুজিত। 


৫৬ উত্তরবঙ্গ-নাহিত্য-দম্মিলন 


আমি তাই বলি, মাতৃভাষার আদর ন! জানিলে, নিক্ত সমাদর করিতে ন! 
শিখিলে, মিথ্যার মধ্যে সত্যের রূপ ন দেখিতে পাইলে, পাহিত্য-সেবা 
বৃথা। আমাদের ভাষার আদর করা কি এতই কঠিন? ষে ভাষায় 
মাকে আহ্বান করিতে শিখিয়াছি, তাহার যদি সম্মান করিতে না জানি, 
নরকেও আমাদের স্থান হইবে না। আজকাল মনে হয়, এ কথাটি 
আমর! বুঝিয়াছি। তবে ছুটি কথা বলিতে পারি কি? নিজের মা 
থাকিতে পরের গৃহিণীকে মা বলিও না। আর নিজের মাকে বিদেশী 
জামা-জোড়া পরাইও না । প্রথমটি স্বতঃসিদ্ধ, দ্বিতীয়টির অর্থ বুঝাইয়! 
দেওয়ার প্রয়োজন আছে কি? | 
এক স্থানে পূর্বেই বলিয়াছি, বাঙ্গালার পায়ে এক সময় সোগার 
শৃঙ্খলে ভূষিত করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু আকাল আমরা দেব- 
প্রতিমা জন্ান ডাকের সাজে সাজাই, দ্রেবীর পুক্তায় হোটেলের খানা 
দিয়া দেবের ভোগ দিই। আর্ধাসঙ্গীত হার্মোনিয়ামের সাহাধ্য ভিন্ন 
চলে না। তেমনই ঘরের কথাগুলিকে বিদেশী রূপ না দিলে আমাদের 
বিশ্বাস বাঙ্গালাভাষায় তেজ হয় না। তাই আজকাল দেখি বর্ণসঙ্কর ও 
জারজ কথার ছড়াছড়ি। জিজ্ঞাস! করি, বাঙ্গীল! লিখিয়া যদি তাহার পারে 
ইংরেজী 1)1)7256এ, কি 91706100এ তাহার অর্থ বুঝাইয়া দিতে হয়, 
সেটা কি উচিত? বাঙ্গালীর ছেলেকে বাঙ্গাল! লিখিয়া বুঝাইতে পারিলাম 
না, ইহা লজ্জার কথা । যে ইংরেজি ভাবটি ( চৌর্যযবৃত্তিলব্ধ ) বাঙ্গালায় 
অনুবাদ করিতে হয়, করুন, কিন্তু এমন কথা প্রয়োগ করিয়া অনুবাদ 
কা'রবেন না, যাহার পাশাপাশি ইংরেজি কথাগুলি না বসাইয়া দিলে 
বোধগম্য হয় না। আজ কাল দেখিতে পাই, ইংরেজি এক আধটি কথা 
মাত্র নহে, সমগ্র পদ এবং 9০1761909 পর্যন্ত না বসাইয়া দিলে অর্থ বোধ 
সঙ্কট । সংস্কত যে ভাষার মাত তাহার অভাব কি? তবে সংস্কৃত 
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পড়ি না, জোর করিয়! শব গড়াইতে বসি। ইংরেজি ভাব, সংস্কৃত ধাতু 
অবলম্বন করিয়া অনুবাদ করা সহজ নহে, কিন্তু আমরা এ কথাটি যেন 
ভুলিয়া না যাই যে, শবমাত্রেরই জীবনের ইতিহাস আছে। পৃথিবীতে 
; 09801981921 0611905 আছে, শবেরও সেইরূপ। স্থব্াবহারেই শব্দ 
গৌরবান্িত, অসাধু প্রধোগে তাহার অগৌরব। শবের প্রাণ পি্জরাবন্ধ 
করা কঠিন। সে একের নহে, কোটী প্রাণের ধন, অগণা কে 
উচ্চারিত। তবে ধিনি মৃত কথায় জীবন দান করিতে পারেন, কিন্বা 
সৃতন কথা স্থজন করিতে পারেন, তিনি সঞ্জীবনী মন্তজ্ঞ খবিপুরুষ, 
তিনি দেবতুলা, তবে আমর! নাকি সকলেই গঙ্গামৃত্তিকা লইয়! শিব 
গড়িতে বসিয়াছি, তাহাতেই মনে দ্বিধা উপস্থিত হয়। কি গড়িয়া 
তুলিতে গিয়া কি গড়িয়া বসি। ভাস্কর হস্তে দেবমুষ্তি বিকশিত হয়। 
হাতুড়ীপেটা কথা সহজে চলে না। 

বাঙ্গালা-সাহিত্য জটিল হইয়া পড়িতেছে। ইংরেজি .না জানিলে 
অনেক সময় লেখকের মনের ভাব খু'জিয়। পাওয়া যায় না। ইংরেজি- 
ভাষা জারজ, 7:০6 বলেন 19010], তাহার শবার্থে অনেক 
বৈচিত্র্য আছে। পরের ঘর হুইতে মেয়ে আনিয়া নিজের ঘরের করিয়! 
লইতে সময় লাগে। অনেক সময় একেবারেই নিজের ঘরের হয় না। 
ঘদযে অন্থরাগ না জন্মাইলে একপ্রাণ হইতে পারে না। ক্ষেত্রতন্ 
না বলিযু! জ্যামিতি বলা, রসায়নশান্ত্রকে কিমিতিনিমিতি বলাতে 
পাগলামি আছে। জোর করিয়া 092017161/ ও (17677150-5র 
জ্ঞাতিত্ব স্থাপন কর! বিধেয় মনে করি না। কুল ভাগামিতে গৌরব 
নাই। এক সময় শিক্ষিত বাঙ্গালী-সম্প্রদায় নিজের নামেও বিদেশী 
রূপ দিয়াছিলেন, তাহা মনে করিলে হাসি পায়। হিন্দু দেবীর “কালী” 
নামের পরিবর্তে ০0110 স্কচ, কুকুরের নামে আনন্দ বহন করিতে দেখা 
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গিয়াছে। সেইরূপ নিজের দেশের কথাকেও বিলাতি চেহারা দেওয়া 
হেয় জ্ঞান করি। যাহারা নিজের হাট-বাজারে পরের জিনিষ লইয়া 
বেচা-কেন| করে, তাহাদের পক্ষে ভীড়ানই প্রয়োজন। তবে সাহিত্য 
পণ্য জগতের নহে, সাহিত্যের গৌরব যদি রক্ষা করিতে চাহ, বিলাতি 
সজ্জা দূর করিবার চেষ্টা কর; বুঝি কথার অভাব প'ড়ে। ভাষাতে নূতন 
ভাববিকাশের সহিত নৃতন কথার প্রয়োজন । 171:5705 এর £02,0৩105 
যেমন নৃতন কথার উপর, কথার নূতন ব্যবহারের উপর তীক্ষ দৃষ্টি রাখে, 
আমাদিগের পরিষদের সেইরূপ কর্তব্য। একবার বসিয়৷ বাঙ্গালার 
অভিধান ঝাড়িয়। বাছিয়া লওয়৷ প্রয়োজন হইয়৷ পড়িয়াছে। আর" 
সহ করিতে পারি না, আধ আব-ভাষা, সে.ভাষ! অপোগণ্ড শিশুর মুখে 
ভাল লাগিতে পারে, মানুষের মুখে নহে। আজকাল কবিতাতে এইরূপ 
কথার ছড়াছড়ি দেখিতে পাই-সুখানি, আলো, জোছনা, দিঠি, 
ইত্যাদি। “নায়মাত্মা বলহানেন লত্যঃ”। চিরদিন কি আমরা দৌখীন 
কবিত৷ লিখিয়৷ সময় কাটাইব? তরু লতা, জাতিযৃথি, সোণার আলা, 
সাজের বেলা, জোছনা রাতি সবই অতি সুন্দর, কিন্তু এই সৌন্র্য্য 
উপভোগ করিতে ক্লান্তি কি কখনও হয় না? স্বীকার করি, বাঙ্গালী . 
কবি এই সৌধীন কাব্য-জগতে অদ্বিতীয়। বাঙ্গলা-ভাষার মত মধুর ভাষা. 
কাব্য জগতে নাই, বাঙ্গালীর মুক্তার হার গাথা সহজ। তবে “জোছনা” 
দেখিতে দেখিতে মনে হয়, বলি, “আবার গগনে কেন সুধাংশু উদয় 
রে?” রাহুর পায়ে ধরিয়া বলিতে ইচ্ছা! করে, যদি চন্ত্র গ্রাস করিলেন, 
তবে অত সহজে তাহাকে ছাড়িবেন না। আমরা এই অবসরে গঙ্গা- 
শ্নান করিয়া লই--আধারের মাহাত্ম্য একটু বুঝিয়া লই। মনে হয় না 
কি-মনে হয় না কি, কি কারণে “মহাকাব্য* লিখিতে বসিয়া বাঙ্গালী 
কবি লিখিতে গারিলেন না। তোড়, জোড়ের অভাব হয় নাই, তবে, 
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বাঙ্গালী ঢাল-তলওয়ার লইয়া বেহাত হইয়া পড়েন। মাতৃহ্্ধপিপাস্থ 
বালিকার হৃদয়ের ছুলাল, দুধে-আল্তা৷ দেওয়! সরস ভাষার পক্ষপাতী । 
আমাদের দেশেই রাইরাজা। আমাদের কৰি শৈশব--যৌবনের 
মিলনের সৌন্দরধ্য-বিমুগ্ধ, সন্ধিস্থলে মোহমুগ্ধ হইয়া! কত দিন যাপন করিবে *' 
তোমার মদন-মনোহর বেশ ত্যাগ করিতে বলি না) বেশে তুমি অতি 
সুন্দর কবি, আমার বিশ্বাসে ত তুমি অন্ত বেশেও স্বন্দর। তোমার 
মত ধীশক্তি জগতে বিরল, তোমাতে অসাধারণ কল্পনার প্রতিভা আছে, 
তুমি সরন্বতীর বরপুত্র, তবে রতি-মন্দিরে দিন যাপন করিও না। 
সহ নির'র-প্রস্থত মন্দীকিনী-বারিবিধৌত সাহিত্যের প্রাণ মহাসাগরে 
লীন হইয়া আছে। এই সাগর মন্থন করিবার শক্তি সাধনায় মেলে। 
আমি একস্থানে বলিয়াছি সত্য জগতে “অহং”-এর স্ভান নাই। ইহাতে 
প্রকৃত আমার যাহা বলিবার ইচ্ছা, তাহা পরিস্কট হয় নাই। সত্যে 
কাহারও বিশেষ অসম্মতি নাই। একজনের মনে সত্য আবিষ্কার 
হইতে পারে, কিন্তু সত্য আবিষ্কার হইবা-মাত্র সমগ্র জগতের ধন হইয়| 
যায়। সত্যে কোন ব্যক্তি কিংবা কোন সম্প্রদায়ের স্বতন্্ অধিকার নাই। 
সাঁহত্য ও ধর্ম, বহির্জগতের সহিত অন্তর্জগতের যে সম্বন্ধ আছে, ভিন্ন 
পথে তাহারই আবিষ্কারের চেষ্টা করিয়! থাকে, সেইজন্ত কবি ও খাষি 
সময়ে একই ছিলেন। 1১:0101)50, 70০%৮, ড৪৩৪ 200 ৩০০1 
অনেক ভাষাতেই একই নাম। সাহিত্য সেই জন্য “সাধনা”। সত্যের 
অবতারণাতেই সাহিত্যের সৌনর্ধ্য ও সাহিত্যের শক্তি। 

জাতীয়-জীবনের ইতিহাস ও সাহিত্যের ইতিহান একই। এই 
জীবন পরিস্ক্ট না হইলে সাহিত্যেও তেজ ও বল দেখা যায় না। মধ্যে 
মধ্যে বড় বড় লেখক জন্মাইতে পারে, কিন্তু ঘার্থ যাহাকে সাহিত্য বলে 
তাহার জন্মগ্রহণ হয় না। ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের ইতিহাসে এই কথার 
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সত্যতা সপ্রমাণ হয়, এবং এই ছুই সাহিত্য দেখিলে দেখিতে পাইবেন যে, 
জাতীয় ইতিহাস কতকটা সাহিত্যের সহীয়। 

সুকুমার সাহিত্যে বাঙ্গালীর বিশেষ প্রতিপত্তি আছে। তবে স্কুমার 
সাহিত্যে যে “সাধনার” কথা আমি বলিলাম, তাহার উপযোগী নয়। 
যেমন চন্তদ্রালোক সুন্দর, প্রচণ্ড ুর্যালোকও সুন্দর । চন্দ্রীলোকে 
পুষ্প প্রন্ফ,টিত হইতে পারে, কিন্তু জীবনের উদ্ভীসের জন রৌদ্রতেজের 
প্রয়োজন । 

আমি পুবের্ব একন্থানে বলিয়াছি যে, জাতীয় ভাষার সাহায্য ভিন্ন 
জাতি কখন গঠিত হয় না। নিজের হৃদয়ে নিজের দেশের ভাষ! ভিন্ন 
অন্য তাষারই স্থান সন্ধীর্ণ। সাহিত্যকে বিদেশী সাজে সাঙ্জাইলে কখনই 
স্থন্দর হইতে পারে না। যেমন ভায! জারজ হয়, সেই রকম বিভিন্ন 
ভাব মিশ্রণে ভাবের বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি হয়। 731775 আপনারা 
সকলেই জানেন ১৩902110এর মহাকবি, তিনি ইংরাজীতেও অলস 
কিছু কবিতা লিখিয়াছিলেন, তাহার সবগুলিই প্রায় অপাঠ্য । [3167707 
কবি 24955, 162101401এ কবিতা লিখিয়াছিলেন, [36105 [10707 
সেইগুলিও প্রায়ই অপাঠা ৷ এ কথাটি বিশেষ করিয়া বলার আমার উদ্দে্য 
আছে। বাঙ্গালায় বিদেশী ভাষার ছ'দ আমার কাছে অত্যন্ত ঘ্বণিত 
মনে হয়। আমি ইংরেজ-নবীশ সম্প্রদায়ের মধ্যে 'অমুকে আমার উপর 
ডাকিয়া-ছিলেন* অর্থাৎ আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন 
ইংরাজীতে (০1160 011 11৫)র অনুবাদে এ ভাষা কি নিতান্ত 
স্বণাজনক নয়? তাহারা আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন না বলিয়া 
আমাদের ডাকিয়াছেন বলিতে শুনিয়াছি, অর্থাৎ (11705 17856 89160 
1 ) এইরূপ ভাষ| সবব'তোভাবে পরিহার্য্য, কিন্তু ধাহারা এইরূপ ভাষা 
ব্যবহার করেন, তীহাদেরই এই দোষ দিই বা কি করিয়া? মাতৃছগ্ধ- 
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পালিত শিশু ও [1611109 1০০৫ প্রভৃতিপায়ী শিশুতে প্রভেদ আছে। 
শিক্ষার প্রথম অবস্থায় যদি বাঙ্গলা না শিখিয়! অন্ত ভাষা! শিখিবার জন্ত 
আমরা সকলেই প্রাণপণ প্্রয়াসী হই, তাহা হইলে শিখিবার শক্তি কত 
অপচয় হয়; আমাদের শিক্ষার এইটি মৌলিক দোষ। এই দোষ যত 
দিন পর্যন্ত রহিবে, ততদিন বাঙ্গালীর জাতীয়তা লাভ করিবার আশা 
্বল্পমাত্র। নিজের দেশের ভাষার অর্থ যতখানি বুঝাঁইব, পরের ভাষাতে 
তাহা বুঝাইতে পারা যায় না। বিমাতা মাত৷ হইয়াও মাতা নহে। 
সৌভাগ্যের বলে আমরা এখনও পর্যন্ত বিপিতা প্রাপ্ত হই নাই, তবে 
কপালে কি আছে বলিতে পারি না। কথার রূপ আছে। সেই রূপ 
সমাক উপলব্ধি না হইলে তাহার উপধুক্ত ব্যবহার করা কঠিন ও তাহার 
প্রকৃত পরিচয় দেওয়া কঠিন। ইংরাজী শিক্ষার গুণে আমাদের মানসিক' 
অনেক উপকার হইয়াছে, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। আমাদের 
সাহিত্য ও বলীয়ান্‌ হইয়াছে তাহার কোন সন্দেহ নাই। তবে ইউরোপীয় 
সাহিত্য ইহুদীয় আদর্শ ও গ্রীক মনোবিজ্ঞানের আদর্শের উপর 
সংগঠিত। এই ইহুদীয় গ্রভাবটুকু আমরা পাশ্চাত্য বলিয়া ধরিয়া লইতে 
পান্নি। সেইখানেই যাহা কিছু সামঞ্জস্ত আছে। বাইবেলের ভাষা ও ভাবে 
অনেক স্থলে আমাদের আর্ধ্য ধধিদের ভাষ৷ ও ভাবের আভাস দেখিতে 
পাওয়া যায়, কিন্তু ইউরোপীয় সাহিত্যের বৈচিত্র্যের কারণ বহুতর। 
তাহাদিগের সমাজ একেবারে স্বতন্ত্র। তবে মানুষের হৃদয়মাত্রই এক এবং 
সেই নিমিত্ত গীতিকাব্য প্রায় সব দেশেরই সমান । একজন ফেঞ্চ মহাকবি 
বলিয়াছেন, মানুষ ভিন্ন ভিন্ন ভাষ! বলিয়া! থকে, কিন্তু অমর জগতের ভাষা 
একই। এ বিষয় উল্লেখ করিবার এই উদ্দেস্ত যে, একভাষা হইতে অন্ঠ 
ভাষায় অন্বাদ একপক্ষে উন্নতির কারণ হইতে পারে ; তেমনই অপরপক্ষে 
সাহিত্যের প্রাণ যাহা, তাহা ক্রমশঃ লোপ পায়; অর্থাৎ জাতীয় বিশেষত্ব 
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ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া পড়ে। সেই জন্ত সাহিত্যে আমি অনুবাদের বিশেষ 
পক্ষপাতী নহি। নতদিন হইতে ইংল্যাণ্ডে, [05812 কিন্বা 1091715]) 
উপস্তাস অনুবাদ আরম্ভ হইয়াছে ততদিন হইতে ইংলণ্ডে কোন বিশেষ বড় 
. নভেল প্রকাশিত হয় নাই। তীহাদিগের জীবনের বৈচিত্র্য এবং সকলে নিয়ত 
বিবিধ ব্যাপারে ব্যাপৃত থাকার দরুণ আজকাল ইংলণ্ডে চিন্তার সময় কম 
হইয়া পড়িয়াছে। দেশ-বিদেশের কথা এবং দেশ-বিদেশের বিভিন্ন সমাজের 
প্রয়োজনোডূত নূতন উত্তেজনার প্রয়োজন হইয়। পড়িয়াছে। সাধারণ 
সাদীমিধা কথায় ও দৈনিক সামাজিক চিত্রে মনের উত্তেজন| পায় ন! বলিয়া 
'বাহিরের উত্তেজনার জন্য মন ব্যাকুল হইয়া! থাকে । তাহার জন্য আজকাল- 
কাঁর ইংরাজী-দাহিত্যে ইংরাজ-জাতীয় বিশেষত্ব দেখিতে পাওয়া যায় 
না। ফরাসী দেশের সাহিত্যের প্রথম উদ্ভাসের সময় [,65 0118199118 
0৪ £6৪০ এবং পরে (01140682190 এর দরুণ অর্থাৎ জাতীয় 
গীতিকবিতার বলে মাধারণের মধ্যে সাহিত্য প্রচারিত হইয়া! গড়ে। 
আমাদের দেশেরও সাহিত্যের প্রথম অবস্থায় মাণিকাদের গীত প্রভৃতি, 
গম্ভীরা, চণ্ডী ইত্যাদির প্রভাব দেখিতে গাওয়া যায়। কিন্তু আজকাল কিসের 
বলে সাচিত্য গড়িয়া তুলিবেন? বাঙ্কালার ইতিহাসের আলোচনা নিতান্ত 
প্রয়োজন হইয়। পড়িয়াছে। এই ইতিহাস যদি উদ্ধীর করিতে পারেন তাহ 
হইলে আমাদিগের সাহিত্য সববণগনুনার হইবে, আমার বিশ্বাস। সেই জন্য 
আনন্দ ও উৎসাহের সহিত বরেন্ত্র-অন্থুন্ধান সমিতির কার্ধ এখানে 
উল্লেখ করিতেছি। ধাহাদের যদ্বে এবং চেষ্টায় এই সমিতি সংগঠিত 
হইয়াছে ও সংরক্ষিত হইতেছে, তাহাদিগের নিকট আত্তরিক কৃতজ্ঞত 
প্রকাশ করিয়া উপসংহারে বাল্যবন্ধু দবিজেন্রলারের কথ! ছুএকটি বলিতে 
চাই। তাঁহার বিয়োগে আমার মনে অত্যন্তই আঘাত লাগিয়াছে। 
অনেক বৎসর ধরিয়। আমর! একত্রে ছিরাম্‌, চিরকাল তাহাকে আমার 
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নিজের ভাইয়ের মত দেখিয়া! আসিয়াছি এবং সেও আমাকে বড় ভাইয়ের 
মত শ্রদ্ধা করিত ও ভালবাসিত। অতি বাল্যকালে তাহার স্থমধুর 
সংগীত শুনিয়াছি ; তাহাও অগ্ভ মনে পড়িতেছে। সে যদি “আমার 
দেশ” ও “আমার জন্মভূমি” এই ছুইটি গান মাত্র রচনা রাখিয়া যাইত, 
তাহার কীন্তি চিরদিন অক্ষয় রহিত। সে যেখানে গিয়াছে সেখানে 
অনেকের স্থান নাই, অনেকের স্থান কখন হবেও না। তাহার পারে 
বসিবার আমাদের মধ্যে অনেকের স্থান হবে না। কিন্তু তাহার স্মৃতি 
চিরদিন আদরের সহিত রক্ষা করিব। এই প্রার্থনা করি, আমাদের 
ছেলে মেয়েরা-সে যে চক্ষে নিজের দেশকে সুন্দর দেখিয়াছিল-_ 
তাহারাও যেন সেইবপ সুন্দর দেখে এবং তাহারাও সেই দেশের ছেলে- 
মেয়ে বলিয়া গৌরবান্িত মনে করে। স্বর্গ হইতে হে দ্বিজেন্ত্র! তুমিও 
তাহাদিগকে এই আশীব্বদ করিও। 
পূর্বোক্ত রাজ-সভাপপ্তিত মহাশয়ের রচিত নিয়লিখিত সঙ্গীতটি 
গায়কগণ কর্তৃক গীত হইল-- 
মায়ের মন্দির-দ্বারে আজি 
মঙ্গল রাগিণী বাজে। 
পূজার সঙ্গীত উঠে জাগি 
ভক্ত হৃদয় মাঝে ॥ 
লইয়া পৃজার অর্থ্য 
বাণীর চরণ তলে; 
এসেছে স্থযোগ্য স্ৃত 
মায়েরে পুজিবে বলে, 
তরিয়! পুজার ডালা 
সচন্দন শতদলে, 


৬৪ উত্তরবঙ্জ-সাহিত্য-সম্মিলন 


সাজিয়া এসেছে সবে 
পবিত্র পূজারী সাজে ॥ 
ধরি হাতে হাতে চল সাথে সাথে 
থেক'না আর মিছে কাজে 
এস সেজে পুণ্য সাজে । 
পুজার মন্দির-দ্বারে আজি 
মঙ্গল রাগিণী বাজে ॥ 
দিগন্ত মুখরি উৎসব-বাশরী 
বাজিছে মধুর তান। 
গীত-গন্ধ ভরা প্রাণ পূর্ণ করা 
জাগিছে স্বর্গের গণ। 
কুমুদ কহুলার পুজা উপচার 
অঞ্জলি করহে দান। 
সথললিত ছন্দে আবাহন মন্ত্রে 
পুলক পুর্ণিত প্রাণ ॥ 
ধার হাতে হাতে চল সাথে সাথে 
থেক'না আর মিছে কাজে। 
এস সেজে পুণ্য সাজে । 
মায়ের মন্দির-দবারে আজি 
মঙ্গল রাগিণী বাজে ॥ 
অনন্তর সভাপতি মহাশয়ের আদেশে উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্তিলনের 
স্থায়ী সম্পাদক শ্রীযুক্ত স্রেন্রন্্র রায়চৌধুরী মহাশয় সম্মিলনের উদ্দেশ্তের 
প্রতি সহান্তৃতিজ্ঞাপক পত্র ও টেলিগ্রামপ্রেরকগণের নামোল্লেখ 
করিলেন। : | 


যন অধিবেশন ৬৫ 
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রায় পার্বতীশক্কর চৌধুরী বাহাছুর, তেওতা 

বিষুপ্রসাদ শর্মা দলই, কামাবখ্য। 

মোহিনীনাথ বিসি জোয়ারী, রাত্রসাহী 

রায় বৈকু্নাথ সেন বাহাছুর বি, এল, বহরমপুর 

সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, নারিকেলভাঙ্গা 

কুমার শরৎকুমার রায় এম, এ, দয়ারামপুর 

ছকমল চোপড়া, কলিকাত৷ 

অনারেবল রাজা গ্রভাতচন্্র বড়,য়। বাহার, গৌরীপুর 

দীনেশচন্দ্র সেন রায় সাহেব, কলিকাতা 

রায় শরচ্চন্ত্র দাস বাহাছুর সি, আই, ই, দার্জিলিঙ্গ 

কামিনাকুমার বন্থ, শিলচর 

প্রিয়নাথ ঘোষ এম, এ, ধেওয়ান কোচবিহার 

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, কলিকাতা 

চৌধুরা আমানত উল্লা আহম্মদ, বড়মরিচা কোচবিহীর 

হরিশ্চন্্র দত্ত বি, এল্‌, বঙ্গীয়-সাহিতা-সম্মিলনের ষষ্ঠ 
অধিবেশনের অভ্যার্থন৷ সমিতির সম্পাদক, চট্টগ্রাম 

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌহাটী 

কিশোরীমোহন চৌধুরী এম্‌, এ, বি, এল্‌, রাজনাহী 


উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলন 


শ্রীযুক্ত শশধর রায় এম, এ, বি, এল্‌, পাবনা 

» কুমার জগদিজ্্রদেব রায়কত 

». প্রসন্ননারায়ণ চৌধুরী বি, এল্‌ 

» কামিনীকুমার রায় 

» মহারাজ বাহাদুর সিং, বালুচর 

» অনারেবল রায় হরিমোহন চন্দ বাহাছুর, দার্জিলিঙ্গ 
* কুমুদনাথ চৌধুরী জমিদার কুঠীবাড়ী, সেরপুর, বগুড়া 
» পঙ্ডিত যোগেন্দ্রচন্জ্র বিচ্যাভৃষণ শিমুলজানি, ময়মনসিংহ 
» কিশোরীমোহন রায় সম্পাদক "স্ুরাজ* পাবনা 

» রাধারমণ মজুমদার, জমিদার রঙলগপুর 

» গোপালচন্দ্র ঘোষ বি, এ, ভেড মাষ্টার তাজহাট রঙগপুর 
» বৈদ্ানাথ সান্াল বি, এল্‌ বগুড়া 

*  উত্তমচন্দ্র বরুয়া কামরূপ 

«এ গোদছিন্চন্ত্র পাণ্ড। নীলাচল, আসাম 

» সারদাচরণ ধর মুন্সী, শিলং 

» দৌলত আবিদ, সোণামুড়া 

* শাস্তিনাথ শর্মা পাও, কামাখ্যা গৌহাটা 

» অন্নদাপ্রসাদ মজুমদার বি, এল্‌, মুনসেফ. গাইবান্ধা 
» অক্ষয়চন্ত্র সরকার, কদমতলা, চূচুড়া 

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের ষষ্ঠ অধিবেশনের সভাপতি 

* যোগেশচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্জনগর নদীয় 

* অধ্যাপক হেমচন্ত্র সরকার এম, এ, কটক 

» সেতাবটাদ লাহার আজিমগঞ্জ : 

:» কুমার সিং লাহার আজিমগঞ্জ 


য্ঠঅধিবেশন . ৬৭ 


শ্রীযুক্ত উপেক্্রচন্ত্র রায় আইহাই, দিনাজপুর 
্ীযুক্তা ও শ্রীযুক্ত ইউন্ফ স্কোয়ার আই, সি, এস্‌ 
রঙ্গপুরের ডিছ্রী্ট ও সেসন জজ ও তার পত্ধী 
শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার বস্থ শিলচর 
» অধ্যাপক রামেন্তরনুন্দর ত্রিবেদী এম, এ, কলিকাতা 
» আমীরউদ্দীন আহম্মদ, কোচবিহার 
নিম্নোক্ত সাহিত্যিকগণের মৃত্যু বার্তা সম্মিলন-সম্পাদক মহাশয় কর্তৃক 
দুঃখের সহিত বিঘোষিত হইল-_হিতবাদী সম্পাদক সখারামগণেশ দেউস্কর, 
পণ্ডিত মতেন্ত্রনাথ বিগ্ানিধি, সাহিত্য-সভার সভাপতি রাজ! বিনয়কৃ্ণ 
দেব বাহাদুর, স্থবলচন্ত্র মিত্র, নাট্যকার অতুলকৃষ্চ মিত্র, কবিরাজ 
দেবেন্দ্রনাথ সেন, অধ্যাপক বিনয়েন্দ্রনাথ সেন, অধ্যাপক গৌরীশঙ্কর দে, 
কবিবর দিজেন্ত্রলাল রায়। 
সভাপতি মহাশয়ের আদেশে উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের স্থায়ী 
সম্পাদক মহাশয় সম্মিলনের বিগত ১৩১৭, ১৩১৮ সনের কার্যযাবলীর উল্লেখ 
ধরেলেন। 


উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলন 


১৩১৭ ও ১৩১৮ বঙ্গাবের কাধ্য-বিবরণ 


এই সন্মিলনের ৬কামাখ্যাশৈলে আহৃত বিগত পঞ্চম অধিবেশনে 
তৎপূর্ববর্ষের অর্থাৎ ১৩১৭ বঙ্গাবের কাধ্যবিবরণ যে অনিবাধ্যকারণে 
উপস্থাপিত করিতে পারা যায় নাই তাহা সাহিত্যিকগণের কাহারও 
অবিদিত নাই।. কারণটি সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত হইলেও ইহা তৎকালে যেরূপ 
সার্বজনীন সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়াছিল তাহা! প্রাগুক্ত সঙ্সিলনে গৃহীত 


৬৮ উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলন 


্রন্তাবদ্ধয মধ্যে আছ প্রস্তাবের দ্বারা পরিস্ক্ট হইয়াছে। সম্মিলন 
পরিচালন-সমিতির কক্বব্যবস্থার গুরুভার বাহার প্রতি স্তস্ত হুইয়াছে 
তীহার অযোগ্যত৷ সত্বেও তত্প্রতি এতাদৃশ অনুরাগ প্রকাশ উত্তরবঙ্গীয় 
তথা সর্ধবঙ্গের সাহিত্যিকগণের পক্ষে অসঙ্গত হয় নাই। অপিচ সম্মিলন 
সম্পর্কিতের প্রতি সম্মান দানে প্রকারান্তরে সম্মিলনেরই গৌরববৃদ্ধি করা 
হইয়াছে । তদর্থে ব্যক্তিগতভাবে আন্তরিকতাপুণ রুতজ্ঞত৷ সমপস্থাবলম্বী 
হিতৈষীগণের নিকটে সর্বাগ্রে জ্ঞাপন করিয়! ১৩১৭ ও ১৩১৮ বঙ্গাবের 
কম্মপল্জী একত্রে উপস্থাপিত করিতেছি । ৃ 
' এই সন্মিলনের প্রথম, দ্বিতীয় ও ভূতীষ অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবগুলি 
কীর্যে পরিণত করিবার উদ্দেশ্তে ১৩১৬ বঙ্গান্ষের তৃতীয় অধিবেশনে 
রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষদের কার্ধানির্ব্বাহক-সমিতিকে উহার স্থায়ী পরিচালক 
সমিতিরূপে গণ্য কর! হয়। ( গৌরীপুর সম্মিলনের কার্ধ্যবিবরণ প্রথম- 
আঁঞ্সের ৫৩ পৃষ্ঠার প্রথম প্রস্তাব দ্রষ্টব্য ) 

এই পরিচালন সমিতি সন্মিশনের আরব কাধ্যগুলি শৃঙ্খলাসহকারে ' 
ক্রমে সম্পন্ন করার সঙ্গে সঙ্গে উত্তরবঙ্গ ও আসামের পল্লীতে পর্যন্ত 
সাহিত্যের স্পন্দন অনুভূত হইতেছে । রর 

এই সার্বজনীন সাহিত্যিক জাগরণ এই প্রদেশে নান! ভাবেই ব্ক্ত 
হইয়াছে, সন্মিলনের প্রয়োজনীয়তাও একারণে ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। 
মন্মিলনের ধ্িতীয় বার্ষিক কার্যবিবরণে উল্লিখিত হইয়াছে ষে উত্তরবঙ্গে 
বিশেষভাবে সাহিত্যালোচনার প্রবর্তনাই সম্মিলনের মুখ্য উদ্দেস্ত । এই উদ্দেশ 
সাধনার্থ গৃহীত পন্থা চতুষ্টয় থা (ক) নানাস্থানে সাহিত্য-সমিতির প্রতিষ্ঠা 
(খ) স্বপ্ন সাহিত্যিক উত্তরবঙ্গে নব পাহিত্যিকদলের গঠন € গ) সারম্বত 
কবন প্রতিষ্ঠা ও (ঘ) বাঙ্গাল ও সন্নিহিত অসমীক় সাহিত্যিকগণের 
পয্নম্পরের মধ্যে ভাব বিনিময়ের ঘবারা উভয় ভাষার উন্নতি সাধন । 


বষ্ঠঅধিবেশন ৯ 


এই বিভাগ চতুষ্টয়েই আশান্রূশ ফল প্রাপ্ত হওয়! গিয়াছে । উত্তর- 
বঙ্গ-সম্মিলনের চেষ্টায় স্থাপিত বগুড়া সাহিত্য-সমিতি ও মালদহ সাহিত্য- 
মমিতির প্রতিষ্ঠার বিষয় প্রাগুক্ত কায্য বিবরণেই বর্ণিত হইয়াছে। ' 
বগুড়া সাহিত্য-সমিতি নীরবে কর্ম করিলেও বগুড়ার 
পুস্তকাগার সংলগ্ন ক্ষ চিত্রশাল। তাহার একটি 
উল্লেখযোগ্য বিষয় মধ্যে গণ্য করা যাইতে পারে। এই চিত্রশাব! 
ক্রমেই বদ্ধিতায়ন প্রাপ্ত হইয়। বিশেবজগণের সমাদর লাভ করিনে 

মালদহ জাতীয় সন্দেহ নাই। মালদত আহিত্য-সমিতি এক্ষণে 

শিক্ষা! দগিতি  ভিন্নাকার ধারণ করিয়া মালদহ জাতীয় শিক্ষা 
মমিতিতে পরিণত হইয়াছে । নান! সন্গ্রন্ের ও শিক্ষার প্রচার দার! 
এই সমিতি এক্ষণে সমগ্র ভারতে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে । সমিতির 
অনন্যকম্মী সদন্তগণ মালদহের পুরাতক্ত ভৌগোলিক বিবরণাঙ্গ 
সম্কলনেও বহুদূর অগ্রসর হইয়াছেন। ইহাদের যত্বে তথায় একট 
স্থানীয় চিত্রশালারও হৃচন! হইয়াছে । মালদছের এরতিহাসিক তথ্যান্ন- 
ঈন্ধান কাধ্য এ সমিতির অন্যতম সন্ত শ্রীযুভ্ত হরিদাস পালিত 
মহাশয়ের ঘত্বে নানা প্রাচীন পুথ ও মৃত্তি ইত্যাদি সংগৃহীত হইয়া 
ভোলাহাট জাতীয় বিদ্যালয়ে আপাততঃ রক্ষিত হইতেছে । পরে এ সক 
সংগৃহীত দ্রব্য মদরে নীত হইয়! একটি চিত্রশাল! স্থাপিত করার কল্পনা আছে। 
সবগীয় রাধেশচজ্জ শেঠ মহাশয়ের প্রতিঠিত এই সমিতি অধ্যাপক শ্রীযুক্ 
বিনয়কুমার সরকার এম্‌, এ, এবং শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ঘোষ মহাশয়ঘয়ের 
নেতৃত্বে নৰকলেবর ধারণ পূর্বক উত্তরবঙ্গের গৌরবের স্থল হইয়াছে 'সন্মেহ 
নাই। এই সমিতি গৌড় পাত্র! গ্রদর্শক ও বজাহুবাদসহ শেখ-গুভোমর 
'নামক গৌঁড়ের সংস্কত ইতিহাস গ্রন্থ প্রকাশার্থ রপুর-সাহিত্য-পরিষদের 
হস্তে প্রদান করিয়াছেন, সত্বরেই উহাদের প্রকাশ ক্সারস্ত হুইবে। 


বগুড়া সাহিতা-সমিতি 


৭৩ উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলন 


প্রাপ্তক্ত সমিতিদ্বয়ের পবেই আমরা সমগ্র ভারতের গৌববস্কল বরেন্্র- 
বরেন্্-অনুসন্ধান অনুসন্ধান-সমিতির কন্মের উল্লেখ কবিব। উত্তর- 
সমিতি বঙ্গে মচিরকাল মধ্য এই সমিন্টি যে কার্য সম্পন্ন 
করিয়াছেন তাহা ভারহেতব দেশেও গৌববের সঠিত উল্লিখি্ জতেডে | 
গৌড়ের সর্বাবিভাগের ধারানাহিক ইতিহাস বচনায় এই সনিভি ঠস্তক্ষেপ 
করিয়া ইতিমধোউ গৌড়-বাড-মালা ও গৌঁড়-লেখ-মালা নামক আমলা গর 
প্রকাশ করিয়াছেন। সমির্তি উত্তববঙ্ষেও নানা স্তান হতে উপক বণ 
সংগ্রহ করিয়া রাজসাহিচে যে চিতরশালা প্রতিষ্ঠা করিরাছেন, এ প্য্ত 
সবকারা চিত্রশাল! ব্যতীত এচ্ষেব শাঁব কুত্রাপি এরূপ চিরশালা প্রতিষ্ঠিত 
য় নাই। সমিঠিব সভাপচি শরমুক্ত কুমার শবংকুমাধ বায় এম এ 
মহাদয়ের অকাতৰ অর্থবাম « শম এবং উ্রতিহাসিকব্ব ভীমৃত্ত অক্ষয়- 
কুমার মৈত্রেয় মহাশয় প্রমথ স্ধগণের গভীব গবেষণা, এীকান্তিকতা 
শ্রমসহিষুতাই এই সমিতির সাঞ্লোব কান । 
* গৌড় অন্সন্ধান কাধা "গাব 5ওয়াব সঙ্গে সঙ্গেই সরিতিঃ কামবপ 
ফাষরপ-অনুসন্ধান অগ্নসঙ্গানের প্রয়োজনায়তা উপল তই ছিল, 
সমিতি কেননা এত উিভয়দেশেব মধো শ্রণণাতাত কাল 
ইঠতেই ঘনিষ্ঠতা ছিল। উতয়েখ মধো উতিভাসিক নান। ব্যাপার 
একুপভাবে জড়িত আছে .ং একেব অভাবে অন্টেব ইঠিঠীস রচনাৰ 
প্রয়াস বার্থ হইবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে। উত্তবনঙ্গ-সাহিত্তা- 
সম্মিলনের বিগত পঞ্চম অধিবেশনে গৃহীত একটি 'পন্তাণ ছাবা এই 
অন্বসন্ধান-সমিতি গঠিত হওয়াব পর একবর্য মধ্যে শাহাব উল্লেখধোগা 
কম্ম-পরিচয় প্রদানের অবসর উপস্থিত হইয়াছে । এই সাঁমতিব চেষ্টায় 
অনাবিষ্কতপূর্ব ভাস্করবন্াব তাম্রশাসনের পাঠোদ্ধাব ভইয়াছে। এই 
তাঅশীসনের আলোচনা সহ পাঠ এবং কামরূপেব অঙ্গান্ত রাজগণ 


ষষ্ঠ অধিবেশন ৭১ 


প্রদত্ত তাত্রশাসন “কামরূপ শাসনাবলী* আখ্যায় রঙপুর-সাহিত্য- 
পরিষং-পত্রিকায় ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইতেছে। পরে উহাকে 
পৃথক গ্রস্থাকারে চিত্রাদিসহ মৃদ্রিতি করা হইবে। এই সমিতির 
কন্মবিবরণ সম্মিলনের বর্তমান অধিবেশনে উপস্থাপিত কর! নির্ধা- 
বিত হইয়াছিল তদনুসারে সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত কালীচরণ 
সেন মহাশয় তাহার কম্মবিববণ সহ অগ্ভ এখানে উপস্থিত হইয়াছেন 
আপনাব। তাহার্ব নিকটেই উহা শ্রবণ করিবেন এবং সম্মিলন 
বিবরণীর সহিত এ কার্য্য-বিবরণীও যথাসময়ে মুদ্রিত হইবে। 

উাব পরেই পুবাঁতবালোচনায় রঙ্গপুর-পরিষং নিজে বিগত 
দুইবর্ষে বহদূর মগ্রসর হইয়াছেন তাহারও একটু উল্লেখ প্রয়োজন। 
রঙ্গপুর-সাছি'চা-পরিষৎ বঙ্গপুবের স্থযোগা কালেক্টর ও রঙ্গপুর-সাহিতা- 
সংসষ্ট এনুসঙ্ধান-. পরিষদের নবনির্বাচিত সভাপতি শ্রীযুক্ত কিরণচন্ 
সমিতি ও চিত্পাল। দে আই, সি, এস্‌ মহোদয়ের নেততে বঙ্গপুরেব 
ইতিহাসিক স্থানগুলির 'ন্সন্ধান ও প্রত্বতন্ত্ের উপকরণ সংগ্রহার্থ একটি 
অনুসন্ধান-সমিতি গঠিত হইয়াছে। এই অচির গঠিত সমিতির কণ্মানুষ্ঠান 
মধ্দে শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার লাহিড়ী মহাশর সংগৃহীত কতকগুলি 
প্রস্তর মৃষ্ধি একখানি প্রস্তর ফলক এবং শ্রীযুক্ত অবনীচন্দর চাট্ো" 
পাধ্যায় বি, এ, ডেপুটী ম্যাজজিষ্রেট করুক সংগৃহীত প্রস্তর ও ধাতুনুর্কি 
উল্লেখযোগ্য । 

পূর্ব সংগ্রহীত বিবিধ উপকরণ ও গ্রন্ভাদি রক্ষার নিমিত্ব 
মহামান্য ভাবত সন্রাটট এড ওয়ার্ডের শ্ততি বক্ষার্থ ভবনের সঙ্গে 
চিত্রশালা গৃহ নির্মাণ আরম্ভ হইয়াছে। উদ্দেস্টের *ঘ” সংখাক 
বিষ্টি এতম্বারা ও অন্তান্য চিত্রশালার প্রতিষ্ঠা দ্বারা সংসাধিশ্চ 
হইয়াছে । এই সকল স্থানীয় চিত্রশাল। প্রতিষ্ঠার দ্বারা উত্তরবঙ্গে 


ই উত্তরবজ-লাছিত্য-সদ্মিলন 


গ্রনবববালোচমার ভিতি দৃঢ় হইতে চলিল। এই প্রুলঙ্গে সদাশ 
ভারতগবর্ণদেন্ট হইতে কিয়ংকাল পূর্বে যে মন্তব্যলিপি প্রচারিত 
হইয়াছে তাহা আমাদিগের সম্পূর্ণ অনুকূল। স্থানীয় চিত্রপালা 
গ্রতিঠায় ভারত গবর্ণমেন্টের অধীনস্থ প্রত্ধতত্ব বিভাগ হইতে নান! 
প্রক্কারে সাহাধ্য কর। হইবে এবং প্রয়োজন হইলে অর্থসাহাষ্যও 
গ্র্ত হইবে । গবর্ণমেণ্টের এই উদার মন্তব্য সর্বত্র সাদরে গ্রষ্ঠীত 
হইছে এবং তজ্জন্ত সাহিত্যিক মণ্ডলী আস্তরিক কৃত্তজ্ঞত। জ্ঞাপন 
করিতেছেন। 

উত্তররঙ্গের প্রধান প্রধান সাহিত্যিক সমিতি গুলির উল্লেখ কির! 
পল্লীগ্রাষেও ঘে এরূপ জন্ুষ্ঠান আরন্ধ হইয়াছে তাহার পরিচয়রূপে বঙ্গ- 
পুরে অন্তর্গত বেলপুকুর পল্লীগ্রামের সাহিত্য-পরিষং ও বগুড়ার অন্থগনত 
রায়কালী পল্লীর সাহিতা সিতির নামোল্পেখ কবিতেছি। এ্রথমোক্ত 
সঙ্গিতি ্ষ্গপুর পরিষদের সংগ্রহ কাধ্যে নানারূপে সাহাযা করিতেছেন। 

এতদতিরিক্ত সাহিতা-সমিতির বিষয় আমর! অবগত হইতে পাবি 
বাই। উত্তরবঙ্গ ও আসামের বঙ্গ-সাহিত্য-সমিতিগুলি তাহাদের কণ্ধ 
পরিচয় বর্ষে বর্ষে সংক্ষেপে লিখিয়। পাঠাইলে আমর! সম্মিলন কাধ্যবিব- 
যনগের সহিত তাহা মুড্রিত করিয়া তাহাদিগকে উৎসাহিত করিতে পাবি। 
'জাঙ্খা করি এ সকল সমিতির কতৃপক্ষগণ এ বিষয়ে সন্মিলম-পরিচালক- 
সমিতিকে সাহায্য করিবেন। সংবাদ না দেওয়ায় অনেক সমিতির কশ্ম 
পরিচয় আমতা! বিশদরূপে প্রদান করিতে অক্ষম হইয়া থাকি ইহ! বাঞ্ছনীয় 
হছে। একত্রে উত্তর-বঙ্গের সাহিত্যিক অনুষ্ঠানের এরূপ একটা বিবরণ 
বে বর্ষে সন্মিলনে্ন পরিচালন সমিতিন্ন তত্বাবধানে মুদ্রিত হইলে 
কায্যহিষরণেত্স মূল্য বৃদ্ধি হইবে এবং ভবিষ্যতে উহা! বিশেষ প্রয়োজনে 
জআলিঘে সন্দেহ নাই । 


ষষ্ঠ অধিবেশন শত 


এই সকল সাহিত্য সমিতির সদস্তগণ মধ্যে বর্ষে বর্ষে বঙ্গতাষার লেখক 
সংখ্যা আশাতীত রূপে বৃদ্ধি পাইতেছে। এতত্ব্যতীত উত্তরবন্গসম্মিলনেব 
প্রতি অধিবেশনে প্রবন্ধমহ নূতন লেখকগণ উপস্থিত হইতেছেন। উত্তর- 
বঙ্গের সাহিত্যিক পল্জী যাহ! ' গৌরীপুর সম্মিলনের কার্যবিবরণী সহিত 
মুদ্রিত হইয়াছে এই প্রকারে তাহার আকার এরপ বৃদ্ধি পাইয়াছে 
ষে বন্ধিত কলেবরে এ সাহিতাক পঞ্জী পুনঃ প্রকাশের ব্যবস্থা করিতে 
হবে । 

' বাঙ্গাল! ও অসমীয় সাহিতািকগণের পরম্পরের মধো তাব বিনিময়ের 
দ্বাব! উভয় ভাষাব উন্নতি সাধনের চেষ্টা! কল্পে বিগত কামাথা! সম্মিলন 
আহত হইয়্াছিল। ৮মায়ের রুপার এই সম্মিলনের উদ্দেগ্ঠ অনেকটা 
সফলতা লাভ করিয়াছে । এ সন্সিলনের উজ্জ্বল কার্ধা-বিবরণ সম্মিলন- 
পরিচালন-সমিতি হইতে মুদ্রিত হইয়াছে। 

উত্তরবঙ্গের প্রাচীন বীর্তিগুলির নিদর্শন মধ্যে যে কয়েকটি রক্ষা 
করার নিমিত্ত সম্মিলনে প্রস্তাব করা হষয়াছিল 
রীতি ক্ষ ত্মধো দিনাজপুর বাদাল গ্রামের গরুড-্তস্টির 
মূলদৈশ পূর্বতন এক কালেক্টারের চেষ্টায় বাধাইয়া দেওয়া হয়াছে। 
স্থতরাং উহা! সম্প্রতি আর নষ্ট হইবার আশঙ্কা নাই। 
পালরাজ ভবচন্ত্র প্রতিষ্ঠিত বাগ্দেবীর মন্দির, সাহইশ্মাইল গার্াব 
সমাধিমন্দির রক্ষার্থ ভূতপূর্বব পূর্ববঙ্গ ও আসাম গবর্ণমেপ্টের নিকটে 
আবেদম কর! হুইয়াছিল এতৎসম্বন্ধে গবর্ণমেপ্ট হইতে অনুসন্ধানও করা 
হইরাছে ; পরী গবর্ণজেপ্টের পরিবর্তনের পরে তৎসন্বন্ধে কিরূপ বিবেচিত 
হইয়াছে তাহ! আজও জানিতে পারা হায় নাই। হিন্দু ও মুসলমানের 
নিজ নিজ সম্বন্ধে পবিভ্র এনপপ দুইটি এতিহাসিক স্থৃতি নিদর্শন রক্ষা কলে 
অফাশয় ব্ীয় গবর্ণমেন্টের সঙ্ধরুণ ছুরি আমরা পুনরায় আকর্ষণ করিতেছি । 


৭8 উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সন্মিলন 


বগুড়ার ন্ুপ্রসিদ্ধ ও সুপ্রাচীন কালগ্রেশ্বরীর মন্দির সংস্কার কল্পে 
দিনাজপুরাধিপতি মহারাজ৷ বাহাছরের দৃষ্টি আকর্ধিত হইয়াছে। এ 
মন্দির সমীপবর্তী পঙ্ষিল পুফরিণীর পক্কোদ্ধার কার্ধ্য সম্পন্ন হইয়াছে। 
এক্ষণে মূল-মন্দিরটির সংস্কার হইলে মহারাজ" বাহাছ্বরের নাম মন্দিরের 
সঙ্গে শ্বরণীয় হইয়। থাকিবে । ধঙ্গসাহিত্যের জনক-স্থানীয় মহাত্মা! রাজ 
রামমোহন রায়ের আদি কম্মভূমি রঙ্গপুরে তাহার শ্বৃতিরক্ষার নিমিত্ব রঙ্গ- 
পুর সাহিত্য-পরিষৎ সাহাষা সংগ্রহ করিতেছেন। অচিবে এই স্বৃতি রক্ষার্থ 
ফলকসহ একটি স্তস্ত বা তদ্ধপ কোন নিদর্শন প্রতিষ্ঠা করার ব্যবস্থা 
করা হইবে। | 

অতঃপর সম্মিলন সমক্ষে নূতন প্রস্তাব উপস্থাপিত করার অবসর 
আসিয়াছে । দিনাজপুব জেলাব বংথাহারা থানার অন্তগত টাঙ্গন নদীর 
তীরে মদনবাটী গ্রামে স্ুপ্রসিঞ্ খুষ্টধশ্ম প্রচারক কেরী সাহেব একটি 
ুদ্রাস্ত্র স্থাপন পূর্বক “মথি লিখিত স্ুসমাচার” নামক গ্রস্ত ১৭৯৩ খুঃ 
অবে প্রচার করিয়াছিলেন, অগ্ুসন্ধানে এপ অবগত হওয়া গিয়াছে । 
মদনবাটা বঙ্গসাহিত্োর মু্রিত গ্রন্থেব আপি স্কান হইলে তাহাকে চিত 
করিয়৷ রাখিতে চেষ্টা কব একান্ত কর্তবা। 

রঙ্গপুর পীরগঞ্জ থানার অধীন শিবপুব গ্রামের দক্ষিণে ক্ষুদ্র ঝাড়- 
বিশিল! গ্রামে অন্িয়াবাণী, জঙ্গনামা, হেত্রজ্জান, মহরমপব্ব প্রভৃতি বঙ্গ- 
ভাষায় রচিত বিবিধ মহম্মদীয় ধশ্মগ্রস্থ প্রণেতা কাজি হেয়াতমামুদের সমাধি 
স্থানে আজও কোন স্থৃতি ফলক প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। মহন্মদীয় ভ্রাতৃগণ 
সাহাধা করিলে এই স্বৃতিফলক প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত সচেষ্ট হওয়৷ যাইতে 
পারে। রাজসাহী জেলার ওয়ালিয়া থানার অন্তর্গত বরবরিয়! গ্রামে 
আত্রায়ী নদীর তীরে প্রসিদ্ধ রামায়ণ রচয়িত। কবি অঙ্ৃতাচার্যের বাসবাটা 
ছিল, প্র স্থানও পরিচিহ্কিত করিয়া রাখ! কর্তব্য। সাহিত্যসেবী কুমার 
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যুক্ত শরৎকুমার রায় এম, এ, মহোদয়ের অর্থানুকূল্য এই মহাকবির 
নুবৃহৎ রামায়ণ গ্রন্থের আদিকাও বঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে সম্প্রতি 
প্রকাশিত হইয়। তাহার কীণ্তি রাক্ষত হইয়াছে। এবছিধ আরও 
রক্ষাযোগ্য নিদর্শন রক্ষার্থ আপনার! সম্মিলন হইতে প্রস্তাব উপস্থাপিত 
করিতে পারেন। 
কেন্ত্-সমিতিকে অর্থসাহাযয করার জন্য পূথক কোনও আয়োজন না 
কবিষ! উত্তরবঙ্গ ও আসানে রঙ্গপুব-সাহ ত্য-পরিধদেব সদস্ত সংখ্যা বৃদ্ধি 
' করার প্রস্তাব গৌরীপুরে গত তৃতীয় অধিবেশনে গৃহীত হইয়াছে। 
দিনাজপুর, রঙ্গপুব, বগুড়া এই দ্ষেলাত্রয় প্রধানহঃ সন্মিলনের এই নির্দেশ 
পালন করিয়াছেন । মালদহ, রাজসাহী ও কোচবিহার অংশতঃ পালন 
করিয়াছেন কিন্তু পাবনা, জলপাই গুড়া, দাল্জিলিঙগ এঠ জেলাত্রয়ে সদস্য 
ংখা। বিবল, নাই বলিলেও চলে। আনাম কিন্নৎ পাঁ্নাণে সান্য 
দিয়াছে। সদস্ত সংখ্যা আশানুরূপ বৃদ্ধি না হইলে সম্মিলনের উদ্দিষ্ট 
বিষয় গুলিব সমাধান ঢরূহ হইবে । এজন্য বিশেষ পে চেষ্টা কঝা স্মিলন- 
হিতৈষীমাত্রেরই কর্তব্য । বঙ্গীয়-সাহিত্য-পবিষং 'এ বিষয়ে উত্তববঙ্গকে যে 
“সাহায্য করিতে ছিলেন ৎসম্বন্ধে সম্প্রতি তাহাবা। ভিন্নক্ূপ কথা তুণি- 
য্লাছেন। সম্মিলনে এ বিষয়ের মীমাংসা হওয়া 9 নাঞ্ছনায়। 
্রন্থরেন্্ন্্র রায়চৌধুরী 
সন্মিলন-সম্পাদক । 


এই কার্ধযবিবরণ গ্রহণার্থ বগুড়ার প্রাণ নাচিত্িক শ্রীযুক্ত বেণী 
মাধব চাকী বি, এল, মহাশয়ের প্রস্তাব রাজসাহীর শ্রীযুক্ত শ্রীরাম মৈত্রেয় 
মহাশয় সমর্থন করিলে সর্বসম্মতিতে পরিগৃহীত হইল। 

প্রযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় বিষয়-নির্ববাচন-সমিতির সস্তগণের 


গড উত্তরবঙ্গ-সাহ্িতা-সম্মিলন 


নিক্লিখিত নান ভালিক! পাঠ করিয়া ঘোষণা করিলেন যে সভাপতি 
মভাশয় সন্ধ্যাব পৰ সাহিত্যিকগণের বাসের নিমিত্ত নির্দিষ্ট গবর্ণমেণ্ট 
বিশ্যালয়ে বিষয়-নির্বাচনসমিতির অধিবেশনে যোগদান করিবেন । বিষয়- 
নির্বাচনসমিতির নাম তালিক৷ পাঠের পর বগুড়া সাহিত্য-সমিতির 
সম্পাদক শ্রীযুক্ত স্থবেশচন্দ্রদাস গুপ্ত বি, এল মহাশয় আর কয়েকজনের 
নাম যোগ করিতে 'অন্ুকোধ করিলে তাহাও তালিকা তৃক্ত কর! হইল। 


সমিতির সদস্যগণের নাম তালি ক 
১। শ্রীযুক্ত মাননীয় বিচারপতি 'মান্ুতোষ চৌধুরী 


সম্মিলন-সভাপতি। 
২। শ্রীযুক্ত কিরণচন্ত্র দে বি, এ, মাই, সি, এস্‌, 
সম্মিলন-পরিচালন-সমিতির সভাপতি । 
৩। শ্রীযুক্ত স্বরেন্রচন্্র রায় চৌধুরা 
উত্তরবন্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের স্থায়ী সম্পাদক । 
৪ । শ্রীযুক্ত মহারাজ গিরিজানাথ রায় বাহাদ্বব 
অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি । 


৫। শ্রীফুক্ত যোগীন্্চন্রচক্রবন্তী এম, এ, বি, এন্‌, 
'অভ্যর্থনা-সমিতির-সম্পাদক | 


রঙ্গপুর সদর 
৬ শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় 
গাইবীাধা 
+। প্রযুক্ত তারান্ুনদর রায় বি, এল্‌, 
নীলফাষারী 


৮। জ্রীযুক সতীশটন্্র তষ্টাচার্ধা বি, এল 
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কুড়িগ্রাম 
৯। শ্রীযুক্ত কামাখ্যাপ্রসাদ মজুমদার 
বগুড়। 
এ বেণীমাধব চাকী বি, এল্‌, 
এ স্ুরেশচন্ত্র দাস গুপ্ত বি, এল, 
মালদহ 
১২। »« বিপিনবিহাবী ঘোষ, বি, এগ 
« রজনীকান্ত চক্রবস্তী 
রাভসাহী 
১৪1 » অধ্যাপক বছুনাথ সরকার এম, এ, 
» অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বি, এল্, 
ও নাটোর 
১এ। » রীজেন্্রলাল মাচার্য্য বি, এ, 
| নওগা সপণডিবিসন 
১৭। » শ্রীরাম মৈত্রের 
আসাম 
১৮] » পদ্মনাথ বিদ্যাধিনোদ এম্‌, এ, 
১৯। » আশুতোষ চদ্রোপাধ্যায় এস। এ 
সন্মিলনে পঠিতব্য প্রবন্ধগুলি তিনভাগে বিভক্ক করিম! তাহার 
পরীক্ষার ভার নি্লিিত ব্যক্তিগণের উপরে অর্পিত ছটল__ 


সাহিত্য 


প্ীযুক্ত পল্পনাথ বিচ্ভাবিনোদ এম, এ, 
পঙ্ডিত রজনীকান্ত চক্রবর্তী 


১৩ 


১১। 


১০। 


১৫। 


৮ উত্তরবঙগ-সাহিতা-্দশ্মিলন 


ইতিহাস 
শ্রীযুক্ত যদ্রনাথ সরকার এম্‌, এ, 
* অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বি, এল্‌, 
বিজ্ঞান 
» পঞ্চানন নিয়োগী এম্‌, এ, 
ূ বিবিধ 
». বিনয়কুমার সরকার এম্‌, এ, 
* হরেন্দ্রচন্ত্র বিদ্যাবিনোদ 
অতঃপর সভাপতি মহাশয়ের আদেশে বারিপাতনিবন্ধন অপবাঃ 
৩টা হইতে ৪টা পথ্যস্ত ষশ্মিলনের কার্ধ্য স্থগিত থাকে । 
(অপরাহ্ণ 8॥* ঘটিকা হইতে ৭ ঘটিকা ) 
১। সঙ্গীত 
২1 অভ্যর্থনাসমিতির সম্পাদকের মন্তর্য। 
৩। কামরূপ-অন্ুসন্ধান-সমিতির সম্পার্দকের 


কার্যবিবরণী পাঠ। 
৪1 বিবিধ প্রস্তাব । 
৫ | প্রবন্ধ পাঠ। 


৬। আলোকচিত্র প্রদর্শন ও বক্ত,তা। 
বৃষ্টি থামিবার সম্ভাবন! নাই দেখিয়া সভামণ্ডপ হইতে স্থানীয় নাট্য- 
পালায় অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় সভাপতি মহাশয়ের অন্ুস্থত। নিবন্ধন 
তাহার অনুমোদন ক্রমে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বছনাথ সরকার এম, এ, 
অহাশয়ের সভাপতিত্বে সম্সিলনের কুর্ধয পুনরায় আরস্ত হইল। 


বষ্ঠ অধিবেশন শ৯ 
এই অধিবেশন প্রারম্ভে নিয়োক্ত সঙ্গীত হইল,-_ 


মুলতান-_একতালা । 
গান। 
জনম অবধি যে ভাষ! শ্রবণে 
ঢালিছে স্বরগ অমিয়, 
মরমে মধুব পশে যার সুর, 
শোক, তাপ, তখ মুছিয়া। 
মায়েব প্রথম আন্বান পূণ 
যে ভাষায় শুনি শ্রবণ ধন্য 
দয়াময় নাম সে বে যে ভাষায় 
যার (প্রেমে হিয়! প্লাবিয়। ( গলিয়া ) 
সহজ ভাষা এখানে না ভাষে 
আপনায় তুচ্ছ মানিয়া । 
প্রাণ মুগ্ধ করা হেন মধু বাণী, 
বিনা! সাধনায় সিদ্ধি-বিধায়িনী, 
হরিষে বিষাদে আনন্দ দায়িনী, 
ধরায় মেলেন! খুঁিয়া, 
শিরায় শিরায় শান্তি ধার! বন 
যে বানী শুনিয়া বলিয়া । 
রাজরাজেশ্বরী সকল ভাষাব, 
এ বঙ্গ-ভারতী জননী আমার, 
পুজিতে তাহারে আয়োজন এই 
দীন উপচার লইয়া 


৮৬ উত্রবন্গ-সাহিত্য-সম্মিলন 


ধ্য হইব বাণীর চরণ 
বাণী-নৃত সনে পৃজিয়া | 
এস ধনী মানী জ্ঞানী স্ুখীজ্রন, 
'এস দীন হীন এস অভাজন, 
মায়ের সন্তান সবাই সমান, 
এস সব ভেদ ভুলিয়! | 
'আজি ভাই ভাই মিলে একঠাই, 
ধন্য হট মারে পুজিয়!। 
সঙ্গীত অন্তে অভার্থনা-সমিতির সম্পাদক শরধুক্ত যোগীন্্রচন্ত্র চক্রবন্থা 
এম্‌, এ, বি, এল্‌, মহাশর দিনাজপুব-সান্মিণন সম্বন্ধে নিয্বেক্ত সারগর্ভ ও 
সুদীর্ঘ মন্তধা প্রকাশ করিলেন-- 


দিনাগপুর সাহিত্য-সম্মিলন সম্বন্ধে মন্তব্য । 


এবাৰ উত্তর-বঙ্ষসাঠি গা-সান্মলনের দিনাজপুরেখ অধিবেশন লইয়া 
সাহিতাক মহলে বেশ একটু আন্দোলন হহর। গেল। ইহা ধিনাজ- 
পুরবানীব পক্ষে আনন্দের কথা । সাহিঠ্য-চচ্চায় ৭। সাহিত্যান্ুখালনে 
দিনাজপুর বিশেষ অগ্রগামী নহে এখং [ধনাজপুবের অধিবেশন সাহিত্যিক- 
গণের বিশেষরূপ চিত্তাকষণ কবিতে পাবিবে একপ কল্পনা আমাদিগের 
হয় না । হথাপি ঘটনাচক্রে, দিনাজপুরে এবং চট্রগ্রামে একই সময়ে 
বাঙ্গালা দেশেব দুই প্রান্তে সম্মিলনের দুইটি অধিবেশনের প্রস্তাবে 
সাহিতাকগণেব প্রতিবাদ দনাজপুরের মধিবেশনটিকে আমাদিগের 
আশার অতিরিক্ত উচ্চ স্থান প্রদান করিয়াছে । দিনাজপুরে গত ইষ্টারের 
অবক1শে সম্মিলন বসিবার কথা ছিল, তাহা আপনার! অবগত আছেন। 
চট্টগ্রামে বঙ্গায়-সাহিতা-সন্ষিলনের অধিবেশনের সময় দিনাজপুরে উত্তর-বঙ্ 
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সাহি তা-সম্মিলনের আধিবেশনের প্রস্তাব করায় আমাদিগের কার্ধা এবং 
আ।নাদিগেব উদ্দে্ত সম্বন্ধে কোন কোন সমালোচক বেশ একটু তীব্র 
শাধায়, এমন কি লৌকিক ভদ্রতা সীমা আরক্রম করিয়া, নানা কথা 
দতবানপত্রে লিখিরাছিলেন। আমর চট্টগ্রাম-নম্মিলনের সময়-সধন্ধে অভিজ্ঞ 
ঘ]প.। সন্ধ্বেও এ সন্মিলনটি যাহাঠে। সব্বাঙ্গস্রণ্দখ না হয় কঠকটা এই অভি- 
প্রায়ে দিনাজপুবে ঠিক এ সময়েষ্ট আব একটি সাঠি হা-সম্মিলনেৰ উচ্চোগে 
%:% ঠহঘ/ছিলাম কনা হাতা মথোডিত কৈফিয়ত আমবা ৩২কালেই 
পে. চা । মুণ পাবষদেব কন্ুপক্ষেব সম্মতি অগ্ুসাবেহ মামবা হষ্টার- 
সণকশে নন্মিলনকে আহ্বান করিয়াছিলাম। কিন্তু অগকার এই 
দাঞ্মলনে সমবেত সাহিত্িকধর্গকে খুস্তকঞ্ে বালতে চাহ যে, আমর। 
ন্গার-সাতি হা-সন্মিলনের সফল হাব বিবোধা কোন কাষেব অনুষ্ঠান কর! 
হা পুবেব কথা, হাত কমন[ছেপ্ত আনিতে পাবি না, এবং ঘ'সকল 
সম।লোটক আমাদিগকে এক ভবফা। বিচারে অপবাধা সাব্যস্ত কখিযাছিেন 
ঠ1ঠ[বা যুক্তি এবং হ্টায়েখ পথ অগ্তসবণ করবেন নাই । বঙ্গেব সমগ্র 
'দাতিভ্যিকবগের চেষ্টা এবং উদ্ভমেৰ ফল যোসম্মিলন ঠাহাকে বাথ করিবার 
কমন বাঙ্গালা সাহভঙোব ভিহাক।জ্্া কোন বাক্তিব জদয়ে স্থান পাঠে 
পাবে ন', ঠা পলাত বাছলা। উত্ভুববঙ্গ-সাছি চা-পরবিষৎ মুল-পর্ষদের 
শাৃথ। | শাখা ককক মুলে আন্জ্ঞা কখন সম্ভব নঠে | হবে আমরা 
পপর ঠইঠ সম্মিলনের স্ময়াবধাবণ কাররা কার্যে অনেকধুব অগ্রসর 
»ইয়[ছিলান বলির! মূল পবিষদ্দব কন পক্ষগণেব মত গ্রহণ কাবিনতি কার্যে 
ব্রা হইতেছিলাম্ । কলিকাতায় পত্র [লখিয়া ও প্রতিনিধি প্রেরণ 
কবিয়া আমবা এ মত প্রাপ্ত হহয়াছিলাম। সাহিত্যসেবিগণের সনির্ব্থ 
অন্বোধ উপেক্ষা কর। অসম্ভব মনে কবিরা উষ্ভাব অবকাশে সম্মিলনের 
প্রস্তান ত্যাগ করিয়! ব্তমান সময়ে এই সম্মিলনের উদ্মোগ করিতে বাধ্য 
ঙ 


৮২ উত্তরবঙ্গ-স্থাহিত্য 'সম্মিলন 


হষ্টয়াছি। বন্ধুগণ! আপনার! ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে এই অসহনীর 
্রান্মের মধ্যে শারীরিক নানাবিধ ক্রেশ স্বীকার করিয়া বাণীর পদসেবার 
জন্ত আজ এই মণ্ডপে সমবেত হইয়াছেন, ইহাতে আপনাদিগের পভগবতী 
ভারতীশ্র প্রতি এ্রকাস্তিক ভক্তি এবং তাহার সেবার জন্ত তীত্র অন্- 
রাগেরহ পরিচয় পাঁওয়। যাইতেছে । আমরা! আপনাদিগের অভ্যর্থনার জন্য 
উপযুক্তরূপ আয়োজন করিতে পারি নাই এবং আপনারা প্রতোক বিষয়ে 
নানা অন্তুবিধা অনুভব করিবেন ইহা অনিবার্য; কিন্তু ভক্ত যখন মার্ঠ- 
মন্দিরে পূজোপকরণ সহ উপস্থিত হয়, তখন তাহাব বাহা সুখ স্বচ্ছন্দতার 
প্রতি লক্ষ্য থাকে না ; তিনি অন্তরে যে আনন্দ উপভোগ করেন তাহাতে 
বিভোর হইয়া থ।কেন; একথা জানি পলিয়াই আজ আমাঁদিগের এই 
ক্ষুদ্র আয়োজন সব্বেও মাব এই পুজীমণ্ডপে আপনাদিগকে আহ্বান 
করিতে সাহস করিয়াছি । মনাদিগেব শত অপরাধ আপনারা মার্জনা 
করিবেন এবং আমাদিগেব কধো শত শত ক্রটি থাকিলেও আপনারা 
আমাদ্দিগের আগ্তবিক শ্রদ্ধা এবং প্রীতি সাদণে গ্রহণ করিবেন ইহাই 
আমাদিগের প্রার্থন!। | 

উত্তরবঙ্গ-সাহিতা-সম্মিলনের এইটি বষ্ঠ মাধবেশন। সাহি তা-সন্মিলন 
স্ঘন্ধে কয়েকটি সাধাবণ কথা আপনাধিগের নিকট আজ উপস্থিত 
কবিব,_ ভরসা কবি তাহা অগ্র[সঙ্গিক বলিয়া বিবেচিত ভইবে না। এই 
সাহিত্য সম্মিলনগুলি সাহিত্য-পরিষদেব চেষ্টাতেই সংঘটিত হইতেছে । 
উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-পরিষৎ মূল-সাহিত্য-পবিষদের শাখা মাত্র। এজন 
কেহ কেহ এরূপ মত প্রকাশ করিয়৷ থাকেন যে, মূল পরিষদের পক্ষ 
হইতে একটি সাহিত্য-সম্মিলন তে প্রতি বৎসর হইয়াই থাকে, আবার 
উত্তর-বঙ্গের একটা সাহিত্য-সম্মিলন কেন? আর এই সেদিন চট্টগ্রামে 
অত বড় একট! সম্মিলনের পর আবার এই ক্ষুদ্র সম্মিলনের আয়োজন 
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কেন? সাহিতা-সন্মিলনগুলি যদি কেবল মাত্র একটি করিয়া বাংসরিক 
উৎসব বলিয়া পবিগণিত হয় এবং পবম্পবের সহিত পরিচয় এবং আনন 
বদ্ধনই যদি ইহার চবম ফল হয়, তাহা হইলে এই শ্রেণীব মতাবলম্বী বাতি 
গণের উক্তিউ ঠিক বলিয়া মনে কৰা যাইঙে পারে। কিন্তু সাহিতা- 
সম্মিলনকে কেবল নাত্র কতকগুলি সাহিত্যানুবাগী বাক্তিব একত্র সমাবেশ 
এবং পরস্পর পধিচয় এবং এগ্বারা আনন্দবদ্ধনই ইহার উদ্দেশ্য এরূপ মনে 
কবিলে সাহিতা-সম্মিলনকে বড়ই খাটে! কবা ভয়। বঙ্গভাষাকে নান! 
উপায়ে পরিপুই এবং বধদ্ধিত কবি ভাষাৰ এবং বঙ্গসাহিতোব উন্নতি, 
কলে বঙ্গায় মাহি তা-পব্ষদেব গ্রতিষ্ঠা হয়। কিস্থু কেনল কলিকা গায় 
বিয়া মিমের লাহিতান্বাগী বাক্তিব চেষ্টার বঙ্গমাভিতোব উন্নতি সম্ভব 
নভে । এই জন্য প্রতি ণৎসব ভিন ভিন্ন স্থানে সাহিভা-সম্মিনেব উদ্যোগ 
হইতেছে । সাহিতা-পরিধদের যেসকল শাখা-সভা স্কানে স্থানে গ্রতিটিত 
তইঘাচ্ে, ভীভাদিগেব তৃষ্টিণ এই পণে পতিত ভওয়ায় ঠাহাবাও "ধক 
একটি করিয়া সাম্মলনংর মায়োজন পাবেন । আমা সর্বাদাত নিজ নিজ 
নিষয়কন্মে এত বি 5 থে, সাঠিতা-সেবান্টবাগ আমাদিগের ভদাও পরায় 
স্টান্ট পান না এপ যাহারা ভগনভীা ভাবীর সেবায়পন্দ ঠাহাদিগেবশর 
উপবুক্তরূপ সুযোগ বটিরা উঠে না। পক্ষদেশেব ভিন্ন ঠি্র গ্তানে কত 
নারন সাহিভিাক মজ্জঞাভভাবে কাল কাটাঠত হচ্ছেন যাহাদিদের বাণা 
একটু আঘাত প্রাপ্ত হইলেই মুথবি 5 হহঘা উঠি পাবে, কহ অহাত 
গৌববেব পুর্জীরুত স্র্তিচিঙগ নান! স্ভানে নিহিত বহঠিগাচ্ে বাহা এক হইতে 
বহু ঘটনাবলীর প্ররুত ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ কৰা নাইতে পারে, 
বঙ্গাহিত্য-গঠনোপযোগা কত মূল্যবান সানগ্রা নানা স্তানে ছড়াইযা 


রহিন্নাছে থাহাকে একত্রিত এবং কেন্দ্রীডৃত করিলে বঙ্গভাষা এরং বঙ্গ- 
সাহিত্যকে নান! মলঙ্কার-ন্ুশোভিত করা যাইতে পারে। সাহিতা- 


৮৪ উত্তরবঙ্গ-সা হিত্য-সম্মিলন 


সম্মিলন বর্ষে বর্ষে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অধিষ্ঠিত ঠইগা এই নাবব সাহিত্যিক- 
দিগকে মুখর করিয়া! তুলিবে ; ধাহারা সাহিতা-সেবান্ঠরাগী কিন্তু সময় 
এখং স্থযোগ 'অভাবে সাহিত্য-সেলায় বিবত, শাভাদিগকে বাণীব পুক্তাব 
জগ্ত আহ্বান করিয়। তাহাদিগেব ছাপনে সাতিন্যান্তবাগ বদ্ধিত কবির! 
দিবে; ইতিহাসের এবং বঙ্গসাহিভোর যে-সকল গমল। উপাদান অপবি- 
জ্ঞাত অবস্থায় পড়িয়া রহিরাছে 'সইগুগিকি কুড়াইঘ। আনির। গঙ্চ 
সাহিত্যকে বর্ধিত এবং পুষ্ট কাবা পঙ্গীয়-সাতিত্য-পরিষৎ এই 
উদ্দেশ্তেই সাহিষ্য-সম্মিলনেব মগ্ন প্রবন্ধিত কবিধাছেন ; কিন্থু এই 
সম্মিলনকে প্ররুতপক্ষে উদ্দেত লাধানব টপমোগা কাবতে ভষ্টকে একনল 
মার বড় বড় সহবে প্রথিতনামা সাংচরাকগতণের একটি করিয়। সভা 
প্রতিবর্ষে আহ্বান করিব নিবন্য ঠর্তলে নালান ম'। গ্রাতাক বাঙ্গালীকে 
তাশাধ মাতভাযাব প্রতি অন্ুবাণ গাশাভগা নপব জগ্ভ চাহার রুদ দ্বাংব 
উপস্থিত হইয়া আঘাত কবিতে ঠইনে এজন্য বঙ্গদেশব ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্রে 
ভিন ভির পবিষত স্থাপন কিয়া কশ্মন্মেণকে ঙদূব স্তন বিস্তৃত করি 
ইউবে। আবাব এই সকল শিল্প শদ শাদা পম ভাঙাদিনেব কন্মভুমিব 
অস্ঠগত তির হন হংনে গাব সমু! দহততাতসাচনাব ভ5) সাম্মলন্র 
আহবান কবিয়া পঙ্গসাহিতোর .লনকসলেক কাযোক সহায়ত কাঝবেন | 
অতএব, সাহিতা-সম্সিণনকে কবিলমাছ লগত তা-বগীগণেব একটি বিচার 
সভায় পরিণত কাঁবলে চলিবে না। হা একটা আড়ম্বরের গণ্ডার 
যধো আবদ্ধ রাখিলে চলিবে ন' । ইহাকে ক্ষত ক্ষ অংশে বিভত্ত করিতে 
হইবে। ইহাকে সর্বমাধাবশের আনার "জাঁনষ কাবতে হইবে । যাহারা 
সাহিত্য-জগতে অপরিচিত মথচ প্রকৃত পক্ষ সাহিতোর উন্নতি কামনা 
কবেন তাহাদিগকে সম্মিলনে উপযুক্তবাপ স্থান প্রদান করিয়া সম্মিলনের 
কাধে তাহাদিগের সহায়ত লাভ কবিত হইবে . 


ষষ্ঠ অধিবেশন ৮৭ 


এই কাবণেই বঙ্গদেশেব নানা স্থানে এইব্প ক্ষুদ্র সন্মিলনের আয়োজন 
একান্ত প্রয়োজন । এ জ্গতে “্বড়”র আদর এবং সম্মান সর্বত্র ; কিন্তু 
"ছোটশকে অবহেল! কৰিলে চলিবে না । “ছোটগ্ব মর্যাদা রক্ষা কবিতে 
হইবে; নতুবা “বড়”ব দাড়াইবার শক্তি থাকিবে না। 

প্রসঙ্গ ক্রমে গত উষ্টাব অবকাশে দিনাদপুবের এবং চট্রগ্রামে 
ঢ্টি সম্মিলনেৰ একঠ মধিবেশনেধ উদ্যোগের কথা আসিয়া পড়িল। 
পূর্বেই বলিম্নাছি, চট্টগ্রাম সন্মিলনকে খাটো কবিবাব অভিপ্রায়ে 
বা নাভাৰ গ্রাতি অসম্মান প্রদশনেব উদ্দেশে এরূপ প্রস্তাব 
হুঠবাছিল এ কথা ধাহাবা প্রকাশ কবিতে কুষ্ঠিত হন নাই তাহাবা 
অভান্ব অন্যায় বিচারে আমাদিগকে পিড়ঘিত করিয়াছেন। আমা 
5২কালে বলিরাছিলান 'এব* এখনও বগিতে চাই বে, বাগ্দেবীর পুজাব 
আয়োজন কোন একস্ানে খুব আড়খবেব সহিত হইয়াছিল বলিয়া অগ্ঠ 
কোন স্থানে পুজা মায়োদ্রন তইলে দেপীব অসম্মান হয় এক্ধপ ঘুক্সি 
গ্রহণ কবিতেপাবি না| নঙ্গদেশে খন এমনদিন আসিবে নে উন্ববঙ্গ 
পূর্ববঙ্গ পশ্চিম-নচ্চ দক্ষিণ-বঙ্গ প্রভৃতি তির ভিন প্রদেশে মায়ের পৃজাব 
মঙ্গল-শঙ্খ ভক্ত সাধকগণকে আহ্বান কবিবে এব" একই সময়ে 
বঙ্গের নগবে নগরে এবং পল্লীতে পল্লাতে নানাবিধ পুঙ্া-সম্তার স্ক 
পৃূজকগণ সমবেত হইবেন, তখন নে করিব বাঙ্গলাদেশ প্ররুত- 
পক্ষে জাগিয়া উদ্ঠিয়াছে, ভগবহী ভাবভাব পূর্বাশিম ামবা লাভ 
করিয়াছি । আমব! শন্থবেব সঠিত কাদন। কবি বঙ্গদেশে এপ দিন 
আন্বক, সুদীসদাডে নঙ্গবাসীব সাচিচ্োাষ্ঘম দৃষ্টাশবস্বন্মপে পরিগণিহ 
হউক । 

সাহিতা-সম্মিলনীব আব একটি মহেশ লোকশিক্ষা । এট উদদেশ্র 
সাধন করিতে হইলেও সন্মিলনকে মুষ্টিমেন লাচিত্যরথীর চেষ্টার ভিতরে 


৯৮৬ উততরঙ্গব-লাছিত্য-সশ্মিলন 


আবদ্ধ রাখিলে চলিবে না। লোকশিক্ষা যাহাব উদ্দেশ্ত তাহার দ্বার 
সবারিত থাকিবে, ক্ষুদ্রকে তাহাতে স্থান দান কবিতে হইবে। সর্বব- 
মাধারণকে ইহার ভিতরে টানিয়া লইতে হইবে । এজন্ত সাহিত্য জগতে 
অপরিচিত ব্যক্তিগণকে সাহিত্যালোচনায় উৎসাহ প্রদান করিবার ব্যবস্থা 
করিতে হইবে । ধাহারঁদিগের বড় বড় সাহিতা-সভায় উপস্থিত হইয়া 
আপন যোগ্যতার পরিচয় দিবার সাহস এবং সামর্থা নাই, তাহাদিগকে 
ক্ষুদ্র সম্মিলনগুলিতে সাদরে মাহবান কবিয়। ভ্াহাদিগের সাহিত্যানু- 
শ্বলনের স্থযোগ এবং স্ুবিধ! কবিয়া দিতে হইবে । এরূপ না করিলে 
মাহিত্য চিরকাল একটি ক্ষদ গনী মধোই সীমাবদ্ধ পাঁকিবে, কখনও 
সব্বসাধারণের সম্পত্তি হইবে ন:। 

আজ দিনাজপুববাসীব পণম (সীভাগা দে ভাহারা দেশের খ্যাতনামা 
সাহতাকগণকে আহবান কাঁখয়। &।হাদিগের নিকট সাহিত্য বিষয়ক নানা 
কথা শুনিবার এবং দিনাজপুবের অবস্ঠ। সম্বন্ধে তাহাদিগকে ছুই একটি 
কগা বলিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইনাছ্েন। 

দিনাজপুরের অবস্থাব কথা উত্থাপন করিলে অনেকেই মনে করিবেন 
মে, এই স্থানের প্রাচীন তথা আবিক্দাব করাই সাহিতাসেবিগণের একমাত্র 
কর্তব্য । আমার মনে হয় এটি ঠিক নহে। সাহিতা-পরিষৎ প্রাচীনের 
পক্ষপাতী । প্রাচীন কীন্ধি, প্রাচীন গৌরবস্থৃতি প্রভৃতির প্রকৃত ইতিহাস 
এবং বিবরণ সংগ্রহ করিয়' ,দ*শর প্রকৃত ইতিহাস রচনা কৰা সাহিতা 
পারষদের একটি প্রধান ব্রত। কিন্ত এই 'প্রাচীনের অনুসন্ধান এবং 
প্রাচীন খা আবিষফারের 'ঝাঁক সময় সময় এত অতিমাত্রায় দেখিতে 
পাওয়! যায় যে, অনেকে মনে কবেন সাহিতা-পরিষদের একমাত্র কাধ্য 
প্রাচীন তথ্য আবিষ্কার এবং ভগ্ন প্রস্তব ও ইষ্টকখণ্ড সকল সংগ্রহ করিয়! 
তাহা হইতে সম্ভব এবং অসম্ভব নান প্রকার অনুমানিক সিদ্ধান্ত স্থির করা। 


ষ্ঠ অধিখে্গন ৯৭ 


প্রক্কতপক্ষে প্রাচীন কীত্তিচিহ্-সফল সংগ্রহ কর। এবং তীহা! হইতে দেশের 
প্রকৃত ইতিহাসের উপাদান গঠিত কর! সাহিত্য-পরিষদের একটি প্রধান 
কার্ধা হইলেও একমাত্র কার্ধ্য নে । আমর! বর্তমান সময়ের সহির্ত অতি 
ধনিগ্ভভাবে সন্বদ্ধ। বর্তমানে আমাদিগকে বাস করিতে হইতেছে। 
নত্তমানকে গঠিত করিয়া ভবিধাতের উপযোগী কবিতে হইবে । এই জন্তই 
মহীতের আদশ আমাদিগকে বুঝিতে হইবে। অতীতের আদশ বুবিতে 
হনে বর্তমানকে গঠন করিবার জন্য । বর্তমানকে আমরা অবহেল! 
কবিতে পারি না। দেশের বর্তমান অবস্থায় 'আমাদিগের শিক্ষা কোন 
পথে যাইবে, আমাদিগের জাতীয় আদর্শকে কি কবিয়া গঠিত করিতে 
হইবে, আমাদিগের জাতীয় সাহিতোব অভাবগুলি কি উপায়ে পূর্ণ করা 
যাইতে পাবে, ইহাই আমাদিগের প্রধান বিবেচা বিষয়। সাহিত্য 

পববদকে এই মহৎ কাধ্যটি সম্পন্ন করিতে হইবে। সাহিত্য সম্মিলনকে 
ইচাব উপায় নির্দেশ করিয়া! দিতে হইবে । সাহিত্য-সন্মিলন যখন যেখানে 
অধিষ্ঠিত হন তখন সেই স্থানের শিক্ষার অবস্থার প্রতি দৃষ্টি করিবেন; 
স্তানীয় সাহ্িত্যান্ঘরাগ এবং সাহিত্যান্তশীলনের প্রতি লক্ষা বাখিবেন ; এবং 
এইরূপে দেশের প্রক্কত অভাব নির্ণয় করিবেন । 

দিনাজপুব সাহিত্য-সম্মিলন দিনাজপুরের সাহিত্য-সম্পদেৰ অবস্থা 

জানিবার জন্য উৎসুক হইতে পাবেন । ভঃথেব বিষয় এন যে, দিনাজ- 
পুবেৰ সাহিতা-সম্পদের বিশেষ কোন চিন্তাকর্ষক বিবরণ আপনা- 
দগেব সমক্ষে উপস্থিত করিতে পারিব না। 'আমাদিগেব মধো দুই 
একজন নীরব কবি এবং মাতৃম্বরহীন গ্রন্থরচপ্সিত৷ না আছেন এমন নহে) 
কিন্কু তাহারা সাভিতাক্ষেত্রে ধরা দিতে নিঠাশৃই নারাজ। তথাপি নঙ্গ- 
সাহত্যকে ধাহার! প্রকৃতপক্ষে অলঙ্কৃত করিয়াছেন, ঠাহাদিগের ই এঁক- 
জনের নাম জামি এস্থলে উল্লেখ করিব। পরলোকগত কবি এবং শান্ত্বাধ্যাপক 


৮৮ উত্তরবঙ্জ-সাহিত্য-সম্মিলন 


পঞ্ডিত মহেশচন্ত্র তর্কচুড়ামণি সংস্কত-সাহিত্য এবং শান্্রাদির মালো- 
চনায় সর্বদা ব্যাপৃতত থাকিলেও বঙ্গসাহিত্যেরও তিনি বিশেষভাবেই সেবা 
করিয়াছেন। তাহার রচিত 'নিবাত-কবচ-বধ মহাকাবা” তাহার বাঙ্গালা 
সাহিত্যের প্রতি গ্রীতি এবং শ্রদ্ধার সাক্ষ্য দিতেছে । তাহার বঙ্গভাষায় 
রচিত সঙ্গীতগুলি আজিও গায়কের মধুর কণ্ঠে আমাদিগেব চিন্তবিনোদন 
করিয়া থাকে। সংস্কত ভাষায় তিনি যে-সকল গ্রন্থরচন। করিয়াছেন, 
তাহাতেই তাহাব যশোরাশি স্ুুদূব মহারাষ্ট এবং বোম্বাই প্রদেশে কিন্ত 
হইয়। দিনাজপুরকে ধন্ত করিয়াছে । সাহিত্যিকগণ তাহার রচিত প্গ- 
বচ্ছতকে” তীাহাব ভক্তির এবং ভাবেব পরিচয় পাইয়। আনন্দিত হইবেন বলিয়া 
মনে কবি। তীশাব বচিত অন্যান্ট সংস্কৃত গ্রন্থ রসকাদঘ্িনী”,“কাব্যপেটিকা', 
“দিনাজপুর-রাজবংশ' তাহাধ কবিহ্বেব উৎকৃষ্ট নিদর্শন । ইভা বাতী5 
তাহার রচিত আরও কয়েকখানি গ্রন্থ আছে, কিন্ত তাহা এ পমান্থু 
প্রকাশিত ভয় নাই। 

"পাগলের পাগ্লামী” বচয়িত। পূজাপাদ শ্রীযুক্ত শ্ামচন্ত্র বন্দোপাধ্যায় 
মহাশয় একজন ভাবুক এবং ভক্ত কবি। তাহার রচিত সঙ্গীতগুলি 
বাঙ্গালা-সাহিতোর বিশেষ অনঙ্কাবস্বরূপ হইয়! রহিবে। ইনি আপাততঃ 
রাজসাহী-জেলাবাসী হইলেও প্ররুতপক্ষে ইনি দিনাজপুরের লোক 
এবং আমর! ইহাকে আপনাব খলিরা গণ্য করিয়া থাকি । 

“দিনাজপুর-পত্রিকা” নামে এখানে একখানি মাসিক পত্র ছিল্প। 
কিছুদিন হইল পত্রকাথানি পরিচালনের পক্ষে বনু অন্তরায় উপস্থিত 
হওয়ায় লুপ্ত হইয়াছে। একখানি মানিক অথবা সাপ্তাহিক পত্রেব 
আবশ্তাকতা অনেকেই অনুভব করিতেছ্ছেন, কিন্তু এ পর্যাস্ত তাহার কোন 
ব্যবস্থা হয় নাই। 

স্থানীয় “ডায়মণ্ড জুবিলি' নামক রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত হরিচবণ 


ষ্ঠ অধিবেশন ৮৯ 


সেন মহাশয় বঙ্গালয়ের সহিত সংস্থষ্ট থাকিয়া বঙ্গলাহিতাকে নানারূপে 
অলগ্কত কবিতেছেন। তাহাব রচিত 'সীতাবাম”, অরুন্ধতী” এবং 'অৃষ্ট 
দৃশ্যকাবাগুলি স্থানীয় সাঠিত্যান্তয়ালনের হিসাবে উল্লেখষোগা বটে। উহা 
বাতাত ত্বাহার বচিত আবও হিনথানি নাটক আছে। স্থানাম় (জলা- 
স্কলেব প্রধান শিক্ষক শ্রীন্কু দ্বিজেন্দ প্রসাদ নিয়োগী মহাশয় নিচ্ছালয়েব 
পাঠোপযোগী গ্রন্থ বচনা কবিরা! গভর্ণমেণ্টের নিকট বিশেষ পূরস্কাব লা 
কবিয়াডেন। ভিনি দিনাজপুরের অধিবাসী না হইলেও সং্প্রতি এখানে 
উপস্তিত থাকাধ ঠাহাব নাম এস্কলে উল্লেথ কবিলাম | 

সানায় জটুনক ভূমাপিকাব। শ্সূক্ত বামপ্রাণ গুপু মভাশয় বাগ।গ)ব 
সামগ়িক-পর্রেব একজন স্তপরিচিত লেখক 1 ঠাভাব রচিত, রিয়াজ উস- 
লালাহন, চমোগল-বাজবংশ, পঠান-বাজবণ্শ, ইসণান-কাহিণা, বহমালা 
প্রচ্টাহ গ্রন্থ ঙ্গনাভিঠোব পুষ্টিনাবন কখিয়াছে এবং তাহাব প্রবঙ্গা 
সাঠি গা-পবিষদ্দেব সভাগণেব নিকট স্ুপ্বিচি5। স্থানায় সবজজ গীদ্কু 
আশ্ুর্তোন মিদ মহাশয়েব বচিত “জেঠা মহাশয় এব “আনন্দমহা' শিশ 
ভানপুর্ণ গ্রন্থ । 

“দিনাজজপুবে সাহি তানচ্চ।ব গ্রাসঙ্গে দিনাজপবে শিক্ষাণ অবস্থার কিং 
উল্লেখ করিছে চাই। দিনাজপুব *জলার বিস্ুতি ৪০০০ পর্গ মাইল এবং 
লোকসংখা! মোটামুটি প্রায় ১৭ লক্ষ । হা ভইতেই বুঝিতে পারিবেন 
যে, স্থানের বিশ্বতি অন্গসাবে লোকসংখাখ পবিমাণ অনাস্থ কম। উভার 
মধো হিন্দু ৮ লক্ষ ৫৯ ভাজাব এবং মুসলমান ৪ লক্ষ ২৮ হাঁজার এবং নাকী 
অন্যান্ত জ্ঞাতি। এ বংসব দিনাজপুব £জলার শিক্ষা-সম্বন্ধে মে মন্যব্য 
প্রকাশিত হইয়াছে, ভাভ। হইতে জানা যায় মে, যে সকল ছাত্র এক জেলাতে 
শিক্ষালাভ করিতেছে হাহাদিগের সংখা! মোট ১৭ হাজার । উহার নধ্যে 
বালক ৩২ হাজার ৪ শত এবং বালিকা সাড়ে চারি হাজার। র্থাৎ 


৯৩ উত্তরবক্ষ'সাহিত্য-সম্মিলন 


বিগ্ভালয়ে পাঠ করিবার উপযুক্ত বয়স্ক মোট লোকসংখ্যার হিসাবে শতকরা 
২৪জন বালক এবং ৩ জন বালিকা! বিগ্াশিক্ষী করিতেছে । গড়ে 4টি 
গ্রামের মধ্যে এবং ৩ বর্গমাইল মর্ধে একটি করিয়া বিগ্ভালয় আছে; 
স্বতরাং এখানে শিক্ষার অবস্থ। অতি শোচনীয় । তবে সৌভাগ্যের বিষয় 
এ যে, পূর্বে ধাহার! সন্তানগণের শিক্ষা-বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন 
তাহ।রা তাহাদিগের সন্তানাদির শিক্ষার জন্ত বিশেষ সচেষ্ট হইয়াছেন। 
গভণমেণ্ট স্কুল-কলেজ গ্রভ়ৃতি গ্কাপন করিনা আমাদিগের উচ্চ শিক্ষার 
বন্দোবস্ত করিয়াছেন। নিয়-শক্ষার ভার শিঙ্ষণবিভাগের ডাইরেক্টব 
মহোদয়ের হস্তেই সম্পূণভাবে মাছে একথা বলা মাইতে পাবে। কিন্তু 
যাহারা বালকগণের বিগ্ভাশিক্ষা সম্থন্ধে চিন্তা কবেন, তাহারা সকলেই এ 
কথা বেশ বুঝিতে পারেন যে, আমািগেব নিয়-শ্রেণার এবং উচ্চ-শ্রেণার 
বিছালয়গুলিঠে যে শিক্ষা আমাধিগেব বালকগণ প্রাপ্ত হইতেছে কেবল 
তাঠারই উপব নিভর করিলে আমাদিগে প্ররুতপক্ষে শিক্ষালাভ হইতে 
পুর না। আমাদিগের ধন্ম, আমাদিগেৰ সমাজ, আমাদিথেব ভাষা, 
আমারদিগের আচার-ব্যব্গাৰ, মামাদিগেব অভাব এবং হাহা পূরণের 
উপায় প্রভৃতি অবশ্থজ্ঞাতবা বিষয়-সম্থন্ধে আমর! কোনই উপদেশ প্রা 
হওয়ার স্থুবিধা পাই না। এক কথায় বলিতে গেলেন আমাদিগের শিক্ষা 
আমাদিগকে স্বদেশের নহিত পরিচিত ভইবার স্থবিধা দেয় না। এজন্য 
বি্ঠালয়ের নিম্নশ্রেণীতে পাঠোপযোগী গ্রন্থ। দির অভাব সম্পূণরূপে দায়ী না 
হইলেও প্রধানতঃ দায়ী, ইহা অস্বীকার কারবার উপায় নাই। সানিত্য- 
পাঁধষদের একটি প্রধান কাধ্য হওয়া উচিত, আমাদিগেব দেশের শিক্ষাকে 
প্রকৃত পথে পরিচালিত করা । আমাদিগের বাশক-বালিকা এবং যুবক- 
যুবতীগণের যে সকল অবশ্তজ্ঞাতব্য বিষয় আছে তৎসম্বন্ধে সরল ভাবায় 
গ্রস্থাদি রচিত হওয়। নিতান্ত প্রয়োজন। সাহিত্য-পরিয়ৎ এ বিষয়ে নিল্চেষ্ট 


যষ্ত অধিবেশন ৯১, 


নহেন। সাহিত্য-পরিষদের এই চেষ্টা ফলবতী হইলে শিক্ষার প্রত 
সংস্কারের উপায় হইবে। উত্তর-বঙ্গ সাহিত্য-পরিষং আবার উত্তর-বঙ্গের 
ভিন্ন ভিন্ন স্থানের উপযোগিতা এবং প্রয়োজনান্থসারে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর 
গরন্থাদি রচনার বন্দোবস্ত করিবেন। দিনাজপুর কৃষিপ্রধান স্থান, 
এখানকার বালক এবং যুবকগণের শিক্ষাব ন্ন্ট এ স্তানের উপযোগী 
শশ্যাদির উন্নতি এবং এ স্থানে যে সকল উত্তম ফলাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে 
তাহার উন্নতিবিষয়ক গ্রন্থাদি প্রস্তত হইলে সাধাবণের শিক্ষাৰ বিশেষ 
সাভাঘা হইতে রারে। এজন্ত সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে ব্যক্তি 
নির্বাচন করিয়া তাহাদিগের দ্বারা এসকল বিষয়ে পাঠা-পুস্তক কবিবার 
আয়োজন করিতে হইবে। এস্থানে গো জাতির, কুমশই অবনতি 
হইতেছে । সম্প্রতি স্থানীয় লোকদিগের এ বিষয়ে চিত্ত আকরুঈ হইয়াছে, 
কিন্ধ গো-জাতার উন্নতি কিসে হইতে পাবে তৎসম্বপ্ধে জ্ঞাতণা বিষয়গুলি 
সম্গিবিষ্ হইয়। গ্রন্থাদি রচিত হওয়া উচিত। 

দিনাজপুরের লোকসংখা। পৃর্ব্বেই বলিয়াছি প্রায় ১৭ পক্ষ । দিনাজ- 
পুর্সের প্রকৃত অধিবাসিগণকে প্রধানত; ছঠ ভাগে শিভন্তু কর। যাইছে 
পাখে-- মুসলমান এবং হিন্দু। হিন্দুখ নধে ত্রাহ্মণাদি উচ্চ বর্ণের সংখা 
আঁতি কম। মুসলনান এবং পলি অথবা ভঙ্গ-ক্ষত্রিয় এই ই জাতিই 
দিনাজপুরের প্রধান অধিবাসী । এ ন্তানের লোক প্রধ।নতঃ কৃষিজাণা । 
বাধসা-বাণিজ্া স্থানায় লোকেব হস্তে অতি আপ্প পবিমাণেই মাছে; এত 
অন্ন, ষে, নাই বলিলেও অস্াক্তি হয় না। 

দিনাজপুরকে বুঝিতে হইলে এই ই জাতিকে ৭.5 হইনে । কোন 
গ্কানের ঢই চারিজন উচ্চ শ্রেণীর ব্যক্তির সহিত পরিচর হইলে সে স্কানটিকে 
প্রকৃতপক্ষে বুঝা হইল না। ক্ষাতীয় উন্নতির মূলক লক্ষপতির প্রাসাদে 
খুভিতে গেলে পন হইবে দাত । যাহারা হর্যোদয় হইতে আরম্ত 


৯২ উত্তরবঙ্গ-সাহিতা সম্মিলন 


কিয় কর্যযান্ত্াল পধ্যন্ত এক মুঠা পেটের ভাতের জন্য মাথার ঘাম 
পারে ফেলিয়া দেশেব শন্নসংস্থানের উপায় করিতেছে, তাহাদিগেরই 
ভগ্ন কু্টীরে আমাদিগকে দেশের প্রকৃত অবস্তা জানিবার জন্ট যাইতে 
হ্টাবে। এ দরিদ্র কুটারবাসী কৃষকই জাতীয় জীবনের প্রাণ। ধানে 
আমাদিগের উন্নতি এবং অবনতির মাপ-কাঠি রহিয়াছে এ দরিদ্রের 
সখ এবং দুঃখ, বিপদ এনং সম্পদ, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য, অভান এবং 
অভিযোগেখ প্রতি শান।দিগকে মনোযোগী ভইতে হইবে । বীচাবা 
চিন্তাশাল ভ্রাহাদিগেব চিন্তা 'এই রুমককুলের নস্তার প্রতি নিয়োগ 
কাববেন : যাহাবা কর্মী াভাদিগের কম্ম ইভাদিগেরই উন্নতিব জন্য 
পরিচালিত করিবেন; নাভাবা তস্কদর্শী তীগদিগেব তত্বজ্ঞীন চাষাব 
জ্ঞানরদিণ জন্য উৎসগ কবিবেন, ধীঙ্গাবা কৰি তাভাদিগের গাথায় 
এই অন্নঃান পঙ্গসন্থানেব ছঃখ-কাহিনী গাঠিরা বঙ্গবাসীকে তাহাব গ্রকত 
কর্ঠবোব পথ দেখাইয়া দিবেন | সাহিনা-পবিষৎ সমগ্র শিক্ষিত সমাজের 
পধিমং; হতবাং সাহিা-পবিষং, এই সদাজের নিয়স্থরে অবস্থিত, 
নানারূণে লাঞ্চিত এবং উৎপীড়িত ভাতিসকলেব জন্য, প্রকৃত সাঠিতা 
রচন[র পাবস্া কবিবেন। নঙবা সাভিভা-পবিষদের একটা খুব বড় কাজ 
অসম্পূর্ণ থাকিবে। 

দিনাজপুরেব নততমান অবস্কাব সহিত অতীতের তুলনা কবিলে বিশ্ববা- 
স্বিত হইতে হয়। যাহাখা প্রত্বতন্জবিং এবং প্রতিহীমিক তীহাদিগের 
পক্ষে দিনাজপুব একটি মহাতীর্থ। অতীত যুগে কত প্রাচীন শ্মতি 
“পূন্বাব" এবং "আত্রেযীর” জলপ্রবাহ আজিও বহিয়া লইয়া! যাইতেছে । 
কত অসংখা ভগ্ন এবং অতঙ্ন প্রান্তর এবং ইষ্টকরাশি, কত অসংখ্য পরিখা, 
গড় এবং দীঘি, কত প্রাচীন কালের মন্দির এবং মসজেদ হিন্দ- 
মুদলদানের অতীত গৌরবকাহিনী আজিও প্রর্ত দর্শকের প্রাণে জাগাইয়া 


ষষ্ঠ অধিনেশব ৯৩ 


দিতেছে তাহা বলিয়া শেষ করিতে পারা যায় না। আমি এই ক্ষুদ্র 
প্রবন্ধে দিনাজপুরের প্রাচীন কীত্তিদকলের আলোচনার চেষ্টা করিব না। 
কেননা ইহা আমার পক্ষে একেবারেই অনধিকী বচচ্চ। হইবে । দিনাজ- 
পুরের গৌরর স্বদেশবংসল বিছ্োংসাহী জনসাধারণের পরম স্ুহ্বং 
শ্রীধুক্ত মহারাজ। গিরিজানাগ বায় খাহাছুব, যিনি আাপনাধিগকে আজি 
এষ্ট শুভ সন্মিলনের জন্য দিনাভপুবে আহখান কাঝয়াছেশ, হান তাহার 
মাঁভভাবণে দিনাজপুরের প্রাচানডেখ উল্লেথ কাধযাছেন! মভাবাজা 
বাহাঞ্চব আপনারিগকে বাজধানাতে আহ্বান কাপিবেন। সেখানে 
দিনাজপুরের প্রাচান কীঠিধ “যে সকল নিদশন আপনারা দেখিতে 
পারবেন, সেগুলি যেকোন পন্য দেশের আঁধবাসীনে, অতাত যুগেখ 
গত শ্রদ্ধারৃভ্ত না করিয়াই পারে না। মহারাড। বাঠাছব সযং বিশেষ 
[চষ্টী করিয়া থেসকল প্রাচান কান্িচিহ্ সংগ্রভ কারতেছেন ত1$। প্রতথতন্ব 
বিল্গণেব বিশেব গ্রীতিবদ্ধন করিবে ভাহাতে সনদে নাই। 
পৌরাণিক ঘুগেব সমগ্প হহতে দিনাজপুর একটি 'প্রসিঘ্ধ গান ছিল। 
ঠা কিছু কিছু পরিচয় এচনিত কিধদগ্বা, গ্কাপ এবং নদাগুলিব 
নাম হুহতে অন্মান কব বাত পারে। এঠ নগবের এহ প্রাস্তদেশ 
দিয়। ছুটি আতা প্রবাহিত । একটি পুন বা সপরটি গভে শ্বরা। 
প্রন্তবা বা পুর্ণভনা এবং গভিশ্বরার কোন 'পাঁবাণিক শিববণ যদিও 
প্রত করা যায় লা, শথাদি এসকল শ্োঠম্ হাব নামকরণ যে-সময়ে 
হ্টলাছিল, তৎকালে এস্থানেব সভ্যতা এবং সাঠহা[্টরাগেব কিঞ্চিৎ 
আভাব এঠ নামকরণ ভহভতেহ পাওয়া যার । এন নগব হহতে ১২ মাইল 
উত্তরে এক্ষণে যেখানে ৬কান্থজাউর সুপ্রসিদ্ধ মন্দির অনস্থিত, সেই 
স্থানটিতে বিরাট রাজার উত্তর গো-গুহ ছিল বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। 
কাস্তনগরে চতুষপান্ববস্তী মৃত্প্রাচীরশ্রেণার কোন সন্তোষজনক এঁতিহাসিক 


৯৪ উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সশ্মিলন 


বা কিন্বদন্্ীমুলক নিবরণ পাওয়া বায় ন|। ইহা কোন বৃহৎ রাজ-অট্টালিকার 
প্রাচীর বলিয়া অনুমিত হয়। গঙ্গারামপুর থানাব অন্তর্গত বাণগড়ের 
পৌরাণিকত্ব আছে কিনা শা প্রত্বতব্বান্তসন্ধানকারা পাগুতগণ আলোচনা 
করিবেন, তবে করদছতে গ্রীরুঞ্ণ বাণের সি যুদ্ধ কবিয়াছিলেন এ প্রবাদ 
প্রচলিত আছে। পার্বতীপুর থানার শন্র্গত ভাবড়া গ্রামে বিরাটপাটে 
রাজা বিরাট ভাব সৈন্তসামন্ত রক্ষা করিতেন, হৎসম্বন্ধে প্রচলিত 
প্রবাদ এনং ভগ্রন্তপগুলি একমাত্র প্রমাণ। নিবাটপাটেখ উত্তবে 
কীচক-ঢঙ্গেব ভগ্রাবশেষ আজপর্যান্তও নিবাঁজমান বহিরাছে। নবাবগর্ভ 
থানার অন্তর্গত সীচাবু গড নামক স্থানে সাতাদেবা ভালাব নির্বাসনকালে 
নাস করিয়াছিলেন এণ* এই প্রণীদেৰ পোষকায় কধতোয়াহাবে 
বাক্ীকিমনির মাশম এবং হপ্পণথাট বাশীকিমনির গান এবং তর্পাণেক 
ঘাট ইতি ছিপ ণলিয়া! কিন্বদস্তী প্রচলিত মাছে । ইহা বাতীহ বালুরঘাট 
মহকুমার মন্যগত থাটনগর-বাসপাঁড়াৰ শগাবশেষ এবং আগবা-দ নেব 
হোঁরা রাজার বীড়ীৰ ওগ্স্তপ কমকালের উীশ্বযোর পবিচর দিতেছে 
কে বলিতে পাবে? দিনাজপ্ব (্রলাৰ প্রীগ্রামগ্ডালব নামেব প্রতি 
দৃষ্টি কবিলেও গনিত পাট যে, নামগ্ুপি গ্ার়ই দ্নেদেনীৰ নাম-সরুক্ত 
এবং সম্পর্ণ সংস্কতমণক। ইহা হই59 এ স্তানের প্রাসনকালেব 
সাইতা-সম্পদে পবিচম পাওয়া যায়। পীবাণিক মুগেব পর হিন্দু 
রাজত্বের এবং মুসলমান-রাঁজত্বের সমর দ্নাজপুবের সমৃদ্ধির পরিচয় 
পাঁওয়৷ যায়। দিন|জপুধের ভিন্ন তিনন স্থানে মে সকল অসংখা প্রস্তরসূর্তি 
পাওয়! যাইতেছে, তাহা হইতে হিন্দুরাজগণের এবং বৌদ্ধবাজগণের রাজত্ব- 
কালে দিনাজপুর একটি প্রসিদ্ধ স্থান ছিল বলিয়াই অনুমিত হয়। তৎপর 
স্বদেশবংসল আদর্শ-তুদাধিকা রী শ্রীযুক্ত কুমার শরংকুমার রায় এবং উত্তর- 
বঙ্গের উজ্জল রদ্ধ সাহিত্য-রধী প্রসিদ্ধ খীতিহাসিক এবং প্রদ্বতত্ববিৎ 
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শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রের প্রমূখ কর্মিগণের অক্রান্ত পরিশ্রমে এবং 
যন্ত্রে রামপুর-বোয়ালিয়াতে উত্তর-বঙ্গের পুরাকীর্তির ঘে সন্কলন হইয়াছে, 
তাহা দর্শন করিলে বিম্মিত হইতে হয় এবং এই সকল অসংখা মূর্তি এবং 
অন্তান্ বস্তুর ভিতবে যে অতীত কালের ইতিবুন্ত সন্নিহিত আছে তাহা 
কতকালে উদ্ধাব হষ্টবে কে বলিতে পাবে ? কুমাব শ্রীমূক্ত শবকুমার এবং 
শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বঙ্গসাহিতোব থে সকল অমূলা উপাদান সংগ্রহ এবং 
নাহার বিববণ সঙ্কলনেব বাবস্থা কবিয়াছেন শঙ্ছন্ত সাঠিতা-পরিষৎ ঠা 
দিগের নিকট চিবকাল খণী বহিবে এবং ইহাদিগের দীর্ঘ জীবন এবং অক্ষম 
ঘশেব জন্য ভগবং-সমী্ে প্রাথনা করিবে । দিনাজপুরে পুবাতস্ব উদ্ধাৰ 
ভন্ বরেন্দ্র-অন্তসন্ধান-সমিতি বিশেষ চেষ্টা কবিঙেছেন।  দিনাজপুরবাসী 
যিনি বতদুব পাবেন এই সমিঠিব কাঁর্যো সহ্ভারঠা কবিলে সমিঠিব বিশেষ 
উপকার »ইতে পারে | ইতিভাসিকেব নিকট যে সকল প্রান বিশেষ 
প্রসিদ্ধ তাহাবঈ মধো কম়েকপ্টব এইস্কানে উল্লেধ করিব মাত্র। গঙ্গা 
রামপুব থানার শস্তর্গঠ বাঁণগড়েব উল্লেখ পুরোই করিয়াছি । মোল্লা 
জীতাউদ্দিন সাভাব মসছজেদ এ+* দবগা, ধল দাধি, কাল দাখি, বখঠিয়াব 
থিলিজিব সেনানিবাস এব গোবগ্ান, মহাপাপ দাখি, নাড়াথাটের 
নিকটবন্থী বাদগাল-স্তষ্ত না ভীমের পান্টি, পিৰ বচরাদিনের মসছেদ এন 
গোরস্থান, ধাবধ দাঘি, আগবা গুল প্রশ্ৃতি বড পরিছিভ এবং অপবি- 
চিন স্কান হিন্দু, বৌদ্ এব* মুসলনান-রাজগণেব কা্ি অগ্গাবধি ঘোষিত 
করিতেছে । 

দিনাভপুবেব নর্ভমান বাজন*শের সহিত দিনাছজপুবের ধতিহসিক 
বিবরণ বিশেষরূপে সংস্গ্ট | মুসলমান-রাজহ্বেব সময় এই রাক্তবংশে 
অভ্যুদয় হয়। মুসলমান-রাজহকালে হার! রাঙ্গাশাসন এবং বিচারাদি 
কার্য স্বাধীন নরপতিগণের স্যার করিতেন। দিনাজপুরের ভিন্ন ভিন্ন 
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স্থানে ধহাদিগের নির্মিত মন্দিরাদি এবং ইহাদিগেরই খনিত দীর্থিকাদি 
আভিও এই বংশের ধন্মপ্রাণতা এবং লোকহিতৈষণার পরিচয় দিতেছে । 
এট বংশের সুপ্রসিদ্ধ বিএহ ৬কাস্তজিউ দেবের মন্দিরটি বাঙ্গালাদেশে 
একটি অতুলনার কীর্তি এবং এই বংশের দেবসেবার আন্তরিকতার পরিচয়- 
স্বর্ণাপ আজিও দণ্ডারমান রভিয়াছে। ইহা ছাড়া গোবিন্দনগর) প্রাণ- 
নগব, গোপালগঞ্জ, 'আনন্দ-লাগধ, নাতা-সাগর, শুক-সাগর, রান-সাগব, 
প্রতি এঠ বংশের পহু কীর্তি দশকগ্ণকে আজিও চমতকৃত করিতেছে 
এ£ সাহিভা-দম্সিলনের অভ্যর্থন-সাঁমিতির সভাপতির আসন ধিনি অলঙ্ত 
কবিয়াছেন এণং ধাভার অকছিন সাভি গানুবাগের ফলম্বপূপ এই লাহিহা- 
সম্মিলন, নি পঙ্গ-নাঠিতোব নানা উপাদান সংগ্রহের ভন্য বেগ চেষ্ঠ। 
এবঃ যন্ত্র কবিছেছেন 5[হ। অঠাব এশৎমাত | সমবেত প্রতি নধিগণের জন্থ। 
ধিনাভপুর প1গবংশের প্রধান কীতি কান্তনগর্রের মন্দির পশনের বাবা 
কাবয়া ইনি আনাদগকে চির কত হাপাশে আবদ্ধ করিয়ছেন। ধা; 
দিগেব গতি কমলাব কপ ছাছে তাতাবা যাঁদ সাহি হা-পবিধদেৰ কাষো 
এহভাবে স্বয়ণ মো গপান কাবিন) হাতা ভহালে সাহিভা-পধিষদের কাগা 
জনক পার্িম|ণে মহজ তই হনে | 
দাঁত তা পরিষহ (8 মহৎ ক।য়। ভশ্তক্ষেপ করিমাছেন ভাহ। সাধন 
করিতে হলে অথেব জারোসন। কান এব অশ্রয়োজন-অন্ুসাবে ভিন্ন 
ভি শ্রেণাব এন্থনকল। খচনাধ বাধাটি আঁঠশয় বার-পাধা। আজি 
দনাজপুরাধিপতি মহারাভ। বাহাদুরের উৎসাহ এন লঙ্গিলনের কাধো বিশেষ 
সহফত। করতেছে দেখিয়। প্রাণে আশ; হয় “য, এমন দিন আসিয়াছে যে 
অথে'র অভাবে যাহা প্রকৃত জাতীয় উন্নতির পক্ষে ভিতকর এরূপ কোন 
কাধা বন্ধ থাকিতে পারে না। এ সম্বন্ধে দিনাজপুরের মাড়োরারী- 
বারসায়িগণ আমাদিগকে যেভাবে উৎসাহিত করিয়াছেন তাহাতে দেশের 
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পক্ষে অশেষ মঙ্গল হুচিত করিতেছে। স্থদূরস্থিত মাড়োয়ার হইতে আগ- 
মন করিয়। ইহার! বঙ্গদেশকে আপনার করিয়া লইয়াছেন। বাঙ্গালীর 
স্থখ-ছুংখ, বাঙ্গালীর আশা-ভরস৷, বাঙ্গালীর উন্নতি এবং অবনতির সহিত 
ইহাদিগেরও সুথ-ছুঃখ, আশা-ভরসা, উন্নতি এবং অবনতি বিশেষভাবে 
সন্বদ্ধ। এ সঠা ইহাব! উপলব্ধি কবিয়াছেন, ইহা আত সুখের বিষয় । 
আমাদিগের মাড়োয়ারি-ত্রাতগণেব সম্বন্ধে কেহ কেই বলেন যে, অর্থ 
বাভীত অন্ত কোন বিষয়ের জঙ্য ইহাবা বড় বান্ত হন না। কিন্তু আজি 
এই সম্মিলনেব জন্য এই সাহিতাসেবা-প্রাঙ্গণে তাহার যেরূপ অকৃত্রিম 
শদ্ধার সহিহ যোগদান কবিয়াছেন তাহাতেই মনে হয় ইহারা চিরকাল 
লক্ষ্মীর বধপূত্র হইলেও সবস্বহীর কপালাভের জন্য প্রকৃতই উৎসুক হইয়া- 
ছেন। ইচা দেশে মঙ্গলের কথা । ইহা এহ ক্ষুদ্র সন্মিলনের ও একটি 
(গীবরের মঠি উল্লেখ করিবাব বিধয়ু। 

পিনাপুধ-সম্বন্ধে একটি অবগ্য-উল্লেখযোগা বিষয়ের কথা বলিতে 
এখনও বাঁক মাছে। সেটি আমাদের ভাবা। রঙ্গপুব দিনাজপুর 
অনেকের নিকট “বাহের দেশ” এবং “হুর” দেশ বলিয়া পরিচিত 
দিন্শজপুর বার্লা দেশের কোন দিকে অবপ্থিত এবং আসামেব নিকটবস্থা 
কোন পব্বন শ্রেণাব মধ্যে এই অদ্ভুত স্তানটি থাকিহে পারে এরপ জ্ঞান 
কোন কোন প্রদেশের তথাকধিত শিক্ষিত সমাজেব মধো কিছুদিন পুর্ববেও 
ছিল, এপ্প কাহিনী আমরাও গুনিয়াছি । সেবাহা হউক, এক্গণে বোধ 
হয় একথা! 'মবিসংবাদিতরূপে নল1 যায় যে, আজ নঙ্গদেশের যাহার। 
কোন দন্গান বাখেন ঠাহাদিগের মধ্যে এরূপ হান্তেদাপক জ্ঞানের পরি- 
চয় পাল ঘাগ না। 

“ন”সপূরের ভাষার সম্বন্ধে মোটামুটি একথা বল! যাইতে পারে 
যে, এ এগ্সপুর এবং পুণিয়ার ভাষার একটি সংমিশ্রণ। দিনাজপুর 

শী 
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বঙ্গদেশীন্র্গত হইলেও বিহীর-প্রদেশের সহিত বিশেষভাবে সংস্্ট এবং 
দিনাজপুরের পশ্চিমাঞ্চলের ভাষা ভাঙ্গা খোষ্টাই ভাষ৷ বটে। ইহার যথেষ্ট 
কারণ আছে। এক্ষণে যেখানে বারসই রেলষ্টেসন হইয়াছে, সেখান 
হতে পশ্চিমাঞ্চলটি পূর্বে বিহারান্তগ্তই ছিল। তাহাতেই আমর 
দেখিন্তে পাই, এ দেশের অনেক হিন্দু-পরিবার মিতাক্ষরা' আইন-শাসিত 
এবং পূর্ণিয়া-অঞ্চপের আচারবিশিষ্ট । আবার পূর্বাঞ্চলের ভাষার 
সহিত বঙ্গপুরের ভাখাঁব অতি অন্পই পার্থক্য আছে। রঙ্পুরের প্রচলিত 
ভীষার সহিত গ্রস্থাদির পরিচন্ন মাঝে মাঝে পাঁওয়। যায়; কিন্তু দিশীজ- 
পুরেব ভাষায় লিখিত কোন গ্রন্তাদির সহিত মামাধিগের এ পর্যাস্ত 
কোনরূপ পরিচর হু নাই। দিনাজপুরের ভাষা নিয়শ্রেণীর অধিবাসী- 
গণের মধোউ প্রটলিত। ধাহার। শিক্ষাপ্রাপ্ন হইয়াছেন, তাহাদিগের 
মধো আমর! এ ভাবার কোনষ্ট পরিচয় পাই না। 

দিনাদপৃবদাসী মি সাঙিভিকগণের 'এই সম্মিলনে আননের সহিত 
যোগদান করিয়াছে । থিগ্ঠ|ণয়েব ছাত্র হইতে আন্ত কর্িরা নানা বিষয়- 
কর্মে লিপু বৃদ্ধ পণান্ত সকলেই এক নবীন উৎসাহেব সহিত সাহিত্যিক- 
গণেব অচার্থনাৰ জন অক্লান্ত পরিশ্রম কখিতেছেন। ভগবত .সঙ্মাপে 
প্রার্থনা কবি, আমাদিগের এঠ উদ্নম সকলন। লাভ করুক, আমাদিগের 
এই চেষ্টা সাঁতিতাপবিষদেব মহথদেগ্য সাধনের সহায়তা করুক। বিদ্ঞায় 
এবং সৌজনে, বাজসন্মীনে এবং জননাধাবণের পরিচালনে, শ্বদেশ- 
প্ীতিতে এবং চরিত্রমাধুর্সো যিনি উত্তব বঙ্গকে এবং সমগ্র বঙ্গদেশকে 
ভূষিত করিয়াছেন, সেই সৌমামৃত্তি মাস্টতোষ 'আজ এই সন্মিলনকে 
পরিচালিত কবিতেছেন। দিনাজপুরবাসী তাহীর নায়কত্বে এই সন্মিলনে 
উপস্থিত নান| স্থানের প্রসিদ্ধ সাহিত্যিকগণের নিকট বহু জ্ঞানলাভ 
করিবার আশায় উদ্গ্রীব হইয়! রহিয়াছে। ভগবতী ভারতী দিনাজপুর- 
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বাসীর এট দীর্ঘকাল পোষিহ আশাকে ফলবন্ী করুন, আমাদিগের এই 
সম্মিলন ভিন্ন ভিন স্থানের সাহিত্যিকণর্গেব মধো প্রীতির বন্ধন দৃঢ়তর 
কবিরা মাভাষাব সাধনাবূ্প একই মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়! তাহাদিগের 
সমুদয় চেষ্টা টাাদ্িগের সর্ব প্রকারেব সাডিহ্যোদ্ম জাতীয় উন্নতির পথে 

লইয! বাউক, ইহাই ভগবখসমীপে আমাদিগের আস্তবিক প্রার্থনা । 
দৃক শক্ষরকুমাৰ নৈদধেয বি, এল্‌ মহাশয় বলিলেন_দিনাজপুর 
অভার্থন। ননিঠিব সম্পাদক নহাশর যে, মভিভাষণ পাঠ কবিয়াছেন তাহাতে 
এঁক আঅংণে বলিনীছেন দে, ধিনাজপুবেধ পুধাতফ-উদ্ধার আন্ত পরেছে অমু 
সন্ধান স্নিঠি বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন বঙ্গদেশেব ইতিহাস সঙ্ধলন 
কবাই ই দ্মিহের প্রধান কার্ধা। সুসমাচাৰ এই যে, কেন্বিজ বিশ্ব 
বির হষ্টতে ১১ খণ্ডে াবছেন ইতিহাস সন্কপিহ হউবে। এই 
| মন্দাভঙ্গুন্ব করিতে যত অর্থের প্রয়োগন হহবে হাহা বনাম, 
ধন্য প্ারদীক বরিক টাটাব সুধোগা পুল পন কবিবেন। এই দ্বাদশ 
ন ই খণ্ড দিখিত হইবে । আমাদের গ্ঠায় 


অক্ষমর্িগ্ উবে উত্ত খণ্ডদ্রয়েব বচনাব ভাব আর্পিত হইয়াছে । 


চে 
রি 
জি 
্ 
হে 
খ্ঘ 
০ 


খণ্ মধো বঙ্গের তিতা 


এই স্ুদন।ঢাব আবে মদন্তগণ আনন প্রকাশ কৰিলেন। ঘি আর্থনা-সমিতিব 
সম্পাদকের মশ্কুবা শ্রণাণ। আপ্যাপণ। নি যুনাগ নবকার মহাশয় 
বলিছেন -একটা নাতে কখন জানের পিদাষা মিছে পাবে না। মত 
নেথা দন্মিলন হইবে হত ছ্ঞানবুদ্ধিব ও. প্রচারের শ্রযোগ ভহবে। 
প্রধধান5; দুটি কাবণে নানা সূন্মিলনের গ্রযোচন হহয়াছে। 6১) 
প্রারেশিক বিশেষত বক্ষ কবিরা চণিঠে হইবে ১০) গ্রানার লোকদিগকে 
কাঁভেব অবনব দিলে আনেক কাছেব লোক পার হষ্ঠবে, কর্মের অবসর 
দিলে কন্দী প্রন্থত হইবে। 


' সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে বিগত গৌহাটা-সশ্িলনে গঠিত 


১০৩ উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলণ 


কামরূপ-অন্ুসন্ধান-সমিতির প্রথম বর্ষের নিয়লিখিত কার্য্-বিবরণ এ 
সমিতির সদস্য শ্রীযুক্ত গোপালকৃষ্ণ দে মহাশয় পাঠ করিলেন। 


কামরূপ-অনুসন্ধান-সমিতির প্রথম বাধষিক 
কার্ধ্য-বিবরণী | 


১-_মহাপীঠ নীলাচলে উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সন্মিলনের ৫ম অধিবেশনে 
কোচবিহারের আন্ততর জমিদার ও রাঁজমন্ত্রণা-সভাব সদস্ত মৌলুবি 
আমানতউল্লা আহম্মদ চৌধুবা সাহেবের প্রস্তাবে এবং বঙ্গপুরের স্ুপ্রসিদ্ধ 
জমিদার রায় বাহাণুর শ্রীঘুক্ত মৃত্যুঞ্জয় ্ায়চৌধুরী মহাশয়ের সমর্থনে 
সর্বসম্মতিক্রমে নিয়লিখিত প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। 

"এই সশ্মিলন, অভার্থনা-সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত কালীচরণ সেন 
মহাশয়কে অন্ুবোধ করিতেছেন যে, তিনি নিয়লিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া 
“কামরূপ-অনুসন্ধান-সমিতি” নামে একটি সমিতি গঠন করিবেন এবং 
তন্দারা৷ এতদঞ্চলের 'াচীন পুথ, প্রত্বত্ব ও মানব-তত্ব সংগ্রহ এবং বিবিধ 
জাতির ইতিহাস প্রভৃতি সঙ্কলন ও এ সকল বিষয়ের বিবরণ বাঙ্গালা, ও 
অসমীয়। ভাষায় লিখিবার ব্যবস্থা করিবেন। কাধ্য কতদূর অগ্রসর হইল 
তাহা এক বংসব পরে সম্মিলনের আগামী অধিবেশনে উপস্থাপিত 
করিবেন। তিনিই এই সমিতির উদে্ সাধনার্থ সংগৃহীত অর্থের হ্টাস- 
রক্ষক নিযুক্ত হইলেন ।” 

সমিতির সদস্যদিগের নাম :-- 

শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় ধীরেশ্বরাচার্ধা কবিরদ্ব 
« আননচন্ত্র বেদাস্তবাগীশ কবিবিশারদ 
» পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিস্তাবিনোদ এম এ 
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শ্রীযুক্ত শিবনাথ স্তৃতিতীর্থ 
« তারানাথ কাব্যবিনোদ 
» প্রতাপচন্ত্র গোস্বামী 
* গোবিন্দচন্ত্র শর্মা 
* উত্তমচন্ত্র বড়,যা 
* রজনীকুমার দাস 
« ন্ুরেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় 
»* উমেশচন্দ্র দে 
এ গোপালকষ দে 
ই্াতে আবশ্তকমত সময় সময় 'মন্য নামও যুক্ত হইতে পারিবে। 
২।-_এই প্রস্তাব কার্যে পরিণত করিবাব জন্য সাধাবণ্যে বিজ্ঞাপন 
দ্বারা ১৩১৯ সালে ২২ বৈশাখ রশিবার অপবাহু 
৩০ ঘটিকার সময় সোণারাম-স্ুলগৃহে গৌহটিস্থ 
অসমীয়। ও বাঙ্গালী অনেক ভদ্রলোকের সমবায় হইগ়াছিল। শ্রনুক্ষ বাবু 
কালাচরণ সেন বিএ নিএল্‌ মহাশয় সর্বসম্মতিক্রমে সভাপতিব আসন 
গ্রহ করেন। 
প্রথমতঃ শ্রীধুক্ত গোপালকষ্ণ দে এই সমিতির নামকরণ ও দেখ 
একটি নাতিদীর্ঘ বক্ুৃতায় বিশদভাবে ব্যক্ত করেন। তাহার বক্কবোর 
সংক্ষিসার এই £-_ 
শকামনূপ” এই নাদের সহিত কত গৌরবমণ্ডিত ইতিবৃত্ত এবং 
মহিমময়ী কীর্তিকাহিনী জড়িত রহিয়াছে; যাহার 
স্মরণ এবং কীর্তনে ভারতব্ষীয়দিগের প্রাণে অভুত- 
পূর্ব আনন্দের সঞ্চার হয়। এহেন পুণ্যনুমির তথ্যান্সম্ধান জন্ত 
মহাপীঠ নীলাঁচলে কামরূপেশ্বরী ভগবতী কামাখ্যাদেবীর মন্দির-প্রাঙ্গণে 


প্ররস্তক অধিবেশন 


নামকরণ 


১৩২ উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য সম্মিলন 


এই সুবিশাল কর্তক্ষেত্রের কেন্ত্রস্থলে জন্মলাভ করায় এই সমিতির নাম 
*কামরূপ-অনুসন্ধান-সমিতি” রাখা হইয়াছে । 
এতদঞ্চলের অনুসন্ধীনযোগা যাবতীয় বিষয়ের তথ্যান্ুসন্ধান দার। জ্ঞান- 
ভাণ্ডার পূর্ণ করা ও ভাষার উন্নতি-সাধন এই 
2 সমিতির উদ্দেশ্ত। এই বিস্তৃত দেশের নানাবিধ 
তথ্য অবগত হইবার জন্য জ্ঞানের সাধন! দ্বারা নবশক্তি লাভ করিয়৷ 
বহুবিধ কর্মের অনুষ্ঠান করিতে হইবে । এইরূপ সাধনায় আত্মসমর্পণ 
করাই প্রকৃত স্বদেশপ্রীতি--যে কন্ী ও জ্ঞানী এই সাধনায় সিদ্ধ তিনিই 
"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গীদপি গরীয়সী” এই মহী মন্ত্র উচ্চারণের অধিকারী । 
কামরূপ-অন্নসন্ধান-সমিতি এইরূপ সাধক গ্রস্ত করিবেন এই আশা 
হৃদয়ে পরিপৌষণ করিয়া সিদ্ধপীঠে উদ্ভুত হঈলেন। পীঠাধিষ্ঠাত্রী মহা- 
শক্তির করুণা-কণাই ইহার ভরসার সম্বল।” 
তৎপর নান৷ আলোচন৷ দ্বার স্ির হয় যে, এই সমিতির কার্য্যক্ষেত্র 
কার্ধা-প্রপালী ও কর্ম প্রীচীন কামরূপের অন্তর্গত সমস্ত স্থান লইয়া হইবে। 
চাবী-নিয়োগ অতঃপর কয়েকজন নূতন সভ্য নিযুক্ত হন এবং 
সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাবে নিয়লিখিত কর্মচারী নিযুক্ত হইলেন । 
২ জন কার্য্যাধ্যক্ষ-__শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র গোস্বামী 
» কালীচরণ সেন কোষাধাক্ষ 
৩ জন সহকারী--শ্রীযুক্ত স্ুরেশচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
» লক্ষমীনাথ বড়া 
» গোপালকষ্ণ দে 
*্ন্ত্রণার্থ উহীরা আবশ্ঠকমত ২১ জনকে লইয়া মন্ত্রণা-সভ! করিবেন। 
সাধারণ সভার প্রয়োজন হইলে সমস্ত সভ্যদিগকে লইয়া তাহারা সভা 
করিবেন। 


ষষ্ঠ অধিবেশন ১০৩ 


শ্রীযুক্ত হেমচন্ত্র গোস্বামী মহাশয়ের প্রস্তাবে, শ্রীযুক্ত স্থরেশচন্ত 
বন্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সমর্থনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সর্বসম্মতিক্রমে 
গৃহীত হয়। 

(১) অন্থুসন্ধানের ফল অন্যুন তিনমাসে একবার সভায় পেশ করিতে 
হইবে। আবশ্যক মত মন্ত্রণা-সভ। বিশেষ অধিবেশন ডাকিতে পারেন। 

(২) উত্তরবঙ্গ-সাহিতা-সম্মিলনের মুখপত্রস্বরূপ রঙ্গপুর-পরিষদের 
সম্পাদক মহাশয়কে অনুরোধ করা হউক যেন অনুসন্জান-সমিতির ফল- 
স্বরূ্ প্রবন্ধাদি তিনি পরিষদ-পত্রিকার প্রকাশ করেন। 

(৩ ন্ত্রণাসভা-সমিতির সম্পূর্ণ নিয়মাবলী গঠন ও সাধারণ্যে 
প্রটারার৫থ আানেদন-পত্র প্রস্তুত করিয়া একমাস মধ্যে সাধারণ সভায় 
পেশ করিবেন। 

৩।__ইভাঁব পরে নিযমমত কোনও সভ। হয় নাই বটে? বে গমিতির 
কার্য অল্প-সন্ন যাহা হইয়াছে তাহার বিবরণ আপনাদের নিকট উপস্থিত 
করিতেছি । 

৪1__বর্তমানে কামরূপ-অন্ুসন্ধান-সমিতি সমষ্টিভাবে মন্রসগ্গান-কার্যের 
জন্য ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত শক্তিকে কেন্দ্রাড়ত করিয়! 
অধিকতর কাঁ্যকবী কবিবার সুচনা! করিলেন বটে 
রিন্ত আজ কয়েক বৎসর হইতে ব্যট্টিভাবে এই অন্নসঙ্গান-কীর্দ্য চণিতেছে। 
*কামরূপ-অনুসন্ধান-সমিতি-সংস্থষ্ট ব্যন্তিগণেব দ্বারা অনুষ্টিত অন্ুসন্ধান- 
সম্পর্কীয় কার্ধ্যাবলী সমিতির আবির্ভাবের সহায়তা এবং ইভার অনুষ্ঠেয় 
কর্মের পথ পরিষ্কার করিপ্নাছে এই নিমিন্ত সে গুলিৰ একটা মোটামুটি . 
বিবরণ এন্থলে দেওয়া বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। 

১৩১৩ সালের পৌষমাসে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত পন্মনাথ ভট্টাচার্য্য 
বিগ্ভাবিনোদ এম এ মহাশয় “পরসুরাম-কু গু” পরিভ্রমণ করিয়া ইংরাঁজীতে যে 


পূর্ববা ান 


১৩৪ উত্তরবজ্জ-সাহিত্য-্সন্মিলন 


বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন উহা! প্রথমতঃ অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত 
হয়) পরে “562/05511800 415 01 85520 এবং ০005 
0:07010 পত্রে উদ্ধত হইয়াছিল, অবশেষে পুস্তিকাকারে পুনমুদ্রিত হইয়া 
সাধারণ্যে বিতরিত হইয়াছিল। শ্রীহট্রের উকীলসরকার অনারেধল রায় 
শ্রীযুক্ত ছুলালচন্দ্র দেব বাহাদুর বি-এ বি এলকর্তৃক ইহার বিষয় গবর্ণমেণ্টের 
উচ্চপদস্থ কর্মচারিবর্গের গোচরীভূত হয়; ইহাতে কর্তৃপক্ষ পরশুরামের 
রাস্তা নিন্মাণে হাত দেন এবং এতদ্বিষয়ক সরকারী মন্তব্যের প্রথমেই সেই 
41081 0, 1981111) 0 0:5812/10 [5005 এর উল্লেখ 
হইয়াছিল। আবার বঙ্গভাষায় এ সম্বন্ধে প্রবন্ধ রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের 
৬ষ্ঠ বর্ষ পঞ্চম মাসিক অধিবেশনে ( ৪ঠ| অগ্রহায়ণ ১৩১৭ সন) পঠিত 
হইয়া পরিষদ-পত্রিকার ৫ম ভাগে ৩।৪ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। উক্ত 
সভায় প্রবন্ধালোচনা-কালে শ্রীধুক্ত সম্পাদক মহাশয় যাহা বলিয়াছিলেন 
তাহা এনস্লে উদ্ধত হইতেছে । 

"গত গৌরীপুর্;সাহিত্য-সন্মিলনে শ্রদ্ধেয় বিছ্ভাবিনোদ মহাশগ্ন সভাপতি- 
রূপে তাহার অভিডাষণে আভাস দিগ্লিছিলেন যে, সুদূর বদরিকা শ্রমের 
বিবরণ লিপিবদ্ধ কর! হইয়াছে; কিন্তু বঙ্গের পার্বতী পরশুরাম কু.ণর 
পথ-ঘাটের বিষয় আজও বঙ্গীয় সাহিত্যিকগণের আলোচনার বিষয়ীভূত 
হয় নাই। ইহা তাহাদের আসামসন্বন্ধে ওদাসীন্তের অকাট্য প্রমাণ। 
এইরূপ আভাস. দেওয়ার পর বঙ্গসাহিত্য-সমাজের কলঙ্ক মোচনার্থ তিনি 
নিজেই ( বহুশ্রম স্বীকারপূর্ববক এই ছুর্গম স্থানে গমন করিয়! যে তথ্য 

গ্রহ করেন ) তাহার আবশ্যকীয় বিবরণ লিখিতে লেখনী ধারণ করিয়া- 
ছেন। আসামের অতীত কাহিনী বঙ্গীয় সাহিত্যিকগণের আলোচনার 
গণ্তীর বাঁহিরেই যে এতকাল পড়িয়াছিল, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় 
নাই। যদিও বহু শিক্ষিত বঙ্গবামী আসামের হন্নে প্রতিপালিত হইয়া 


ষষ্ঠ অধিবেশন ১০৫ 


আসামের অঙ্কেই জীবনপাত করিয়াছেন কিন্তু ঠাহারা কেহই উল্লেখযোগ্য- 
রূপে এই বঙ্গসন্নিহিত গৌরবময় প্রদেশের তত্বান্বেষণে হস্তক্ষেপ করেন 
নাই।” ইত্যাদি 

বস্ততঃ বিগ্ভাবিনোদ মহাশয়ের পরশুরাম কুণ্ড ভ্রমণে একযাত্রায় নানা- 
বিধ ফল ফলিয়াছিল ১ম :₹__ভৌগোলিক-তথ্য কুণ্ডের সংস্থানাদি) প্রবন্ধ- 
মুখে প্রচার, ১য় বঙ্গভাষায় পরশুরাম-কুণ্ড সম্বন্ধীয় বৃত্তান্তের প্রথম প্রকাশ, 
৩য় পরশুরামযাত্রিগণের যাতায়াতের সুবিধার জন্য গবর্ণমেণ্ট হইতে পথ- 
প্রস্তুতের উপায় নির্দেশ ইত্যাদি । অতএব তিনি যে সর্ধবতোভাবে আমাদের 
ধস্তবাদাহ তৎপক্ষে আর সন্দেহের কথ কিছু আছে কি? 

৫1 এই বাত্রার ফল কেবল পরশুরামে পর্যাবসিত হয় নাই। 
বিগ্তাবিনোৌদ মহাশয় পরশুরাম হইতে ফিরিবার সময়ে পথে বিশ্বনাথ ও 
তেজপুর পরিদশন করিয়া ইংরাজীতে 1০৮৫৭ 01. 0000 10179 
1621) শার্ক প্রবন্ধ লিখিয়া আসাম প্রদেশের প্রত্বভন্ববিভাগেব পরি- 
চালক শ্রীযুক্ত কর্ণেল গ$ন বাহাদুরের নিকট প্রেরণ করেন এবং ধাহাতে 
গৌহার্টি সহরে একটি চিত্রশাল৷ (19590171 ) স্থাপিত হইয়! তাদ্ুশ 
প্রাচীন কীর্তির ম্মারক-প্রস্তরাদি তাহাতে সংবক্ষিত হয় তজ্জন্য একটি 
প্রস্তাব করেন। কর্ণেল গঠন বাহাদুর, প্রবন্ধটি এসিয়াটিক সোসাইটিতে 
এবং এ প্রস্তাব গবর্ণমেণ্টে প্রেরণ করেন। প্রবন্ধ আংশিক সোসাইটার 
পত্রিকায় মুত্রিত হর পরে 212191)01 09816011] 1২6৮16%তে সম্পূর্ণ 
প্রকাশিত হয়। পশ্চাৎ “আসাম-ভ্রমণ” নামধের বাঙ্গাল! প্রবন্ধাকারে 
তেজপুর ও বিশ্বনাথ ভ্রমণ-কাহিনী বঙ্গসাহিত্যান্থশীলনী সভায় পঠিত হইয়া 
বঙগীয়-সাহিত্য-পরিষদ পত্রিকায় মুদ্রিত হইয়াছিল। 

চিত্রশালা-স্থাপনের এই প্রস্তাব যেন গুভসুহূর্তেই করা হইয়াছিল। 
বর্তমানে তেজপুরস্থ বাপরাজবাটাস্থ ধ্বংসাঁবশেৰ কিরূপভাবে কোথায় 


১৪৬ উত্তরবজ্জ-সাহিতা-সন্মিলন 


ভীড় এতৎসম্পর্কে ১৯১৩ সনের ২২শে জানুয়ারি গেজেটে 
প্রকাশিত বিজ্ঞাপনী দৃষ্টে অনেকে উপলব্ধি করিতে পারিবেন। পরে এ 
বিষয়ে আরও কথ যথাস্থানে উল্লেখ কর! হইবে । 

৬।-_১৩১৪ বঙ্গান্দের কার্তিক মাসে বিগ্ভাবিনোদ মহাশয় যোড়হাট 
গমন কারয়া আহোম-রাজগণের শেষ রাজধানী পরিদর্শন করেন। তৎপর : 
পৌযমাসে বড়দিনের মধ্যে ডিমাপুর গিয়া কাছাড়-রাজগণের প্রাচীনতম 
কীর্তিসমূহ প্রত্যক্ষ করেন। এ সময়েই শিনসাগর গিয়। জয়সাগর, রঙ্গপুর, 
শিবসাগর ও গড়গাণ্ড পরিদর্শন করিয়া আইসেন। ১৩১৫ সালের ফাল্গুন 
মাসে মাইবন্গ গিয়া কাছাড়-রাজগণেব আবও কীর্তিকলাপের সাক্ষাৎ 
পরিচয় গ্রহণ করেন। তরী সকল অনুসন্ধানের ফল ও তলিখিত আসাম- 
ভ্রমণ ২য় ও ওয় প্রবন্ধে প্রকাশিত হইয়াছে । 

৭।-_-তৎসময় বঙ্গমাহিত্যান্ধণালনী সভা সংস্তাপিত হওয়ায় এইরূপ 
প্রতৃতত্ব ও এতিহাসিকধিষয়ক অনুসন্ধানের প্রসার বৃদ্ধি হয়। যাহা 
বিগ্ভাবিনোদ মহাশয় একাকী করিতেছিলেন তাহাতে 'অপরেরাও আসিয় 
যোগ দিতে লাগিলেন। শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত বিশ্বাস, শ্রীুক্ত উমেশচন্ত্র দে, 
শ্রীযুক্ত স্থরেশচন্ত্র বন্দোপাধ্যায় শ্রীমুক্ত প্রিয়কুমার চট্টোপাধ্যায় এবং 
শ্রীযুক্ত গোপালকষ্ দে প্রভৃতি আসামেধ নানাবিধ তথা-বিষ়ক আলো- 
চনীয় যোগদান করিলেন। শ্রীযন্ত দেবনারায়ণ (ঘোৰ থিনি অনেক পূর্ব 
হইতেই আসামের ধতিহাসিক তথ্যাদি লইয়। আলোচনা করিতেছিলেন 
তিনিও এই সভায় যোগ দিলেন। অধিক্ত স্্খের বিষয় এই যে, আসামের" 
অধিবাসী প্রত্বতবজ্ঞ শ্রীযুক্ত হেমচন্ত্র গোস্বামী মহাশর প্রমথ আসামদেশীয় 
দুই একজন তাহাদের অভিজ্ঞত| ও সহায়ত। দ্বারা এই কার্যে উৎসাহ দান 
করিতে লাগিলেন। 


৮।--ব্যষ্টিতাবে যে কাজ হইতেছিল সমষ্টিভাবে সেকার্য্য প্রথমতঃ 


ষষ্ঠ অধিবেশন ১৩এ 


কেবল গ্রবন্ধাদির আলোচনাতেই আবদ্ধ ছিল; কিন্তু ক্রমশঃ তাহা 
অন্যবিধ আকারে পরিণত হইতে লাগিল। একাধিক 
হলনা. জনে মিলিয়। ীতিহাসিক বা! পুরাতত্বের বিষরীভৃত 
বস্তর অনুসন্ধান-কার্ধ্যও আরন্ধ হইল। ১৩১৬ সনের চৈত্রমাসে প্রত্বতত্ব- 
বিভাগের শ্রীযুক্ত রাখালদাদ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ মহাশয় কার্যোপলক্ষে 
গৌহাটাতে আসেন। তীহাকে লইয়া শ্রীযুক্ত হেমচন্্র গোস্বামী মহাশয় 
এবং আমাদের বিদ্যাবিনোদ মহাশয় গৌহটি সহব ও তন্নিকটবন্তী কোনও 
কোনও স্থান পরিভ্রমণ করেন। তাহাতে একটি কাজ হইল। ৬রী কামাখ্য 
পর্বতের পাদদেশে প্রাগ ল্যোতিষপুরের পশ্চিম দ্ারের পরিচায়ক একটি 
লিপি একটা বৃহৎ প্রস্তর খণ্ডে খোদিহ আছে ) সেই প্রস্তর-থওড 1)70৯৫1- 
26101) 01 01101010]1 1010017111116111) 20 অন্তসারে সংরক্ষিত হই- 
য়াছে। সেই প্রস্থরটির চত্ুষ্পার্শে লোহার খুঁটা পুতিয়া একটা লৌহ 

শিকল দ্বার! ঘেবিয়া দেওয়! হইয়াছে । 
তপানুসন্ধান হন্য ৯।_-পর বৎসরে ( ১৩১৭ সালে ) সনষ্টিভাবে 
অভিযান ভিনটি এবং ন্যষ্টিভাবে একটি থ্যানসন্গীনের 'অভি- 

যান হয়। 

১ম £--ইদের বন্ধ-উপলক্ষে পৌধমাসে কটন কলেছের কতিপয় 
অধ্যাপক এবং বঙ্গসাচিত্যান্স্ালনী সভার কতিপয় উৎসাহা সদন্ত মিলিয়া 
দিষপুর নামক স্ানটি দেখিয়া আইসেন। সাধারণের খিশ্বান যে, এই 
প্রাচীন প্রা গ্জ্যোতিষপূরের ম্মারকচিহ্ন। 'এহছপলক্ষে আহোমরাজ- 
গণের সময়ে নির্মিত গৌহাটির দক্ষিণ দিক-সংগক্ষক একটি প্রাচীরের 
. ভগ্রাবশেষ পরিদৃষ্ট হয়। উহার ইষ্টক-চি্গ এখনও ভুঁরি ভুরি দেখিতে 
পাওয়া যায়। শ্রীযুক্ত স্থরেশচন্্র বন্দ্যোপাধ্যার মহাশয় এতছুপলক্ষে একটি 
রসাল প্রবন্ধ লিখেন। গৌহাটিস্থ সাহিত্যান্বণীলনী সভায় উহা৷ পঠিত হয়। 


১৪৮ উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-স্মিলন 


২য় £-_বড় দিনের বন্ধে বড়পেটায় সত্রাদি প্রেক্ষণার্থ একটি অভিযান 
করা হয়। মহাপুরুষ ৬শঙ্করদেবের 'জীবনীলেখক শ্রীযুক্ত উমেশচন্ত্র দে 
এবং বড়পেটানিবাসী শ্রীযুক্ত মল্পনারায়ণ দাস মহাশয়, আরও ২১ জন 
সহ মিলিয় উক্ত মহাপুরুষের অবস্থান-ভূমি বড়পেটার নানা স্থান পর্যটন 
করেন। এই বিষয়ে একটি প্রবন্ধ সাহিত্যান্থুণীলনী সভায় পাঠীর্থ শ্রীযুক্ত 
উমেশচন্ত্র দে মহাশয় প্রদান করিয়াছিলেন। 

৩য় £- ইংরেজী নবমবর্ষের -ম দিবস নবগ্রহ-পাহাঁড়ে পরিভ্রমণ করা 
হয়। এম্ানে প্রাচীনকালে কোন মানমন্দির ছিল কিনা তদ্বিষয়ে খোজ 
করাই এ অভিযানের প্রধান উদেগ্ত ছিল। তছুপলক্ষে নবগ্রহের ও 
শিলপুখুরির লিপি পাঠি করা হয়। এতৎসপ্বন্ধে বিবরণ শ্রীযুক্ত গোপালক্ণ 
দে সাহিত্যান্রশালনা সভায় পাঠ করেন । 

এই গেল সমষ্টিভাবের কথা। ব্যষ্টিভাবে শ্রীযুক্ত গোপালকৃষ্ণ দে 
সেন্সাসের কার্য্যোপলক্ষে হাজোনামক প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্রে গমন করিয়া 
অনেক তথা সংগ্রহ করেন এবং সাহিত্যান্রশীলনী সভার তথা হইতে 

গৃহীত ৩ খানি কারুকাধ্যসম্বপিত ইষ্টক প্রদর্শন করেন। উহা! বর্তমানে 

কার্জন-হলে রক্ষিত হইয়াছে । তাহা কণ্তক সংগৃহীত তথ্য চিত্রসহ সত্বরেই 
লিপিবদ্ধ করিয়৷ অন্সন্ধান-সমিতির মারফতে সাধারণো প্রকাশিত 
করিবেন। | 

১০ ১৩১৮ সালে ঈদৃশ এতিহাসিক অভিযান একটিমাত্র হইয়া- 
ছিল। শ্রীযুক্ত বিছ্ভাবিনোদ মহাশয় কাছাড়ের শ্রীযুক্ত বিপিনচন্্র ল্কর 
এবং শ্রীযুক্ত নন্দলাল বন্মা মহাশয়দ্য়ের সহযোগে কাছাড়ের শেষ রাজধানী 
খাসপুরস্থ মন্দিরাদির ধ্বংসাবশেষ পরিদর্শনার্থ গমন করেন। এত ্বিষয়ক 
বিবরণী 10115 2৮ 102910801 শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিত হইয়া প্রত্ব তত্ব 
বিভাগের পরিচালক শ্রীযুক্ত কর্ণেল গর্ডন বাহাছুরের নিকটে দাখিল 


ষষ্ঠ অধিবেশন ১০৯ 


করেন। এবং যাহাতে ধ্বংসোনুখ মন্িরাদি সংরক্ষিত হয় তজ্জন্য ব্যবস্থা 
করিতে প্রস্তাব করেন। তাহার অনুজ্ঞামতে প্রবন্ধটি 100608 [২619 
পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ইতিমধ্যে এই প্রবন্ধ কাছাড়-রাজমন্ত্রির বংশ- 
সম্ভৃত উক্ত ্রীযুক্ত বিপিনচন্ত্র লক্কর কর্তৃক কাছাড়ের ডিপুটীকমিশনর 
বাহাদ্রের গোচরীভূত হইলে তিনি খাসপুরে গমন করিয়া তাহার 
10101গতে ইহার অবস্থাদি লিপিবদ্ধ করেন। এইরূপে আমল ব্যাপার 
মহামান্য চীফ কমিশন বাহাদ্বরের গোচরে আইসে। তৎফলে বিগত ১৪ই 
মে'তারিখের আসাম-গেজেটে এ সকল মন্দিরাদি সরকার বাশ্াদবর কর্তৃক 
[70100 2110161)6 1102101100116 00350056108 20৮ সংরক্ষিত 
হইবে বলিয়া বিজ্ঞাপনী প্রচারিত হইয়াছে। 

১১।-_-১৩১৭ সালের আরও ঢইটি বিষয়ে নিগ্ভাবিনোদ মহাশয় 
অপর কয়েকজন তথ্যান্তসন্ধায়ী মভোদয়-সহযোগে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন । 
প্রথমতঃ আসামের প্রাটীন পুথি-সংগ্রহ ও এ গুলির বিনবণ লিপিবদ্ধ 
করা) ২য় ধারাবাহিকরূপে 'মাসামের পৌরাণিক ও প্রাচীন উত্িবৃত্ব 
৭৪ সামাজিক তথ্য ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করা | প্রথম বিষয়ের ভার 
বিষ্ভাবিনোদ মহাশয় স্বয়ং গ্রহণ করেন, ইহার ফলে “হেড়ন্বরাজ্যের 
দণ্ডবিধি” খানি সংগৃহীত হইয়া গৌহাটিস্থ সাহিত্যান্তধালনা সভায় ও 
উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সশ্মিলনের মালদহ-অধিবেশনে প্রদর্শিত হইয়া সচিত্র 
ভূমিকা সহকারে কাছাড়ের প্রাগুক্ত শ্রীযুক্ত বিপিনচন্্র লক্ষর মহোদয়ের 
সাহায্যে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে; অসমীয়৷ ছুইখানি পুথি বিষয়ক 
একটি সচিত্র প্রবন্ধ রঙ্গপুর-পরিষদের এক অধিবেশনে আলোচিত হ্ইয়! 
এ পরিষদ পত্রিকার-মুদ্রিত ও প্রচলিত হইয়াছে-- তন্মধ্যে একথানি পুথি 
ব্্সসাহিত্যান্্রধালনী সভায় প্রদর্শিত হইয়াছিল এবং "দীপিকাছন্দ” নামক 
সুপ্রাচীন বলিয়৷ কথিত অপর একথানি অসমীয়া গ্রন্থের সমালোচনা 


১১০ উত্তরবঙ্জ-সাহিত্য-সশ্মিলন 


বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে পঠিত হইয়া! পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। 
অতঃপর এই কাধ্যভার শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দে নহাঁশয়ের উপর অর্পিত 
হইয়াছে। শ্রীযুক্ত উত্তমচন্ত্র বড়ুয়া মহাশয়ও দুরানি পুথির বিবরণ 
লিখির। সাঠি ্যান্রণীলনী সভায় প্রেরণ করেন। উহা! পঁ সভায় পঠিত 
হইবার পরে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় মুদ্রিত হ্য়। 

দ্বিতীয় বিষয় অর্থাৎ আসামের পৌরাণিক ও প্রাচীন ইতিবৃত্ত ও 
সামাজিক তথ্য ইত্যাদি সন্বন্গে। শ্রীদুক্ত গোঁপালকৃষ্ দে উত্তরবন্গ- 
সাহিত্য-সম্মিলনেব মালদহ-অধিবেশনে প্রাচীন কামরূপ”-শীর্ষক প্রবন্ধ 
পাঠ করেন, বাজ উল্ত সন্মিলনের রিপোর্টে প্রকাশিত হইয়াছে। 
অতঃপর ১৩১৮ সালে শকামিরূপের সামাজিক-প্রথা” ঘীর্ষক প্রবন্ধ উত্তরবন্গ- 
সাহিত্য-সম্মিপনে কামাখ্যা-অধিবেশনে পঠিত হয় এবং বিগত ফাল্তন 
মাসের “্বন্গদর্শনে” গ্রকাশিত হয়। তিনি এতদ্বিষষক আরো! নি 
গরীব ১৩১৮ সালে শিশ্ববার্তীর” প্রকাশিত করেন। 

১২।--এই সকল কার্ষোব সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন কীন্ির পরিচারক বস্ত- 

ংগ্রহও কিছু কিছু ভইঙে লাগিল । হাজোব ইষ্টকের কথা বলা হইয়াছে । 
ততৎপব প্মাইবঙ্গ” হইতে একটি ভগ্ন শিলামুদ্ি - শ্রীযুক্ত বি্ভাবিনোদ 
মহাশয় আনিণা তৎপার্খে রক্ষা করিলেন। ক্রমশঃ আরও দুই একটি বস্তু 
যথা প্রস্তরের সিংহ-মুষ্তি ইত্যাদি আহরণ করা হইয়াছে । 

১৩ 1--১৩১৮ সাঁল হইতে গৌহাটিস্থ সাহিত্রযানুশীলনী সভা অভি- 
যানাদির প্রতি তেমন সাগ্রহ নয়নে দৃষ্টিপাত না করাতে তাদৃশ কাধ্যস্োত 
একটু মন্দীভূত হইয়া! পড়ে-_ব্যষ্টিভাবে একটি অভিযান মাত্র হইয়াছিল__ 
সে কথা পূর্বে বল! হইয়ছে। তথাপি প্রা্তস্ত উৎসাহী ব্যক্কিগণকর্তৃক 
্তিহাসিক তথ্যাদি সংগ্রহ, পুস্তক-বিবরণী সংকলন এবং বস্ত-আহরণকাধ্য 
ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। 


যষ্ঠ অধিবেশন ১১১ 


১৪ 1--১৩১৮ সনের শেষার্দে মহামায়া কামাখ্যাপীঠে উত্তরবঙ্গ- 
সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন প্রস্তাব স্থির হইল। শ্রীযুক্ত বিগ্ভাবিনোদ 
কামরণ-অনুসন্ধান-. মহাশয়, বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতির অনুকরণে কামরূপ 
সমিতির গঠনকল্পনা। অন্ুসন্ধান-সমিতি সংস্থাপন সম্ভবপর কিনা, এতৎ- 
সম্বন্ধে তুদীয় বান্ধবগণের সহিত পরাঁমশ করিতে লাগিলেন; পরিশেষে 
কামাখ্যা-সম্মিলন-উপলক্ষে এ বিষয়ে যথোচিত কত্তবা নিদ্ধীরণ করিবার 
ংকল্প স্থির হইল । অপর উন্তরবঙ্গ-সাহি ঠ্য-সম্মিপনীব ৬কামাখ্যা 
অধিবেশনেব দবিষয়নিদ্ধীবণ কমিটি”র আলোচনাকাঙান শ্রীযুক্ত গোপাল- 
রুষ্ণ দে মহাশয় কমিটিতে গ্রশ্ন করেন যে উত্তরবঙ্গ সাহিহা-সন্মিলনের 
দ্রইবাবই আসামপ্রদেশে অধিবেশন হইল কিন্তু অসমীয়া সাহিত্যিকগণ 
হঈতে আশানুবপ সভান্তভূতি না পাইনাব কারণ কি? দেখা যায় 
উষ্ভাদের একটা ধাবণ। 'এই জন্মিয়াছে বে বাঙ্গালাবা ঠ।হা দব ভাষাকে 
, কে একটা! ভাবাই ননে করেন না-এমন 
কি এই ভাবার অন্তিত্ন পান্থ শিলোপ করিবার ভগ নাঙ্গাণারা যণাসাধা 
প্রয়ান করেন। আর এই ন্সিলনেব ভাগ করিয়া তাহাদের কার্শোদ্ধাব 
অর্থাৎ বাঙ্গালা নাহিতভাব পষ্রিপলেই যহ্র করেন কিন্তু আসামা ভাষাৰ 
জন্য কিছুই করেন না। '্মহএব এষ্টভান দূব কণিরা বার্থ সৌহারদ 


বড়ই তুচ্ছ চাচ্ছিল করেন 


 জন্মাঈবাধ জন্য আসামীভাষাদ € ছাসামের হথ্য।ণিদ!র বা ঘাসামের 
সাহিত্যের উন্নতিকল্পে কি কর! নাইতে পাবে ভাঙার একটা উপায় 
নিদ্দারণ হউক | আনেক আলোচনান পর স্থিব ভয় যে, দিত কামন্ধপ- 
অনুসন্ধান-সনিতির দ্বাবাই এই মিলন-কার্ধোব শুনজধক কার্যে পরিণত 
করিতে ভইবে । ভাই এই সমিতি এইনূপ ভালে গঠিত হইয়াছে, যাতে 
যে সকল আসানবাসী সাহিত্যিক ও সাহিভ্যান্তপাগ ভদ্বলোক নান। বিদ্ব 
উপেক্ষা করিয়! ৬কামাখ্যা-সম্মিলনে আন্তরিকভাবে যোগ দিয়াছিলেন__ 


১১২ উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলন 


টাহাদিগকেও সমিতির মধ্যে সদস্তরূপে অন্তনিবিষ্ট করা হইয়াছে এবং 
বঙ্গভাষার সঙ্গে সঙ্গে অসমীয়৷ ভাষায়ও ইহার অনুসন্ধান-ফল প্রকাশিত 
হইবে বলয়! বিধান করা হহয়াছে। 

১৫।__অনুসন্ধান-সমিতির গঠনের পর নানা কারণবশতঃ বিশেষ- 
ভাবে অরিযানাদি কার্য না হইলেও যাহা হইয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
দেওয়। যাইতেছে। | | 

(১) ৮১৩১৯ সালের পৌষ-সংক্রান্তি দিবস কটন কলেজের অধ্যাপক 
যুক্ত তারকেশ্বর ভট্টাচাধ্য এম, এ, শ্রীযুক্ত বিগ্ভাবিনোদ মহাশয় এবং 
শ্যুক্ত গোপালকুঞ্ দে কামাখ্যাপাহাড়ের পাঁদমূল 
শিলালিপি (যার বিষয় পূর্বের উল্লেখ কর! হইয়াছে) 
পাঠ ও তল্লিখিত পরিখা ও প্রাচীরের অনুসন্ধান করেন। শিলালিপি 
লিখিত বিষয়টি :” ৮আহোমরাজ শ্রীমৎ শিবসিংহের আদেশক্রমে 
রীমন্দহিঙ্গীয় বং. .এ কর্ঠক প্রাগজ্যোতিষপুরের শিলেষ্টকাদি নির্মিত 
পশ্চিমদ্ধারেব দ্গিণতাগ দুইশত পঞ্চাশধনু পরিমিত প্রাচীৰ ও দুইশত 
বাইশ ধন্থু পরিমিত পরিথাদ্বারা ১৬৫৯ শকে অলঙ্কত হইল। 

(২) ১--৯-৮ মাথ তারিখে যুক্ত গোপালকৃষ্ণ দে ও হদীয় বন্ধু শ্রীযুক্ত 
মোৌনারীম ী]7 , (কমিশনার আপিসের জনৈক কর্মচারা ) গৌহাটি 
সহরম্থ সাকিট ৭ হাতায় যে শিলালিপি রহিয়!ছে তাহা পাঠ করেন। 
তাহার স্5 4. এই ৮ শক্রবংশাবংশ সৌমারেশ্বর স্বর্গদেব 
্ীপ্রীমৎশিবসিং.“” “[দেশক্রমে ছুব্রাকুলকমল দিনকর ্রীমত্তকণ দুব্রা 
বৃহতফুকন দেব *. ৭ ছু প্রাকারবেষ্টিত (বিজয়নামক দক্ষিণদ্বার- 
বিশিষ্ট )বিচি " :' মন্দির ১৬৬০ শকে নির্মাণ করিয়াছিলেন। 

(৩) 8১ * "পুনঃ তারকেশ্বর বাবু, বিগ্ভাবিনোদ মহাশয় এবং 
গোপালবাবু ৭৩৫ ছত্রাকার প্রস্ৃতি স্থান পরিদর্শন করেন কিন্ত 


লিলালিপিপ।5 


ব্ঠ জধিবেপন ১১৩ 


ইহাতে দুইবৎসর পূর্বরুত কাধ্যালোচন! ভিন্ন বিশেষ কোনও কাজ হয় 
নাই । 

(৪) £_-১৪ই মাঘ তারিখে শ্রীযুক্ত নিশিকাস্ত বিশ্বাস, বিস্বাবিনোদ 
মহাশয় এবং গোপালবাবু আমিনগাও হইতে ২০ মাইল দূরবর্তী গৌরীপুর 
গ্রামে চিলা নামধের পর্বতগাত্রস্থ শিলালিপি পাঠ করেন। তাহার 
বিবরণ এই 

“শিলাচলের পুর্ববভাগে ১২৪৮ ধন্থু পরিমিত রঙ্গমহাল নামক গড়খাই 
১৩৫৪ শকে মহারাজ শিবসিংহের আদেশক্রমে দিহিঙ্গীয় বড়ফুকন কর্তৃক 
ধনিত হইল।” কামাধ্যাপাহাড়ের পাদমূলস্থ শিলালিপি এবং এই 
শিলালিপি একই বৎসরের। পরে ফিরিবার সময় ইতিহাসপ্রসিদ্ 
শরাইঘাট যুদধক্ষেত্র এবং অন্য একটি গড় পরিদর্শন কর! হইয়াছিল । এই 
সকলের বিবরণ যথাযথ লিপিবদ্ধ হইলে, আসাম-ইতিহাসের অনেক তথ্য 
দ্বারা সাহিত্যের ভাণ্ডার কথক্চিৎ পুষ্ট হইবে বলিয়! আশা কর! যায়। 

(৫) £-_তারপর এই বৎসরের জন্য শেষবার বিগ্যাবিনোদ মহাশয় 
একাই বশিষ্টাশ্রমে গিয়! মন্দিরস্থ. শিলালিপি পাঠ করেন এবং অরুত্ধতী- 
গুহা দর্শন করেন । তদ্িষয়ক সচিত্র প্রবন্ধ জ্যৈষ্ঠের “মানসী”তে প্রকাশিত 
হইয়াছে। 

এতদুপলক্ষে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে। বিগত 
মাঘমাসে বিখ্যাত প্রদ্বতত্বন্ত শ্রীযুক্ত নগেন্্রনাথ বন্থ প্রাচ্যবিস্ামহার্ণৰ 
মহাশয়ের গৌহাটিতে আমিবার কথা ছিপ্ল। তখন সমিতির পক্ষ হইতে 
বিগ্ভাবিনোদ মহাশয় আসাম-প্রত্বতত্ববিভাগের পরিচালক কর্ণেল গর্ডন 
বাহাছুর দ্বারা নগেন্দ্রবাবুর গৌহাটি হইতে তেঅপুর গমনাগমনের ব্যয় 
মঞ্জুর করাইয়াছিলেন এবং তেজপুর গিয়া ঘাহাতে তিনি তত্রত্য পর্বত 
গীত্রলিপি পাঠ করিতে পারেন অনর্থে সুবিধা 'কর! হুইয়াছিল। কিন্ত 

৮ 


১১৪ উত্তরব্জ-সাহিত্য-সশ্মিলন 


ছুঃখের বিষয় কোনও কারণে নগেক্সবাবুর গৌহাটিতে আগমন হটিয়! 
উঠে নাই। 
১৬।__এই বৎসরের কাধ্যাবলীর মধ্যে কামরূপ-শাসনাবলীর অনুষ্ঠান 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । কামরূপ-অনুসন্ধান-সমিতির সভ্য আসামের 
পত্তিতরত্ব মহামহোপাধ্যায় ধীরেশ্থরাঁার্্য কবির 
কামরপ-শাদনাবলী মহাশয় প্বলবর্ার তাঅজশাসনত্খানি ১৩১৬ সালে 
গৌহাঁটি-সা হিত্যান্ুপীলনী সভায় প্রদর্শন করেন। ইহা! বহপূর্বে সর্বপ্রথম 
তীহারই ছ্বারায় 'আসাম'-নামক পত্রে, পরিশেষে এসিয়াটিক সোসাইটিতে 
প্রত্বতত্বজ্ঞ ডাক্তার হর্ণলি দ্বারা ইংরাজীতে আলোচিত হয়। যাহাই 
হউক, এই তান্রশীসনখানির বঙ্গানুবাদ এবং হর্ণলি সাহেবের পাঠ ও 
ব্যাগ্যার সমালোচন! করিয়৷ আমাদের বিস্তাবিনোদ মহাশয় একটি প্রবন্ধ 
লেখেন। তাহা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে পঠিত হইয়া পরিষদ-পত্রিকায় 
১৩১৭ সালে প্রকাশিত হয়। প্র প্রবন্ধে তিনি এ পর্য্যস্ত আবিষ্কৃত অন্যান্য 
তাম্্রশাসনও এইরূপে বঙ্গভাষায় অন্থুবাদসহ বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত করিবেন 
বলিয়। প্রতিশ্রুত হন। 
ইতিমধ্যে অনুসন্ধান-সমিতির অন্যতর সম্পাদক আসাম-প্রত্বতত্ব- 
বিশারদ শ্রীযুক্ত হেমচন্ত্র গোস্বামী মহাশয় নবাবিষ্কত ধর্মপালের 
তাত্রশীসনখানির পাঠোন্ধার করেন এবং শ্রীযুক্ত বিগ্বাবিনোদ মহাশয় 
ইহার বঙ্গানুবাদ করেন। -+%২৩ধহুটানী সভায় ইহারও আলোচনা 
হইয়াছিল। 
অতঃপর যখন বিগ্বাবিনোদ মহাশয় পূর্ববপ্রতিশ্রতি-অনুসারে ইন্্র- 
পালের তাত্রশীসন সমালোচনায় হাত দেন, তখন কামরূপ-অনুসন্ধান- 
সমিতির পত্তন হইল; তিনিও তাহার কর্মফল সমিতিতে অর্পণ করিয়া 
পূর্বে আলোচিত বলবর্দার শাসনকে ১ম সংখ্যক কল্পন। করিয়া ইন্্পালের 


ষ্ঠ অধিবেশন ১১৫ 


তাত্রশীসনকে কামরূপ-শাসনাবলীর ২য় সংখ্যক করিয়া সমিতির 
নিযমানুসারে র্গপুর-সাহিত্য-পরিষদে প্রেরণ করেন-__তাহা এ পরিষদের 
এক অধিবেশনে পঠিত হইয়৷ রঙ্গপুর পরিষদ-পত্রিকায় প্রকাশিত 
হুইয়াছে। 

অতঃপর এই অনুসপ্ধান-সমিতি ধাহার দ্বারে. জন্মপরিগ্রহ করিয়াছে 
তীহারই কৃপায় অভাবনীয় উপায়ে এক অতি প্রাচীন তাম্রশাসন বিষ্ঠা 
বিনোদ মহাশয়ের হস্তে আসিয়৷ পতিত হইয়াছে। ইহা! এততপ্রদেশে 
এবাবং প্রাপ্ত সমস্ত লিপি অপেক্ষা প্রাচীনতম । ইহার সন্ধে "সাহিতা- 
সংবাদপত্রের ক্যো্ট-সংখ্যায় যে সংবাদটুকু প্রচারিত হইয়াছে, তাহাই 
এম্থলে উদ্ধত হইতেছে। 

"কামরূপ অনুসন্ধান সমিতির প্রীণস্থানীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ 
ভষ্টাচাধ্য বিগ্ভাবিনোদ এম্‌, এ মহাশয় সম্প্রতি এক প্রাচীন তাত্শাসনের 
আবিষ্কার করিয়াছেন। শ্রীহট্রের অন্তর্গত পরগণ! পঞ্চধণ্ডে ৬ হাত 
মাটার নীচে এ তাত্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। এ তাত্রশাসন-পত্রের 
পাঠোদ্ধারে, শ্রীযুক্ত পন্সনাথ বাবু প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, এ তাত্রশীসন- 
থানি কামরূপাধিপতি তাশ্করবন্শীর প্রদত্ব। চৈনিক পরিব্রাজক 
হিউয়েনসাং কামরূপে ইহাকে রাজত্ব করিতে দেখিয়৷ যান। তবেই 
দেখা যায় যে, শাসনপত্রধানি ৭ম শতাকীর প্রথমাংশে প্রদত্ত হইয়াছিল। 
ভাঙ্করবর্ধা তীয় স্বন্ধাবার কর্ণন্বর্ণ হইতে শাসন আদি করিয়াছেন। 
এই শাসনে তাহার দ্বাদশ পুরুষের নাম আছে। কিন্তু বড়ই ছুঃখের বিষয়, 
মধো ৩য় ফলকথানি নাই; সেই নিমিত্ব সম্প্রদানীতৃত ব্রাহ্মণের নাম-ধাম, 
তথা, প্রদত্ত ভূমির ঠিকানা কিছুই জানিবার উপায় নাই। যাহা হউক 
' অতি প্রাচীন এই শাসনখানিকে সন্ধান করিয়। “কাদরূপ অনুসন্ধান-সমিতি” 
সার্থকনাম। হইলেন, ইহা! বড়ই আনন্দের বিষয়।* 


১১৬ উত্তরব্জ-সাহিত্য-্সান্মিলন 


ইহা কামরূপ-শাসনাবলীয় ও সংখ্যকরূপে প্রকাশার্থে র্পুর- 
সাহিত্য-পরিষদে প্রেরিত হইয়াছে । উক্ত পরিষদের বাধিক অধিবেশনে 
ইহা পঠিত হইয়াছিল, শীপ্তই পরিষদের পত্রিকায় প্রকাশিত হুইবে। 

সম্প্রতি বিগ্তাবিনোদ মহাশয় রদ্বপালের তাম্রশীসনের আলোচন! 
করিতেছেন। 

এই কামরূপ-শাসনাবলী বঙ্গভাষায় অনুবাদসহ সমগ্র প্রকাশিত 
হইলে বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির প্রকাশিত গৌড়লেখমালার ন্যায় বঙ্গীয় 
এরতিহাসিক-সাহিত্যের বিশেষ পুষ্টসাধন করিবে, তৎসন্বন্ধে সংশয় নাই। 

১৭।--কামরূপের পুরাবৃত্তসন্বন্েও সমিতির কিঞ্চিৎ কাজ 
হইয়াছে। শ্রীযুক্ত স্থরেশচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এ সম্বন্ধে একখানি 
বিস্তৃত গ্রন্থ প্রণয়নে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। ঘিনি 
প্রারস্তেই প্রতিপাদন করিতেছেন যে, প্রাচীন 
কামরূপ ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থল। ইহার গৌরব-কথা সমগ্র ভারত অতি 
প্রাচীন কাল হইতে জ্ঞাত ছিল। এমন কি এখানকার অকা'প্রভৃতি 
পার্ধত্য-জাতিরাও সময়ে আর্যজাতির শাখাভুক্ত ছিল। 'কালবশাৎ 
যে সব কারণে বর্থমান অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে তাহার আভাস দিয়াছেন। 
তিনি এ ভূমির প্রাচীন সভ্যতা, শিল্প প্রভৃতি নানা বিষয়ের গবেষণা 
করিয়া বিস্তৃত বিবরণী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ' অতি প্রাচীনকাল অর্থাৎ 
নরকাস্ুর হইতে কোচরাজত্ব পর্যাস্ত এ যাবৎ এ গ্রন্থের অন্তভূ্ত 
হইয়াছে। ভবিষ্যতে তিনি উপাদান সংগ্রহপূর্বক পরবর্তী ইতিবৃত্ত 
সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করিবেন বলিয়া আশা করেন। 

১৮।-_গত জানুয়ারি মাসের ২২ তারিখের আসাম গেজেটে তেজ- 
চি্রপাল। ও গবর্দমেস্টের পুরস্থ বাণরাজার বাড়ীর ধ্বংসাবশেষ রক্ষণ-সম্বন্ধে 

নিকট প্রস্তাব. চিংদ্মমবনোত সাহেব বাহাছুরের একটি রিজলিউশান: 


কামরূপের পুরাবৃত্ 


ষষ্ঠ অধিবেশন ১১৭ 


গ্রকাশিত হয় এবং জনসাধারণের অভিপ্রায় জ্ঞাপন জন্ত অনুরোধ কর! 
হয়। তদনুসারে আমাদের মমিতি এতদ্বিষয়ে- পত্রদ্ধারা এইমত প্রকাশ 
করিয়াছেন যে আসামের কেন্রস্থানীয় গৌহাটিতে কেন্দ্র-চিত্রশালা ০৫021 
20186) স্থাপন করিয়া তেজপুর এমন কি আন্থান্ স্থান হইতেও যে 
সকল প্রস্তরাদি স্থানাত্তর কর! যাইতে পারে সেই সকল এখানে আনিয়া 
আমামের ভবিষ্যৎ আশাস্থল কলেজের ছাত্রবর্গের চক্ষুর সম্মুখে রক্ষা 
করিলে স্বদেশের প্রাচীন গৌরব-সম্বন্ধে তাহাদের একট! ধারণ। জন্মিবে। 
যাহা! হউক ইহা অত্যন্ত স্থের বিষয় যে, গবর্ণমেপ্ট গৌহাটিতে একটি 
চিত্রশাল! সংস্থাপনের জন্ত সংস্কল্প করিতেছেন। আশ আছে, শীঘ্বই এই 
সংকল্প কার্যে পরিণত হইয়া এ প্রদেশের প্রত্বতত্বানুশীলনের পথ স্থুবিস্তৃত 
হইবে এবং তাহাতে আমাদের অন্ুসন্ধান-সমিতির সভ্যগণ কর্তৃক 
সংগৃহীত ভ্রব্যগুলিও সংস্থাপিত দেখিয়৷ আমর! তৃপ্ত হইব। 
১৯।__আলোচ্য বর্ষে শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দে মহাশয় তিনথানি অসমীয়া 
দন্ত সংগ্রহ ও পুস্তকের বিবরণ সঙ্ধলন করিয়াছেন। তাহা! সমিতির 
তান্ববরণী প্রকাশ নিয়মানুসারে রঙ্গপুর-পরিষদ-পত্রিকায় প্রকাশার্থ 
প্রেরিত হইয়াছে । সমিতির অন্তর সম্পাদক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র গোস্বামী 
মহাশয় গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক পুস্তক-সংগ্রহ কার্যে বৃত ভইয়৷ বহু পুস্তক সংগ্রহ 
করিয়্াছেন। চিত্রশাল। 1796817 স্থাপিত হইলে এ পুস্তকগুলি 
তথায় রক্ষিত হইলে সেই গুলির বিবরণ সংগ্রহের বিশেষ স্থবিধা হইবে। 
২০।-_কার্ধের সফলত| অনেক পরিমাণে আর্থিক অবস্থার উপর 
নিহিত নির্ভর করে। আমাদ্দিগের সমিতির আর্থিক-অবস্থা- 
সম্বন্ধে এই বল! যায় যে, ধনগৃহ এক প্রকার শূন্য । 
কেবল গত সন্দিলনীর সভাপতি ভক্তিভাঙ্ন শ্রীযুক্ত শশধর রায় মহাশয় 
অনুসন্ধান-সমিভি-গঠনকালীন মানবতত্ব-সন্বন্ধীয় তথ্যান্ুসন্ধানের বায়-নির্বা- 


১১৮ উত্তরবঙজ-সাছিতা-সশ্রিলন 


হের জন্ত যে কয়টি মুদ্রা দিাছিলেন উহাই আমাদের একমাত্র লম্বল। এখন 
বাঁহাতে অর্থের স্বচ্ছলত। ঘটে তৎকলপে ধন্বকরার আবহ্াক হইয়া! পড়িয়াছে। 
২১।--আমাদের এই প্রথম বৎসরের কার্য্যে অনেক ক্রটি রহিয়াছে । 
আমর! এ যাবৎ সংকল্লিত কার্যের অনেকই সম্পাদিত 
করিতে পারি নাই। উদাহরণ-স্থলে বল! যাইতে 
পারে যে, আমরা অসমীয়া-ভাষায় এ পথ্যস্ত আমাদের সমিতির কোনও 
অনুসন্ধান-ফল প্রকাশিত করিতে পারি নাই। কিন্তু আমাদের ভরস৷ 
আছে যে, ভবিষ্যতে সমিতির অসমীয়া! সভ্যমহোদয়গণের সাহায্যে এই 
কার্ধ্য-সম্পাদনে আমার্দের কোনও রূপ ক্রটি হইবে না । 

দ্বিতীয়তঃ ভক্তিভাজন প্রীযুক্ত শশধর রায় মহাশয় যে বিষয় মনস্থ করিয়। 

সমিতির হাতে টাক! দিয়াছেন তাহার এ যাবৎ কোনও কিছুই করিতে 
পার! যায় নাই। তিনি তথ্য-সংগ্রহের যে ফারম অঙ্কিত করিয়৷ দিয়া- 
ছিলেন, তাহ! ছুই এক স্থলে বিলিও হইয়াছিল কিন্তু হুঃখের সহিত বলিতে 
হইতেছে ইহাতে উল্লেখযোগা কোন ফল হয় নাই। 

তৃতীয়তঃ নিয়মিতরূপে সমিতির ত্রৈমাসিক অধিবেশনও হইয়া উঠে 

নাই। এবং নিয়মাবলী গঠনাদির নিমিত্বে কোনও প্রয়াস করা এ যাবৎ 
হয় নাই। 

২২ :-__উপসংহারকালে এত ত্রুটি ও অভাবের মধ্যেও একটি আনন্‌- 
কর সংবাদ আপনাদের নিকট উপস্থিত করিতেছি । 
গত ৩*শে অগ্রহায়ণ রজপুর-সাহিত্য-পরিষদ 

তাহাদের অষ্টম বার্ধিক ২য় মামিক অধিবেশনে প্রাচীন কামরূপ অনু- 
সন্ধানের বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এবং ৫ম মাসিক অধিবেশনে 
উহাদের অন্থুসন্ধান সমিতির উদ্ভোগে অন্ততম সমস্ত শ্রীযুক্ত বসস্তকুমার 
লাহিড়ী মহাশয়ের সংগৃহীত একখানি গ্রস্তরফলক ও বিবিধ প্রস্তর-মৃর্তি 


. জটি-স্বীকার 


যষ্ঠ অধিবেশন ১১৯ 
প্রদর্শিত হইয়াছিল। রঙ্গপুরস্থ ভদ্র মহোদয়েরাও যে কামরূপ-অন্ুসন্ধান- 
সমিতির পক্ষে কার্যযক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন উহা! বস্ততঃই আশা ও 
আহ্লাদের বিষয়। যখন বঙ্গদেশস্থ ত্রাতৃবৃন্দ আসামের প্রবাসী ও অধি- 
বানীর সহিত একযোগে একই কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন তখন বলা 
যাইতে পারে যে, কামরূপ-অনুসন্ধান-সমিতির ভবিষ্যৎ উজ্জল ও জাশা- 
প্রদ। আন্গুন আমর! সকলে জগৎ-জননী মহামায়ার চরণে প্রণত হইয়া 
তীহার আশীর্বাদ ভিক্ষা! করি। তীহার সন্দুখে সংবৎসর পূর্ব যে কর্ণের 
গ্রতিষ্ঠা হইয়াছে, তাহাতে আত্মদান করিয়। ফলাফল তীহাতেই অর্পণ 
করিয়। বলি-_যৎকিঞ্চিং রুতমস্মাভিত্তত্রান্ গ্রীতিরস্ততে। 


প্রীকালীচরণ সেন 
কার্যযাধ্যক্ষ ও কোবাধাক্ষ ৷ 
অতঃপর নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি পঠিত হইল-_ 
প্রবন্ধ লেখক 
১) ্রীচন্ত্রদেবের নবাবিষ্কৃত তাত্রশাসন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ 

বসাক এম, এ 
২। মুরাদের প্রতি ওরঙ্গজেবের স্থানীয় গবর্ণমেপ্ট-বিদ্যালয়ের প্রধান 

তিনথানি পত্র শিক্ষক শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্ত্রনাথ: 
নিয়োগী বি এ 


এই প্রবন্ধ-সন্বন্ধে শ্রীযুক্ত অধ্যাপক যছুনাথ সরকার এম,এ 'মহাশর 
বলিলেন যে, এই চিঠি তিনধানির একখানির নকল রাজপুতানার রাজ- 
গ্রন্থাগারে পাইয়। কর্ণেল টড ইংরেন্বী অন্থবাদ করেন। আর একখানি 
রয়েল-এসিয়াটিক-সোসীইটাতে আছে। 


১২০ উপ্তরবন্গ -সাহিত্য-সম্মিলন 


৩। রঙ্গপুরেগ্রাপ্ত বিষমুক্ত ্রযুক্ত অবনীচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় বি,এ 
এম, আর্‌, এ, এম্‌ 
৪। তারতে পর্ত,গীজ' নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত 
( ছাত্রসদস্ত ) 
এই চারিটি প্রবন্ধপাঠের পর সম্মিলনের অগ্য দ্িবসীয় অধিবেশনের 
কার্ধ্য সন্ধ্যা গ্রায় ৭ ঘটিকা র পরে স্থগিত রাখা হয়। 
রজনী দশ ঘটিকা হইতে স্থানীয় *দিনাজপুর ডামেটিক ক্লাব” অভিধেয় 
নাট্যশালার স্নন্তবৃন্দ সমাগত প্রতিনিধিগণের মনোরঞ্জনার্থ *চন্রুণ্$” 
নাটক অভিনয় করিয়াছিলেন। 


দ্বিতীয় দিবস ৩১শে জ্যৈষ্ঠ শনিবার 


প্রাতঃকাল ৮ট৷ হইতে ১২টা 1 


সভাপতি মহাশয় যথাসময়ে শ্বীয় আসন পরিগ্রহ করিলে পুনরায় 
প্রবন্ধপাঠ আরম্ভ হইল। প্রবন্ধের বিষয় ও লেখকের নাম নিয়ে প্রদত্ত 
হইতেছে। 


প্রবন্ধের নাম লেখক 
সাহিত্য 
৫৫) ১ বিষ্ভাপতি শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মিশ্র 
(৬) ২। মালদহের কবি ও গায়কগণ  » কুমুদ্রনাথ লাহিড়ী 
| “ইতিহাস [ পাঠক-মোহন্ত বলদেবানন্দ গিরি ] 
(৭) ৩। বাণগড় শীযুক্ত বিনোদবিহারী রায় 


[ লেখকের অনুপস্থিতিতে অধ্যাপক 
প্ীযুক্ত যুনাথ সরকান্ধ মহাশয় এই 
প্রবন্ধ পাঠ করেন ] 


ফট অধিবেশন, ১২১ 


৮৮) ৪। ভারতীয় কলা-শিল্প শ্রীযুক্ত ভূজেন্ত্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
[ এই প্রবন্ধের কিয়দংশ পঠিত হইয়াছিল ] 
বিজ্ঞান-বিভাগ। 

(৯) ৫। আমুর্ধেদোক্ত শন্ত্র-নিম্দাণ অধ্যাপক পঞ্চানন নিয়োগী এম,এ 
এইস্থানে প্রবন্ধপাঠের মুখবন্ধন্ব্পে সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে 
শ্রীযুক্ত অধ্যাপক পঞ্চানন নিয়োগী মহাশয় বলিলেন যে, বাঙ্গালাভাষায় 
বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ ও পুস্তক লিখিবার আয়োজন বছুদিবস হইতে চলিয়া 
আসিতেছে; কিন্তু উহা সম্পূর্ণরূপে সফলত! লাভ করে নাই। স্বর্গীয় 
রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় এই বিষয়ে অগ্রণী ছিলেন। স্বর্গীয় বস্ধিমচন্র 
চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পবঙ্গদর্শনে* বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখিবার ব্যবস্থা! করিয়া- 
ছিলেন। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্ত্র রায় ও শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায়প্রমুখ কয়েক- 
জন বৈজ্ঞানিক পুস্তক ও প্রবন্ধ রচন! করিয়৷ বঙ্গসাহিত্যের বৈজ্ঞানিক- 
বিভাগের পুষ্টি-সাধন করিতেছেন; কিন্তু বঙ্গসাহিতোর বৈজ্ঞানিক-বিভাগ 
আশানুরূপ গঠিত হইতেছে না। তাহার কারণ প্রধানতঃ ছুইটি। 
্রথম- আমাদের দেশে বৈজ্ঞানিক শিক্ষা সমস্তই ইংরাজী ভাষাতে সম্পন্ন 
হইয়া থাকে, দ্বিতীয়-__আমাদের দেশের বৈজ্ঞানিকগণ তাহাদের মৌলিক 
গবেষণা ইংরাজী ও জন্্ণ-ভাষায় প্রকাশ করিয়া থাকেন। এই দ্রইটি 
কারণ বনুদ্দিবস পর্যন্ত দেশে বর্তমান থাকিবে । যতদিন পর্যন্ত দেশে 
বৈজ্ঞানিকের সংখ্যা সমধিক বদ্ধিত ন! হইবে, ততদিন এ দেশজাত মৌলিক 
গবেষণ! ইউরোপের বিশাল বৈজ্ঞানিক সমাজের ভাষায় প্রকাশিত হইতে 
থাকিবে এবং ফতদিন দেশের জনসাধারণ বিজ্ঞানশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা 
উপলব্ধি করিতে ন। পারিবেন, ততদিন বঙ্গভাষায় বৈজ্ঞানিক রি 

লিখিবার জন্ত লেখক মিলিবে না। 
এই সকল প্রতিবন্ধক সত্বেও একটু স্বার্থত্যাগ করিলে আমর! এখন 


১২২ উত্তরবজ-সাহিত্য-সশ্মিলন 


হইতেই নিম্নলিখিত তিনটি উপায়ে বঙ্গ-সাহিত্যে বিজ্ঞান-বিভাগের উন্নতি- 
সাধন করিতে পারি। প্রথমতঃ-_বৈদেশিক ভাষ! হইতে প্রধান প্রধান 
বৈজ্ঞানিক গ্রন্থাবলী সরল বাঙ্গালাভাষায় অনুবাদ করিতে হইবে। 
দ্বিতীয়তঃ--প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞানসম্বন্ধে জ্ঞান লইয়া যে সকল আলোচন। 
হইতেছে তাহা প্রথমেই বঙ্গভাষায় লিখিতে হইবে। পরে আবশ্তক 
হইলে ইংরাজী প্রভৃতি বৈদেশিক ভাষায় উহাদিগকে ভাষাস্তরিত করিলে 
চলিবে। এই সকল গ্রন্থ বঙ্গভাষায় লিখিত হইলে কাহারও বুঝিতে কষ্ট 
হইবে না। উপরস্ক এ সকল গ্রন্থ বঙ্গভাষা হইতে ইংরাজী প্রতৃতি 
বৈদেশিক ভাষায় ভাষাস্তরিত হইলে বঙ্গভাষার মর্য্যাদা বৃদ্ধি হইবে। 
তৃতীয়তঃ-_ভারতের বৈজ্ঞানিকগণের মৌলিক গবেষণা! এখনও বহুদিন 
প্য্যস্ত বিদেশীয় ভাষায় প্রকাশিত হইতে থাকিবে। কিন্তু প্রতিবংসর 
সেই সকল মৌলিক গবেষণার সংক্ষিপ্ত ফল সরল ভাষায় দেশবাসীকে 
বুঝাইয়া দিতে হইবে । অধিকাংশ লোকেই বিদেশীয় বৈজ্ঞানিক পত্রিকা 
পাঠ করেন না; তাহাদিগকে স্বদেশপ্রস্থত বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলি মাতৃ- 
ভাষায় বুঝাইয়! দিলে তাহারা বুঝিতে পারিবেন দেশে বিজ্ঞান-চষ্ঠা কিরূপ 
অগ্রসর হইতেছে । এই ভার বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ ব! সাহিত্য-সন্সিলন 
গ্রহণ করিতে পারেন। এইরূপে ক্রমশঃ বঙ্গভাষায় বৈজ্ঞানিক বিভাগ 
গঠিত হইবে এবং এমন দিন আসিবে যে, আমাদিগের বৈজ্ঞানিকগ্রণকে 
তীহাদিগের মৌলিক গবেষণার ফল প্রকাশিত করিবার অন্ত মাতৃভাষ। 
ছাড়িয়া ইউরোপের দ্বারস্থ হইতে হইবে না। 

এই স্থানে শ্রীযুক্ত স্থরেক্রচন্্র রায়চৌধুরী মহাশয় বলিলেন যে, পধণনন 
বাবু নিজে ১*০ শত টাকা দিবেন এবং আরও ১০* শত টাকা বন্ধুগণের 
নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়! দিতে স্বীকৃত । সুতরাং শস্তর-নির্শীণ-কার্ধ্য সত্বর 
আরম্ভ করার অন্ত মূল পরিষংকে আমি সনির্বন্ধ অনুয়োধ করিতেছি । 


ষষ্ঠ অধিবেশন ১২৩ 


প্রবন্ধের নান লেখক 
বিজ্ঞান 
০) ৬। গো-ছগ্ধ প্রযুক্ত বতীন্ত্রনাথ চত্রবর্তী 


(১১) ৭। প্রাচীন ভারতে ধাত্রীবিস্তা * কালীকাস্ত বিশ্বাস 
(১২) ৮। ভারতে রোগোৎপত্তির কারণ 
ও পল্লীবাসের অযোগ্যতা » নলিনীকান্ত বন 
বিবিধ 
(৩) ৯। অর্থনীতি * যোশীন্ত্রনাথ সমাদার' 
. এই প্রবন্ধের সারমাত্র বিজ্ঞাপনের পূর্বে লেখক বলিলেন যে 
আপনারা কাজ করিতেছেন করুন, পুরাতন ইষ্টক-প্রস্তর সংগ্রহ করুন, 
কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে উদরান্নের সংস্থান হয় তাহার চেষ্ট! করিবেন। 
ইতিহাসের আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে সেই জন্য অর্থ-নীতিরও আলোচনা 
আবশ্তক। আশা করি শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় এ বিষয়ে, 
দৃষ্টিপাত করিবেন। 
(১৪) ১০। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দুরবস্থা অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাকমল 
মুখোপাধ্যায় এম,এ 

এই প্রবন্ধপাঠের পূর্বে লেখক বলিলেন যে, বৈষ়িক-সম্বন্ধে কোন: 
তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা এ পর্য্স্ত হয় নাই। এই আলোচনার স্থ্টি মৈমনসিংহ- 
সাহিত্য-সন্মিলনে। - তাহার পর আমি ৩1৪ বংসর অবিরত চেষ্টা করিয়া 
বহু তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি; বহু গ্রামে ুরিয়া বহু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর . 
লোকের নিকট হইতে যে সমুদয় জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হুইয়াছি, তাহারই 
একটি তালিকা! মাত্র পাঠ করিব। 
(১৫) ১১। আধুনিক সমাজে সুকুমার শ্রীযুক্ত -০4/%4,ণ ঘোষ 

: শির ও সাহিত্যের স্থান 


১২৪ উত্তরব্জ-গাঁহিত্য-সম্মিলন 
সাহিত্য 
(১৬) ১২। বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠা বিধুশেখর শাস্ত্রী 
নিয্নলিখিত প্রবন্ধ গুলি পঠিত বলিয়া! গৃহীত হয়। 
সাহিত্য 
(১৭) ১৩। কবি দ্বিজেন্্লাল. শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্ত্র সান্যাল 
(১৮) ১৪। নাটাসাহিত্য ও দ্বিজেন্রলাল » রাজেন্্লাল চক্রবর্তী 
(১৯) ১৫। বাঙ্গলাভাষ * বীরেশ্বর সেন 
(২০) ১৬। বাঙ্গলাভাষ! ও জাতীয়-সাহিত্য » ছুর্গাচন্ত্র সান্যাল 
(১) ১৭। মৈমনসিংহের নিরক্ষর কৰি * যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ 
(২২) ১৮। বৈদিক সাহিত্য » রমেশচন্দ্র সাহিত্য: . 
সরস্বতী 
ইতিহাস 
(২৩) ১৯। বালুরঘাটের কয়েকটি 
প্রাচীন স্থানের পবিচয় শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত চক্রবর্তী 
(২৪) ২*। দিনাজপুরের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস » প্রফুল্নকুমার সেনগুপ্ত 
(২৫) ২১। উত্তববঙ্গ ল্রমণ * কালীকান্ত বিশ্বাস 
(২৬) ২২। প্রাচীন বঙগ-সাহিত্য অবলঘনে 
বণিকজাতির ইতিহাস *» যোগেশচজ্জ দত্ত 
বিবিধ 
: (২৭) ২৩। হিন্ু-মুসলমান-সন্বন্ধে ». মৌলবী ইয়াকুনউদ্দিন 
চিন্তার কতিপয় জলবিদ্ব আহাম্মদ 
(২৮) ২৪। পল্লীচিত্র » মাধবচন্ত্র শিকদার 


এতত্বাতীত নিম্নোক্ত প্রবন্ধ ও কবিতাগুলি নান! কারণে পঠিত হইতে 
পারে নাই। 
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১৭২৫. 
ষ্ঠ অধিবেশন 


প্রবন্ধ 
চক্রনাথ রায় 

সঙ্গীত 
জলেশ দশন 
পি থ বুজর বরুয় স্বৃতিতীর্থ 

অবস্থা শিবনা 
ও পর কষ্$নাথ সেন 
/শাী শৈলেশচন্ত্র চক্রবন্তী 
রে নি স্থরেন্ত্রনাথ সেন 
নরেশচন্দ্র মন্মদার 
নব্ভাবত 


পর পুরাবৃত্ স্থরেশচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
কামরূপের র রর 
'আসানগ্রদেশের প্রাচীন তথ্য 


বাঙ্গালাভাষা এ 
টু রমেশচন্ত্র ভট্টাচার্য্য বি, এল্‌ 
শিক্ষা 

কবিতা 
চক্রবর্তী 
দেবেজ্্রবিজয় 

লিসা রেবতীরমণ দন্ত 
রা সরকার 
ভগবচ্ছরণ স্তোত্রম্‌ হেমচন্তর রী 
ইল নী গোস্বামী 
রা? রাধামোহন ঘোষ 
রে জানকীনাথ গোস্বামী 
বাণী-বঙগনা 


মুন্সী 
সত্যগণের প্রতি নিবেদন গোবিন্দকেলি 


১২৬ উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সন্মিলন 


্ররন্ধ পাঠ সমাপ্ত হইলে সন্ষিলনে'সভাপতি মহাশয় কর্তৃক উত্থাপিত 
নিমলিবিত সাতটি গ্রন্তাব সর্বসম্মতিতে গৃহীত হয__ 


প্রথম প্রস্তাব । 


স্থানীয় চিত্রশালা-স্থাপন-সম্বন্ধে ব্্গগভর্ণমেন্ট সম্প্রতি ১৯১৭ সালের 
১১নং সারকিউলার দ্বারা যে অনুকূল মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তক্জস্ত 
এই সশ্মিলন গভর্ণমেন্টকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন। 


দ্বিতীয় গ্রস্তাব। 


এই সম্মিলন উত্তরবঙ্গের সাহিত্য-সমিতিগুলিকে অনুরোধ করিতেছেন 
যে, সম্মিলনের অধিবেশনের অন্ততঃ একমাস পূর্বে ্ নকল সমিতির 
বার্ধিক কার্্য-বিবরণী লিখিয়। সন্সিলন-পরিচালন-সমিতির সম্পাদকের 
নিকটে পাঠাইয়। দিবেন এবং সম্পাদক &ঁ কার্যা-বিবরণ সম্মিলন-সমক্ষে 
উপস্থাপিত করিবেন। 
তৃতীয় প্রস্তাব। 
বিরাজ্-উম্সলাতিন্‌ রচয়িতা গোলাম হোসেনের ইংরেজবাজ।রের 
অন্তর্গত চক কোরবানআলী পল্লীতে যে সমাধি আছে তদুপরি একখানি 
গ্রতিঠিত হউক । মালদহ-জাতীয়-শিক্ষাসমিতির সম্পাদক 
যুক্ত বিপিনবিহারী ঘোষ বি,এন্‌ মহাশয় উহার বায় ও কর্মৃভার গ্রহণে 
সম্মত হওয়ার এই সন্সিলন তাহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছে । 
বঙ্গভাষায় নান! মুসলমান ধর্মগ্রস্গ্রণেত কাজি হায়াত মামুদের 
রক্গপূর-স্থিত লীরগঞ্জ থানার অন্তর্গত শিবপুর গ্রামের দক্ষিণে বাড়বিশিলা 
গ্রামে অবস্থিত সমাধির উপরে একখানি স্থতিফলক প্রতিষ্ঠার জন্ত রপু- 
সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি মহাশয়কে অনুরোধ কর! হউক। ইহার 


বষ্ঠ জাধবেশন ১২৭ 


ব্যয় ও কর্ম্ভার এঁ সভাকর্তৃক গৃহীত হওয়ায় ভাকে ধন্তবাদ প্রদত 
হুইতেছে। 

অদ্ভুতাচার্য্যের বাসস্থান-নির্ণয়ের ভার শ্রীযুক্ত শ্রীরাম মৈত্রেয় মহাশয়ের 
উপরে স্তস্ত কর! গেল। 

রস-কদঘ্বের গ্রস্থকার কবিবল্লভের বগুড়াস্থিত বাসম্থানে স্থৃতিফলক 
প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা হউক। বগুড়ার সাহিত্য-সমিতি এ স্থৃতিফলক 
প্রতিষ্ঠার ব্যয় ও কর্মভার গ্রহণ করায় এই সন্মিলন, সমিতির স্দস্তগণকে 
ধন্তাবাদ প্রদান করিতেছেন । 


চতুর্থ প্রস্তাব। . 

সশ্মিলনের নির্মাবলী । 
উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সশ্মিলন-পরিচালনের নিমিত্ত নিয়মাবলী প্রণীত 
হওয়ার সময় উপস্থিত হইয়াছে । এ নিমিভ এ সন্মিলন-পরিচালন-সমিতি 
ব্র্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের উপরে নিয়মাবলীর পারুলিপি প্রস্ত কিয়! 
উত্তরবঙ্গের সাহিত্যিকগণ মধ্যে বিতরণপূর্ব্বক মতামত গ্রহণের ভার প্রদ্ 


হইল। প্র নিয়মাবলী সন্মিলনের আগামী অধিবেশনে গ্রহণার্থ উপস্থাপিত 
করা হয়। 


পঞ্চম প্রস্তাব । 
বগুড়া সাহিতা-সমিতির পক্ষ হইতে পূর্ব-সন্মিলনের নির্দেশমত 
শ্রীযুক্ত রাজেজ্রলাল আচার্য মহাশয়ের রচিত শিশুপাঠ্য-সাহিত্য প্বাঙ্গালার 
প্রতাপ" গ্রন্থের পরীক্ষার ভার নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের উপরে অর্পিত 
ছইল-_ 


১২৮ উত্তরবঙ্জ-সাহিত্য.সম্মিলন 


শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী 
» হীরেন্ত্রনাথ দত্ব 
* বিনয়কুমার সরকার 


ষষ্ঠ প্রস্তাব । 


ুদ্রাবস-স্থ'পনের পূর্বে কাষ্ঠফলকে খোদ্দিত বগুড়ায় কোনও কবির 
রচিত গ্রন্থের মুদ্রালিপির আদর্শ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে রক্ষিত আছে। 
তাহার আসল বর্ণে ছাপা কাষ্ঠফলকের প্রতিকৃতি মুদ্রণের জন্য উক্ত 
পরিষদকে অনুরোধ কর! হয়। 


সপ্তম প্রস্তাব । 


এই সম্মিলন দিনীজপুরবাঁসীকে অনুরোধ করিতেছেন যে, দিনাজপুরে 
সাহিত্যালোচনার নিমিপ্ত একটি সাহিত্য-সমিতির ও বিবিধ এতিহাসিক 
নিদর্শনাদি সংগ্রহপূর্বক একটি চিত্রশাল! প্রতিষ্ঠা করা হউক। 
সভাপতি মহাশয় কতৃধ অনুরুদ্ধ হইয়। কলিকাত| হইতে সমাগত 
পরীযুক্ত হীরেন্্রনাথ দত্ত এম্‌,এ, বি,এল্‌ বেদান্তরত্ব মহাশয় নিয়লিখিতরূপ 
বক্তৃতা প্রদান করিলেন__ 
সভাপতি মহাশয় আমাকে উপদেশ দিতে বলিলেন। আমার এমন 
কোনই শক্তি নাই যন্বারা আমি উপদেশ দিতে পারি। বিশেষতঃ 
মাননীয় শ্রীযুক্ত চৌধুরী মহাশয়ের সমক্ষে। তবে দিনাজপুরে আসিয়া 
যে শাস্তি-স্থখ ও প্রীতি লাভ করিয়াছি তজ্জন্য কৃতজ্ঞত। প্রকাশ করিতেছি। 
কেবল দিনাজপুরে নহে-__সমগ্র বাঙ্গালায় একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। 
জাতীয়-শক্তির উন্মেষকালে নান! বিষয়ে শক্তি ক্ৰ,রিত হয়। আমাদিগকে 
শুধু শিলালিপির আলোচন! না করিয়া ধন-বিজ্ঞান, শিল্পকলা! প্রভৃতি 
সর্ববিষয়ে দৃষ্টি রাখা চাই। বাঙ্গালার সর্বত্রই এই উৎসাহ দেখিয়। 
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আসিয়াছি। আজ উত্তর, দক্ষিণ পূর্ব, পশ্চিম মর্ধত্র একই ধরণে কাধা 
চলিয়াছে। 

রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষদের বাধিক অধিবেশন উপলক্ষে কয়েক বংসর 
পুর্বে একবার রজপুবে উপস্থিত হইয়াছিলাম_তখন সেখানে যে সাহিত্যের 
পৃঙ্গা দর্শন করিয়াছিলাম__এক্ষণে তাহা সমগ্র উপ্তববঙ্গ ও আসামে 
পরিব্যাপ্ত হইয়! পড়িয়াছে। তাহাৰ ফলে এই পৃথক সাহিতা-সন্মিলন | 
তদ্দশনে অনেকের ভয় হইতেছে যে, ইহ তেদবুদ্ি প্রহ্থত। কিন্তু আমি 
আশ্ন কবি ভেদ-বুদ্ধি যেন আদৌ না আসে। এ বিষয়ে একটা গঞ্প মনে 
পড়িল-_পুরাকালে স্বীয় শ্রেষ্ঠহ্ব লইয়া প্রাণ এনং দেহের অপর অপর 
গুলির সঙ্গে একবার কল উপস্থিত হউসাচিল। স্ব স্ব প্রাধান্য রক্ষা 
করিতে গিয়া দেভেব সকল অংশই ক্রমে দেহ ৬ইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল, 
শরাব ধ্বংস হল, প্রাণ আধারশুন্ত হইয়া পড়িল। তপন সকল দেহাংশ- 
গুলি ও প্রাণ বুঝিতে সক্ষম হইল যে, স্ব স্ব স্থানে সকলেই শ্রেষ্ঠ এবং 
কাধাকীরা। সকলেই এক দেহযন্ত্র পরিচালনপূর্বক গ্রাণকে ধাবণ করি- 
তেঁছে। সাহিত্য-পরিষদের ক্ষ ক্ষুদ শাথাগুলিও সেইরূপ। বঙ্গ- 
সাহিজ্ঞ যদিও বু শতান্দী ব্যাপিয়া আলোচিত হইয়া আসিতেছিল -. 
তথাপি ইহ! অতি ক্ষুদ্র আকারে জন্মগ্রহণ করে। আমর! পুবাণে ও 
্রাহ্মণে এইরূপ একটি ঘটনার বিবরণ পাঠ কবি মনু একটি ক্ষুদ্র মত্ত 
প্রাপ্ত হন, ভিনি সেইটিকে ক্ষুদ্র একটি চৌবাচ্চান্ে রাখিয়া দিলেন -- 
ক্রমে ক্রমে সেটি বড় হঈল আর চৌবাচ্চায় ধরে না, তখন তিনি সোটকে 
পুকুরে ছাড়িয়৷ দিলেন -ক্রমে নদীতে ারপব সাগরেও তাহার দেহ 
ধরে না! সাহিত্য-পরিষদও ঠিক তেমনি করিয়া আকারে বন্ধিত 
হইতেছে । যখন ইহার জন্ম হয়, তখন কু পরিব-গৃহে ইহার স্থান 
হইয়াছিল, ক্রমে ধীরে ধীরে ইহা সমগ্র বঙ্গদেশে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে-. 


ঞ 
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কে বলিতে পারে ইহা! সমগ্র ভারতবর্ষব্যাপী না হইবে ? মন্থু যেমন সেই 
মতন্তের সাহায্যে প্রকাণ্ড গ্রলয়-জলধি অতিক্রম করিয়াছিলেন, আমরাও 
তেমনি হয় তে। একট পরিষদের সাহায্যেই দুর্বার জাতীয়বিপ্লব অতিক্রম 
করিতে সক্ষম হহব। 

অনন্তর সাহিত্য-সম্পাদক শ্রীযুক্ত স্তুরশচন্দ্র সমীজপতি মহাশয় 
সভাপ:ত মহাশঘ়ের আহলানে বলিলেন যে-_ 

সভাপ|5 আনায় বক্তৃতা করিতে আদেশ করিলেন। যিঁন বাল্যকাল 
হইতে মামীকে "মহ করিয়া আসিতেছেন, তিনি আজ আমাকে এই 
সভার মধ্যে অপ্রস্তত করিলেন কেন তাহ। বুঝিতে পারিতেছি না। আমাব 
এই যাত্রা- এই বিরাট সাহিত্য-অভিযান--একরূপ ভাবরাজ্যে নিরুদ্দেশ 
যাত্রা । বঙ্গ-সাহিত্যের যে গতির কথ! দন্ত মহাশয় উল্লেখ কর্লেন তাহা 
সত্য--সতা হতে সত্য _ধুব। ইহার লক্ষ্য কোথায় কে জানে ! জাতীয় 
জীবন অক্ষু্ণ বাখিতে হইলে স্ব-শক্কির উপর দীড়াইয়! বিশ্বে আত্মপ্রকাশ 
করিতে হইলে-সাহিত্যচর্চ। আমাদের অবশ্য কর্তব্য কম্ম। আ'জ 
ভারতবর্ষে সর্ধত্র বীচিবার 'ও আম্মগরিম! গাহিবার একটা! বিপুল ০ 
হইতেছে-_সর্ধত্র সাড়া পড়িয়া গিয়াছে । তাই জীবন-সঞ্চারিণী মৃষ্টিতে 
সাহিত্য আমাদের সম্মুখে উপস্থিত! কে আ+জ এই সাহিত্যের সাধনায় 
সিদ্ধিলাত করিবে? ধম্মই সাহিত্োর জীবন! বৈষ্ণব ও শক্ত এই দু 
ধর্ম ধারাপাতে আমাদের সাছিতা পুষ্ট হইয়াছে, এখনও যে ইহার গতি 
কোন্‌ দিকে তাহা বঙ্গবাসীর কাছে বলিতে হইবে না। এই সাহিত্যে 
মাভূনিষ্টার ভাব ফুটিয়। উঠিয়াছে বলিয়াই-_প্রাণশক্তি আজ শক্তিতে 
নাচিন্। উঠিতেছে। এই দেশ ধর্মের উপাসক। হদি সাহিত্োর পুষ্টি 
চাই- বদি জড়ের মধ্যে চেতন! দেখিতে ইচ্ছা করে-_তবে পূর্বপুরুষগণের 
পদাস্ব অনুসরণ করা! একান্ত কর্তবা! তাহ! হইলে নাতৃধর্থে সিদ্ধিলাভ 
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নিশ্চিত! কিন্তু কেহ যেন ভাবের ঘরে চুরি না করেন। যাহাতে এই 
আরাধনায় সিদ্ধিলাত করিতে পারি, তাহারই চেষ্টা করা কর্তব্য! যদি 
আমরা একনিষ্ঠ সাধক হই-_আমাদের শক্তি এই মাতৃপৃজায় নিযুক্ত 
করি--তবে নিশ্চয়ই সফলকাম চ্ব। কাপটা-বর্জন করিয়া-_ভাবের 
ঘরে চুরি না করিয়া__চল আজ সভাপতি মভাশয় যে নবীন পথের সন্ধান 
দিয়াছেন_-সেই পথে! সিদ্ধি নিশ্চিত । 

অতঃপর “নায়ক” সম্পাদক শ্রীযুক্ত পাচকড়ি বন্দোপাণ্যায্ন বি, এ 
মহাশয়, নিম্নলিখিত সারগ্ বক্তা প্রদান করিলেন__ 

যিনি আজ আপনাদের সভাপতি_-_আমি তীহারই তন্লী বহন করিতে 
কলিকাতা হটতে আসিয়াছিলাম। আমি শুধু সুটের কাঙ্দ কবিব এই 
বন্দোবস্ত ছিল--স্থতরাং তিনি মামাকে বরুতা করিতে বলেন কোন 
অধিকারে? আমি চিরকাল কলিকাতার সভ্যের পক্ষ হতে ধন্যবাদ 
দিয়া থাকি সেই কাই করিণ। সাহিত্যেব নানা বর্ণনা শ্রনিলাম কিন্তু 
সবই কি স্থকুমার সাহিতা? বাঙ্গালীর বাঙ্গালীহ্ব যেমন কুটুবে তেমনি 
তার মানুষ হবে । 

“এবার নৃতন ভাব পেয়েছি । 
ভাবীর কাছে ভাব শিখেছি |” 

এবার সভাপতির অভিভাষণে নূতন ভাব ₹পয়েছি। নিজের চেষ্টায় 
নিজের ছাচে মাকে গড়ে তু'লতে হবে। যাকে মা বলেছি তাকে এমন 
সাজে সাজাব যেন সকলেই তাকে বুঝতে পারে। তাহা হইলে জাতীয় 
ভাষার সার্থকতা । সাহিত্য বল, ভাষা বল, সব্ট মনের কথা। তীম্মের 
শরলব্যার কথা মনে গড়িল। দেই কোলাহল মুখরিত মরণব্যার প'ড়ে 
ভীম্ম--পিপানার শুক্কণ্ঠে হুর্যোধনের কাছে জল চাহিলেন। ছর্্যোধন 
বর্ণ ভলারে জল এনে দিলেন। তীয় হেবে রল্লেন এখন কি আ্ায়ার & জলে 
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পিপাস! নিবৃত্তি হইবে। তখন অজ্জুনকে ডাকালেন, তিনি এসে গাণ্তীব, 
দিয়ে পাতাল ভেদ ক'রে ভোগবতী আকর্ষণ কবে তার জল আন্লেন। 
তাতেই তীম্মের পিপাস! শাস্তি হল! আজ সমাজের শরীর এইরূপ শত 
শত শরে বিদ্ধ। কে এমন অর্জন আছে সমাজের সব দুর্নীতি সবস্তর 
ভাবের বাঁণে ভেদ ক'রে জাতীয় ভাবেব ভোগবতী কুল কুল স্বরে" 
প্রবাহিত করিবে । উহার বিন্দুমাত্র দানে সব অভাব পূর্ণ করাইবে। 
আমর! গৃহে-গৃহে রাজরাজেশ্বর ছিলাম, 'মাজ অনাথ হ/য়েছি। সত্য 
সত্যই আজ আমরা ভিখারী হয়েছি কিন্ত ভিক্ষা! কবাঁও হনে তার বাছে যে 
বিছুরের মত কৃষ্গগত প্রাণ । আমবা! ৬/0171550170) ১৬101001006 
এর [01161 027558%৩ সদৃশ কনিহ! খুঁজতে ভালবাসি কেন? 

আমাদের দাশুরায়ের পাঁচালী যে আমাদেব 'প্রাণেব ভাব। সেটিকে 
অনাদব করি কেন? ভাব সেবঝা-যত্ত্বের মধো স্নেহের ধারা । আজ 
যে আদর পাচ্ছি তীর মধ্যে যে ক স্বধাব শ্রোত ত। কি ক'রে মুখে 

বলবো? এই আদরই পঙ্কাকেও মিষ্টি ক'রে দিচ্ছে। এখানে আর 

আপাঁন আমি নাই । এননি স্রেছেব টান যেন সব এক ক'রে দিচ্ছে। হারেন 

বাবুর কথাই ঠিক। এই পবিষ?ই ভারতেব ভাবসমুছ পাব করিক্ক। দিবে। 

আমর। ধাকে অগ্রজ ব'লে ভক্তি কবি ভাব কথাগুলি যেন মনে গীথা 

থাকে । এস ভাই সেইথানে ডুব দেই। অক্ষয় যেমন প্রস্তর তাতশাসন 

তুলছেন আমরাও যদি তা তুলি তাহাতেও কোন দোষের কথা নাই। 

সাহিতা-দর্শন যা পাই তাই আমাদের ভাল। এস, এই ভাবসাগরে 

ডুব দেও। এই ভাব-সাগরে যা থাকে তাই তোল। সঙ্গে সঙ্গে স্েহের 

সহিত ভাবের ঘরে যেন চুরি নাকরি। ফার কৃপায় আমরা নেহ-ধারা 

পাচ্ছি এস তাকে চিনিতে চেষ্টা কবি। ত৷ হ'লে আমাদের নাচাও 
সার্থক হরে, জীবনও সাথক ছবে। 


ষষ্ঠ অধিবেশন ১৩৩ 


ইহার পরে শ্রীঘুক্ত বামতারণ ভট্টাগধ্য ( দিনাজপুবেব চতুষ্পাগীর 
জনৈক ছাত্র ) সংস্কত-ভাষায় অনর্গল বন্তুত৷ এদান কবেন। 

অক্ষয় বাবু বলিলেন সভার শেষে সভাপতিকে ধন্বাদ জ্ঞাপনের প্রথা 
আছে, আমি সে চন্য একজন যোগাতম মুখপার স্থিব কবেছি। ন্িনি 
আমাদের সাহিতা-প্রেষদেব স্থানী মভ।পতি এনং বঙ্গপুবের মাছিষ্রেট 
শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দে মতাশন। আপনাবা ঠাহাকে এই সভান্তলে দেয়া 
নিশ্চিতঈ আননিদত হহযাছেন।। 

শীবুক্ত কিবণচন্দ্র £” মহাশম সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ পদান 
প্রসঙ্গে বলিলেন-__ 

মামি জানি এ প্রশ্ন সকলেই গ্রহণ কারনেন। সভাপতি মহাশয় 
শত কষ স্বাকার করিয়া আমদেব নভাব কানা সুশঙ্খল[ব সহিত নির্ধাহ 
করিয়াছেন তাহাতে ঠাহাকে পননাদ প্রদান না কবিদ। গাকিহে পাব 
যায় না। 

এই প্রসঙ্গে “ভাবতপর্য” পিক সম্পাদক শ্রীনূক্ঞ জলপব মেন মঙ্গাশয় 
বলিলেন__ 

আজ কয়দিন থেকেই জল্ধবেব সেরূপ বর্মণ ত'দেছে ভাছে এখন ফি 
আমার আবার শাবিভান ঘটে তবে সকলেই নিবন্ত হনেন। আমাকে 
যদি সকলে ধরে প্রশ্াব ৪ দেন হব আনার কিছু বলতে গাকবে না। 
কারণ হাইকোটের জজ ও সামনে এনং জেলাব ন্যাজিট্টরেটও সাননে। আমি 
যখন ছোট-বেলা ক্রগ্গোল পড়তেম, তখন পড়েছিলেন মে বাঙ্গালা দেশে 
নানান জ্ঞেলা আছে এগন দেখছি সন এক । পূর্না-উন্বব কিছ ভেদ নাই। 
সভাপতি ঠাহাব নিক্েব কণ্ঠলা প্রতিপালন কবিয়াছেন, তজ্জন্ত আমি 
তাহাকে ধন্তবাদ দিতে পাবি ন'। কর্তব্য প্রতিপালন করার হা যদি 
ধন্তবাদ দিতে হয় তবে বাড়ীতে গিয়া একাদশীব উপবাস বা কালীপুজা 


১৩৪ উত্তরবঙ্গ “সাহিত্য-সশ্মিলন 


করার জন্য পিসীমা বাঁ পুরোহিত ঠাকুরকে ধন্যবাদ দিতে হয়। তবে 
মামুলী প্রথা অনুসারে সমাগতগণের পক্ষ হইতে সভাপতিকে ধগ্যবাদ 
দিতেছি। 

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী 
মহাশয় বলিলেন--আমাকে শেষের জন্তই রেখে দিয়েছেন। আমরা 
নানা দেশ-বিদেশ থেকে বহু কষ্ট নিয়ে এসেছি। আজ ছয় বসর এই 
ছুটে! সাহিন্ত-সশ্মিলনের জন্য সাহিত্যিকগণের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ এবং 
মাতৃভাষায় কথা বলিবাব অবকাশ হচ্ছে। এন্দিন সাহিত্যা-সন্মিলন 
ক'রে আসছি কিস্তু এরূপভাবে কর্মপরিচালনা মার কোন স্থানে দেখি 
নাই। আমরা আপনাদিগকে এইরূপ কষ্ট দিয়াই চলিলাম। আবার 
একবৎসর পবে কি হইবে হাহ! ভগবানই জানেন। আমর! রেলওয়ের 
কত্তৃপক্ষগণের নিকটও কৃতজ্ঞ। তাহারা একভাড়ায় যাতায়াতের স্থবোগ 
প্রদান করিয়া আমাদের মিলনের সাহাধ্য করিয়াছেন। দিনাজপুরের 
ডামেটিক এসোসিয়েসনেব কতৃপক্ষ আমাদিগকে সভাধিবেশনের. জন্য 
তাহাদের গৃহ ছাঁড়িয়! দেওয়ায় তাহাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি | 

রীযুক্ত চন্্রনারায়ণ রায় 1ব, এল্‌ স্বেচ্ছাসেবক-অধিনায়ক মহাশয় 
শ্বেচ্ছাসেবকগণের পক্ষ হইতে অভাগতগণের নিকটে নানা ক্রটিনিবন্ধন 
বিনীতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা! করিলেন । 

সর্বশেষে সভাপতি মহাশয় তাহার নিয়লিখিত শেষ মন্তব্য প্রকাশ 
করিয়া এই সম্মিলনের সপ্তম অধিবেশন পাবনায় সঙ্ঘটনার্থ সাদরনিমন্ত্রণ- 
জ্ঞাপন করিলেন। 

সভাপতির শেষ মন্তব্য 

আমি যে সব কথা লিখিয়াছি, সে গুলি সকলের মতের সঙ্গে মিলিবে 

না, কিন্ত আঙ্গি য৷ বলেছি ত। সভ্যকজ্ঞানেই বলেছি। আমার বিশ্বাস নয়, 


ষষ্ট অধিবেশন ১৩৫ 


ধে আমরা! সম্পূর্ণরূপে নিদ্রিত। মানুষ ঘুমোয় কিন্ত হৃদয় ঘুমোয় না। 
আমি প্রস্তাব করছি যে, আগামী বংসর আপনার! সকলে পাবনায় 
উপস্থিত হবেন- সম্মিলন পাবনাতেই হবে। 

অতঃপর ঢাক! উয়ারীনিধাসী সঙ্গী তাচাধয শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ রায় মহাশয় 
কর্তক “এই কি সেই আর্ধান্থান, আর্ধ্যসন্তান” ইত্যাদি কাঙ্গাল হরিনাথ- 
রচিত গানটি গীত হইল। | 

ভাবপব সভাপতির আদেশে বেল! ১২ টার সময় সম্মিলনের কার্য্য 
শেষ হইল। রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত 'অনস্তকুমার 
'দাসগুপ্ত কণ্ক এই সময়ে সভাপতিসহ সমাগত বিশিষ্ট সাহিতিকগণের 
গ্রভাচিত্র গৃহীত হইয়াছিল । 

অভার্থন! সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগীন্কচন্্র চক্রবন্তী মহাশয় 
অভ্যাগত সাহিতিকবুন্দকে আন্তরিক ধন্যবাদ-জ্ঞাপনপূর্বক বন ক্রটির 
নিমিত্ত ক্ষম! প্রার্থনা করিলেন। 

্ীযুক্ত শরচ্চন্্র চৌধুরা বি এ মহাশয় অভার্থনা-সমিতির সভাপতি ও 
স্বেচ্ছাসেবকদিগকে ধন্যবাদ প্রদান প্রসঙ্গে বলিলেন--আপনাদে নিকটে 
আমীর কতকগুলি প্রার্থন! ছিল কিন্ত বলবার সময় নাই । এবার দিনাজ্জ- 
পুরে এসে নান! সাহিত্যিকের নিকটে নান! উপদেশ পাওয়া গেল। এ 
সকলের মূল হচ্ছেন আমাদের অভ্যর্থনা-সমিতির সনাপতি শ্রীযকু মহারাজ 
বাহাদুর । মমি প্রতিনিধিগণের পক্ষ হ'তে ঠাহাকে ধন্যবাদ প্রদান 
করিতেছি আর স্বেচ্ছাসেবকগণ আমাদের জন্য আয়াস স্বীকার ক'রেছেন 
এজন্ঠ তীাহাদিগকেও ধন্যবাদ গ্রদান করিতেছি | 


জেটি 


আধুনিক সমাজে সুকুমার শি্প ও 
সাহিত্যের স্থান 


বর্তমানকালে বঙ্গদাহিত্য ও বাঙ্গালীর জানীয় পীবন-নবন্ধে নাধাবণতঃ 
যে সকল আলোচনা হইয়া থাকে, তাহার মধ দেখা যায় যে, চিন্তাথাল 
ও দায়িত্ববৌধসম্পন্ন সমাজনেউ্টগণের মধো অনেকেই বলিতেছেন এয, 
বাঙ্গালী কিছু অধিক মাত্রায় সুকুমাব সাহিত্য 'ও ললিতকপার চষ্চা ' 
করিয়াছে ; এখন কিছুদিন কাবা, উপস্টাসু ও নন্গীভ-চচ্চ। বন্ধ রাখিয়া 
ইতিহাস, বিজ্ঞান ও বাবহারিক শিল্পের চচ্চী করিলেই দেশেব ও নমাজেব 
কল্যাণ। সাধারণ বাঞ্গালী-সমাজের মধ্যে বিশেষ; শিক্ষিত সম্প্রদায়ের 
মধো, অনেকেই থে মমাজনেতৃগণের এই কথাম অন্নাধিক পরিমাণে 
সায় দিতেছেন, ভাহাও নিঃসন্দেহে । শিল্প ও সাহিত্য এখন ক্রমশঃই 
এক প্রকার সৌধীন চিত্ত-বিলাসেব সামগ্রী বাণয়া বিবেচিত হইতেছে 
বাঙ্গালীব গ্রাতাহিক জাননে € বাবহাবিক জীবনের দহত সুকুদার 
সাহিতা ও শিল্পের যে কোনরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে হাহা ক্রমশঃই 
অস্বীকরত হইতেছে । যে কাবণেক্ট হউক, সাধারণ বাঙ্গালীর মাধ্য 
সুকুমীর শিল্প ও সাহিত্যের প্রতিপত্তি যে অনেক পরিমাণে কমিয়া 
গিয়াছে ও াইতেছে তাহাতে কোনই সনোহ নাই । 

বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে ও সাহিত্যিক জীবনে এই যে অবস্থাটা 
াড়াইয়াছে, ভাহা ধীরভাবে আলোচনার যোগা। কেবল আমাদের 
বাঙ্গাল দেশ নয়, বর্তমান সভাতার যুগে সর্কঘই এই প্রশ্ন উঠিয়াছে-_ 
জাতীয়-জীবনে সুকুমার শিল্প ও সাহিভোর স্থান আছে কি না ও হদি 


ষ্ঠ অধিশেন ১৩৭ 


থাকে সে কোথায়? এটি কেবল বাঙ্গালী জীবনের সমশ্ত। নয়, এটি 
বর্তমান যুগের সমস্ত! | বর্তমান যুগধম্ম যেখানে প্রবলভাবে কাজ 
করিতেছে, আধুনিক সভ্যতা কেন্ত্রস্তল সেই ইউরোপে এই বিশেষ 
সমস্তাটি বেশ স্পষ্টরপ ধারণ করিয়াছে। সেখানে দেখিতে পাই যে, 
একদিকে সাধারণ লোকের মধো শিল্প ও সাহিতোব প্রন!র-প্রতিপত্তি 
খুন কম ৪ সাহিতিক ও শিনিগ্ জাতীয়-জীবনে উপব প্রভাব বিস্তার 
করতে একবূপ অসনর্থ £ অগ্ঞদিকে শিল্লিগণ নিজেদের বুর্চিসম্বপ্ধে অতি 
উ৯ধারণা পোষণ কাখরা থাকেন, ঠাহার! সমাজনেতা, সমাভ-শিক্ষক ও 
বষ্টনানকালোপনোগা বুগধন্মেখ পুরোহিত বলিাহ পরিচিত হইতে 
চ[হেন। 

একটু ভাপিয়। (দখিলেই বুঝা যায় নে অণগ্তাটা অন্বভাপিক। এত" 
দিন ধবিয্না সভা মানপ-সদাজনাত্রই যে ভাবে জাবনঘ থা নির্বাহ করিয়া 
আসিয়াছেন, হাহাব সহিত ইহার মিল নাই । সর্বাদেশে ও সর্ধকালে 
সভা মানব-সমাভম[নেরই শিল্প ও সাহিহা প্রঠ্াঠিক ভাবনের নিত্য 
শীহচর ছিল। 

*সামাঙ্জিক দাবনের উপর কাবাচিত্র, লঙ্গারেব প্রছ।ল প্রবলভাবে 
ক;জ করিত । সামাজিক-জীবনে উচ্চ আদশের প্রতিাকাধো শিপন ৪ 
সাহিহাই প্রধান সহার ছিল। দৃ্ান্তস্বরূপ প্রাচীন প্রীন, দপা বুগের 
ইউরে[প, এবং বর্তমান যুগেব পাশ্চান্ সভান্গ দ্বারা অন্গ্রাণিত হইবার 
পূর্বকালীন ভারতবর্ষ, চীন, জাপান প্রভৃতি প্রাচাদেশের উল্লেখ কর! 
যাইতে পারে। প্রাচীন গ্রীসে ভাঙ্ম্যশিল্প, নাট্যাভিনয় ও সঙ্গীত আদর্শ 
পৌরচরিত্র গঠনে প্রধান উপাদানম্বরূপ বিবেচিত হভ। বর্তমান 
ইংলগের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক 0. 1,005 [)101610500 তাহার 
প্রণীত 015৩1 16৬ ০1146 নামক গ্রন্থে গ্রীকদিগের সঙ্গীত-চর্চা- 


১৬৮ উত্তরবজ-সাহিত্য-সশ্মিলন 


প্রসঙ্গে প্রাচীন গ্রীক সভ্যতার এই বিশেষত্বটুকু লক্ষ্য করিয়াছেন। গ্রীকেরা 
চরিত্র-গঠনের দিক দিয়া সঙ্গীত-শাস্ত্ের অনুশীলন করিতেন। বিভিন্ন 
প্রকার স্থুর ও 11090 অর্থাৎ রাগ-রাগিণী শ্রোতার মনে কিরূপ বিভিন্ন 
প্রকার ভাবের উদ্রেক করে ও শ্রোতার চরিত্রের উপর কিন্ধপ প্রভাব. 
বিস্তার করে, তাহার সে দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন। এমন কি প্লেটো 
তাহার [২৫1১1)11০ গ্রন্থে লিখিতেছেন যে, আদর্শ পৌরচরিত্র গঠন করিতে 
হইলে পৌরগণকে স্ুুসঙ্গত ও বিধিবদ্ধ সঙ্গীত শুনাইতে হইবে ; কারণ, 
উচ্ছ জ্বল সঙ্গীতের দ্বারা কেবল উচ্চ জ্বল চরিত্রেরই সৃষ্টি হয় এবং রাজ্যা- 
মধ্যে অরাজকতা প্রাছুঙাব হয়। ডিকিন্সন সাহেব বলেন যে, আধুনিক 
ইউরোপীয়ের নিকট প্রাচাম গ্রীকৃ-জীবনের এই দিকট। ছুর্বোধ্য 
প্রহেলিকাব মত বোধ হয়) ক(রণ, বর্তমানকালে ইউরোপীয় জনসাধারযীর 
মধ্যে ষে সঙ্গীতের অধিকমাত্রায় প্রচলন, সেই 105৫ 17011 ও 
()10108614৮ সঙ্গীত অধিকাংশ লোকের নিকট শ্রবণেক্ত্রিয়ের একপ্রকার 
বিলাসরূপেই পরিগণিত হয় । ইউবোপের মধাযুগে কাব্য, সাহিতা, সঙ্গীত, 
চিত্রাদির দ্বারাই একদিকে খুষ্টধম্ম, অন্যদিকে বীরধর্ম বা 0701৮ 
সমাজের মধ্যে গ্রসারলাভ কবিয়াছিল। 

সাধু মহাপুরুষ অবতাবদিগের লীলাচিত্র-শৌভিত গীক্ষাঘর, ধর্বকথা- 
সম্বলিত 1৮৪৮৮ ও ১111016  নাট্যাভিনয়, সাধু-সম্তানদিগের 
জীবনী, বাইবেল-বণিত ঘটনাবলী ও খৃষ্টলীলা-সম্বলিত কাব্য-সমূহের পাঠ, 
আবৃত্তি ও কীর্তন, ক্যাথলিক ধর্পন্থার নান! পর্ব ও উৎসব-_এই সকলের 
দ্বারা ইউরোপের মধাযুগ্নে সাধারণ জন-সমাজের মধ্যে খৃষ্ট-ধর্দ্ম যে জীবনী- 
শক্তি লাভ করিয়াছিল তাহ! পরবর্তীকালের সংস্কৃত থৃষ্টধর্শ এ পর্যন্ত 
লীভ করিতে পায়ে নাই। অন্যদিকে সেই যুদ্ধ-বিগ্রহ অশাস্তির যুগে 
যোদ্ধ বর্গের মধ্যে নানা! ঢ২০:0010৩ কাব্যর মধ্য দিয়। আর একটি 


ষ্ঠ অধিবেশন ১৩৯ 


প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। এক কথায় তাহার নাম হয় 10121 
বা বীরধর্ম ৷ যুদ্ধে হ্যায়ধর্শ-পালন, সবলের অত্যাচার হইতে ছূর্বালের' 
উদ্ধার, শ্ত্রীজাতির প্রতি সম্মান ও একনিষ্ঠ প্রেমের সাধনা-_ এইরূপ 
কয়েকটি আদর্শ লইয়া এই রোমান্স-সাহিত্যের স্থষ্টি। এই সকল আদর্শ 
কেবল কাব্য ও সঙ্গীতের রাজ্যেই মাবদ্ধ ছিল না, সে কালের যোদ্ধ_- 
সমাজের জীবনেও এই আদর্শগুলি অল্লাধিক পরিমাণে প্রতিষ্ঠালাভ 
করিয়াছিল। ভারতবর্ষ, চীন, জাপান প্রকৃতি প্রাচ্দেশে অভি প্রাচীন- 
কাল হইতে এখন পর্য্যন্ত শিল্প ও সাহিঠা সামাজিক জীবনে প্রধান স্থান 
অধিকাব করিয়া আসিয়াছে । আমাদের দেশে যাত্রা, কথকা, পাঠ, 
আবৃন্তি, পাঁচালা, কীর্তন প্রৃতি নানা উপায়ে সাহিন্টোর আদশ সমাজে 
প্রতিষ্ঠালাভ করিরাছে | রানারণ, মহাভাবত, ভাগবন্, চণ্ভী, মনসার 
ভাসান প্রঞ্চতি গ্রদ্থেব 'মাদশ হ আমাদের সমাজে গাহস্থা-জাবনেব আদশ- 
স্বরূপ স্বীকৃত হইয়া আসিয়াছে । অন্যদিকে চিত্র, ভাঙ্গম্য ও শ্বাপত্যও 
এই কাধ্যে সহান্নতা করিয়া! আসিয়াছে । মন্দিরাদির গানে দেব-দেবীর 
ও অবতারের লীলা-চিত্র ও রামায়ণ, মঙাভাবত ও পুবাণোক্ত-কাহিনী 
এবং বৌদ্ধ-বিভারাদিতে বুদ্ধদেবের লালা-চিন--ভাবনত-সমাজের সর্বোচ্চ 
আদর্শগুলিকে লোক-চক্ষুর সম্মুখে সর্ধধদ! জাবন্থ করিয়! রাখিত। আদর্শ 
পুত্র, আদর্শ-পড়্ী, আদশ-ভ্রাচা, 'মাদশ-পবিবাব, মাদশ-রাজা, আদর্শ- 
বণিক্‌, আদর্শ-ক্ষত্রিয়, আদশ-গৃহী, আদশ-ত্যাগী ৪9 ভু, সামার্জক ও 
আধ্যাত্মিক জীবানের সমস্ত আদম্গলিই সাহিতা 9 শিল্পের সাহাঘোষ্ট 
সমাে প্রতিষ্ঠা-লাভ করিয়াছিল। ভারভীয় রাজদনবারে কবি, শিল্পী ও 
পুরাণপাঠক ও সঙ্গীতাচার্যদিগের স্কান সুনির্দিষ্ট ছিল। মহাভারতের 
শান্তিপর্বে ভীম সুধিষ্ঠিরকে রাক্তধর্প্ন-সন্বন্ধে যে উপদেশ দিতিছেন তম্মধো 
জমাত্য-সভাগঠন-প্রসঙ্গে ব্যবস্থা দিত্েছেন যে, রাজার অমাত্যসভায় 


১৪৪ উত্তরবঙ্গ-সাহিত্যন্সশ্মিলন 


ব্রাহ্মণ-বৈশ্ঠ ও শুদ্র অমাত্যের পার্খে একজন করিয়! কত বা পুরাণপাঠককে 
স্থান দিতে হইবে । 

সুতরাং দেখ! যাইতেছে যে, প্রাচীন সভ্য-সমাজমাত্রেই শিল্প ও 
সাহিত্যের শক্তি ব্যক্তিগত ও সামাজিক চরিব্রগঠনে নিয়োজিত হইয়া 
আসিয়াছে ; এবং সমাজ-নেতৃগণ এই গুলিকে সমাজ-বাবস্থার সুপরিচালন- 
কার্যে প্রধান সহায়ন্ব্ূপ অবলম্বন কবিয়া আপিয়াছেন। কিন্তু বর্তমান- 
কালে কি প্রাচো কি প্রতীচোে মাধুনিক পাশ্চাত্য সভাতা যেখানেই 
প্রসার লাভ করিয়াছে, সেই খানেই উহ্াদিগকে আব সেরূপ সহায় মনে 
করা হয় না। যাভাবা সমাজের মধ্যে সংসাবেধ নানাবিধ কম্মে নিযুক্ত 
আছেন, যাহার! বিশেষভাবে সাঠিত্যরস-চর্চায় নিযুক্ত নহেন, এক 
কথায় সমাজের বার আনা লোকের কাছে স|হিতা ও শিল্পের এই যে 
প্রতিপত্তি হাস হয়াছে, তাহার কাবণ কি! এরপ বলা যায় না যে, 
সাহিতা ও শিল্প-স্ষ্টিব অভাবই হাব কাবণ। এ যুদ্রাযস্ত্রের ষৃগে 
সপ্তাহে সপ্ত(তে কত শত কাবা-উপগ্ভাস প্রতি নানাবিধ সাহিত্য-সম্ভার 
বহন করিয়া গ্রন্থ প্রকাশকগণ জনসাধাবণেৰ নিকট উপস্থিত করিতেছেন 
তাহার ইয়ত্তা নাই। প্রতিভাবান্, দৈবশক্তিসম্পন্ন গ্রন্চকার ও শিল্পীর 
থে অসম্ভাব আছে তাহাও বলা যায় নী। আমাদের দেশের মাইকেল, 
বঞ্ষিমচন্দ্র, ববীন্ত্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, আধুনিক ইউরোপেব গেটে, 
ওয়াস্‌ ওয়ার টেনিসন, শেলি, ব্রাউনিং, বারণ-জোন্স, রোর্দা প্রভৃতি 
সাহিতিক ও শিল্পিগণ যে কোনও যুগের সাহিতা ও শিল্প-দরবারে 
উচ্চাসন পাইবার যোগা। 

বপ্তমান বাঙ্গীলা-সাহিত্য-প্রসঙ্গে যাহার! এই বিষয় আলোচনা করিয়া- 
ছেন, তাহারা আধুনিক বাঙ্গালা-সাহিত্যের প্রসারহীনতার মোটামুটি এই 
কারণ নির্দেশ করিয়া থাকেন যে, অধিকাংশ বাঙ্গালী ইংরাজী শিক্ষ' 


বষ্ঠ অধিবেশন ১৪১ 


প্রাপ্ত হন নাই, আখ অধিকাংশ বাঙ্গালী গ্রন্থকার ইংরাজী শিক্ষায় 
শিক্ষিত এবং কি ভাবে, কি ভাষায় ইংরাজী আদশের দ্বারা অন্বপ্রাণিত। 
মৃতরাং তাহাদের এই “ইংরাজী গন্ধি” সাহিতা সাধারণ বাঙ্গালীর নিকট, 
ই একেবারে দ্র্ধ্বোধ্য, অথবা বোধগমা হইলেও তেমন প্রাণল্পশী হয় না। 
কথাটার মধো অনেকটা সহ্া নিহিত আছে; কিন্তু এহতসন্বন্ধে ইহাই 
শেষ কথা নহে। কারণ, শ্ধু যে বাঙ্গালাদেশেই সাহিত্য ও শিল্প সামাজিক 
হিসাবে পঙ্গু ও শন্িহীন হইয়াছে, তাহা নহে। আধুনিক ইউরোপ 
সাভিতাকে ও এই বাপি প্রবলভাবে আক্রমণ করিয়াছে । ম্তণাং বাধির 
মূল নিরূপণ করিতে হইলে সাহিতোর সঙ্কীণ ক্ষেত্র ছাড়িয়া বর্তমান যুগের 
_ ভীবনযাত্র। প্রণালীব (য বিশেষ ধন তাগার নধোই ইহার সন্ধান 
করিতে হইবে । 

আধুনিক পাশ্চান্া-সমাক্ষ-সমবন্ধে ধাহীরা কিঞিং আলোচনা করিয়া- 
ছেন তাহাব! সকলেই একপাকো স্বীকার কবিবেন যে, এটি বিশেষভাবে 
বাবসাদারীব যুগ। এ পরদ্যস্থ যে সকল নান! বিচিত্র মানবসন্বন্ধ ব্যবহা- 
রিক ভীবনের শুঙ্কতী অপহরণ কবিয়া নানা অন্সবিধা সন্গেঃ সামাজিক- 
“জীবনে রস-সঞ্চার কবিত, বর্তমানকালে সেই সকল সবন্ধ ক্রমশঃই 
অস্বীকৃত হঈতেছে, এবং আইন আদালত, চুক্তি ও ব্যনসাদারী তাহাদের 
স্থান অধিকার কবিয়া বসিতেচে। ৰাক্গার সি প্রজ্ঞা, প্রতিবেশীর 
সহিত প্রতিবেশী, প্র্বর সহিন্ত উত্য, বণিকের সহিত গৃহস্থ, স্বয্মাতীয়ের 
সহিত ম্বজাতীয়, গ্রামবাসীর সহিত গ্রামবাসী, এমন কি, এক পরিবার- 
ভুক্ত বিভিন্ন ব্যক্তি এখন আব সেরূপ পরস্পর আত্মীয়সম্বন্ধ গ্বীকার 
ন! করিয়া, ক্রমশঃ কেবল চুক্তির বন্ধনে আবদ্ধ হটতেছেন। বৈষয়িক 
সমব্ধমাত্রই এখন পুরাপুরি বৈষরিক, তাহার সহিত ধর্ম বা অন্ত 
কোনও প্রকার স্বাভাবিক ভাব-বন্ধনের সংশ্রব নাই। কাহারও সমন্ধে 
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কাহারও দায়িত্ববোধ নাই, সমাজের ব্যক্তিমাত্রই এখন এক একটি 
তত ব্যক্তি । যে দায়িত্ব আইন-আদালতের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, সে দায়িত্ব 
ভিন অন্ত প্রকার দাত্রিত্ব এখন আর সেরূপ স্বীকৃত হয় না। এই বাঙ্গালা- 
দেশে প্রাচীন সমাজে দেখা যায় যে, সরকারের বিশেষ বিধিবব্যবসথা 
ব্যতিরেকেও বৃক্ষ-অলাশয় দেবালয়-প্রতিষ্টা, পাঠশীলা-চতুষ্পাঠী-পরিচালন, 
অনসত্র, জলসত্র-স্থাপন, দরিদ্র আতুরদিগের ভরণপোষণ, এমন কি 
অক্ষম বা ব্যাধিগ্রন্ত গো-পশ্বার্দির চিকিৎসা ও ভরণপোষণের ব্যবস্থা 
প্রভৃতি সমাজ-হিতকর নান! অনুষ্ঠান অতি নুচারুরূপে ও স্বাতাবিক- 
তাবে সম্পন্ন হইত। এখন আইন-আদালত সমেত সরকারের সমস্ত শক্তি 
নিয়োজিত ন। হইলে সামাজিক কোন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় না। একটা 
ছোট কথা দিয়া ইহার দৃষ্টান্ত দেওয়৷ যাইতে পারে। এ বিষয়ে সকলেই 
অল্লাধিক পরিমাণে ভুক্তভোগী যে, এই সভ্যতার যুগে সাধারণ লোকের 
পক্ষে উপযুক্ত মূলা দিয়াও আহার্যাই হউক আর পরিধেয়ই হউক, খাটি বা 
আসল দ্রবা পাওয়! ক্রমশঃই অসম্ভব হইয়। উঠিতেছে। অথচ এই অভি- 
ঘোগট সম্পূর্ণ আধুনিক । মিউনিসিপালিটার আইনের কোনই কড়াকড়ি 
ছিল না, অথচ প্রাচীন সমাজে খাঁটা দ্রব্যের অভাব ঘটিত না । .কারণ' 
সমীজের মধ্যে একট! মোটামুটি রকমের সামাজিক ধন্মবোধ জাগ্রত 
ছিল। বণিক-সম্প্রদায়ের মধোও সেই ধন্মবৌধ বা ভাব-প্রবণতা সমান 
ভাবেই কাজ করিত। বণিক কখনও নিজকে সমাজ হইতে বিশ্লিষ্ট, 
সকল সন্বন্বমক্ত, ম্বতগ্র ব্যক্তিরূপে ভাবিতে পারিতেন না। সমাজের 
নত প্রত্যেক ব্যক্তিই যে ধর্মের অবতীর ছিলেন, এ কথা কেছই 
বলিবেন না, কিন্তু সাজের মধ্যে হে সকল আবর্শ প্রতিষ্ঠিত ছিল, সমানে 
নেই জীবস্ত-জাগ্রত অবস্থায় কোনও ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে সমাজ-বর্্ঘ লক্ঘল 
অপেক্ষা পালনই তখন হজ ও স্বাভাবিক ছিল। ফাসর। এই র্যদ্তি- 
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স্বাতস্তের যুগে এই সমাজানুগত্যকে দাসত্ব বলিতে শিখিয়াছি এবং নানা 
প্রকার আন্দোলন ও বিপ্লবের দ্বারা সমাজের নান! বন্ধন ছিন্ন করিয়া 
দিয়া, মজ্জাগত সমাজবোধের যে সংস্কার এখনও ক্ষীণভাবে লোকের মনে 
জাগিয়া আছে তাহা! নানা যুক্তিও প্রলোভনের দ্বারা উৎপাত করিয়া 
সমাতস্থ প্র: গাক ব্যক্তিকে স্বাধীনতা স্বাতক্ত্র দিবার জন্ঠ বার হইয়া 
উঠিয়াছি। সুতরাং বর্তমান কালের সভ্য মানব-সমাজ ক্রমশঃ যে আদর্শের 
দিকে অগ্রসব হইতেছেন, তাহাতে সমাজ বলিলে আমর। এদেশে যাহা 
ধুঝি, সে বন্তর কোনও স্থান নাই। রাষ্ট্রশক্তিই এখন ধণাসম্ভব সমাজ- 
ধর্মে স্থান অধিকার করিতেছে । 

শক্তি রাষ্ট্রেরই হউক বা বাক্তিবিশেষেরই হউক, তাহার ধর্মই এই যে, 
তাহার সহিত ভাবের কোন সংশ্রব নাউ । যেখানে কেবল শত, দ্বারা 
কাজ চালান হয়, সেখানে ভাব জাগাইয়! রাখার কোন অবণ্কতা! অনুভূত 
হয় না। সকলেই জানেন যে, ইংলগ প্রভৃতি পাশ্টাতাদেশে টেট, অর্থাং 
রাজ-সরকারকে দরিদ্রের ভরণপোধণের ভার লইতে হঠঠচাছে। তজ্জন 
সরকারের আইন অনুসারে প্রত্যেক গ্ৃহস্থের নিকট হইতে একটি নির্দিষ্ট 
কর আদায় কর হয়। ব্যক্তিগতভাবে কোন গ্হস্তের নিকট ভিঙ্গা 
প্রার্থনা করা সেখানে দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া পরিগণিত। সুতরাং 
ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, দরিপ্রের প্রতি যে স্বাভাবিক করুণা ও 
সমবেদনার ভাব তাহা থাকুক আর নাই থাকুক, প্রত্যেক গৃচস্থকে রাজ- 
শক্তির তাড়নে এই দরিদ্র“পোষণের জন্য অর্থব্যয় করিতে চয়। কলে 
যে পরিমাণে এই দরিদ্রভরণের দারিত্ব গৃহস্তের স্বন্ধ তইতে অপসারিত 
হইয়া রাজ-শক্তির উপর স্স্ত হইয়াছে, সেই পরিমাণে গৃহস্তের অন্ত:ঃকরণে 
হচ্ছ লোকের প্রতি যে স্বাভাবিক করুণার ভাব ছিল, তাহা চক্চঠার অভাবে 
ক্রষশ; ক্ষীপ হইয়া আমিয়াছে। এইকসপ সামাজিক সর্ধবিধ কার্থের 


588 উত্তরবঙগ-সাহিতা-সন্মিলন 


মধ্যে যে পরিমাণে যন্ত্রশক্তির প্রার্র্ভাব হইয়াছে, যে পরিমাণে কলের 
নিয়মে সকল কার্ধ্য সম্পন্ন হইতেছে, সেই পরিমাণে সামাজিক-জীবনে 
ভাব বা! ধর্মবোধের স্থান সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিয়াছে । 

অথচ এই ভাব লইয়াই সাহিত্য ও শিল্পের কারবার । বাস্তব-জগতের 
মধ্যে অতীন্দ্রিয় জগতের প্রতিষ্ঠা, কাজের মধ্যে ভাবের প্রতিষ্ঠা, উহাই 
শিল্প ও সাহিত্যের কাধ্য। স্থৃতরাং যে সমাজে ভাবের ক্ষেত্র সন্থীর্ণ হইয়া 
আসিয়াছে, সেখানে শি ও সাহিত্যের শক্তি ও প্রসার যে হাসপ্রাপ্ত 
হইবে তাহা আর আশ্চর্য কি? ষে সাহিতা ও শিল্প সমাজব্যবস্থাস 
অপরিহার্ধ্য অঙ্গ স্বরূপ শিবেচিত হইত এখন তাল সামাজিক-হিসাবে অনা- 
বশ্তক অথবা সৌখীনত। ও বিলাসেব সামগ্রী বলিয়া পবিগণিত হইয়াছে । 

তাহা হইলেই প্রশ্ন উঠিতেছে যে, এই যন্ত্রশক্তিব যুগে মানুষের 
প্রাত্যহিক ও ব্যবহাধিক জীবনের হিসাবে শিল্প ও সাহিত্যের কোন উপ- 
যোগিত| আছে কিন! ? মদি কলেই সকল কা সুসম্পন হয়, সে রাজশন্তি- 
পরিচালিত আইনেব কলই হউক, আব বাম্পশক্তি-পরিচালিত কাবখানার 
কলই হউক--কলেই যাঁদ সব কাজ শ্ননিয়মে ও সুব্যবস্থায় সম্প্র হয়, 
তাহা হইলে সমাজের মধো পবিব্যাপ্ত অনিশ্চিত 'ও অনির্দিষ্ট ভাবপ্রবণতা 
ও ধর্মমবোধের উপর নির করিয়। থাকাব আবশ্বকতা কি? সাহিতা ও 
শিল্পকে এখন সমাজের কারা হইতে অনসর দিলে ক্ষতি কি? তাহাতে 
সমাজেরও ক্ষতি নাই, বরং শিল্প ও সাহিতা স্বার্ীনতালাভ করিয়া 
অভিনবভাবে নানা বিচিত্র সৌনধ্যে বিকশিত হইয়া উঠিবে। শিল্প- 
সাহিত্যের সহিত সমাজের এই সম্বন্ধ-বিচ্ছেদে শিল্প-সাহিত্যের কোন ক্ষতি 
আছে কিনা, তাহা! পরে আলোচন! কর! যাইবে । এধন দেখা যাউক, ইহাতে 
সমাজের কোনও ক্ষতি আছে কিনা। ইতংপূর্বে আধুনিক সমাজের 
আলোচনা-প্রসঙ্গে দেখ। গিয়াছে যে, রাজশক্তি যে পরিমাণে সামাজিক 
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কার্যাপরিচালনের ভার গ্রহণ করিয়াছে, সেই পরিষাণে সমাজের মধ্য 
হইতে ম্বাভাবিক ভাবগুলি অন্তহিত হইয়াছে । এই ভাব-্দারিজ্্য ও 
ধর্শহীনতা কখনই কোনও সমাজের পক্ষে কল্যাণকর হইতে পারে না। 
ভাব লইয়াই মানুষের মন্ুযাত্ব। ভাবের অসপ্ভাবে মনুষ্যে ও পণুতে প্রভেদ 
কোথায় ? একথা চিস্তাশীল ব্যক্কিমাত্রেই স্বীকার করিবেন (এবং পাশ্চাত্য- 
সভা-সমাজে ইহা শতাধিক বংসবব্যাপী অভিজ্ঞতার দ্বারা নিঃসন্দিগ্ধ- 
ভাবে প্রমাণিত হইয়াছে ) যে, কি সমাজ ব্যবস্থায় কি জড়জগতে যন্ত্রশক্তি 
যন্তই কাধ্যকুশল ও নুনিয়ন্ত্রিত হউক, তাহা কথনই সম্পূর্ণভাবে মানুষের 
স্বাভাবিক ধর্মবৃদ্ধি ও ভাবপ্রবণতার স্থান পূরণ করিতে পারে ন|। 
মানুষের স্বার্থপরতা ও ভোগবাসনাকে ধর্মের বন্ধন__ভাবের বন্ধন হইতে 
মুক্ত করিয়৷ যথেচ্ছভাবে একবার কাজ করিতে দিলে তাহাকে আবার 
আইনের কল দিয়া বাধিয়া ব্যবস্থা রক্ষা কর যে কত কঠিন, তাহা 
পাশ্চাতাজগতের সমাজনেতা ও দর্শকরুন্দ এখন বিশেষভাবে অনুভব 
করিতেছেন । ধনীর সহিত নিধনের দন্দ, ব্যবসাম়ীর সহিত ব্যবসারীয় 
গ্্দ, ক্রেতার সহিত বিক্রেতার ছন্দ, দেশের সহিত দেশের ছন্দ__-পাশ্চাত্য- 
ক্গ্তের এই ছন্দ প্রতিদ্বন্দের অগ্নি সমস্ত পৃথিবা ছাইয়া ফেলিতেছে, 
এবং সমাজব্যবস্থাপকদিগের নিকট সমন্তার পর সমহ্যা কৃষ্টি করিতেছে। 
এদিকে পারিবারিক ও সামাজিক ভাবগ্রন্থি শিথিল হওয়ার পরিবার ও 
সমাজের অনেক কাধ্যের ভার এখন পই্টকে লইতে হইয়াছে । বরঃস্থ ও 
অক্ষম আস্মীয়-কুটুম্বের এমন কি পিতামাতার প্রতি দে স্বাভাবিক ভক্তি, 
শ্রদ্ধা বা প্রীতির ভাব তাহা কমিয়া গিয়াছে, সুতরাং রাজসরকার হইতে 
()10 4£ 17621510153 4১0৮ পাশ করিজ্। তাহাদিগের ভরণপোষণের 
বাবস্থা করিতে হইতেছে। শ্রমজীবী মন্কুরের সহিত কারখানার মালিকের 
ঠিকাচুক্তির বন্ধন তিন অন্ত কোনও সববন্ধ নাই, হুতরাং বাণিজ্য-ব্যাপারের 
১৩ 


জীব পর্তনের সঙ্গে সে পহব সহজ প্রযবীবী কাজ না দাই 
জীবিকাবিহীন হইয়া পড়ে। শেষে ষ্টেট হইতে 11780181106 আইন পাশ 
করিয়৷ তাহাদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করিতে হয়, ষ্রেট হইতে 
11110111711] 15203 4৫৫ পাশ করিয়া হ্তাষা মুরীর হার নিদিষ্ট 
করিয়া দিতে হয়। এমন কি থে দাস্পতা-সন্দ্ধ পারিবারিক ও সামাজিক 


পালন প্রভৃতি গৃহস্থালীর কাজকর্ের জন্য নি মভুরীর দাবী করিতে 
আরম্ত করিয়াছেন। স্বতরাং সমাজের ছোট-বড় যাবতীয় কার্যয ক্রমশঃ 
টের স্বন্ধে ত্স্ত ইওয়ায়, বাবস্থাপকদিগের দায়িত্বভার অসম্ভব রকম 
বাড়িয়া উঠিয়াছে। প্রত্যহ সৃতন নৃতন সমস্তার সথষট হইতেছে; নৃতন 
শৃতন বিপদ ও বিপ্লবের সম্তাবনা আনিয়া সমাজকে অনবরত শর্ত 
করিয়া তুলিতেছে এবং আইনের পর আইন পাশ করিয়া সেই সকল 
সমস্তার ক্ষণিক সমাধান কর হইতেছে। বিশ্বয়ের বিষয় এই যে, অনেবে 
এই নূতন নূতন আইন পাশ করাকেই উনতিব লক্ষণ বলিয়া ধরিয়া লন। 
কিন্তু চিন্তাশাল ব্াক্তিমাত্রেই স্বীকার কবিবেন যে, আইন-যাস্বর এই 
অতিরিক্ত চালন্‌, সমাজ-শবীরে এই অহরহঃ ওষধপ্রয়োগ ও অন্ত্রচালনা 
সমাজের ব্যাধিরই পরিচয়, উন্নতির শহে। পাশ্চাত্য-মনীষিগণের মধো 
অনেকেই' একথা .বলিতে আবস্ত করিয়াছেন, সমাজের স্বাভাবিক 


ঈতরাং সমাজের দিক দিয়া দেখা গেল যে, শিরপ-সাহিত্যের সহিত 
নাজের সবচছেদ সমাজের পক্ষে কখনই কল্যাণকর নহে) এখন দৈখা 
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যাউক, এই সম্পর্কচ্ছেদ সাহিতোর কোনও ক্ষতি-বুদধি আছে 
কি না। 

প্রশ্নটি গুরুতর এবং এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের মধো ইহার সমাক ও 
বিস্তারিত আলোচনা সম্ভবপৰ নহে । তথাপি মোটামটিভাবে বগতমান 
যুগেব সাহিত্া ও শিল্পেব বিশেষ প্রকৃতি, প্রাচীন শিল্প-সাহিত্যের সহিত 
তুলনায় তাভীব আলোচনা করিলে এই লাচক্ষতি-চিসাবের দিকে অগ্রসর 
£ওয়! যাইতে পাবে।' পুর্বে দেখা গিয়াছে যে, ভাববস ও সৌন্নধাবৌধ 
শিল্প-সাহিতোব প্রাণন্বরূপ, তাহা এখন সমাজ অর্থাৎ সমষ্টিব জীবন হষ্টতে 
একরূপ অন্তহিহ হইয়াছে । সাহিতা ও শির এখন চাই সমষ্টিকে ছাডিযা 
সমাজকে ছাড়িগা একএকটি স্বত্ব মানবকে অবলগ্ন কবিয়াছে | কাবণ, 
যে ভাবপ্রণণত) ৪ সৌন্দগাবোধ মন্ূযো স্বগ্ভিবিক ধন্ম . ভা যদিও 
সমাজ হইতে কমশঃ বিভাড়িত হইয়াছে, তথাপি এখনও চাত। অনেক 
স্তন মাগষেব অশুঃকখণে জাগিযা আছে । ভাট আকা? বাটিভাবে 
এক একটি স্বতগ্নণ মানবের মনে যে সকল ভান কুটনং উঠে, এক একটি 
হস্ত মানবে মনণ্চক্ষে সৌন্দসোর বেয়ে বিশেষ মি £কটিত 
এক একটি ন্বতগ্ন মানবের চবিত্র জাবনেৰ নানা ঘটনাব উপব ঘাছি- 
প্রতিঘাহে নানা স্বখ-দঃখেব ভিউব দিয়া যেকপ ভিন ভিন্ন ভানে বিকশিত 
হয়, সেই বিচিত্র মানবকাহিনাই মাধুনিক শিম ৪ সাহিভোব উপকবণ। 
সাহিত্যের ইতিহ[স বন্ঠমান যুগকে বিশেষভাবে নাক্তিগত-ভাবোক্চ সপূর্ণ 
1511 বাগীতিকাবা ও ব্যক্তিগত চবিত্র-বিশ্লেষপূর্ণ উপন্ঠাসে যুগ বলা 
যাইতে পাবে ৷ কাব্য, চিত্র, ঙ্গাত প্রতি কলাশিল্প এখন সমাঙ্গের 
সিংহাসন হইতে স্থানচযুত হইকসা বিশেষ বিশেষ বাক্িব নিভত অস্থবের 
কোণে আশ্রয় লইয় চাবিদিকের শ্ুফতা ও নীরসহার মধোও কোনরূপে 
প্রাণধারণ করিতেছে । কবি, শিল্পী বা কাব্যরসিক কোনরূপে সাংসারিক 


১৪৮ উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলন 


জীবন-যাতর! নির্বাহ করিয়া অবসরকালে একটি কাল্পনিক সৌনর্ধয জগৎ 
স্ষ্টি করিয়া লইয়৷ কাব্য ও কলাশিল্পের রসাস্বাদন করিয়৷ থাঁকেন। 
বর্তমান ইংলগ্ডের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক 0. [. 006966:07 
কীটস্‌ প্রস্ততি উনবিংশ শতাবীর প্রারস্তকালের কবিগণের উল্লেখ করিয়া 
একস্যলে বলিয়াছেন-_-পাঠ 29 ৪. ৪.£০ 01111511660 ০080619079৮ 
অর্থাৎ সাহিত্যের ইতিহাসে এট! দিব্যোন্থাদপ্রস্ত আফিসের কেরাণীর 
যুগ। অর্থাৎ কৰি ও শিল্পী এখন সমস্ত দিন ধরিয়া আধুনিক আফিসের 
শুফতার মধ্যে জীবনের অধিকাংশ সময় কাটাইয়া দিয়া আসিয়! সন্ধ্যাকালে 
বখন দ্বারে অর্গল দিয়া বসেন, তখন তাহার কল্পনার সাহায্যে এক দিব্য 
জগতেব মধ্যে প্রবেশ করিয়া কাব্য বা শির্চচ্চা করিয়া থাকেন। 
এ অবস্থায় যে বিশেষ ছাছচর সাহিত্য বা শিরের সৃষ্টি হয় তাহাকে 
“ব্যক্তিগত সাহিত্য বা শিল্প” এবং প্রাচীন ছাঁচের শিল্প-সাহিত্যকে 
“সামাজিক শিল্প বা সাহিত্য” এই আখ্যা প্রদান করা মাইতে পারে । 
বাত্তিগত শিল্প-সাহিতা ও সামান্তিক শিল্প-সাহিত্যে বিভিন্ন দিক্‌ 
হইতে এই দুই ছাঁচেব শি্প-সাহিত্যের তুলনা কবিলে ইহাদিগের বিশেষ 
প্রকৃতি সম্বন্ধে আরও একটু স্পষ্ট ধারণা হইতে পারে। '্ধথমে ভাবের 
দিক দিয়া দেখা যাউক। পূর্বেই বল! হইয়াছে, যে সকল ভাব অবলম্বন 
করিয়া প্রাচীন কাব্যচিত্রাদি রচিত হইত, তাহা সমাজের সাধারণ ক্রন- 
গণের মধ্যে পরিব্যাপ্ত ছিল। প্রাচীনকালের সামাজিক আদর্শের সহিত 
এই সকল ভাবের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। সেকালে সমাজের ক্ষেত্র হইতে 
স্বাভাবিক ভাবে যে সকল বড় বড় ভাব ও আদশ উদ্ভূত হইত, শিপ ও 
সাহিত্য তাহারই সেবায় নিযুক্ত ছিল। লোক-সমাষ্টর হৃদয়ে সেই 
সকল ভাব সহজেই সহান্গুভূতি লাভ করিত এবং এই জন্তই তাহাদের 
প্রেরণাশক্তি ও ব্যক্তিগত ভাবোচ্ছাস অপেক্ষা সমধিক প্রবল ছিল। 
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সহজে সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিত বলিয়া শিল্পিগণের ভাবপ্রকাশের ভঙ্গীও 
অপেক্ষাকৃত সরল, অনাড়ম্বর ও নিঃসক্কোচ ছিল। কিন্তু বর্তমানকালে 
শিল্পী স্বীয় রচনা-মধ্যে যে সকল ভাবের অবতারণা করেন, তাহা সমাজের 
বর্তমান অবস্থায় ব্যক্তিগত না হয়া পারে না। তাহা সাধারণতঃ 
ভাবুক জদয়েব নিড়ত অস্তঃপুরের কথা, নিদ্দিষ্টসংখ্যক সমভাবাপক্ন 
ভাবুক ও কান্য-রসিক বাক্তির চিত্তেই তাহা প্রসারলাভ করিতে পাবে। 
এমন 'অবস্ায় শিল্প-রচনার মধো একটা সঙ্কোচের ভাব আসিয়া পড়ে। 
শিল্পীর মনে এখন সর্বদা এই সন্গ্তে জাগিয়। থাকে ষে, হয় ঠাহাৰ 
অন্মরেব গভীব ভাবগুলি মধিকাংশ লোকের নিকট সহানুভূতি পাবে 
না। সেই জন্ত তাহাদের রচনায় হয় ভাবপ্রকাশের জটিলতা, না হয় একটা 
বিদোহের স্থুব লক্ষা কবা যায়। সহজ সরল ভঙ্গীতে ভান প্রকাশের 
ক্ষমতা এখন তাই অধিকাংশ শিল্পীর অনায়ন্ত। প্রাচীন সাহিতো গভাব 
ও নিবিড় ভাবের অভাবই মে এই সরলতাব কারণ তাহ! বলা মায় না। 
বাঙ্গালা দেশের বৈষুব-মহাজনদিগের পদাবলী, পারশ্দেশের সুফি, কান্য 
ও সঙ্গীত, প্রাচীন হিন্দু ও বৌদ্ধ-ভাঙ্গর্যা, ইউরোপের মধ্যমুগের ম্যাডোর! 
চিত্রগুলি, আধুনিক শিল্প ও সাহিত্যের অপেক্ষা যে ন্যুন তাহা কেতই 
বলিবেন না। তথাপি এই সকল প্রাচীন কাব্া-চিত্রাদি সর্বসাধাবণেৰ 
পক্ষে সহজ অধিগম্য ছিল এবং আপামর সাধারণের জীবনের উপর 
প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হঈত। আধুনিক কবি ও শিল্পিদিগে 
রচনা কিন্তু কখনও অধ্যয়ন-কক্ষ ও আর্ট-গ্যালারিব বাহিরে জীবনের ক্ষেত্রে 
নামিতে পারে না% ইহার একটা কারণ এই যে, ঘর । ভাব 
সাধন! বলিয়া একটা বন্ত ছিল, এখন তানার একাস্থ অসম্ভাব। চণ্তীদাস, 
বাম প্রসাদ [219 /১71£1100র রচনা! কেবল ক্ষণিক ভাবের উচ্ছাস মাত্র 
নছে। তাহারা যে কটি ভাব অবলম্বন করিয়! শিল্প রচনা করিতেন, 
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তা সংখ্যার অর ও সুনির্দিষ্ট। কিন্তু সেই কয়েকটি নির্দিষ্ট ভাব হীরা 
জীবন-ব্যাপী সাধনায় পরিণত করিয়াছিলেন। তাহারা যেমন একদিকে 
শিল্পী, তেমনি অপরদিকে ভাবসাধক। সেইজন্য তাহাদের ভাব বস্ততন্ 
ও শক্তিশালী হইত। তাহার! নিঙ্ষেদের সাধনার ধন শিল্পের সাহায্যে 
সমাজেব সাধারণ সম্পত্তি করিয়! দিয়া গিয়াছেন। সমাজ ও সম্প্রদায়ের 
মধ্যে পুরুষপরম্পরা ক্রমে একই ভাবের সাধনার দ্বারা যে সঞ্চিত শক্তির 
উদ্ভব হয়, তাহা কেবল বাস্তব-সংসারে অপ্রিয় ভাব-প্রতিষ্ঠায় সমর্থ । 
শিল্পের আলোচনাপ্রসঙ্গে নর্তমান ইংলগের সুপ্রসিদ্ধ স্থাপতাবিদ লেখাবী 
(1. ₹. 17001/2)5 ) তাহার প্রণীত /701716606876 নামক গ্রন্থের 
একস্থানে লিখিয়াছেন যে, শিল্প কেবল ব্যক্কিবিশেষের কল্পনাশক্তি হইতে 
উদ্ভূত না হইয়া যদি সহস্র শিল্পীব ফলস্বরূপ হয়, ভাহাই মহান শিল্প বলিয়। 
পারচিত হইতে পারে (170276৮1700 15 110 9116 17121) (1801), 
10102 017929210 17017 000). আধুনিক শিল্প-সাহিত্যে যে সকল 
ভাবের অবতারণ! হয়, তাহা সংখ্যায় অসীম ও অনিষ্ট । ব্যক্তিবিশেষের 
মনে বিভিন্ন অবস্থায় যে সকল রিচিত্র ভাবেব স্পন্দন অনুভূত হয়, তাহ। 
সে যতই স্ুপ্্স ও অসাধারণ হউক না, সমস্তই এখন শিন্ের বিষয়ীভূভ | 
তাৰ এখন সাধারণ বস্ত নয়, সইজগ্ঠ প্রতাহ অভিনব ভাব ও অভিনর 
মানসিক অবস্থাব চিত্রণেই শিল্পী নিঘ্কু। নতনতের সন্ধান পুরাতন 
ভাবের সাধনের স্থান অধিকার করিয়াছে। সেইজন্য অনেক স্থলে দেখা 
যায়, এই সকল সামগ্িক ও অস্থায়ীভাব শিল্পী বা শিল্পামোদীর জীবনে 
সেপ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না। শিল্প সাহিত্য এখন মানুষের 
মনোরাজ্যের প্রচ্ছন্ন কোণে নৃতন নৃতন প্রদেশ আবিষার-কার্ধ্ে 
নিয়োজিত, এখনও কোথাও ঘববাড়ী বাধিবার কোন উদাম নাই। 
ফলে আধুনিক শিল্প বৈচিত্র্য ও অভিনবস্থ লাভ করিয়াছে কিন্তু ভাবের 
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গভীরতা! 'ও বন্ততন্ত্তা-হিসাবে প্রাচীন শিল্পের তুলনায় দীন ও শক্তিতীন 
হউয়! বহিয়াছে। 

ভাবের সম্বন্ধে যে কথা, শিল্পের বিষয়-নির্বাচন-সম্বন্ধেও সেই কথা 
বলা যাইতে পারে। প্রাচীন শিল্পেব বক্তব্য-বিষয় ও আখ্যানাবলীও 
সংখায় অল্প ও নিদদিষ্ট। পুরুষপরম্পরা ধরিয়া সর্বসাধারণের নিকট 
ন্পবিচিত একই আখানবন্ত অবলম্বন করিয়। বিভিন্ন শিল্পী শিল্প রচন। 
করিতেন। প্রাচীন বঙ্গ-সাহিতোর ইতিহাসে ইহার বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া 
ধাইতে পারে । এক মহাভারতের আখানবস্থ লইয়, কাশারামদাস 
বাতীত সঞ্জয়, কবীন্দ্র পবমেশ্বব, নিত্যানন্দ ঘোষ, বামেশ্বর নন্পী প্রস্তুতি বছ 
বাঙ্গালীকবি বঙ্গভাষায়্ কাবা রচনা করিয়াছেন। সেইরূপ বেভলার 
উপ্ণাথান লইয়া কাণা হরিদত্ত, নারায়ণদেব, বিদয়গুধ, ক্ষেনাননদ, 
কেতকাদাস প্রক্গতি কবি, কালকেতু ও শ্রুমস্তের আধ্যান অবলম্বন করিয়া 
জনাদন, মাপবাচাধ্য ও দুকুন্দরাম প্রভৃতি কবি, বাধারমঃ ও প্রগৌরাঙ্গ- 
লীল। অবলম্বন কবিয়! বছুতর বৈষ্ণবকবি ও মহান 'মাপন আপন কাব্য 
রচন৷ করিয়াছেন । ইউরোপের মধ্যযুগেও সেইরূপ দেখা যায় যে, আর্থার, 
লাঁন্দলট, পা্সিভ্যাল, আলেকছন্দার, সালিমেন প্র বাবগণের.কাহিনী 
লতয়া্ঠ ইউরোপের বিভিননদেশে ভিন্ন ভিন ভাষায় বভতর 1২011147006 
কাবা গগ্ভেপন্তে রচিত হইয়াছিল। সে কালের কবি ও শিল্পিগণ 
আখানবস্বর মৌলিক লইয়া চিন্তা করিতেন না। পুরাতন ৪ লোক- 
প্রচলিত মাখানবন্ত অবলম্বন করিয়া কতকগুলি বিশেষ ভাবের উদ্রেক 
করিয়া দেওয়ার দিকেই ঠাহাদের লক্ষ্য ছিল। কোনও আখ্যানবন্ধ 
কাহারও একচেটিয়! সম্পত্তি ছিল না-_-সেগুলি সমাজেরই সম্পন্তি। এইক্সপ 
অবস্থায় একটি শ্বিধা এই ছিল যে, সমাক্ছে কাব্য বা শিল্পের আখ্যানবস্ব 
সুপরিচিত থাকায় অতি সহস্বেই শিল্পীর বক্তব্য জনসাধারণের হৃদয় স্পর্শ 
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করিতে গারিত। তস্তিয্ শ্রোতৃসমাজের একএকটি ভাবতন্ত্রীতে পুনঃ- 
'পুনঃ আঘাত পড়ায় সমাজে কতকগুলি বিশেষভাবের অনুশীলন হইত। 
যধন ভাবরসাম্বাদ অপেক্ষ/। কৌতৃহলপরিতৃপ্তি ও মানসিক উত্তেজনাই 
শিল্পচর্চার উদেশ্ হইয় পড়িল, সেই লঘুচিত্ততার যুগেই শিল্লিগণকে নিত্য 
নৃতন আখ্যানবস্ত-রচনার জন্য নান! কষ্টকল্পনার আশ্রয় লইতে হইল। 

আখ্যানবস্ত ও ভাব-সম্বন্ধে যে কথা বল! হইল, রচনা-ভঙ্গী ও অলঙ্কার- 
সন্ধেও ঠিক সেই কথা বল! যাইতে পারে। এখানেও দেখা যায় যে, 
কতকগুলি বিশেষ রচনা-ভঙ্গী শিল্পিসমাজ্েব সাধারণ সম্পত্তিরূপে বিবেচিত 
হইত। পবঙ্গভাষ৷ ও সাহিত্য” প্রণেতা শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন 
মহাশয় তাহার গ্রন্থমধ্যে বাঙ্কালী কবির অন্নকরণপ্রিরতার উল্লেখ 
করিয়া অনেকগুলি দৃষ্টান্ত একত্র করিয়া দেখাইয়াছেন। তাহাব গ্রন্থের 
সেই অংশ এস্থলে উদ্ধত কর! যাইতে পারে 7 

"কেবল বড় বড় কাব্য নহে কাবোর অংশগুলিতেও সেই অন্তকরণ- 
বৃত্তির পরিচয় লক্ষিত হয়। একটি উতকৃষ্ট ভাব পাইয়৷ কবিকে প্রশংসা 
করিবার পথ নাই, কোন্‌ কৰি সেই ভাবের আদি-প্রণেতা, সে প্রশ্ন সহজে 
মীমাংসিত হইবার নচে। আমর! প্রতি চত্তীকাব্যেই ফুল্লরা ও খুল্লনার 
পবারমান্ত।” পাইয়াছি। এভদ্বাতীত বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণে পদ্মাবতী 
*বারমান্তা,* পদকল্পতরুতে বিষুটপ্রিয়ার বারমান্ঠা, বিগ্যান্সন্দরে বিগ্যাব 
বারমান্তা, সৈয়দ আলওয়াল কবির পদ্মাবতীতে নাগমতীর বারমান্তা, 
মুরারি ওঝার নাতি প্ীধর প্রণীত “রাধার বারমাস্তা” সেক জালাল প্রণীত 
পসতীর বারমান্তা এইরূপ রাশি রাশি বারমান্তার সঙ্গে প্রাচীন বাঙ্গালা- 
সাহিত্যের পথে-ঘাটে সন্ধান লাভ কবিয়াছি। বিগ্যাপতির__ 

“না| পুড়িও মোর অঙ্গ না ভাসাও জলে । 
মরিলে রাখিও বাঁধি তমালেরি ডালে । 
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কবহু সে! পিয়া যদি আসে বন্দাবনে। 
পরাণ পায়ব হাম পিয়া দরশনে |" 

এ কবিতাটির ভাব রাধামোহন ঠাকুর "এ সখি কর তহ* পর উপ- 
কার। ইন রন্দাবনে দেহ উপেখব মৃততম্্ বাখবি হামার ॥ কবহু' শ্বাম 
তন্তু পবিমল পাওব, তবু মনোরথ পূব ॥৮ যছ্রনন্দন দাস-_স্উত্তরকালে 
এক কবিহ সহায়; এই বৃন্দাবনে যেন মোর তন্থ বয়। তমালের কাঁধে 
মোব ভূজলতা দিয়া । নিশ্চয় কবিয়া তুমি রাখিবা বাধিয়া॥” উত্যাদি পদে 
এন এতদাীত নরহরি, রুষ্ণকমল, কবিশেধর প্রগতি বহু কৰি স্বরচিত 
পদে নকল কবিয়াছেন।” শ্রদ্ধেয় দীনেশ বাব প্রাচীন বঙ্গসাহিতোর 
এই বিশেষ ট্রকুকে বিশেষভাবে বাঙ্গালা-সাহিতোর লক্ষণ বলিয়া ধরিয়া 
লইমাছ্েন 9 টাকে বাঙ্গালীস্থলভ মন্তকবণপ্রিয়া বা পুচ্ছগ্রাচিতার 
ষ্া্ত্বন্ূপ ধবিয়া লইয়াছেন। কিন্তু এটি বাঙ্গালী-সাহিতোর বা বাঙ্গালী- 
চরিত্রের বিশেষ লক্ষণ নহে, টা প্রাচীন সামাজিক শিল্পমারেরট লক্ষণ। 
ম্ধাযুগের ইংরাঙ্গী, ফরাসী বা! জান্মাণ সাঠিতোও এই ভাবসাদ্ুশ্তের বহু 
টান পাওয়া মায়। 

উপমা প্রশ্তি অলঙ্কাব-প্রয়োগেও এই সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। সাভিত্েৰ 
মবনতির যুগে এই ভাবভঙ্গী ও অলঙ্কাব-সাদৃগ্ বিকারপ্রাগ তটযা 
নিক্জাবতা ও নীরসতাব সষ্টি কবে, ইহা অনন্ঠ স্বীকার্ধা। কিন্তু সাচিতোর 
জীবন্ত অবস্তায় এট সকল পরম্পরাগত ভাব ও উপমা নানাপগ্রকার 
অপ্রতাক্ষভাব ও দুশ্ঠের বাঞ্জনা দারা নানাপ্রকার শ্মতির উদ্রেক রে 
দিয়া, জনসাধারণের মনে যে ঘনরসের ৃষ্টি করে, ভাঙা অপূর্ব 
করিয়া চিত্র বা ভাঙ্কর্-শিল্লে এই বীধা রচনা-পদ্ধতির একটা এ এই 
ধে, জনসাধারণের নিকট শিল্পিগণের বক্তব্য বিষয় টছাতে সহজে ভ্বায্ম 
হয়। শিল্পব্যাধ্যা ও শিল্-সমালোচক বলিয়া এক শ্রেণী মধ্যস্থের আবন্তকত। 


১৫৪ উপ্তরবজ্জ-সাহিত্য-সশ্মিলন 


থাকে না। আজকাল শিল্পের রাজ্যে নান৷ অভিনব প্রণালী প্রতাহ অব- 
লম্বিত হইতেছে, তাহাতে একট! ফল এই দীড়াইয়াছে যে, বিশেষজ্ঞ 
শিল্পসম।লোচকের ব্যাখ্যা-ব্যতিরেকে শির বক্তব্য বিষয় হজে সকলের 
অধিগম্য হয় না । 

এইবার চরিত্র-চিত্রণের দিক দিয়া এই উভয়বিণ সাহত্যের তুলনা 
কর| যাইতে পারে । উপন্তাসই আধুনিক সাহিত্যেব শীর্ষস্থান অধিকার 
করিয়াছে। আধুনিক উপন্যাসের বিশেষ এই যে, ইভাতে স্বতন্ত্র মানব- 
চরিজ্রের বিচিত্র বিকাশ চিত্রিত ৪ বিগ্লেষিচ হয়। প্রাচীন সাহিত্যিক 
ও শিল্লিগণ ব্যক্তি-চরিত্র অপেক্ষা 'আদশ-চবি ভ্র-চিন্ত্রণে বিশেষ মনোযোগী 
ছিলেন। জনসাধারণের সম্মথে সামাজিক, গাহন্থা ও ধশ্মজাবানের আদর্শ- 
গুলি স্বাপন কবাই এই সাহিভোর উদ্দেগ্ | মানুষে মানবে ঘে কত প্রভেদ, 
আধুনিক উপন্টামপাঠে তাহা আমবা জানিহে পাবি। কিন্তু প্রাচীন 
কাবা, কথা-কাহিনীতে মাননধ কোন কোন্‌ আদশ ও উচ্চভাবের সম্মুখে 
নত মন্তকে একত্র হইয়া ভক্তপুষ্পাঞ্জলি অপণ কবে, ভাহাবই বাত শুনিতে 
পাওয়া যায়। এই শেযোক উপানে সমাজমদ্ধা যে ভ্রাতত্বভাৰ ব। মৌ- 
ভ্রান্ত্রের উদ্ভুব হয়, তাহার নানা সামাডিক বৈষমাসজ্জেও রাঙ্জা প্রজী,' ধনী 
নিধন, প্রত ভূভা, ব্রাহ্মণ শৃড, উচ্চ নাচ, নকলকেই এক পধ্ায়তুন্ত করিয়! 
দেয় | (51165661501) সাতে ঠাহাব ৬1600167611 14600916 
গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে 112116তাএব (৫016)0া৮ 10165 ও 21070006ার 
উপন্যাসের তুলনা করিয়! বলিয়াছেন যে, 51/00৫র কারো চ711৮ 
3011 ময়দাওয়ালা, কৃষক, ছাত্র, পুরোহিত, মঠের মঙতান্ত প্রস্ততি 
সমাজের বিভিন্ন স্তর হইতে যে সকল চবিত্র একত্র হইয়াছে, ভাহাদের 
মধো সামাজিক ও বাক্তিগত বৈষমা প্রচুর ; অপর দিকে 11190/6:5র 
উগন্তাসের চরিজগুলিও বিভিন্ন প্যায়ের লোক । 00/82০€7এর কাব্যে 
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ধনী, নির্ধন, উচ্চ, নীচ সকলে মিলিয়া পাশাপাশি ঘোড়ায় চড়িয়া 
গল্প বলিতে বলিতে 0876011)07৮ র 96. 11701009 এর সমাধি 
উদ্দেশে তীর্ঘযাত্রাস্ন চলিয়াছে। তীর্ঘযাত্রার উপলক্ষে সকলে মিলিয়া যে 
আদর্শের ছায়ায় আসিয়া দীড়াইয়াছেন, তীহার তুলনায় সামাজিক সমস্ত 
বৈষম্য তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু 11154-০৮র উপন্যাসে ধনী, দরিদ্র, 
উচ্চ, নীচ একত্র মিলিয়া পাশাপাশি ঘোড়ার চড়িয়৷ যাই পারেন, এব্নপ 
কব্পন! কেহ স্বপ্নেও ভাবিহে পারে না। অথচ 11140004র যুগে 
সামী মৈত্রীর জয়ধ্বনি উচ্চকগে ঘোষিত হইয়া ছিল। (1)0410760) 
সাহেব বলেন--তাহার কাধণ এই যে, এই যে আধুনিক সমাজের 
মাথার উপরে ধর্ম বা তন্তলা "অন্য কোনও উচ্চ আদর্শ পর্তমান নাউ । 
(1120001 এর সমাজ 9 11)71015017৮র সমাজ-সধঙ্জে যে কথা নল! 
হল, আমাদের দেশেব প্রাচীন ও আধুনিক সাহিতো চিত্রিত সমাজ- 
সম্বন্ধে যথাক্রমে সেই কথা বলা ঘাতঠে পাবে। 

এইবার শিল্প ও সাহিন্া-প্রচারের দিকটা দেখা যাউক। আধুনিক 
সাঁহত মুদ্রিত গ্রস্থাকাবে জনসাধাবণের অধ প্রচারিত হয়। রাং 
ইতা অনেক পরিমাণে অধায়ন-কক্ষের গঞ্চাব মধো আবদ্ধ পাকে । প্রাচীন 
সাহিত্য কিন্ত কেবল গ্রন্থ-মধ্যে আবদ্ধ থাকি 5 না। অধিকাংশ প্রাগীন কাব্যই 
গানের জন্ট রচিত হইত এবং গান, আবৃন্ছি, কথা প্রতি ছাব। পণ্ডিত 
হইতে নিরক্ষর পর্ীস্ত সমাজ্ডের সকলে শ্রেণার জোকেব মধ্যে প্রচারিত 
হইত। সামাব্িক-জীবনের নানা পর্ব ৭ উৎসব উপলক্ষে এঠ সকল 
কাবা সর্বসাধারণের মধ্যে গাত হইত দষ্টাস্ুন্ব্ূপ আমাদের দেশে 
মনসাব ভাসান, চপ্তীর গান, শিবের গান প্রশ্ঠতি 9 উউরূপে ]২০- 
014100 কাব্যগুলির উল্লেধ কবা যা্টভে পারে। আধুনিক সমাজে যে 
পরিমাণে ভাব-রস-চষ্চা উঠিয়া গিয়াছে 9 যাইতেছে, সেই পরিমাণে 
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সামাজিক জীবনে যে সকল আনন্দ মিলনের ক্ষেত্র ছিল তাহ! ক্রমশঃ লোপ 
পাইতেছে। বর্তমান যুগের 001200:905 বা প্রজাতন্ত্রের ষে আদর্শ 
তাহাতে গ্রীতি অপেক্ষা স্বাতন্তের ভাবই প্রবল। সুতরাং এই 
,06100008,0য র আদর্শ অবলম্বন করিয়া কোনও সামাজিক মিলনক্ষেত্র ব! 
সামাজিক শিল্প-সাহিত্য গড়িয়া তাই সাহিত্যে এখন ক্রমশঃই বিশেষভাবে? 
কলারসাভিজ্ঞ পণ্ডিত সমাজেরই উপভোগ্য হইয়া উঠিতেছে, নিরক্ষর ও 
অশিক্ষিত জনসমাজের সহিত তাহাব আর কোন সম্পর্ক নাই। 
'সাহিত্য-সন্বন্ধে যে কথা, শিল্পসন্বন্ধেও তাই। আধুনিক চিত্রগ্রতিমাদি এখন 
৮ 08111ঠর কাচের আলমারীতেই শোভা পাইয়া বিশেষজ্ঞের 
আনন সম্পাদন করিয়। থাকে। প্রাচীন শিল্প ঘটী-বাটা সাজ-সবঞ্জাম 
হইতে আরম্ভ করিয়৷ মন্দিরাদির প্রাচীব গাত্রে চিত্রিত ব। খোঁদিত 
কাহিনী পর্যন্ত সকল ক্ষেত্রেই সামাজিক সৌন্দ্ধা-বোধ ও ভাবুকতীর 
পরিচয় প্রদান করিত। 

শেষে শিল্পী ও শিরন্ষ্টির দিক 'হইতে একবার উ্ভয়বিধ শিল্পের 
প্রকৃতি পর্যালোচনা করা যাউক। প্রাচীন শিল্পে শিল্পী সামাজিক 
ভাব ও আদশের ভৃত্য বা (েবকমাত্র। বিষয় ও ভাব নির্বাচন 
হইত -(রস্ত করিয়৷ রচনাভঙ্গী পর্যান্ত সকল বিষয়েই শিল্পীকে প্রচলিত 
বীধ। পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হইত । কেহ কেহ মনে করেন, এ অবস্থায় 
শিল্পীর শ্বত-স্দ্ড গ্রতিভার সম্যক বিকাশ সম্ভবপর নহে। কিন্তু 
বাধ! পদ্ধতি প্রতিভাবান্‌ ব্যক্তির পক্ষে বাধা স্বরূপ না হইয়া! সহায়রূপেই 
পরিণত হয়। কারণ, কবিকে নিজের ভাষা, নিজের মালমসল! নিজে 
সৃষ্টি করিয়! লইবার জন্ত বৃথ! শক্তিক্ষয় করিতে হয় না। প্রচলিত ্বাচের 
মধো রস-প্রতিষ্ঠাই তাহার প্রধান কাধ্যের মধো গণা হয়। স্থতরাং প্রাচীন 
“শিল্পের একট! গুণ এই দেখ! যায় যে, তাহা অতি সহজেই শ্রোতা বা প্ষ্টার 
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মনে বিশেষ বিশেষ ভাবের উদ্রেক করিতে সমর্থ হয়। অপর দিকে যে. 
সৃফ্ল শিল্পী প্রতিভা-হিসাবে,নির্ষ্ট তাহাদিগকেও একট সনির পন্থা 
* অুবধান করিতে হইত বলিয়া, ্াহাদের শিক্পরনা-চে্ট একেবাণে বার্থ 
হঈতে পারিত নাঁ। বৈধব-পদকতদিগের মধ্যে সকলেই কিছু 
'চত্তীদাস বিষ্ভাপতিব সমকক্ষ ছিলেন না-_তথাপি এক নির্দিষ্ট পন্থা! ও 
রচনাভঙ্গী অবলম্বন করার দরুণ সকলেরই রচনা বেশ সরস ও জদয়গ্রাহী 
হইয়াছে। মাধুনিক শিল্পী যদি নিরুষ্ শ্রেণীর ইন তাহা হইলে তাহার 
শি্পপ্রচনা চেষ্টা প্রারঙ ব্যর্থতায় পরিণত হয়। 

আর. এক দিক দিয়াও প্রাচীন শিল্পীর স্থবিধা ছিল। প্রাচীন- 
কালে যে ভাবের আবহাওয়ার মধো জনসমাজের জীবনযাত্র। নির্বাহ 
হইত, তাহা শিল্পবচনার পক্ষে বিশেষ অন্নকূল। শিল্পী সমাদ্দের 
দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মধ্যেই শিল্পের উপকরণ পাইতেল। এখন 
সামাজিক জীবনে ভাবের হাওয়। বচে না। ম্থৃতবাঃ শিল্পীকে কষ্ট 
কমনা কবিয়া প্রান প্রাচীন সমাজে চিপট, কল্পনার সাহায্যে 
সম্থুধে ধরিয়া শিল্প রচনা করিতে হয়। কারণ আধুনিক জীবনের 
শুফতার মধ্যে শিল্পের মালমসলা বড় বেশ পাওয়! যায় না। এইজনই 
উনবিংশ শতাববীর শেষভাগে ইংরাজ কবিদিগের মধ্যে প্রাচীন গ্রীস ও 
স্ধাযুগের আখ্যানাদি ও সেই সে যুগের জ্ীবনযাত্রা-প্রপানী অবলম্বন 
করিয়৷ কাব্য-রচনার একটা চেষ্টা দেখা চয়। এই সকল কারণে পাশ্চাত্য 
সরগতে ভ. প্রাণ শিল্পী ও সাহিত্যিকগণ অন্থুকূল বেষ্টনীর অভাবে হাপা- 
ইয়া উঠিয়াছেন। €স দিন বর্তমান উংলগ্ডের এক জন শ্রেষ্ঠ কবি 7/. 
8. 1৪৪ কবিবর রবীন্দ্রনাথের উংবাজী গীতাগ্রলির ভূমিকায়, 
লিখিয়াছেন যে, আধুনিক পাশ্চাত্য-সমাজে কবি ও শিল্পিদিগের বার 
আন! শক্তি ও উদ্বম বিরুদ্ধ পারিপার্থিকের সহিত সংগ্রামেই ব্যরিত হয়। 


১৫৮ উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য সম্মিলন 


শিল্পীর সমস্ত শত্তি এখন আর সৌন্দধ্য-স্থষ্টিতে নিয়োজিত হইতে পারে 
না। প্রমাণন্বরূপ [2511 ও 1401115এর নাম উল্লেখ করা যাইতে 
পারেখুতীহার! সৌন্দ্ধ্য-সৃষ্টি ও সৌন্দ্ধ্য-ব্যাখ্যাই স্ব স্ব জীবনের মুখ্য সাধন! 
বলিয়া বিবেচনা করিতেন। কিন্তু তাহারা দেখিলেন বর্তমান সমাজের 
অবস্থা শিরস্স্টির অনুকূল নহে, অথচ বর্তমান জীবন্ত সমাজের মধ্য হইতে 
অন্গুপ্রাণনা না পাইলে কি শিল্প সষ্টি হইতে পারে? কষ্ট-কল্পনা করিয় 
প্রাচীন যুগের স্বপ্ন-রচনা আর কত দিন করা যায়? তাহারা দেখিলেন, 
আধুনিক সমাজের এ শুষ্বতার মধ পুনরায় ভাবরসের সঞ্চার না করিতে 
পারিলে শিল্পের উৎস একেবারে শুকাইয়া যাইবে । তাই তাহারা আধুনিক 
সমাজ-ব্যবস্থা-সংস্কার ও পরিবর্তনের জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। তীহা- 
দিগের সেই আকাজ্জার বাণী এগন পাশ্চাত্য জগতের নানা স্থান হইতে 
প্রতিধবনিত হইয়াছে । ভাবুকমাত্রেই এখন প্রাচান সমাজের মত একটা 
কিছু ব্যবস্থার পুনঃ প্রবন্তুনের জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন। 

এতক্ষণ আমরা মামাদেখ মুপবিময়ের আলোচন। প্রসঙ্গে বেশার ভাগ 
পাশ্চাতা সমাজের কথ।ই আগোচনা করিয়াছি । তাহার কারণ এই ষৈ, 
বর্তমান যুগের জীবনযাত্রা প্রণাণীব যে সকল বিশেষ ধন্ম আমাদের সনাজে 
ক্রমশঃ সংক্রামিত হইতেছে, তাহার পূণ পরিণতিব চিত্র দেখিতে হইলে 
পাশ্চাতা সমাজেই দেখিতে হইবে । আমাদেব সমাজে আধুনিক সভ্যতার 
পূর্ণ পরিণত স্বরূপ বেশ স্পষ্টভাবে প্রকটিত হয় নাই। এখনও আমরা 
অন্ততঃ সমাজের বার আনা লোক যাত্রা কথকতী কীত্তনে ব্রস পাই, 
এখনও আমাদের দেশে পারিবারিক ও সামাজিক সকল প্রকার বন্ধন 
শিথিল হইলেও ছিন্ন হয় নাই। (10 ১2৪ 1১0115101) আইন পাশ 
করিতে হইবে কি আগু নারী সমাজকে রাজনৈতিক ভোটযুদ্ধে নামাইয়া 
দিতে হইবে, এরূপ আশঙ্কা এখনও আমাদের মনে স্থান পায় নাই। কিন্ত 
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প্রাচীন বাঙ্গালী সমাজের তুলনায় আমাদের সামাজিক বন্ধনগুলি যে। এখন 
অনেকটা শিথিল হইয়া আসিয়াছে তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। এখন 
মার 'সরপ স্বাভাবিকভাবে মন্দিব জলাশয় পক্ষ পাস্থশাল প্রতি প্রতিষ্ঠিত 
ইয় না। অন্ততঃ-_ভাধতপর্ষের দে যে প্রদেশে যে যে সমান্জে টংরাজী শিক্ষা 
ও ইংরাজী আদশেব প্রবণ প্রতাপ সেই সে সমাজে ও প্রদেশে এই সমাজ 
(মিগালন একরপ বন্ধ হইয়াছে । এ অবস্থায় দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের 
মধো শিল্প সাইতা ৪ সমাজ নাঃপাবে গেশায় ভাব রক্ষার জন্ত যে এক 
পুন আকাঙ্ছণ ও চেষ্টাব পররচয় পাওয়া যা 5ছ, তাহা সমাজের পক্ষে 
3 শিল্প-সাহিত্যেব পক্ষে শুভ লক্ষণ মুন করিতে ভষ্টবে। কিছুদিন হইল 
চিত্র-শিরনেব বাজো এই বাঙ্গ'ল। দেশে এইরূপ একটা ভাবভীয় ভাব 
কটাইবার চেষ্ঠা মাধন্ত ত্ঠযাছে | সাভিতোও এহ চেষ্ঠাৰ অন্লাধিক পবি- 
মাণে পৰিচয় পাওয়া দায়। কিন্তু কেবল শি ও সাঠিহোর বাজো ভাবতীয় 
ভাব ফুটাইবার চেষ্টা করিলে চাললে না। সমাজের চ!শিদিকে ধর্দি 


শি 


বদেশাভাবের পান্ডিব হগ্থোর ভাঞধা বতিঠে থাকে শিদদা « সাহিতাককে 
ঘগিজ্প্রাতাতিক নংসাবের কালা পাণ্চান্টা স্বাতম্থোণ আদশত অগ্সবণ 
কবিতে ভয়, তাভা তষ্টলে চির ব কাব্যের শিব বং বচন" গঙ্গা ভাবঠীয 
হইলেও, ভাবের আশ্তবিকতার অভাবে সৈষ শি এক প্রকার 
সৌধানতা বা স্বপ্র-বিলাদের মত ভইঘ) পর ডপেহ । সেইন্সনা এখন তশীভাবে 
দেশা ছাদেব শিষ্পচচ্চা কবিতে হইলে সমাজের মধ্যেও সেহ সকল দেশী 
ভাব বক্ষ করিয় চলিতে হইবে । আমাদেগেশ সৌভাগোর বিষয় এষ্ঠ বে, 
যে সময়ে আমাদের চৈতন্যোদয় হইয়াছে সে সময়ে পুরাতন সামাজিক 
ভ্রীবনের প্রাণ শক্তি একেবাবে অস্তঠিত হয় নাই | গাহন্থা পারিবারিক 
ও সামাজিক জীবনের যে সকল দেনা আদর্শ তাহ! এখনও অনেক পরি 
মানে বগা আছে। এখনও পুবাতন আনন্দ মিলনের ক্ষেত্রগুলি বর্ত- 


মি 


৩৩ উদ্তরব্জ-সাহিত্য-সশ্মিলন 


আজ উজ আও দে মভ।চীন উীনিগের এই জীন 


সম উপন্ষ। কনে চঁজবে নী, এই ক্ষীণ গ্রীণ সমীভশরীরে প্রাণ 
শি সঞ্চার করিয়৷ ইহাকে পুনরায় সবল করিতে না পারিলে শিল্পের 
রাজ্যে সেই ভারত শিল্প ও সাহিত্য সেই 1১০. 7২1)1720116দের শিল্পের 
মত অতীত বুগের স্বপ্র লইয়৷ খেলায় মাতিয়। থাকিবে ।- তাহ! সামাজিক 
ভীবনে, জাতীয় জীবনে প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে ন। 
সমাজের ক্ষেত্র হইতে শিল্প সাহিত্য যেমন জীবনী রস সংগ্রহ করে, 
অপর দিকে তেমনি সমাজের পুনরুজ্জীবন কার্যোও শিল্প সাহিত্য সহাষতা 
করিতে পারে । শিল্পিগণ যদি জীবন্ত সমাজের অন্ুপ্রাণনায় ধন্ত হইতে 
চান, তাহ! হইলে তাহাদিগকে এখন এই সামাজিক জীবনের পুনঃ প্রতিষ্ঠা 
' কল্পে তাহাদের শিল্প চেষ্টা পরিচালিত করিতে হইবে । আদর্শ সমাজের 
ভ্রীবস্ত উজ্জ্বল চিত্র লোক চক্ষুর সম্মুখে উপস্থিত করুন ও ভাবরসমৌন্দর্যহীন 
মানব সন্বপ্ধীলেশ শৃন্ত আধুনিক সমাজের যে বীভৎসতা, তাহাও 
বথাযথরূপে আঙ্ষিত করিয়া দেখান; পাশ্চাতা জীবনপ্রণালীর যে 
মোহিনীশক্তি আমাদের উপর এতটা প্রভাব বিস্তার কবিতেছে, পাশ্চ:চা 
সমাজের পূর্ণ পরিণত সর্বাঙ্গাণ চিত্র সম্বন্ধে অজ্ঞতা বা! সংস্কারের 
অভাব তাহার একটা কারণ। এই কৃত্রিম এরন্্রজালিক মোহ 
নই করিয়া দিয়া আমাদের মনশ্চক্ষুর স্বভাবিক দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া 
পাইতে হইলে পাশ্চাত্য সমাজ সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিতে হইবে। 
সেইরূপ, প্রাচীন সমাজেই যে লোতনীয়তা/ তাহাও পরিপূর্ণ জ্ঞানের 
অভাবেই আমাদের সম্মুথে সেরূপ প্রতিভাত হইতেছে না। সাহিত্যিক 
ও শিল্পলিগণ কিছু দিন এই এই সমাজ চিত্রকেই নিজ নিজ রচনার বিষয়ী- 
ভূত করিয়া লউন। দেশের শিক্ষিত সমাজের সুপ্ত সাজ বোধ এইরূপে 
জাগ্রত করিয়া দিল। যেন আমাদের এই সনাতন সমাজকে কখনও 


বট অধকেগন ১৮০ 
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ও অপমানিত হইতে না হয়। যেন পুনরায় আমরা শিক্ষিত অশিক্ষিত 
সকলে মিলিয়৷ সাংসারিক জীবনে ভাবের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে 
পারি, বৃহৎ সামাজিক ভাবের মধ্যে আপন আপন ব্যক্তিগত স্বাতস্তর 
ডুবাইয়। দিয়া যেন আবার সামাজিক সাহিতা ও শিল্ের রসাস্বাদন 


বাঙ্গাল। ভাবা 


দেশের যাহা কিছু ভাল তাহার যন করা, তাহাব উন্নতির চেষ্ট করা, 
ত্রাহার বিশুদ্ধতা বক্ষা করা, অপর কোন ব্যকি সেই বিশুদ্ধ! নষ্ট করিতে 
চেষ্টা করিলে তাহাব প্রতিবাদ ও প্রতিকার কবা এখং দেশেব যাহা কিছু 
মন্দ তাহা প্রাক্কতিকই হউক বা সামাজিক ইউক তাতা ভাল করিতে 
চেষ্টা করা, বা স্থান-বিশেষে তাহা সমূলে দূর করিতে চেষ্টা করাই প্ররুত 
দেশানতরাগ। কোন বাঙ্গালী যদি বলেন যে “আমাদের দেশে ম্যালেরিয়া 
চিরদিনই ছিল স্থতরাং বঙ্গদেশে ম্যালেরিয়া ঈশ্বরের অভিপ্রেত বা 
স্বাভাবিক । অহএব সেই অভিপ্রায় বা স্বভাবের বিরুদ্ধ যুদধ-ঘোষণা করিয়া 
দেশ হইতে ম্যালেরিয়া দূর করিবার চেষ্টা করা উচিত নহে।” বদিকোন 
হিনদু্টনী উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়াও তাহাদের দেশ-প্রচলিত গোলের 
সমরের উচ্ছ্‌ লতার এবং কোন শিক্ষিত আসামবাসী বদি তাহাদের 

১১ 


১৬২. উত্তরবঙ্গ-লাহিত্যা-সন্মিলন 


দেশের বির অশ্লীল আমোদ-প্রমোদের সমর্থন করেন তাহা হইলে তীহা- 
দবিগকে কোনমতেই হ্থদেপান্ুরাগী বা যাইতে পারে না) বরং হারাই 
প্রকৃতপক্ষে শব স্ব দেশের পরমশক্র। 

প্রত্যেক দেশের লোক উত্তরাধিকার-সৃত্রে দেশের গ্রার্কৃতিক অবস্থা, 
সমাজগত আচার-ব্যবহার প্রভৃতি যে সকল বস্তু লাভ করে, দেশের ভাষা 
তাহার অন্ততম। সুতরাং নিজ নিজ দেশের ভাষার প্রতি অনুরাগ 
ভাষার শ্রীবৃদ্ধি-সাধন ও বিশ্ুদ্ধতা-সংরক্ষণ, ভাষার যে যে অঙ্গ দূর্বল তাহা 
সবল করিবার চেষ্টা করা, যে যে অঙ্গ নাই ভাহা পূরণ করিবার চেষ্ট 
মী, ভাষাকে অপরের আক্রমণ হইতে রক্ষা করা, অর্থাৎ শিক্ষিত লৌক 
অসাবধানে বা! ইচছাপূর্ববক যখন অশ্ুন্ধ ভাষ| ব্যবহার করেন, যাহা সাধারণে 
অনুকরণ করিতে পারে তখন তাহার প্রন্তিকার করা প্রত্যেক শিক্ষিত 
ভদ্রলোকের কর্তব্য। বঙ্গভাষা এবং বঙ্গের শিক্ষিত ব্যক্তিরও এই 
সাধারণ নিষ্নমের বহিতূ্তি হওয়া উচিজ নহে। আমি এই প্রবন্ধে বঙগ- 


: , ভাষার প্রকৃতি ও গঠন-প্রণালী, বঙ্গভীষার বর্ণমালা, বানান ও উচ্চারণ, 


বঙ্গভাষার লিখন ও কথোপকথন এবং বঙ্গভাষা"প্রয়োগের শুদ্ধাশুদ্বতা। 
বিষয়ে কিঞিৎ সমালোচন! এবং বঙ্গভাষার উন্নতিকল্পে দুই একটি প্রস্তাব 
উত্থীপন করিব। বঙ্গদেশের মস্তিকস্বরূপ প্রধান পঞ্ডিতগণ এই সভায় 
উপস্থিত আছেন। তাঁহাদের অনুমোদন ও ইচ্ছা হইলে আমার এই 
প্রস্তাব দেশের অন্তান্ত পগ্ডিতদিগের দ্বারাও আলোচিত হইয়া! একটা 
মীমাংস। হইতে পারে 


বঙ্গভাষার প্রকৃতি ও গঠন-প্রণালী। 


ইংরেজী, সংস্কত, হিন্দী গ্রভৃতি অপেক্ষা বঙ্গভাষা হ্বভাবতঃ কিছু 
দীর্থায়ত । অর্থাৎ একই অর্থ প্রকাশ করিতে হইলে অন্ত ভাষায় হতগুলি 


বষ্ঠ জধিবেশন ১৬৩ 


স্বর বা 591121)15 এর প্রয়োজন হয়, বঙ্গভাষায় তাহা অপেক্ষা অধিক স্বর 
লাগে। কোন একটা ভাব ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় প্রকাশ করিলেই ইহা! 
উপলব্ধ হইবে । ইংরেজী 11265 5০৩ 0০১00 ৬611, হিন্দী 
“জোক্ছ কর্না, অচ্ছী তরেহ সে কর্না” বাঙ্গলা “যাহ! কিছু করিবে, 
ভাল করিয়া কবিবে “এই 1তনটি বাক্য একই ভাব প্রকাশ করে। কিন্তু 
ইংরেজীতে এই ভাব প্রকাশ করিতে সাতটি মাত্র স্বর লাগে, হিন্দীতে 
লাগে এগারটি এবং বাঙ্গালায় পনরটি লাগে । কখন কখন একই ভাব 
প্রকাশ করিতে ইংরেজী, হিন্দী, উদ্দ, এবং সংস্কতে প্রায় সমানসংখ্যক 
স্বরের প্রয়োজন হয়; কিন্তু বাঙ্গলায় সর্বদাই অধিক স্বর লাগে। ইংরেজী 
13109560 6 0765 07261101767 ঠো]0 00150 21601 
[11/6000511655 এই বাক্টিতে পনরটি শ্বর আছে। হিন্দী “ধন্য বে 
জো ধন্মার্থ ক্ষুধিত গুঁর তৃষিত হৈং” ইহাতে এগারটি স্বর, উদ্দ, “মবারক 
বে জো রাস্ত রাজীকে ভূকে ওর পির়্ীসে হৈং” উহাতে যোলটি স্বর, সংস্কৃত 
প্ধন্তান্তে যে ধন্মীর্থং ক্ষুধিতা ভূষিতাশ্চ* ইহাতে চৌন্দটি স্বর কিন্তু বাঙ্গালা 
“ষ্ট্য তাহারা যাহার! ধর্মের জন্ত ক্ষুধিত ও ভূষিত” ইহাতে উনিশটা স্বর। 
এইরুপে বাঙ্গলায় মনোভাব প্রকাশ করিতে হইলে অধিক ম্বরের প্রয়োজন 
হয় বলিয়। উহ! যেন কিছু গুরুভার ; সুতরাং অন্য ভাষার তুলনায় ছুর্বহ | 
দূরদেশ গমনেচ্ছু ব্যক্তি যেমন দুর্ধহ পয়সা বা টাকার পরিবর্তে নোট বা 
মোহর লইয়া যান, তেমনই একই অর্থ প্রকাশ করিতে হইলে অল্প স্বর- 
যুক্ত বাক্য ব্যবহার করিবার ইচ্ছা স্বাভাবিক । এই জন্যই যানারা ইংরেজী 
জানে ন! তাহারাও লাইব্রেরী বলে কিন্তু পুস্তকালয় বলে না; হুম্পিটালের 
অপত্রংশ হাসপাতাল বলে কিন্তু চিকিৎসালয় বলে না। অধিক স্বর লাগে 
বলিয়াই ব্যবসা-বাণিজ্যের বা টেলিগ্রাফের ভাষা বাঙ্গলা৷ হওয়! কঠিন।- 
দ্রুত মনোভাব প্রকাশ করিতে হুইলে বাহার! বাঙ্গল! ভিন্ন অন্ত কোন 


১৬৪. উত্তরব্ধ-সাহিতান্সশ্মিলন 


ভাষ৷ জানেন তাহারা বাঙ্গল! ছাড়িয়। সেই ভাষাই বলেন। ' ক্রোধ ৰা 
মগ্ভের উত্তেজনাবশতঃ মনোভাব যখন দ্রুত বাহির হইয়৷ পড়ে তখন: 
যাহীরা ইংরেজী জানেন তাহার ইংরেজীই বলিয়৷ থাকেন। বাঙলা" 
সাময়িক-পত্রিকার সম্পীদকের! কোন প্রবন্ধ পাইলে তাহাতে ইংরেজীতে 
হয় &)10:০০0 না হয় 2০৮ 907:০ঘ৫ লিখিয়। থাকেন। কেনন!, 
একেত বাঙ্গল। অক্ষর লিখিতে ইংরেজী অপেক্ষা অধিক সময় ও শ্রম ব্যয়িত 
হয়, তাহার উপর বাঙ্গলায় “মনোনীত” ব! “মনোনীত হইল না” পুনঃপুনঃ 
লিখিতে হইলে ধৈরধ্চ্যুতি ও ক্লান্তির সন্তাবনা। বাঙ্গলাভাষার এইরূপ 
ুর্বহ হইবার অন্যতম অপরিহাধ্য কারণ এই যে, ইহাতে ক্রিয়াবিশেষণ . 
পদ প্রস্তুত করিতে হইলে বিশেষণের সহিত “করিয়া” “ভাবে” “রূপে” 
প্রভৃতি একাধিক স্বরযুক্ত প্রত্যয়ের একটা না একটা যোগ করিতে হয়। 
ইংরেজীতে ক্রিয়াবিশেষণ প্রস্তুত করিতে হইলে বিশেষণ-পদ্দে একটি এক- 
স্বর-প্রত্যয় অর্থাৎ [, যোগ করিলেই হয়। সংস্কতে হস্স্ত ম বা অনুম্বার 
যোগ করিলেই হয় অর্থাৎ স্বর মোটেই লাগে না। 

শব্দের বহুবচন নিষ্পন্ন করিতে হইলেও একাধিক স্বরের প্রয়োজন । 

বাঙগল। দীর্ঘায়ত হইবার একটা! কারণ এই যে, ইহাতে ক্রিয়াপদের বড় 
অপ্রচুরতা। করা, খাওয়া, যাওয়া, দেখা প্রভৃতি বহু ক্রিয়াপদ বাঙ্গালার 
নিজন্ব বটে কিন্ত বহুতর ক্রিয়াপদ সেই সেই ক্রিয়াজ্ঞাপক সংজ্ঞার সহিত 
কও ভূ ধাতুর অথবা কর! ও হওয়া ধাতুর ভিন্ন ভিন্ন রূপের যোগ হইয়া 
নিম্পন্ন হয় সুতরাং সেগুলি দীর্ঘায়ত হইয়। পড়ে । “1175 1795 09.3500% 
[০1195 0241607? [৮ 45610) এই সকল বাক্যের বাঙ্গাল৷ হয় “তিনি 
পাশ হইয়াছেন” “তিনি ফেল হইয়াছেন” এবং “বোধ হয়।” [- 
স্থ5৪$£9 অনুসন্ধান করা, 108 প্রহার করা, 1111 বধ করা ইত্যাদি র্‌ 
অসংখ্য ত্রিস়াপদের প্রয়োগ দ্বারা বাঙ্গলা দীর্ঘায়ত হয় বটে কিন্তু এরূপ 


হষ্ঠ অধিবেশন. ১৫ 


প্রয়োগ সাধুভাষায় অপরিহার্যা। অনেক গ্রন্থকার বিশেষতঃ কবিগণ 
বত ক্রিয়াপদের অপ্রচুরত! দেখিয়া! অনুসন্ধানিল, প্রহারিল, বধিল, 
দ্রাণিল, স্থজিল প্রতৃতি পদ সৃষ্টি করিয়াছেন। কবি ও কাব্যের ভাবায় 
কথা স্বতন্ত্র; কিন্তু প্রচলিত সাধুভাষায় এইরূপ প্রয়োগ সমীচীন বলিয়া 
বোধ হয় না। কোন নূতন ক্রিয়াপন প্রস্তুত করিতে হইলে দেখ! উচিত 
.যে, তাহাতে সকল বিভক্তি ও প্রত্যয় যুক্ত হইতে পারে কিনা । বদি অন্প- 
সন্ধানিল, বধিল, প্রহারিল, স্বাণিল, স্থজিল পদ হয়, তবে তাহাদের মধ্যম 
গুরুষের অনুজ্ঞায় কি হইবে? অনুসন্ধানো, বধো, প্রহারো, স্রাণো, 
শ্জে! হবে কি ? এবং তাহাদের মুল ধাতুই বা হইবে কি? অঙ্ু- 
সন্ধান, বধা, প্রহারা, ঘ্বাণা, স্থজ! হইবে কি? কোন কোন ক্রিয্নাপদ কক 
ধাতুর সাহায্য বিনা অথবা অন্ত একটা ধাতুর যৌজনা বিন! প্রস্থত হইতেই 
পারে না। যথা! 710] শবের বাঙ্গল৷ “পদাঘাত করা” অথবা পলািমারা” 
ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। পূর্বধবঙ্গের চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে 
লাথি এবং অন্য বহু শব্দ নামধাতুরূপে ব্যবহৃত হয়। কিন্ত সেই সকল 
পদ এমনই শ্রুতিকটু যে সেগুলি সাধুভাষায় স্থান পাইতে পারে না। 

* কিন্তু উক্ত হেতু ভিন্ন একটি গুরুতর হেতু আছে যে জন্য অন্নসন্ধানিল, 
দ্রাণিল প্রভৃতি পদ ব্যবহৃত হওয়া উচিত নহে। পূর্বকালে বত বন্ধ, বু 
কল্পনা, বছ অস্ত, বহু ভাষা অতিকায়, জটিল, শ্লথগতি এবং এখনকার 
'লোকের পক্ষে বিভীষণ ছিল। কিন্তু অভিবাক্রির নিয়মানুসারে সকল 
বন্বই অল্লায়তন, লঘুকলেবর ও সুগম হইয়াছে ও তইতেছে। এখন 
আর ম্যামথ প্রভৃতি অতিকায় জস্ত নাই। ছুই তিন শত বৎসরের মধ্যে 
হম্ত্রীরও লোপ হইবে বলিয়। বোধ হয়। এখন আর কুড়ি হাত দশমুণ্ড 
মন্ুয্যের কল্পনাও হয় না। সংস্কৃত, গ্রীক, লাটিন, আরবী প্রভৃতি অনন্ত 
জ্ঞানের ভাগ্ডারগুলিকে হুশ্রবেহ করিবার জন্তই যেন ইহাদের বহির্ভাগ ও 


১৬৬ উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সশ্মিলন 


অভ্যন্তর বিভক্তি, লিগভেদ, বচনের বহুত, প্রত্যয়ের অনস্তত্ব প্রভৃতি দ্বারা' 
কণ্টকিত। কিছু কালের বিবর্তনে এই সকল ভাষার কত পরিবর্তন 
হইয়াছে। গ্রীকে এখন আর দ্বিবচন নাই। বৈদিক সংস্কৃতে ও লৌকিক 
সংস্কতে কত প্রভেদ তাহা পণ্ডিতের! অবগত আছেন। আবার সাহিত্যিক- 
সংস্কত অপেক্ষা মহারাস্ত্র-দেশগ্রচলিত কথোপকথনের সংস্কৃত 
কত স্থগম তাহ! অভিজ্ঞব্যক্তিরা বিলক্ষণ জানেন। যখন বিভক্তিরূপ কণ্টক 
ভাষার শরীর হইতে আর টানিয়৷ বাহির করা যায় না অথচ কর্শশীল 
লোকের তাড়াতাড়ি মনোভাব ব্যক্ত করিবার প্রয়োজন আসিয়া উপস্থিত 
হয় কিন্তু সেই বিভক্তিময় ভাষা আয়ত্ত করিবার অবকাশ থাকে না, তখন 
অপেক্ষাকৃত অল্প বিভক্তিযুক্ত ভাষার জন্ম হয়। এইরূপে ভাষা হইতে 
বিভক্তির সম্পূর্ণ লোপ হওয়াই ভাষাব চরম অভিব্যক্কি। ইংরেজীতে 
কয়েকটা মাত্র বিভক্তি আছে কিন্তু শব্দের লিঙ্গতেদ উঠিয়া গিয়াছে । এখন 
ইংরেজীতে বস্তর স্্রী-পুংভেদ ব্যতীত শব্দের লিঙ্গভেদ স্বীরুত হয় না। 
১৪ এর যে পুংলিঙ্গ সর্বনাম এবং 13] এর যে স্ত্রীলিক্গ সর্বনাম 
ব্যবহৃত হয় তাহা 3০; এবং 130. বথাক্রমে পূংলিঙ্গ ও ভ্রীলি্গ শব 
বৰিয়া নহে কিন্তু বূপকচ্ছলে তাহার! পুরুষ ও স্ত্রী বলিয়া বর্ণিত হয় ঠেই 
দন্ত। বাঙ্গলা ও উত্তর-ভারতবরষ-প্রচলিত সংস্কতমূলক আন্তান্ত ভাষা, 
এখনও বিতক্তিবহুল আছে বটে কিন্ত এই সকল বিভক্তির সংখা সংস্কত . 
বিভক্তি অপেক্ষা অনেক কম। সংস্কতে যে সম্পূর্ণ অযৌক্তিকভাবে শবের 
লিঙ্গভেদ আছে বাঙ্গলায় তাহাও উঠিয়া ষাইতেছে। বঙ্গীয় লেখকেরা, 
এখন বরং “শন্তশালিনী বঙ্গদেশ” লিখিবেন তথাপি “সংস্কৃত বড় সুন্দরী 
ভাষা” এমন কথা লিখিবেন না। স্ত্রীলোক শব্দটা পুংলিঙ্গ বলিয়া এখন 
অতি উৎকট বৈয়াকরণও “গর্ভবান স্ত্রীলোক” লিখিতে সাহস করেন ন৷ 
কিন্তু “গর্ভবতী স্্রীলোক* লিখিযা থাকেন। এখন আর পাত্র শব রীব- 


বন্ঠ অধিবেশন ১৬৭ 


লিঙ্গনহে। এখন পাত্র হইয়াছে পুরুষ এবং নৃতন ব্যাকরণ পাত্রী 
আসরবিবাহ! কন্তাকে বুঝায়। যদি বিতক্তির লৌপই অভিব্যক্তির নিরদ 
হয়, তাহা হইলে অন্ুসন্ধানিল, স্রাণিল প্রভৃতি ক্রিয়াপদ সৃষ্টি করিয়। ক্রিয়া- 
পদের রূপের সংখ্যা বাড়াইয়৷ সেই নিয়মের পরিপন্থী হওয়! উচিত নছে। 
বথাসাধ্য কর! ও হওয়! ধাতুর যোগে সমস্ত ক্রিয়াপদ নিশ্পর করাই 
সমীচীন। 
. বাঙ্গলাভাষার আরও কয়েকটা অভাব আছে। ইহাতে সর্ধনামের 
্ী-পুরুষ-ভেদ নাই। তিনি এবং সে স্ত্রীলিঙ্গেও ব্যবহৃত হয় পুংলিঙগে ও 
হয়। এই অভাব অনেক সময়ে অনুভব করিতে হয়। 
ইংরেজীতে 72/:0010161.20)601০ এবং সংস্কতে শতৃ-শীনচ, 
প্রতায় দ্বারা নিশন্ন পদের অনুরূপ পদ বাঙ্গলায় সর্বদা প্রস্তুত হইতে পারে 
না। “[58210106 000005) 90110 টিলা? “21172 
1,০৫১” প্রভৃতির ভাল বাঙ্গলা' কি হইতে পারে তাহা আমি অবগত নহি। 
ইংরেজীতে যত শব্ধ বা £০19,0/৩ 0010011 দিয়া যে বড় বড় বিশেষণ 
বাক্য (4000০ 561166006 ) রচিত হয় বাঙ্গলায় তদ্রুপ হয় না। 
ছোট ছোট বিশেষপবাক্য রচিত হইলেও বিশেষ্যকে পুনরাবৃত্তি করিতে 
বগল! লেখকের! পদে পদেই বিশেষতঃ ইংরেজী হইতে অনুবাদ করিবার 
য়ে এই অভাব অনুভব করিয়৷ থাকেন। 

কিছুদিন পূর্ব পর্্স্ত আমার বিশ্বাস ছিল যে, বাঙ্গালায় নির্দেশক 
সংখ্যাবাচক শব ( 09:0617619 ) হইতে পারে না) 9200, 5310) 
550) প্রস্থৃতি শবের বাঙ্গীল! কি হইতে পারে, তাহা আমি ভাবিয়া 
পাইতাম না । কিন্তু ময়মনসিংহ-সাহিত্য-সশ্মিলনে একজন প্রবন্ধ পাঠকের 
মুখে, বাষটরিতম, তিগ্লারতম, পধশরতম গ্রভৃতি বা তদনুরূপ শব্দ শুনিয়া- 
ছিলাম। বাঙ্গালা সংখ্যাবাচক শবের সহিত সংস্কত-প্রত্যয় জোড়। 
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দিয়া প্রস্তুত, এই সকল সঙ্কর শব উতমরূপে কার্যযোপযোগী, সুতরাং 
আমার বিবেচনায় এইরূপেই নির্দেশক সংখ্যাবাচক শব গ্রস্থত করা 
উচিত। আমি গত ১৩১৮ সালের মাঘের উৎসবের সময়ে কলিকাত৷ 
আদি-ব্রাঙ্ষসমাজ এবং সাধারণ-ত্রাহ্মমমাজে গিয়া দেখিলাম যে, এক 
সমাজে সেই উৎসবের নাম দ্যধিকাণীতম মাঘোৎসব, ন্ট সমাজে দ্বণীতি- 
তম ব্রাঙ্মোংসব। এই দুইটা দীতভাঙ্গ! সংখ্যাবাচক সংস্কৃত বিশেষণের 
পরিবর্তে যদি সরল বাঙ্গালায় বিরাশীতম শব্ধ ব্যবহৃত হইত, তাহা 
হইলেই বোধ হয় ভাল হইত। বাঙগল! সংখ্যাবাচক শব্ধের সহিত তম- 
প্রত্যয়,যোগ করিয়া পদ নিষ্পন্ন করায় আর একটা! লাভ এই যে, উহাতে 
ভগ্নণংশ পড়িবার সুবিধা হয়। একটি ভগ্নাংশের লব যদি তিন এবং 
হর বিরাশী হয়, তাহা হইলে এই নিয়মানুসারে *্তিন বিরাশীতম* 
বলা যায়। কিন্তু পূর্ব-নিয়মান্ুসারে তিন ঘ্বধিকাশীতিতম বল! একটা 
প্রাণান্তকর ব্যাপার। আমার বিবেচনায় প্প্রথম” হইতে “দশম” 
পর্য্স্ত শব্ধ কয়েকৃটির পর হইতে এগারতম, বারতম শব ব্যবহার করা 
উচিত। 

বাঙ্গালাভাষায় ইংরেজীর মত “হওয়া” ধাতুর অতীত, বর্তমান ও 
ভবিষ্যতের রূপ, অন্য ধাতুর ক্র-প্রতায়ান্ত পদের সহিত যুক্ত ধর 
কর্মবাচ্য প্রস্তত হয়। সংস্কতে কি কর্মবাচ্যে, কি ভাববার * 
প্রত্যেক পদে ভিন্নরূপ হয়। একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি £-_-বলির্ববন্ধে, 
জলধিম্মন্থে, অমৃতং জে, দৈতাকুলং বিজীগ্যে, বন্ধ! উহে এই গুলির 
বাঙ্গালা-_বলি বদ্ধ হইয়াছির্ণ, জলধি মথিত হইয়াছিল, অমৃত আহত 
হইয়াছিল, দৈত্যকুল পরাজিত হইয়াছিল। কেহ কেহ প্রত্যেক ধাতুর 
সম্পূর্ণ ভিনরূপ হয় ন! বলয়! বাঙ্গলাভাষার প্রতি অসন্তষ্ঠ । কিন্তু আমার 
বিবেচনায় ইহাতে বাঙ্গালার শক্তি বাড়িগ়াছে বই কমে নাই। কিন্ত 
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তাহ! হইলেও বাঙ্গালায় কর্মবাচ্য নাই বলিলেই হয়! ছুই একটা উদা- 
হরণ দিতেছি । ] 810 €০10 এই বাকাটির বাঙ্গল। অনুবাদ “আমি 
গুনিয়াছি” ভিন্ন আর কিছু হইতে পারে না। ] ৪1. ০৬০৫ 1৩6 
[২০1১৫০9 1১% ৮০০ ইহারও বাঙ্গালা “ভুমি আমার তিন টাকা ধার” 
ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। বাঙগলায় যে সমস্ত কর্পা- 
বাচ্যের ব্যবহার আছে, সে গুলিরও আকার বিরূপ হইয়া গিয়াছে। 
কোন কোনগুলি কর্তৃবাচ্যের আকার ধারণ করিয়া আছে, কিন্তু করাকে 
বিরৃত করিয়া দিয়াছে। ভোজের সময়ে পরিবেশকগণ ভোক্তাদিগকে 
“লুচি চাই” “সন্দেশ চাই” প্রভৃতি প্রশ্ন করিয়া থাকে । “চাই” পদ ধে 
হিন্দী প্চাহির়ে” পদের অপত্রংশ সুতরাং কর্শবাচ্য সে বিষয়ে সন্দেহ 
নাই। কেননা তাহা ন! হইলে লুচি ও সন্দেশের সহিত উহার অন্বয় 
হয় না। এখানে কর্মই কর্তপদের স্কানে আছে। সেইজন্ত লুচি ও 
সন্দেশের কোন বিকার হয় নাই। কিন্তু বেদে বলে” এই বাক্যে 
বেদিই সাক্ষাৎকর্তী। তাহা অধিকরণরূপ ধারণ করিয়াছে। “গরুতে 
ঘাস খায়” “কুকুরে কামড়াইয়াছে” প্রভৃতি বাক্য ক্রিয়াররূপ বর্তৃবাচ্য 
কিন্তু কর্তাররূপ অধিকরণ। আমার এই মতের সহিত অনেকের হয়ত 

মিলিবে না। কেননা! শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এবং শ্রীষুক্ত 
ঢগশচন্্র বি্যানিধি মহাশয় এই সকল কর্চপদের বিকৃতির অন্যরূপ 
কারণ নির্দেশ করিয়াছেন। 

বাঙ্গলার় ধখন অন্য ধাতুর সহিত রু-ধাতুর ভিন্ন ভিন্ন রূপের যোগ 
করিয়৷ ক্রিয়াপদ নিষ্পন্ন করিতে হয়, তখন তাহাতে যে কোন নামধাতু- 
রূপে ব্যবন্ৃত হইয়৷ তাহা হইতে ক্রিয়াপদ নিম্পন্ন হইবে তাহা আশা 
করা যাইতে পারে না। ইংরেজীতে 10০5০০৮৮ 158651:9/66) 1079,080- 
8003807 £2159:019৩, 10680058 প্রভৃতি তূরি ভূরি নামধাতুর 
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বাবহার আছে। সংস্কতে শব্ধায়তে নামক ক্রিয়াপদ যে নামধাতু হইতে 
নিষ্পন্ন তাহা অনেকেই জানেন। একটা রসায়নের ফলশ্রুতিতে লিখিত 
আছে যে তাহাহ্বার৷ পগর্দভী অগ্গরায়তে” অর্থাৎ কুৎসিতা নারীও 
অগ্পরার মত নুন্দরী হয়। সংস্কতে যে কেবল একটা শব লইয়াই 
্রিযাপদ প্রস্তুত হইতে পারে তাহ! নহে, বড় বড় সমাস দিয়াও ক্রিয়াপদ 
প্রন্থত হয়।. ইহার একট্রা দৃষ্টান্ত অগ্রীতিকর হইবে না বলিয়। 
দিতেছি! 
কালিন্দীয়তি কজ্জলীয়তি কলানাথাঙ্ক মালীয়তি 
ব্যালীয়ত্যবিমগুলীয়তি মুহ্ঃ শ্রীকষ্ঠ কীয়তি 
শৈবালীয়তি কোকিলীয়তি মহানীলাভ্রজালীয়তি 
ব্র্মাণ্ডে রিপুহূর্যশন্তব নৃপালঙ্কার চূড়ামণে। 
কিন্তু বাঙ্গাল! হিন্দী আসামী প্রভৃতি ভাষার সাধু সাহিত্যে গৃহীত 
হইবার উপযুক্ত নামধাতু হইতে ক্রিয়। পদ প্রস্তুত হইতে পারে না । ' যে 
ছই চারি নামধাতু আছে তাহ! কেবল বাঙ্গার্থেই প্রযুক্ত হয়। একজন 
কৰি স্বরচিত কাব্যে কয়েকটা নামধাতু ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহাকে 
“বনদ্রপ করিয়া আর একজন এক কবিতা 'লেখেন। বাল্যকালে তাহা পা. 
করিয়াছি সুতরাং এখন তাহার এক চরণমাত্র মনে আছে। তাহা এইঃ 
শকৌশল্যিয়া দশরথ যবে অযোধ্যিল” ইহার পাদটাকায় লিচ্ি 
ছিল “কৌশল্য়া অর্থাৎ কৌশল্যাকে বিবাহ করিয়া, অযোধ্যিল অর্থাৎ 
অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিল ।» 
বাঙ্গালা, হিন্দী, আসামীভাষায় নামধাতু এবং স্বতন্ত্র ক্রিয়াপদ সম্ভবে 
না, কিন্তু খাসিয়া ভাষায় ঠিক ইংরেজী ও সংস্কতের মত সমস্ত ক্রিয়াপদই 
স্ব এবং সমস্ত নামই ধাতুরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে 
্াঙ্ালায় ক্রিয়াপদ বাক্যের শেষে ব্যবহৃত হয়। ইহ! জন্বাভাবিক 
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প্রথমে কর্তা, কর্তা হইতে ক্রিয়ার উৎপত্তি এবং কর্ণ তাহার পর্ধ্যবসান 1 
স্থতরাং প্রথমে কর্তা মধ্যে ক্রিয়া এবং সর্বশেষে কর্ম ইহাই স্বাভাবিক- 
.ক্রম। - ইংরেজীভাষ। এই স্বাভাবিক পৌর্বাপর্য্ের অন্ভুসরণ করে বলিয়া 
তাহা বাঙ্গালা, হিন্দী, ফ্রেঞ্চ প্রভৃতি 'এডাষ! অপেক্ষা! শ্রেষ্ঠ । ভারতবর্ষে 
এক খাসিয়। ভাষা ভিন্ন অন্ত কোন ভাষ! এই স্বাভাবিক ক্রম-অন্ুসারে' 
চলে কিন! জানি না। 
উপরে বাঙ্গালাভাষার মোটামুটি যে কয়েকটা অভাব, ত্রুটি ও অঙগ- 
হাঁনতার কথ! বলিলাম, কালে তাহার প্রতিবিধান হইবে কিন) বলিতে 
পারি না। কিন্তু বিকলাঙ্গ স্থলদেহ ব্যক্তিও অঙ্গপরাচলন দ্বারা 
সুস্থাঙ্গ ও লঘুকলেবর হয়। অন্ততঃ তাহার যে অঙ্গ আছে তাহ! সবল 
হুইয়। যে অঙ্গে নাই তাহার অভাব পুরণ করে। স্থৃতরাং প্রচুর অনুশীলন: 
হইলে বাঙ্গালাতাধারও উন্নতি অবশ্ই হইবে। আমি যাহ বাঙ্গাল- 
ভাষার সহজাত রোগ বলিয়৷ নির্দেশ করিলাম প্ডিতেরাও যদি সেই 
গুলিকে রোগ বলিয়৷ বিবেচন! করেন তাহা হইলে সময়ে আরোগ্য ও 
হইতে পারে। যাহারা কখনও ইংরেজী বা সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালায় 
অনুধাদ করিয়াছেন তাহারাই বাঙ্গলা ভাষার অভাব ও দারিদ্র্য উপলন্ধি 
করিয়াছেন। ন্বর্গগত কৃষ্চমোহন বন্্যোপাধ্যায় ও অন্তান্ত পাত্রিগণ যে 
ফ্লীকল পুন্তক বাঙলায় অনুবাদ করিয়াছেন সেই অনুবাদের ভাবা অতুযুৎ- 
কষ্ট না হইলেও তা যে প্রকৃত অনুবাদ তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহাদের 
অনুবাদ ভিন্ন অন্ত কোন পুস্তকের যথাযথ অনুবাদ বাঙ্গলায় নাই 
বলিলেই হয়। অস্থবাদকের। প্রায়ই : লেখেন যে, বাঙ্গালী পাঠকের উপ- 
যোগী করিয়! তাহার! নিজ নিজ. অনুবাদে পরিবর্তন ও পরিবর্জন করিয়- 
ছেন। ইহার প্রকৃত কারণ আমার এই বোধ হয় যে, বাঙ্গলার দারিদ্র্য- 
বশতঃ তাহার! সকল স্থানের অনুবাদ করিতে সমর্থ হন নাই। 
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বর্ণমালা-_বানাঁন ও উচ্চারণ । 


বোধ হয় কোন ভাষার বর্ণমালাই সর্বাঙ্গ সম্পূর্ণ নছে। আরবীতে 
'চওগ নাই। পারসী চঙ্গ শব আরবীতে সঞ্জ, হইয়! যায়। সংস্কৃত 
চতুর স্থলে আরবীতে সতরঞ্জ হয়। তাহাই ঈষৎ পরিবর্তিত হইয়৷ 
সংস্কৃত চতুরঙগ-ত্রীড়া অর্থাৎ দাবা-খেলার নাম সতরঞ্চ-খেল৷ হ্ইয়াছে। 
গ্রীকেও চ স্থলে স লিখিত হয়। সংস্কত চন্ত্র শব গ্রীকে সন্ত্ররূপে 
লিখিত হইয়। থাঁকে। ইংরেজীতে ত, থ, দ, ধনাই। ফ্রেঞ্চ ইটালি 
প্রভৃতি ভাষায় ট,ঠ,ড,ঢ নাই। তবে যে আমরা ইটালি, লাটিন্‌, 
বোডে। প্রভৃতি শব্দ দেখিতে ও শুঁঘিতে পাই তাহার কারণ এই যে, 
ইংরেজের! ইতালি, লাতিন, বোরো! প্রভৃতি শব্দকে ইটালি, লাটিন বোডো! 
_ প্রভৃতিতে পরিবর্ঠিত করিয়ছেন এবং আমরা এই শবগুলি ইংরেজী 
হইতে লইয়াছি। যখন বহু অনুশীলিত ভাষাগুলির বর্ণমালা এইরূপ 
অসম্পূর্ণ তখন আমাদের বর্ণমালাও যে অসম্পূর্ণ হইবে তাহ বিচিত্র 
নহে। আমি এই প্রবন্ধে দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, বাঙ্গলায় যতগুলি 
ধ্বনি আছে বাঙ্গলা বর্ণমালায় তদনুরূপ অক্ষর নাই। কিন্তু তাহা বলিয়া 
আমার এরপ ইচ্ছা নহে যে, বাঙ্গলায় কতকগুলি নূতন অক্ষরের সা হয় 
সংস্কত' ও হিন্দীভাষায় যত ধ্বনি আছে ঠিক তদনুরূপ অক্ষরও আছে! 
একটাও কম বা বেশী নাই। উর্দভাষায় ব্ঞ্জন-সন্বন্ধেও এই কথা 
থাটে। কিন্তু তাহাতে ম্বরধবনির অনুরূপ সকল অক্ষর নাই। এক 
আলেফের সঙ্গে জের, জবর, পেশ, এবং মদ্‌ দিয়! ই উ এবং আ প্রকাশ 
করিতে হয়। কিন্তু ন্তপক্ষে বালা, সাসামী, ইংরেজী, ফ্রেঞ্চ প্রভৃতি 
ভাষায় যত ধ্বনি আছে ততধ্বনির প্রতিনিধিত্ব করিবার উপযুক্ত অক্ষর 
নাই। অথচ এই সমঘ্ত ভাষায় এমন কতকগুলি অক্ষর আছে, যাহ! না 


. হষ্ঠ অধিকেশন ১৩ 


থাকিলেও চলে। ইংরেজীতে এক £ অক্ষরের 72৮০, 2৮, 8৬ 
1811, 850) 9. আ119.0 01911% এই আটটি শবে আট প্রকার উচ্চা- 
রণহয়। ইংরেজীতে এই আটটি উচ্চারণ যখন একমাত্র 4 অক্ষর স্বারা' 
সম্পন্ন হইতে পারে তখন আমাদেরই বা বর্ণমালার অক্ষর-সংখ্যা বাড়াই- 
বার প্রয়োজন কি? চীনদেশের বর্ণমালায় এতদিন ৮০০০ অক্ষর ছিল, 
এখন এই আট হাজারের স্থলে আটচল্লিশটি মাত্র অক্ষর প্রচলিত হইতে 
যাইতেছে। গ্রীকেরও অক্ষর-সংখ্যা অল্লীক্কত হইয়াছে । ভু ধ্বনিজ্ঞাপক 
[*( দরিগন্ম। ) নামক অক্ষর একেবারে পরিত্যক্ত হইয়াছে। এখন 
গ্রীকে 'চব্বিশটিমাত্র অক্ষর । লাটিনে পঁচিশটি অক্ষর। ইংরেজীতে. 
ছাব্বিশটি অক্ষর দ্বার! সমন্ত কার্য্য উলিয়। যাইতেছে । ন্ৃতরাং আমাদের' 
যে পঞ্চাশটা অক্ষর আছে তাহাতেই আমাদের সন্তুষ্ট থাক! উচিত। তবে। 
ইংরেজী অভিধানে যেমন প্রত্যেক অক্ষরের ভিন্ন ভিন্ন উচ্চারণ প্রদর্শন, 
করিবার জ্হ্য সাঙ্কেতিক চিহ্ন আছে আমাদের অভিধানেও সেইরূপ 
সাঙ্কেতিক চিহ্ন থাক! উচিত। 

বাঙ্গল। ও আসামীভাষায় সংস্কত অকারের উচ্চারণ নাই। [3৮ 
শকের ৮ অক্ষরের যে উচ্চারণ, সংস্কত অকারের ঠিক সেই উচ্চারণ। 
কিন্ত &11 শব্দের অক্ষরের যে উচ্চারণ বাঙ্গাল! ও আসামীতে অকারের 
ঠিক সেই উচ্চারণ। এই উচ্চারণ সংস্কৃতে নাই এবং বঙ্গদেশের পশ্চিমে 
কোন প্রদেশেই নাই। স্থৃতরাং সংস্কত কারের উচ্চারণ-প্রদর্শক 
একটা চিহ্ন বাঙ্গালা অকারের সহিত যুক্ত করিয়া দেওয়া উচিত। এই 
চিন একটি বিন্দু হইলে ই হয় এবং সেই বিন্দুটি অকার এবং অকারযুক্ত 
ব্যঞ্জনবর্ণের দক্ষিণ-পশ্চিষভাগে দিলে ভাল হয়। অকার এইন্প চিহ্ন- 
ফুক্ত হইলে তাহা দেখিতেও কতকট! দেবনীগরের অকারের মত হইবে । 
বাঙ্গাল ও আসামীতে 'অবসর” “অবলম্বন প্রত্ৃতি শের অফারের যে 


১৭৪ উত্তরবজ-সাহিত্য-সম্মিলন 


উচ্চারণ তাহাই এই ছুই ভাষার 'অকারের স্বাভাবিক উচ্চারণ। কিন্ত 
অনেকস্থলে অকারের অন্তরূপ উচ্চারণ দেখিতে পাওয়া যায়। প্ব্যক্তি” 
এবং প্বাক্ত” এই ছুই শব্ষে আমরা অকারের স্বাভাবিক উচ্চারণ করি না। 
অকারের পর ই না উবর্ণ থাকিলে অকারের উচ্চারণ প্রায় ওকারের 
মত হয়। যেমন সই, কই, সখী, রবি, অপি, কপি, হউক, অমুক, শবব.ক, 
শত্রু ইত্যাদি । চট্‌ শবের এবং ওঁ ফটু স্বাহার ফট শব্ের অকারের 
'ষে উচ্চারণ তাহা অবলম্বনের অকার অপেক্ষা হস্ব। 

বাঙ্গালায় আকারেরও ছুই উচ্চারণ আছে। একটি প্রকৃত সংস্কৃত 
উচ্চারণ যাহা ইংরেজী 79:70 শবে 2 অক্ষরের। অন্যটি প্রায় 
ংস্কত অকার অথব! ইংরেজী 75 শকের £ অক্ষরের মত। বাঙ্গলার 
অধিকাংশ-স্থলে আকারের এই উচ্চারণ, যথা আমি, আমার, আমাকে, 
তোমার, তাহারা, তাহাদের, তামাশা ইত্যাদদি। তামাশা শব্দটা আমরা 
যেরূপে উচ্চারণ করি, হিন্দুস্থানীর! ও ইংরেজের! সেরূপ উচ্চারণ করেন 
না। তাহাদের উচ্চারণই বিশুদ্ধ। ইংরেজীতে £৪ শবের ৪, অক্ষরের 
যে ধ্বনি তাহা বাঙ্গালায় আছে, কিন্তু তাহার অনুরূপ কোন অক্ষর নাই। 
আমরা লিখি এক, কি্ব বলি য়াকৃ। হিন্দীতে একারের নিয়ে এন্টি 
বিন্দু 'দিয়া এই উচ্চারণ লিখিত হইয়া থাকে। আমাদেরও তদ্রপই 
আভিধানিক-সঙ্কেত হওয়া উচিত। য় এ আকার দিয়৷ এই ধ্বনি প্রকাশ 
করিবার বিরুদ্ধে যুক্তি এই যে 737 শের £ একটি অবিমিশ্র স্বর, 
কিন্ত আকারযুক্ত য ফলা, স্বরযুক্ত ব্যঞ্রন। সুতরাং একটা অন্তটার 
প্রতিনিধি হইতে পারে না। এই ধ্বনি প্রকাশ করিতে কেহ কেহু- 
“অ”এ এবং কেহ কেহ “এতে য ফলা আকার দিয়া এক অদ্ভুত স্্টি 
করিয়া থাকেন। 

বাঙ্গালায় ই এবং উ বর্ণের উচ্চারণে কোন গোল নাই। কিন্ত 


হষ্ঠ অধিবেশন ১৭৫ 


আমর! অনেক সময়ে হশ্ব ই কে এবং হস্ব উ কে দীর্ঘ ঈ এবং দীর্ঘ উ রূপে 
উচ্চীরণ করিয়া থাকি। একন্বরবিশি্ট শবমাত্রেরই হনব ই এবং হম্ব 
উ দীর্ঘ ঈ এবং দীর্ঘ উ রূপে উচ্চারিত হয়। যথ! দ্ি,ত্রি, কি, ঘি, বি, 
“ছি, কিল্‌, খিল, হিম, শিব, বিষ, বিশ, ত্রিশ, দিন, তিন, শিম, টিল, তিল, 
মিল, স্থির, ডিম, ভিড় ইত্যাদি, এবং সু, কু, শুঁড়, গুড়, প্তঠ, উট, ফুট, 
মুট, ভূল, কুল, তুর, বুক, পুট, বুট, নব, সুখ, দুখ, খুন, ফুল, মুন, লুন, 
গুণ, চুল, পুর ইত্যাদি । 

' এআমরা উচ্চারণে ই বর্ণ, উ বর্ণের মাত্রায় প্রভেদ করি না বলিয়া 
আমাদিগকে সর্বদাই হস্ব ই, দীর্ঘ ঈ ইত্যাদি বলিতে হয়। আবার 
্রীহট্ের লোকে ওকারকেও উকারবপে উচ্চারণ করেন-__গোলোককে 
গুলক বলেন। সুতরাং তাহার! ওকারকে বলেন, মন্ধ্যক্ষর উ। বাঙ্গালায়ও 
অনেকস্থলে ওকার স্তানে উকারের উচ্চারণ হয়, কিন্তু সেই সকল 
শন্দের বানানেও একেবারে ওকার ত্যাগ করিয়া উকার গ্রহণ করা 
হইয়াছে, যথ! রোটি স্থানে রুটি, টোপি স্থানে টুপি, ধোতি স্থানে ধুতি 
ইত্াধদি। এই শব্দগুলি সংস্কৃত হইলে কখনই তাহাদের বানান পরি- 


বর্ঠিতহুইত না। | 

আমাদের মধ্যে ই, উ এবং কখন কখন অবর্ণের মাত্রার পপ্রভেদ নাই 
বলিয়া বাঙ্গালার ইন্্রক্ঞা, উপয়াতি, মালিনী, শিখরিণী, তোটক, তৃণক, 
1:0017910 এবং [80110 ছন্দে কনিতা হইতে পারে না। ভারতচন্ত, 
ব্লদেব পালিত প্রভৃতি কবিগণ সংস্কৃতচ্ছন্দে বাঙ্গালার কবিতা লিখিয়া- 
ছেন বটে, কিন্তু সে কবিতা স্বাভাবিক নহে--তাহা৷ পড়িবার সময়ে 
স্বাভাবিক উচ্চারণ বিকৃত না করিলে ছন্দোভঙ্গ হয়। সুতরাং এখন 
কোন কবিই ব্ঙ্গচ্ছলে ভির সেরূপ কবিতা লেখেন না। 

খ্বকারকে হিনদুস্থানী ও মহারাই্রীয়ের৷ যেরপে উচ্চারণ করেন, সে 


১৭৬ উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলন 


উচ্চারণ বঙ্গদেশে নাই। একখানি বাঙ্গাল! নভেলে পড়িয়াছিলাম যে, 
একজন উৎকলবাসী কু ক্রুজ বলিতেছেন। তাহাতে ভাবিয়াছিলাম 
যে উড়িষ্যায়ও বুঝি সেরূপ উচ্চারণ আছে। কিন্তু শ্রীযুক্ত যোগেশচন্ত্র 
রায় মহাশয় বলেন যে সেরূপ উচ্চারণ উড়িয্যায় নাই। এক ভাষার 
.ব্যাকরণে (কিন্ত কোন ভাষার ব্যাকরণে তাহা! এখন মনে নাই ) পড়িয়া 
ছিলাম যে, সেই ভাষায় এমন একটি স্বর আছে যাহা উচ্চারণ করিতে 
হইলে নিয়লিখিত চেষ্টীর প্রয়োজন হয়)--উ উচ্চারণ করিতে হইলে, 
ওষঠদ্বয় যে আকার ধারণ করে, ওষ্দ্বকে সেই আকারধারণ করাইয়৷ 
ই উচারণ করিতে হয়। উল্লিখিত পশ্চিমদেশীর লোকেরা প্রায় তদ্রপ 
করিয়া খ উচ্চারণ করিয়া থাকেন। কিন্তু আমার বোধ হয় যে, আমরা 
খকে যে রি রূপে উচ্চারণ করি, সংস্কৃত বৈয়াকরণেরা তাহারও অন্ু- 
মোদন করিতেন। কেননা! ব্যাকরণে দেখিতে পাই যে, খধি শব্দ 
রিষিরূপে, কৃমি শব্ধ ক্রিমিরূপে এবং পৈতৃক শব্দ পৈত্রিকরূপেও লিখিত 
হইতে পারে। কিন্তু তথাপি বাঙ্গলাতেও খ ফলার ও ইকারযুক্ত র 
ফলার মধ্যে প্রভেদ আছে। অনেকেই কিন্ত ইহার ভূল উচ্চারণ করেব। 
আমি কোন কোন সংস্কতজ্ঞ পততকেও তাদৃশ, যাদৃশ, জতুগৃহ, 
সরীস্থপ্‌ গ্রভৃতিকে তাদ্রিশ, যা্রিশ, জতুগ্রিহ, সরীজ্িপ রূপে উচ্চারণ 
করিতে শুনিয়াছি। অর্থাৎ তাহারাও খকে ব্যপ্রনবর্ণরূপে উচ্চারণ 
করেন। এইরূপ উচ্চারণ যে ভুল তাহ! একটিমাত্র দৃষ্টান্ত দিয়! বুঝাইতে 
চেষ্টা করিব। মালিনীচ্ছন্দের প্রথম চারিটা অক্ষর যদি “জতুগৃহ” হয় 
এনং পজতুগৃহ” যদি “জতুগ্রিহ” রূপে উচ্চারিত হয়, তাহা হইলে দ্বিতীয় 
স্বর গুরু হইয়া যায়, স্থতরাং ছন্দোভঙ্গ হইবে। কেননা মালিনীর 
প্রথম ছয়টি স্বরই হুম্ব হওয়া উচিত । 

হম্ব এ বোধক কোন বর্ণ বাঙ্গলায় নাই-_হিন্দীতেও নাই। হিন্দীতে 
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হন্ব একারের ধ্বমিও নাই। কিন্তু বাঙ্গলায় একার প্রায় হম্বরূণে 
উচ্চারিত হয়। যখন আমর! সংস্কৃত পাঠ করি, তখন একারের উচ্চারণ 
দীর্ঘই করিয়। থাকি । কিন্তু বাঙ্গলা কথা কহিবার সময়েই হউক ব৷ 
পাঠ করিবার সময়েই হউক, সংস্কৃত শবের একারও আমর! হৃম্বরূগে 
উচ্চারণ করি, যথা এই, এস ( আইস ) যেখানে, সেখানে, স্বেচ্ছা, কেশব, 
সেবক ইনাদি। সংস্কৃত বৈয়াকরণের! বলেন যে, ইকারই হম্ব একার। 
ইংরেজীতেও বোধ হর, আভিধানিকের৷ পুর্বে সেইরূপ মনে করিতেন। 
ওআকার (21000) প্রণীত 1)1০01005র পুরাতন সংস্করণে 
দেখিতে পাই যে, 05011650, 01126 প্রভৃতি শব্ের উচ্চারণ ০০11), 
01201211) বলিয়া লিখিত আছে। ওএবস্টর (৬%৩1১9৮০:) প্রণীত 
[)100191)ছদর পুরাতন সংস্করণে দেখা যায় যেও 5817019.5, 1101002% 
প্রভৃতির উচ্চাবণ 9817025 1১197102.5 রূপে লিখিত আছে । ইংরেজী 
11৩৩৮ বাঙ্গলায় টিকিট হইয়া গিয়াছে। কলেজকে হিন্দুস্থানীর! 
এখনও কালিজ বলেন। এই সকল দৃষ্টান্ত হইতে আমর! স্পষ্টই বুঝিতে 
পার যে, হ্ব ই এবং হস্ এ একবন্ত নহে। কিন্তু হন্ব এ এবং দীর্ঘ 
একাঁরের প্রভেদ আমার নিকট অতি অকিঞ্চিংকব বলিয়! বোধ হয়। 
তথাপি উভয়ের পার্থক্যস্থচক একটা চিহ্ন থাকা ভাল। 

একার-সম্বদ্ধে যাহা বলা গেল, ওকার-সম্বন্ধেও তাহাই বল! যাইতে 
পারে । আমরা 'ওকারকে প্রায়ই হ্বম্বক্ধপে উচ্চারণ করি। হঠাৎ 
এ কথাটায় অনেককেই চম্কিত করিবে । কিন্তু তাহারা একটু ভাবিয়! 
দেখিলেই আমার মতে মত দিবেন। তথাপি একট দৃষ্টান্ত দেওয়! 
ধাউক। 

"গোপালের সনে ফিরিতে ঘুরিতে।” এই দ্বাদশটি অক্ষর বাঙ্গল! 
স্বাভাবিকভাবে পড়িলে বোধ হইবে যে, ইহা! বাঙ্গল! কবিতার একটা 
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চরণ। কিন্তু ইহার ওকার এবং আকারের স্বাভাবিক বাজলাঁ উচ্চারণ 
করিয়। যদি একার চারিটি কিছু অস্বাভাবিকভাবে দীর্ঘ করিয়া উচ্চারণ 
কর! যায়, তাহা হইলে অক্ষরগুলির সমষ্টি তোটকছনের এক চরণে 
পরিণত হয়। যথা__ 
গৌপালের শনে ফি'রিতে ঘুরিতে। 

এই এক পংক্তি হইতেই দেখ যায় যে, দীর্ঘস্বরগুলিকে ত্রন্ব করিয়! 
উচ্চারণ করাই বাঞ্গলার প্রকৃততি। সংস্কৃত বৈয়াকরণের! বলেন যে, 
ওকারের হৃন্ই উকার। কিন্তু বাস্তবিক তাহ! নহে। | 

অন্যান্ত ভাষায় আরও স্বর আছে । 11061220101091 12170170610 
9০০৫ কর্তৃক যে বর্ণমালা প্রস্তুত হইয়াছে, তাহাতে নাকি বন্রিশটি 
স্বরআছে। কিন্তু আমাদের আট নয়টি স্বরের দ্বারাই কাজ চলে। 

এখন কয়েকটা স্বরাস্ত বাঙ্গলা শবের নব-প্রবপ্তিত বানানের কথা 
বলিয়৷ প্রবন্ধের এই অংশের উপসংহার করিব। আমর! বনুকাঁল হইতে 
ছোট, খাট, বার, তের, পনর কোন, ত, মত, প্রস্তুতি বহু শব্দ 
অকারান্ত করিয়া লিখিয়।৷ আসিতেছি। কিন্তু কিছুদিন হইতে “ভারতী” ও 
*প্রবাসী” পত্রিকায় এই শব্দগুলি ওকারাস্ত করিয়৷ লিখিত হইতেছে। 
শব্দগুলি যখন সংস্কতমূলক নহে, তখন সে গুলির উচ্চারণান্ুযায়ী বানান 
তেমন দোষের নহে বটে। কিন্তু শব্দগুলিতে ওকার যোগ করিতে যে 
শ্রম ও সময় ব্যয় হয়, তদনুরূপ কোন লাভ হয় কি? বিশেষতঃ আমরা 
ঘখন হই, হউক, করি, করুক, অপি, অন, কপি, বপু প্রভৃতি শতসহ্র 
শব্ের অকারকে হৃস্ব ও রূপে উচ্চারণ করি, অথচ বানানে তাহা! ওকারে 
পরিবর্তিত করি নাই, তখন কেবল শেষের অকারগুলিকেই কেন 
ওকার করিয়। দিব। এই শবগুলির মধ্যে কয়েকটির অনুরূপ হস্ত 
শব আছে, যখা কোন, কোন্‌) মত, মত, বার, বার্‌। : পাছে লী 
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অর্থবোধ না হয়, এইজন যদি বানানে পরিবর্তনের প্রয়োজন বোধ হয়, 
তাহাহইলে হলস্তগুলিকে চিহ্নিত করিয়া! দিলেই হয়। কোন অক্ষরে 
ওকার যোজনা করা অপেক্ষা হ্সস্তের চিহ্ন দিতে সমর ও শ্রম কম 
লাগে। কোন চিহ্ন না দিলেও অর্থবোধ হইতে কতক্ষণ লাগে? 
এতৎ সম্বন্ধে আরও কয়েকট! কথ স্থানান্তরে বলিব । 

এখন আমর! বাঙ্গলায় ব্যপ্রনের প্রচুরতা-অপ্রচুরতার বিষয় আলোচন৷ 
করিব। 

স্পর্শনর্ণের ৪, ঞ এবং ৭ ছাড়। অন্ত কোন বর্ণের উচ্চারণে মত-দৈধ 
নাই। শিশুদিগকে বর্ণমালা শরিখাইবার সময়ে ওকে উঅ| বা উন্মা এবং 
ঞকে ইয় বলিতে শিক্ষ! দেওয়। হইয়া থাকে। কিস্ক উঠাদের প্ররূত 
নাম শেখানই উচিত। উকারেব সহিত গ যুক্ত হইলে বাঢ়-প্রদেশ ভিন্ন 
বঙ্গেব অন্ স্থানে প্রায়ই ঙ্ড উচ্চারিত হয়_বঙ্গকে বড এবং গঙ্গাকে 
'গঙঙা বলে। গ্রীকে বঙ্গ ও গঙ্গা, বগ্গ ও গগ্গা রূপে লিখিত হয়। 
আকারের স্িত যখন এ, যুক্ত হয়, তখন সেই মুক্তাক্ষরের উচ্চারণ কিছু 
কষ্টসাধ্য হয়। এই যুক্তবর্ণ উচ্চারণ করিতে বাঙ্গালীরা ও মহারাস্রীয়েরা 
উভয়েই ভূল করেন। বাঙ্গালীর! জ্ঞানকে গ্যান বলেন, নহারাষ্ীয়ের! 
বলেন দান। মহারাষ্ট্রের “জ্ঞানোদয় পত্রিকা”্র নাম ইংরেজাতে [)100- 
৫25 রূপে লিখিত হইয়া থাকে । বাঙ্গলায় যাচ্া' শব্দের চলিত উচ্চারণ 
বাচ্| কিন্তু প্রায় যাত্জা হওয়া উচিত। মূর্দপ্য ণ-কারেব উচ্চারণ 
বাঙ্গলায় নাই। হিন্দুস্থানীদের মধ্যেও নাই বলিলেই হয়। কিন্তু ট, 
ঠ, ড, ঢ, র উপরে থাকিলে আমরা ণ-কারের উচ্চারণ অনেকটা! করিতে 
পারি ও করিয়! থাকি। বিস্ানিধি মহাশয় ইহা স্বীকার করেন না। 
বিদ্ত ইচ্ছা করিলে সকলেই পরীক্ষা! করিঙ্ব! দেখিতে পারেন যে, কণ্টক;, 
কণ্ঠ এবং ছত্ত শব্ের অনুমাসিক জিহ্বাকে ঘে স্থান স্পর্শ কক্মাইয়! উচ্চারণ 
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করিতে হয়, অস্ত, পান্থ, মন্দ গ্রভৃতি শব্দের অনুনাসিক উচ্চারণ করিবার 
সময়ে জিহ্বা তাহা অপেক্ষ। নিয়স্থান অর্থাৎ দস্তমূল স্পর্শ করে। যাহ 
হউক, ৭ ও ন+র মধ্যে যে প্রতেদ তাহা অকিঞ্তকর। দয়ানন্দ সরস্বতী 
৭ স্থানে নই উচ্চারণ করিতেন। 

ম্র্শবর্ণের অন্তগুলির কোন্টার কিরূপ উচ্চারণ সে বিষয়ে মতভেদ 
ন! থাকিলেও কার্যত কোন কোন স্থানের লোক কোন কোন বর্ণকে 
অশুদ্ধতাঁবে উচ্চাচরণ করে। বঙ্গের অনেক স্থানে বিশেষতঃ পূর্ববঙ্গে ও 
আসামে চ ও ছ সব! 9 রূপে এবং জ ও ঝ? রূপে উচ্চারিত হয়। 
আসামের অনেক শ্িক্ষিতলোকও ঝ উচ্চারণ করিতে পারেন না 
উপর-আদামে ট, ঠ, ড,ঢ এবং ত, স, দ, ধ এই বর্ণগুলি যথাক্রমে পরি- 
বর্তনীয়রূপে ব্যবহ্ৃত হয়। আমরাও যে কখন কখন সেরূপ না করি 
তাহা নহে-_আমর৷ দাড়িম্বকে ডালিম এবং দ্বিদল অর্থাৎ দালকে ডাল 
বলি। পূর্ববঙ্গের অশিক্ষিত লোক কোন বর্ণের চতুর্থ বর্ণ উচ্চারণ করিতে 
পারে না, চতুর্থ বর্ণ স্থানে তৃতীয় বর্ণ উচ্চারণ করিয়া থাকে। আসামের, 
মিরিরা কোন মহাপ্রাণ বর্ণ অর্থাৎ বর্গের দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণ এবং হ' 
উচ্চারণ করিতে পারে না । বাঙ্গালায় স্পর্শবর্ণের সংখ্যা সাতাশ । অতিরিক্ত 
অক্ষর ছুইটি ডু ও ঢু। পূর্ববঙ্গের অশিক্ষিত লোক এই ছুইটা বর্ণ উচ্চারণ 
করিতে পারে না-_ড় কে বর্গীয় র বলে। কোন অক্ষরের প্রকৃত উচ্চারণ 
না হইয়! বদি অন্ত একটা অক্ষরের মত উচ্চারণ হয়, তাহ! হইলে সেই অক্ষর- 
গুলিকে বিশেধিত করিবার জন্য প্রত্যেক অক্ষরের সংস্কৃত ব্যাকরণে যে 
উচ্চারণ স্থান উক্ত আছে সেই স্থানের নাম দিয়৷ তাহাকে পরিচিত করিতে 
হয়। আমর! সেইজন্য দ্ত্য ন, মুদ্ধন্য ৭ বলিতে বাধ্য হই। উপর-আসামে' 
ুর্ঘণ্য ত এবং দত্ত্য ত বলে। মূর্দণ্য ত অর্থাং ট। অথবা দস্ত্য ট অর্থাৎ, 
ত। ত্বামর। বর্গীয় জ এবং অন্তঃস্থ অ এবং তালব্য শ, মূর্ধণ্য শ এবং দস্তা, 


যণ্ঠ অধিবেশন ১৮১ 


শবলি। "45 পাঁচটা স প্রথম স অর্থাৎ চ দ্বিতীয় স অর্থাং ছ, 
তালব্য স অর্থাৎ শ, মূর্ধ্য স অর্থাং ব এবং দস্ত্য স। 
স্পর্শবর্ণের পর অস্তঃস্থ ব। ইহা কখনও জ-রূপে কখনও র-রূপে 
উচ্চারিত হয়। কিন্তু ইহাতে আকার দিয়া কখনও ন্বর়ের আকারের ধ্বনি 
প্রকাশ করা উচিত নহে । খাওয়া, যাও! প্রভৃতি শব্দের শেষ অক্ষর য়া 
না হইয়। আ হওয়া উচিত। ইংরেজীতে বর্ণান্তরিত করিতে হইলে উহাদের 
স্থানে 701200১1709, ই লেখে, কিন্তু 1175952105৮ লিখিত হয় 
না ৮ 5002 ৮৮: কথাট। বাঙ্গালায় সোডা ওয়াটার লিখিত হয়। ইছাও 
নিতান্ত অশুদ্ধ, কেনন! ইংরেজী শব্দটায় য় কারের লেশমাত্র না । প্রাকৃত- 
ভাষার নিয়মান্তসারে ছুই স্বরের মধ্যস্থিত অসংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের লোপ হয়। 
স্গতরাং সংস্কত গোপাল শব্দ প্রাককতে গোআল হয়। তাশার স্ানে বাঙ্গালায় 
গোআলা হয়। সুতরাং গোআল ও গোআলা কখনই গোয়াল ও গোয়ালা- 
ব্ূপে লেখা উচিত নহে । এরপন্থলে সম্পূর্ণ আন! লিখিয়! লুপ্ত-আকারের 
চিহ্ন অথবা .১)950:01))৫ লিখিয়া তাহার গায়ে আকারের দাড়ি 01) 
সংোগ করিয়। দিলে লেখার সুবিধাও হয়। কেহ কেহ কোন কোন 
স্কন্ত শনের য়। স্থানে ও আ উচ্চারণ করেন। উত্তরবঙ্গের বিখ্যাত নদী 
করতোয়াকে উত্তরবঙ্গের অনেক লোক করতোআ রূপে উচ্চারণ করেন। 
কিন্ত সেই সকল লোকই স্বচ্ছতোয়া শবের ঠিক উচ্চারণ করেন। ওকারের 
পর অকার হিন্দীতে ব্যবন্থত হয়, সুতরাং বাঙ্গালায়ও ব্যবহৃত হইতে পারে। 
বাঙ্গালায় অন্তঃস্থ ব ঠিক বর্গীয় ব এর মতই লেখ! হইয়। থাকে । এই 
ঢই বর্ণের উচ্চারণগত প্রভেদ$ বাঙ্গালায় নাই। কিন্তু বাঙ্গাল! অক্ষরে 
স্কত ও ইংরেজী লিখিবার জন্ত অস্তঃস্থ ব কারের পৃথক আকার থাক! 
নিতান্ত উচিত। সেজন্ত কোন নৃতন স্থষ্টি না করিয়া দেবনাগরের অস্তংস্থ 
ঝ বাঙ্গলার় প্রচলিত করিলেই উত্তম হয়। 


১৮২ উত্তরধ্জ-সাছিতা-সম্মিলন 


বাঙ্গালার় তালব্য শ কারের যেন্গপ উচ্চারণ আমর! করিয়৷ থাকি” 
সেইন্ধপ উচ্চারণ হিন্দুস্থানীরাও করেন। মহারাষ্ীয়দের উচ্চারণও প্রায় 
তন্দপ। মহারাষ্ট্ীয়ের! মূর্ঘন্য ষ কারের যে উচ্চারণ করেন, আমাদের পক্ষে 
তাহা কিছু কষ্টসাধ্য। কিন্তু তাহা! তাবব্য শকারের উচ্চারণের এতই 
অনুরূপ যে, তাহার পৃথক্র্নপ উচ্চারণ শিক্ষা করিতে চেষ্টা করার প্রয়োজন 
নাই। কিন্ত আমর! যে দস্ত্য স কারকে তালব্য শ-রূপে উচ্চারণ করি, 
ইহা! বড়ই দোষের কথা৷ বিস্তালয়ের ছাত্রদিগকে এই অক্ষরের প্রাকৃত 
উচ্চারণ শিখাইয়। দিয়া স্কুলে কথা কহিবার সময়ে সেইরূপ উচ্চারণ করিতে 
বাধ্য কর! উচিত। সেরূপ না করিলে আমাদের দেশের পতিত উচ্চারণের 
উদ্ধার হইবে ন!। পূর্ববঙ্গের এবং আসামে শ, য, এবং স এই তিনটাই 
অনেক স্থলে হ উচ্চারিত হয়। পশ্চিমদেশীয় এবং হাশ্তরসপ্রিয় কৰি 
বলিয়াছেন যে, পূর্ববদেশীয় লোকে *শতাঘুর্ডব” বলার পরিবর্তে “হতাযুর্ভব* 
বলিয়া আশীর্বাদ করেন; স্থতরাং পূর্বদেশীয়দের আশীর্বাদ গ্রহণ 
করিবে না। 


আশীর্বাদ ন গৃহীয়াৎ পূর্বদেশনিবাসিনাম্‌। 
শতায়ুরিতে বক্তব্যে হতাষুরিতে ভাষিণাম্‌ ॥ 


ূর্ববঙ্ে শ, ষ, স স্থানে হ এবং হ স্থানে*অ উচ্চারিত হয়। 

শ,য ও সস্থানে হ বলা, হ স্থানে অ বলা, এবং চ,ছ,শ,য স্থানেস 
বলা, যেমন অন্তায়, দস্ত্য স স্থানে তালব্য শ বল! তেমনই অন্তায়। কিন্তু যে 
সকল শবের উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে বানানেরও পরিবর্তন হইয়া! গিয়াছে, 
তাহাদের বোধ হয় সংশোধন আর হইবে' না। আসামে অনেক শবের 
শ,ষ, সম্থানে হু লিখিত হয়। আশ্গিনকে আহিন, বৈশাখকে বহাগ ;. 
আযাঢ়কে অহার, পৌষকে পুহ; হাসকে হাহ, মাসকে মাহ বলে? 


হট 'আধ্রখর ১ 


বাফলারও কোন কোন শবের স স্থানে হ লিখিত ও উচ্চারিত হব? 
ইহ! পরে প্রদর্শিত হইবে। 

উপরে যে সকল বর্ণের বিবরণ দেওয়৷ গেল তত্তিন্ন তিনটি জঙ্গি 
জ্ঞাপক চিহ্ন বাঙ্গলায় আছে তাহ! অনুস্বার, বিসর্গ এবং চক্জবিদ্দু। ইহাদের 
মধ্যে অনুম্বার ও বিসর্গের প্রকৃত উচ্চারণ বাঙ্গলায় হয় না। অনুস্বার 
বঙ্গদেশের সর্বত্র এবং আসামে ও মিথিলায় ও রূপে উচ্চারিত হয়। কিন্ত 
ইহার প্রকৃত সংস্কৃত উচ্চারণ চন্ত্রবিন্দুর প্রায় অনুরূপ। গ্রভেদের মধ্যে 
এন যে চন্দ্রবিন্দু যুক্ত হইলে কোন লঘুস্বর গুরু হয় ন! কিন্তু অনুস্থারযুক্ত 
হইলে লঘুস্বর গুরু হয়। শব্দের শেষের বিসর্গ বাঙ্গলায় মোটেই উচ্চারিত 
5য় না। এই সমস্ত বিসর্গ একেবারে বাদ দেওয়া! উচিত। অনেক 
বিসর্গের ব্যবহার ইতিমধ্যেই উঠিয়া গিয়াছে । তেজ, মন, ছন্দ, আোত, 
প্রায়, রক্ষ, বক্ষ প্রতৃতি শব্ে এখন আর বিসর্গ দেখ! যায় না। কিন্ত 
ক্রমশঃ, প্রথমতঃ, বস্ততঃ কাধ্যতঃ প্রস্ৃতি শব্দে এখনও বিসগ ব্যহত 
হর়। এগুলি উঠাইয়। দিলে লাভ বই ক্ষতি হয় না। চন্ত্রবিন্দুর প্রচলন 
ধৌোধ হয় অন্পদিন হইয়াছে। কেননা আমরা প্রাচীন পুস্তকে চাদের 
পরিবর্তে চান্দ, কীদিলর পরিবর্তে কান্দিল দেখিতে পাই। পূর্ববঙ্গের 
লোক চন্ত্রবিন্দু উচ্চারণ করিতে পারেন না। অন্তপক্ষে রাড়ে ও আসাঙে 
চন্ত্রবিন্দুর বড় বাহুল্য । 

বাঙগল! বর্ণমালায় যে সকল উচ্চারণল্ঞাপক বর্ণ আছে, তাহাদের কথা৷ 
নিঃশেষে বলা হইল । কিন্তু হঃখের বিষয় এই যে, সকল বর্ণের প্রন্কত 
উচ্চারণ হয় না। আসামের উচ্চারপণ-সংস্কারের চেষ্টা হইতেছে। কিন্ত 
বঙ্গদেশের স্কুলে বাঙ্গল৷ উচ্চারণ শিক্ষা দেওয়! হয় না। ছাত্রদিগকে 
প্রত্যেক বর্ণের উচ্চারণ বুঝাইয়! দিয় স্কুলের বধ্যে কথা ' কহিবান্ন সময়ে 
সেই লেই উচ্চারণ করিতে পন্মকে পদ্‌ন বলিতে, ভিক্ষীকে তিক্ষ! বলিতে 


৮৪ উত্তরদর-লাহিত্য-সম্মিলন " 


অন্তঃস্থ বকে ম বলিতে বাধ্য করা উচিত। পূর্ব বাঙ্গালী পণ্ডিতের 
কাশ্মীরকে কাশ শী'র বলিতেন। যদি সেই উচ্চারণটার সংশোধন উচিত 
হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হয় তাহা হইলে পদ্ম উচ্চারণ প্রচলিত হইবে 'না 
কেন? আসামীর! সাহেব শব্ধটার স স্থানে চ লিখিয়৷ থাকেন, আমরা 
বাঙ্গলায় 31181319091 লিখিতে সেক্ষপীর লিখিয়৷ থাকি। এ উভয়ই 
সমান অন্যায় । যদিও আসামীরা চকে স-রূপে উচ্চারণ করেন এবং 
আমরা দ্ত্য সকে তালব্য শ রূপে উচ্চারণ করি, তথাপি খন চ ও শ এর 
একট! স্বীকৃত উচ্চারণ আছে এবং দ্ত্য স ও তাঁলব্য শ উচ্চারণ করিকীর 
্বীক্কত শ্বতন্ত্র বর্ণ আছে তখন সাহেব ও সেক্স্পিয়ার লিখিতে কখনই 
চাহাব ও সেক্ষপীর লেখা উচিত নহে। [১9106] শট! বাঙ্গলায় তালব্য শ 
দিয় লেখ! হইয়৷ থাকে । কিন্তু উল্লিখিত কারণে দস্তা স দিয়া লেখা 
উচিত। ইংরেজী ১০৪1209, ১৮০৮1০১ 125 প্রভাতি বনু 5 যুক্ত শব্দ 
আমরা বাঙ্গলায় সর্বদাই ব্যবহার করিয়া থাকি এবং সেগুলির উচ্চারণও 
ইংরেজীর মতই করি। কিন্তু লিখিবার সময়ে আমরা! মূর্দণ্য ষ এর নীচে 
ট দিয়া থাকি। মুদ্ধণা ষকারের পরিবর্তে সেই সকল স্থানে দস্ত্য স হওগা 
উচিত। হিন্দীতে দস্তা সই বাবছত হয়। স্থতরাং আমাদেরও (সইন্প 
করা উচিত। | 
কতকগুলি ধ্বনি প্রকাশ করিবার উপযুক্ত বর্ণ বাঙ্গলায় নাই। যথা 
ইংরেজী 1৭. ৬. 2.7. | ঘড়ীটা 785 ৬1016 রঙ্গ, 261019) 140151016 
প্রস্ৃতি শব আমর! পুনঃপুনঃ ব্যবহার করিয়া থাকি। এই কয়েকটিই 
মিশ্রধবনি বলিয়৷ বোধ হয়। ফ"'এ ব ফলা! দিয়! ভ্রুত উচ্চারণ করিলে [9 
উচ্চারিত হয়। হিনদুস্থানীরা 7 স্থানে ফর নীচে একটা বিন্দু দিয়া থাকেন। 
বাঙ্গলাযও সেই চিহুই প্রচলিত হওয়! উচিত। সেইরূপে ত এ ব ফলা দিলে 
স্ৃসত্থ কারের সহিত হ যুক্ত হইলে ৬ উচ্চারিত হয়। দেবনাগরের 


ষ্ঠ অধিযেশজ ৩৮৫ 


দৃস্ত্যোষ্ঠ ঘ বাঙ্গলায় গৃহীত হইলে তাহার নীচে একটা বিন্দু দিয়া ৬ ধ্বনি 
প্রকাশ কর! যাইতে পারে । মতুবা ভ এর নীচে বিন্দু দিয়াও সেই কার্য 
হয়। অন্তঃস্থ এবং ৬ র উচ্চারণ এক নহে। ড মহাপ্রাণ কিন্তু ষ 
অল্পপ্রাণ। হিন্দৃস্বানীরা' কিন্তু অপরিবর্তিত দ্বারাই ঘ জ্ঞাপন করেন। 
? সম্বন্ধে গ্রীক-বৈয়াকরণেরা বলেন যে, দন্ত্য সর সহিত দ যুক্ত হইলে এই 
ধ্বনি উৎপর় হয়। আমার বোধ হয় দস্তাসর সহিত যে কোন বর্গের 
তীয় বর্ণ যুক্ত হইলে 2এর উচ্চারণ হয়। স্ৃতরাং দন্তাসকারের নীচে 
বিন্দু দিয়া % প্রকাশ করাই সমীচীন। কিন্থ ?এর সহিত যখন বর্গীর 
জকারের উচ্চারণের অনেক সাদৃশ্ত আছে এবং যখন হিন্দীতে জকারের 
নিয়ে বিন্দু দিয়াই ?এর ধ্বনি প্রকাশ করা হয় তখন আমাদেরও তাহাই 
করা কর্তবা। ? [বু ধ্বনিসম্বন্ধে আমার বোধ হয় যে, মূর্ধণা কারের 
সহিত যে কোন বর্গের তৃতীয় বর্ণ অথবা ধ যোগ করিলে মুদ্দণাষ % ] 
রূপে উচ্চারিত হয়। সুতরাং মূর্ঘণ্য ষকারের নীচে বিন্দু দিয়াঈ এই ধ্বনি 
প্রকাশ কর! উচিত। 

এখন সাধাবণতঃ বানান-সন্বন্ধে কয়েকটা! কথা বলিতে ইচ্ছা করি। 
অন্রেকের মত এই যে, সমস্ত শন্দের বানান আমাদের উচ্চারণান্তষায়ী হওয়া 
উচিত। ইহাতে আমারও অমত নাই। বানানের পরিবর্তনে বদি অর্থ- 
বোধের ব্যাঘাত না হয়, যদি প্রতিবেশীগণের উপহাসাম্পদ হইতে না হয়, 
যদি শ্রম ও সময়ের লাঘব হয় এবং যদি নব প্রবর্তিত বানান ঠিক উচ্চারণ 
প্রকাশ করে, তাহা হইলে যে সকল শন্দের উচ্চারণ সমগ্র ব্গদেশে এক 
সেই সকল শব্দের বানান উচ্চারপান্তষায়ী করাই উচিত। অনেক বাঙ্গল! 
শবের বানান বহুদিন হইতে এইরূপ উচ্চাচরণান্সারে লিখিত হইয়া 
থাকে। হিন্দীতে উনসত্বর, একাত্তর, বাহাত্তর, তিয়ান্তব প্রভৃতি শব্ধ 
উন্হত্তর, একহত্তর, বাহাত্তর, তিহত্তর প্রভৃতি রূপে উচ্চারিত ও লিখিত 


১৮ উ্ধরবমাহ্ত্য ম্মিলন 


হয়। এই সকল শবের শোষার্ হত্তর, সত্তর শবের রূপান্তর, সত্বয়ের স 
স্থলে হ হুইয়! গিয়াছে । বাক্লায় কেবল বাহাত্রর শবে হ আছে কিন্ত 
অন্ত গুলিতে হকার মহাগ্রাণত| হারাইপ়।৷ আকারে পরিণত হইয়াছে । কি 
“হ” কি “আ” উভয়েই সকারের উচ্চারণস্থানীয়। যদি কোন শব্দের 
বানান পরিবর্তন করিতে হয়, তাহাহুইলে এইরূপ পরিবর্তনই হওয়া 
উচিত। ইহাতে অর্থবোধের ব্যাঘাত নাই, লিখিবার অসুবিধা নাই। 
পারবর্তনও ঠিক উচ্চারপান্ষায়ী । কিন্তু বড়কে ওকারাস্ত করিয়৷ লিখিলে 
আমাদের সেরূপ স্বিধা হয় না। তাহাতে অর্থবোধের ব্যাঘাত হয়না 
বটে কিন্তু শেষবর্ণে ওকার যোজন! করিতে সময় ও শ্রমের প্রয়োজন । 
তাহার পর যে ওকারটার প্রবর্তন করা হইয়াছে তাহারই কি প্রকৃত 
উচ্চারণ হয়? কখনই হয় না। ওকার একটি দীর্ঘস্বর। বাঙ্গলায় যে 
হবপ্ব-ওকারের ধ্বনি আছে তাহা ওকারের বিকৃত হুম্ব-উচ্চানীণ। বড় শবে 
ওকারের যে ধ্বনি আছে, তাহা ওকারের সেই বিকৃত হুম্ব উচ্চাবণ। যদি 
স্বাভাবিক ত্যাগ করিয়। নব-প্রবর্তিত বানানের অক্ষরের বিকৃত উচ্চারণই 
গ্রহণ করিতে হয় তাহা হইলে পুরাতন বানানের অক্ষরের বিকৃত উচ্চা্ণ 
থাকাই ভাল। বড় শবের শেষ আকারের যে ওকারবং বিকৃত ধ্রনি 
আছে তাহ। অগ্য, কলা, হই, গরু প্রভৃতি শত-সহম্্র শবে আছে ইহা আমি 
পূর্বে প্রদশন করিয়াছি। 

আর একট! নব প্রবস্তিত বানানের কথা বলিতেছি। প্রবাসী ও 
ভারতী পত্রিকায় দেখিতে পাই কেহ কেহ “কি” শব্দটা দীর্ঘ-ঈকার দিয়া 
লেখেন। কিন্তু আমি উপরে দেখাইয়াছি যে ঝি, ঘি, ছি, স্থির, তিন 
প্রভৃতি সমস্ত একম্বরবিশি্ট শবের হৃম্ব ইদীর্ঘ ঈ রূপে উচ্চারিতহয়। 
যদি “কি” কে দীর্ঘ ঈ দিয়া লিখিতে হয় তাহ! হইলে সেই সমন্ত শবই 
দীর্ঘজীকার দিয়! লেখ! উচিত। 


হন্ঠ আরহিযেগজ উদ 


তাহার পর হে সকল শব্ধ সংস্কত ব! সংস্কতমূলক সেগুলিকে আবাদের 
বিরুত উচ্চারণানুষারী বানান করিলে বিষম গোলযোগ হইবে । জত্ত্য “স” 
যুক্ত সকল শব্দের অর্থ সমস্ত, তালব্য শ যুক্ত সকলের অর্থ খণ্ড। দত্ত স 
যুক্ত স্থুর শব্দের অর্থ দেবতা, ভালব্যশ যুক্ত লূর শব্দের অর্থ বীর। এই 
শবগুলির একই বানান হওয়া কোনমতেই বাঞ্চনীয় নছে। আমন 
দত্ত্য সকে তালব্যশ রূপে উচ্চারণ করি বলিয়া! যর্দি আমরা আমাদের 
জাতিকে তালব্য শ দিয়! শ্বজাতি লিখি অথবা 5৫11 101101)06 এর বাঙ্গল!। 
বদি তালব্য শ দিয়! শ্বাবলম্বন লিখি তাহ! হইলে আমর! কেবল আমাদের 
প্রতিবেণ অন্ত ভারতবাসীর নহে কিন্তু আমাদের নিজেদের চক্সেও 
বড় কপার পাত্র হইব। 

স্থতরাং সংস্কৃত শব্ষের বানান কোনমতেই পরিবর্তন কর! উচিত ' 
নহে। বরং আমাদের উচ্চারণেরই ষথাসস্তব সংশোধন করিতে চেষ্টা 
কর! উচিত। বর্তমান সময়ের কোন বাঙ্গালীরই ৪৩৮ 10৮ এর 
দোহাই দিয়। এই প্রস্তাবটি উঠাইয়! দেওয়া উচিত নছে। 
* তাহাহইলে বাকী রহিল খাঁটি বাঙ্গল! শব্দ। সেগুলির বানান যেখানে 
সম্তব সেখানে উচ্চারণানুযারী কর। উচিত। সেইজন্ আমি যাওয়া, খা ওয়া, 
সোডাওয়াটার, ষ্টেশন, সেক্সপিয়ার প্রভৃতি শব্দের অশুদ্ধ বানানের সংশো- 
ধনের প্রস্তাব করিয়াছি । 


বাঞগলাভাষার শুদ্ধাগুদ্ধ ত1। 


বানান ব্যতীত অন্ত কারণেও ভাষা! শুদ্ধ বা দোবযু্ত হয়। এখন 
তৎসম্বন্ধে কয়েকটি কথ! বলিব। ইংরেজের| নিজের ভাষা! কত সাবধান 
হইয়াই বলেন ও লেখেন। তথাপি হদি কোন লেখক অসাবধানে বা 
জজ্ানতাছেতু কোন অধ্তন্ধ শৰ প্রয়োগ করেন তাহ! হইলে অবিলষেই 


'তাহার সমালোচন! হয়। বাঙ্গলায় সেনূপ সমালোচনা প্রায়ই হয় না 
কত শবের ভ্রান্ত ুয়োগ চলিয়৷ বাইতেছে। বিদ্বান্‌ ব্যক্তিদিগের ভু 
যদি ধরিয়! দেওয়া! না যায় তাহ! হইলে অক্লশিক্ষিত লোকে সেই ভুলবে 
"শুদ্ধ ভাবিয়৷ তাহার অন্থকরণ করে। সুতরাং ভাষার বিস্তীদ্ধত। ও পবিত্র 
নষ্ট হয়। বাকৃপ্রদ্ধি পঞ্ডিতদিগকে পৃত ও বিভূষিত করে। একজ, 
পার্রী সমস্ত সপ্তাহ পরিশ্রম করিয়৷ রবিবারের উপদেশ ( ১৫11107 ' 
প্রস্তুত করেন। তীহারা উপদেশকালে এবং ব্যারিষ্টারের আদালতে 
'বক্তৃত৷ করিবার সময়ে যেরূপ উচ্চারণ করেন তাহাই অপর সাধারণে* 
আদর্শ হয়। পূর্বে কোন বানানের পরিবর্তন যত দিন 1163 পত্রিকা 
স্বীকার না করিতেন ততদিন সাধারণকর্তৃক তাহা গৃহীত হইত না। এখনও 
' 21700 এর সে প্রীধান্ত আছে কিনা জানি না। কিন্তু [17703 
পত্বিকাও হঠাৎ কোন একট! বানানের পরিবর্তন করিলে তাহারও 
প্রতিবাদ হইত । আমাদের পূর্বপুরুষেরাও ভীষাবিষয়ে বড় সাবধান 
ছিলেন। দেবস্থানে যাইবার সময়ে চিত্বপ্ুদ্ধির সহিত শরীর, বস্ত্র এবং 
বাক্শুদ্ধিও আবশ্তঠক মনে করিতেন। এই জন্য ম্লান করিয়া, শুদ্ধবন্ু 
পরিধান করিয়া সংস্কৃতন্তোত্র পাঠ করিতেন। কিন্তু বর্তমান সময় 
আমরা এমনই ভাবুকতা বিবর্জিত হইয়াছি যে, আমর! উপাসনা-গৃহে 
যাইবার সময়ে বস্ত্র-পরিবর্তন কর! আবশ্তক মনে করি না। যাহা পরিয়া- 
ছিলাম তাহাই পরিয়া যাই। এবং না! ভাবিয়া চিন্িয়া যাহা মুখে আমে 
তাহাই বলি। তাহা বিশুদ্ধ কি অত্দ্ধ একবারও মনে ভাবি না। এখন- 
কার কোন আচার্ধযই উপাসনা-বেদী হইতে সাধুভাষায় বক্ততা প্রদান 
করেন না। অন্তের কথ! দূরে থাকুক দেশের সর্বগ্রধনে কবি ও চিন্তাশীল 
শ্রীযুক্ত রবীন নাথ ঠাকুর মহাশরকেও প্রার্থনার সময়ে বাস্তবিক অর্থে 
“*রত্যকার* এই স্ত্রৈ এবং অপ্ুদ্ধ শবটা বলিতে গুনিয়াছি। কলিকাতা- 


. সুষ্ঠ অধিবেশন ১৮৪ 


অঞ্চলের স্ত্রীলোকের! বাস্তবিক এই অরে “সত্তিকার* বলিয়৷ থাকেন।, 
রবীন্ত্রবাবু সেই অদ্ভুত শব্দটাকে একটা সংস্কত আকার দিয়া পুনঃ পুনঃ. 
ব্যবহার করিয়া থাকেন। 

অন্তান্ত লেখকের আরও ছুই-চারিটা ত্রান্ত-প্রয়োগ দেখাইতেছি। 

কয়েকস্থানে “কায়াদান” “কায়াধাবণ” প্রস্ৃতি কথা পড়িয়াছি ও 
গুনিয়াছি। কিন্তু এই কথাগুলি অশ্ুদ্ধ। সংস্কতে কায়া নামে কোন 
শব নাই। কায়মনোবাক্য, কায়েন মনসাবাচা, কায়ক্লেশ প্রত্থতি কথ! 
হইতে আমর! জানি যে কায় শব্দ সংস্কতে অকারাস্ত। সংস্কত অকারান্ত 
বহু শব্দ বাঙ্গলায় আকারাস্ত হইয়৷ যায়, যথা গল স্থলে গলা, স্বর্ণ স্থলে 
সোনা, রৌপ্য স্থলে রূপা ইত্যাদি । কায়৷ শব্দও সেইরূপে কায় হইতে 
হইয়াছে । কিন্তু এই সকল বাঙ্গলা শব্দ সংস্কতের সহিত মিলিয়। সমাস 
হইতে পারে না। সংস্কৃতে-সংস্কতে সমাস হয়, বাঙ্গালায় বাঙ্গালায়ও হইতে 
পারে। কিন্ত সংঙ্কতে বাঙ্গলায় হয় না। যেমন সোনালক্কার, রূপাপাত্র, 
গলাদেশ হয় ন। কিন্ত ন্বর্ণালঙ্কার, রৌপ্যপাত্র, গলাধাকা হয় । সেইরূপ 
কায়াধারণ বা কার়াদান হইতে পারে না। 

চওড়া বা৷ আয়ত অর্থে প্রশস্ত শব্দের ত্রান্ত-ব্যবহার হইতে বঙ্গদেশের 

অনেক পণ্ডিত ব্যক্তিও অব্যাহতি পান নাই। 

এক পত্রিকায় এক প্রবন্ধলেখক কোন বনদেশ ম্থুগন্ধে মুখরিত 
হওয়ার কথা লিখিয়াছিলেন। মুগন্ধে নুত্রাব্য ও স্থরঞ্জিত লিখিলে আরও 
ভাল হইত । 

তারতবর্ষের দক্ষিণভাগকে দাক্ষিণাত্য বলা বাঙ্গালীদিগের একটা রোগ 
হইয়াছে । সেই দেশের সংস্কত নাম দক্ষিণ এবং দক্ষিণাপথ। দক্ষিণদেশে 
বা দক্ষিণদিকে যাহ জন্মে তাহাই দাক্ষিণাত্য । দাক্ষিপত্য ব্রাহ্মণ, দাক্ষিণাত্য 
আচার-ব্যবহার হইতে পারে কিন্ত দাক্ষিণাত্যদেশ হইতে পারে না। 


৪৩ উত্তরবঙ্গ-সাঁহিতা সম্মিলন 


দেশকে দাক্ষিণাত্যও বলা যাইতে পারে না। হুরিভট্ট শান্্রী মানিক 
নামক একটি মহারাষয় পণ্ডিত ত্রিশ বৎসর পূর্বে আমাকে এই ভূলাটি 
বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায় তাহার প্রণীত ভূগোলে 
এই ভুলের প্রথম প্রবর্তন করেন। তাহা হইতেই ইহার সার্বভৌম 
বিস্তার হইয়াছে। যদি দক্ষিণদেশকে দাক্ষিণাত্য বলা যায় তাহা হইলে 
এই দেশকে অত্রত্য এবং সেই দেশকে ভত্রত্য বলা যাইতে পারে। আমরা 
যদি অত্রত্য হইতে দাক্ষিণাত্যে গিয়া এবং তত্রত্য হইতে পাশ্চাত্য, পৌলস্তয 
এবং প্রাচ্য ঘুরিয়া আবার অন্রত্যে ফিরিয়া আসি, তাহা হইলে পৃথিবীর 
গোলত্ব প্রমাণিত হইতে পারে বটে কিন্তু শব্দগুলির ভ্ান্ত-প্রয়োগের দোষ 
ক্ষালিত হয় না। 

যথেষ্ট শব্দের অর্থ বত প্রয়োজন । কিন্থ এই শব্দটা বহু পরিমাণ অর্থে 
ব্যবহৃত হইতে দেখিতে পাই। 

সমর্থ অর্থে সক্ষম শের ব্যবহার এক অদূত কার্ধা। ব্রাঙ্গ-সমান্জের 
একজন প্রচারককে আবার ইহার উপর 'অক্ষম অর্থে অসক্ষম বলিতে 
গুনিয়াছি। 

হব্গগত বা পরলোকগত অর্থে স্বীয় শবের বাবহারও হষ্ট-প্রয়োগ। 


সাধুভাষ৷ ও চলিত ভাষা। 


যাহা হউক এ সকল অকিঞ্চিংকর বিষয়। বাঙ্গলা ভাষা, সম্ব্ধ প্রধান 
কথ এই যে, ভদ্র ও শিক্ষিত লোক সাধুভাষায় অর্থাৎ যে ভাষায় পুস্তক, 
পত্র, পত্রিকা এবং সংবাদপত্র সাধারপতঃ লিখিত হয় সেই ভাষায় কথা 
কছেন না। আর কোন সত্যদেশেই বোধ হয় এরপ নহে। হিনীও 
উর্দ, ভাষা-ভাবী শিক্ষিত ব্যক্তিগণ পরস্পরের সহিত কখোপকখনের সমর 
বাক্শুদ্ধি-বিষর়ে বিশেষ সতর্কতা অবলবঘম করেন। ধর্ধালয়ে এবং জানা”. 


হঠ আধবেশন ১৯১ 


লতের ভাষার ত কথাই নাই ইংরেজেরাও ঠিক সেইরপ্র করেন। 
জর্দীনিতে লিখিত ও কথিত ভাবার প্রভেদ ছিল; এখন সকল ভদ্রলোকেই 
কথাবার্তায় লিখিত ভাষা অবলম্বন করিয়াছেন বলিয়া শুনিয়াছি। কিন্তু 
আমাদের দেশে অন্ত স্থানের কথ দূরে থাকুক ধর্মালয়েও সাধুভাষ! ক্রুত 
হয় না। সাধুভাষা কথোপকথনে প্রচলিত হওয়া উচিত কি চলিত ভাব 
লেখায় প্রচলিত হওয়া উচিত এ প্রশ্ন অনেকের মনেই উদিত হইয়াছে । 
কিন্ত ব্কিমচন্ত্র হইতে আরম্ভ করিয়। এ পর্য্যন্ত আমি এ বিষয়ে বত লোকের 
সমমীলোচন! পাঠ করিয়াছি তাহারা কেহই ভাষা সম্বন্ধে সর্বপ্রধান বিষয় 
লইয়া আলোচন! করেন নাই। সকলেই বস্তর নাম-নিষয়ে যথাচলিত 
ভাষায় পুষ্ষরিণী বলা হইবে, না! লিখিত ভাষায় পুকুর লেখা হইবে ইছা লটয়া 
বিচার করিয়াছেন। কিন্তু আমার বিবেচনায় বন্তর নামের উপর ভাষা 
নিওর কবে না। একটা অশ্ব কষ্ণবর্ণ হউক বা শ্বেতবর্ণ 5উক, নল হউক 
বা কূশ হউক, বলিষ্ঠ হউক বা! দূর্বল হউক অশ্বই থাকে । স্ৃতরাং অঙ্্ে 
এমন কোন অপবিবর্তনীয় বস্ত্ব আছে যাহার উপর অশ্বত্ব নির্ভর করে। 
সেই অপরিবর্তনীয় বস্ত অঙ্থের কন্কাল। সেইনপ প্রত্যেক শ্রেণীর 
ভীবৈরই ভিন্নরপ কঙ্কাল আছে। প্রত্যেক ভাষায়ও সেইরূপ কঙ্কাল 
আছে যাহা পরিবর্তিত হইতে পারে না। ইহা করেকটি দৃষ্টান্ত দ্বারা 
প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিব। জিঅগ্রাফি, ফিলসফি, প্রন্ভতি গ্রীক্‌ শব্দ 
আরবী ও পারসী ভাষায় গৃহীত হইয়াছে । হারা, কেন্্র, ভামিত্র প্রন্থৃতি 
শ্রীক-শক, ঘোটক, ঘট, গঠন, প্রভৃতি দ্রাবিড়-শন্দ ; আরবী হইতে দ্রেন্ধাণ 
শক, ড০০1০০ হইতে বণিজ বা বণিক্‌ শব্দ, [৮0109608018 হইতে পণ্য শব্ধ 
সংস্কতে প্রবেশলাভ করিয়াছে ! লঠন, রেল, দলীল, বিছানা, আদালত 
প্রভৃতি শত শত ইংরেজী ও পারসী শব বাঙ্গলায় ব্যবত হুইতেছে। কিন্তু 
তাহাতে আরবী, পারসী, সংস্কৃত ও বাঙ্গল! ভাষার বিশেষত্ব কিছুমাত্র নই 


১৯২ উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মলন 


হয় নাই। লাটিন, গ্রীক, সেকমন, আরবী, সংস্কৃত এবং অন্ত বহুতাষা 
হইতে বহু শব পরিবর্তিত বা অপরিবর্তিতভাবে ইংরেজী ভাষায় প্রচলিত 
আছে। কিন্তু ইংরেজী ভাষ যাহা ছিল তাহাই আছে ও থাকিবে। যে 
সকল বাঙ্গালী ইংরেজী জানেন তাহারা বাঙ্গলা বলিবার সময়ে অনেক 
ইংরেজী শবের ব্যবহার করিয়া থা'কন। কিন্তু সেই মিশ্রভাষার 
প্রত্যেক পদই ইংরেজীতে পরিবর্তনীয় নহে। “তিনি আমাকে মারিয়া- 
ছেন” এই বাক্যটি মিশ্র-ভাষ।য় প্রকাশ কর! যাইতে পারে না। “তোমার 
ভাই কলিকাতায় গিয়াছেন” ইহার মিশ্র বাঙ্গল হয়, “তোমার 1):9086 
091585য় গিয়াছেন।” এইরূপ বহু দৃষ্টান্তে আমর! দেখিতে পাই 
যে, মিশ্র-ভাষায় প্রধানতঃ সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের পরিবর্তন হইতে পারে 
না। প্রধানতঃ নাম ও বিশেষণই ইংরেজীতে পরিবগ্তিত হইতে পারে। 
ইহা যে কোন বাঙ্গলা-ভাষার বিশেষত্ব তাহা নহে। প্রত্যেক ভাষারই 
ক্রিয়াপদ সর্বনামযৌজক-বিভত্তি প্রতায় প্রভৃতি লইয়া কঙ্কাল প্রস্তুত 
হয়, অর্থাৎ প্রত্যেক ভাষাই ব্যাকরণের উপর নির্ভর করে। ম্যাকৃস্‌- 
মুলর বলেন, “16 10000 1100 110৮ 100005৮9108 17275 19৫ 
0011৮60 10 0012)17101 11011) 017001761 12105826ত- 16 0965 
110 1১:0০ 6176 10006001 হো ৮০ 01819065165 076 
21.10061 জাতে 10056190160) ৮0 00106 60610 10617060, 
স্থতরাং যদি বস্তর ভিন্নদেশীয় নামই বাঙ্গলায় প্রচলিত হইতে পারিল, 
তখন প্রাদেশিক ভিন্ন ভিন্ন নামও কখন কখন সাহিত্যে ব্যবন্ৃত হইতে 
পারে। অনেকে হয়ত ৭৫650:9 করা” [):০৮০ করা” প্রভৃতি 
দেখিয়া বা গুনিয়! হঠাৎ ভাবিতে পারেন যে, ইংরেজী ক্রিয়াপদও মিশ্র- 
বাঙ্গলায় ব্যবহৃত হয়। কিন্তু কিঞ্ৎ মনোষোগ করিয়৷ দেখিলেই বুঝা 
বাইবে, এইরূপ কথাগুলি ইংরেজী ক্রিয়া-স্তাপক শৰকে বাঙ্গলার ছীচে 
চালিয়। এরস্তত করা হইয়াছে। ইংরেজী ক্রিয়াপদ বাঙ্গলায় এবং 


বষ্ঠ অধিবেশন ১৪৩ 


ঝাঙ্গলা ক্রিয়াপদ ইংরেজীতে অপরিবন্তিতভাবে কখনই ব্যবহৃত হুইতে 
পারে না। 

সর্বনামের নানা আকার বাঙ্গলায় প্রচলিত আছে। যথা তিনি, 
তেও, ভানি, তাহারা, তারা, তানরা, তিনিরা, তেনরা, তাহাকে, তাকে, 
ততাঁনকে, তাক, তেওক, তাহার, ঠীর, [তিনির, ঠেনার, তেও, 
তাহাদেব, তাহাদিগের, .তাদের, তানাদের, তেনরায়, [নিার। 
উন্ধম পুরুষ এবং মধ্যম পুরুবের সর্বনামেও “সই প্রকার নানারূপ মাছে। 
এঠ সমস্ত রূপের মধো তাহাদের সাহিত্যিকরূপ বনূর্দিন হইল স্থির 
5ইয়। গিনাছে। আইডিয়াল না হইলেও শিক্ষিত ভদ্রলোক কথা কহিবার 
সময়েও সেরূপ ব্যব্হাব করিয়া থাকেন। কেবল কথোপকথনে 
সামাদিগেব, তোমাদিগেব, তাহাদের, তাহাদিগেব প্রভৃতি এবং বাচের 
আামানিগকে, তোমা দিগকে প্রভৃতি শুনিয়াছি বলিয়া! মনে হইগেছে না। 

(ক্রয়াপদেরও সাহিত্যিক আকার স্থির হইয়া গিয়াছে। কিন্তু অনেক 
লেখকেব লেখায় বোধ হর যে, তাহারা সে আকার ভার্গিনা (্রিয়াপদ- 
গুল্সির নতন আকার দিতে চাহেন। এইরূপ করা উচিত কিনা, হাহা 
আলে।চনা করিবার পূর্ব্বে এক একট ক্রিয়।পদের কত প্রকাণ দূপ বঙ্গ- 
/দশে প্রচলিত আছে, তাহার কয়েকটা দষ্টান্ত দিতেছি । সাঠিতিক 
পাইলাম পদের প্রাদেশিক প্রতিশব্দ খেলাম, খেলেম, খা*লেম, খালাম, 
খেলোম, পেনুম, খেহ্ু, গালি, পালু। সাহিতাক পাইন পদে গ্রাদেশিক 
প্রতিশব্ধ খাব, খাবো, খামু, খাঈতাম, খাম। সাহিত্যিক পাইতাম 
পদের প্রাদেশিক প্রতিশব্দ খেতাম, থেতেম, থেডম, খালু হয়) খালু 
হেতেন। সাহিত্যিক খাইতেছি পদের প্রাদেশিক প্রতিশব্দ খেতেছি, 
থাচ্চি, খা”তেছি, থাইআছু । এইবরূপে প্রতোক ধাতুরই প্রত্যেক 
কালে এবং প্রত্যেক পুরুষে নানাপ্রকাব রূপ হইয়৷ থাকে। এখন সমস্ত! 

১৩ 
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এই যে, দেশে এই জন-শিক্ষার আরম্ত সময় হইতে ক্রিয়াপদের প্রাদেশিক 
কোন একরূপ লিখিত ভীঁষায় এবং কথোপকথনে ব্যবহৃত হইবে, না 
সাধু ভাষার'রূপেরই সর্বত্র প্রচলন হইবে? প্রত্যেক প্রদেশের লোক 
সেই প্রদেশের চলিত ভাষায় কথা কহিবেন বা লিখিবেন এরূপ মত 
প্রকাশ করিতে বৌধ হয় কেহই সাহস করিবেন না। কেননা সেরূপ 
হইলে এক প্রদেশের লোক অন্য প্রদেশেব লোৌকর ভাষ| বুঝিতে 
পারিবেন না। কেবল ইহাই নহে, তাহা হইলে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে 
মধ্যে সামাগ্ভ সদ্ভাবও স্থাপিত হইবে না। বাদ ব্লা যামু যে, কেবল 
কলিকাতার প্রচলিত প্রাদেশিক ভাষাই সকলের ব্যবহার করা উচিত, 
কেনন! কলিকাতাই নঙ্গদেশেব রাজধানী । তাহা হইলে সকলেরই 
স্মরণ কর! উচিত (য, এখন বঙ্গদেশে ঢুটি রাজধানী ভইয়াছে। একটি 
কলিকাতা, একটি ঢাক । বে কি বঙ্গদেশে ঢুইট! ভাষার গ্রচলন হওয়া 
উচিত? কখনই নহে। বিশেষত; কলিকাতার ভীষ! চট্টগ্রাম, ঢাকা, 
রঙ্গপুর, রাজশাহী প্রন্ঠতি দূববন্তী স্থানের কথা দূরে থাকুক, নিকটবন্তী 
বদ্ধমান বীরভূমের লোকেও আমন্ত করিতে পারে না। আর একটা 
কথা এই যে, এক প্রদেশেব বস্ত্র আদব হইবে, অন্ত প্রদেশের বস্ত 
বাজারে বিকাইবে না, তাহা বা অন্ত স্তানের লোকে পছন্দ করিবে কেন? 
এরূপ অসস্তোধ ও ঈর্ধযা অন্বাভাবিক নভে । সুতরাং কলিকাতার ভাষা 
সাহিত্যে প্রচলনের প্রস্তাব সাধাবণতঃ কেবল যে ন্হা হইবে না এরূপ 
নহে; ধাহারা! আন্তরিক ভাবে এই প্রস্তাব করিবেন তাহারা নৃতনরূপে 
ব্ঙ্গ-বিভাগের উদ্ভোগ করিতেছেন বলিয়া দেশের শকত্রবূপে পরিগণিত 
হইবেন। ইহা ভিন্ন তাহাদের আরও কয়েকটি বিষয় বিবেচনা! কর! 
উচিত। ভাষার প্রধান উদ্দেশ্ঠই মনোভাব ব্যক্ত করা । তাহা যত অল্প 
কথায় হয় তাহাই ভাল। এই হিসাবে খাইতেছি ও খাইলাম অপেক্ষা 
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খাচ্চি ও খেলুম ভাল। কেননা প্রথম ছ্টি শব্ধে যথাক্রমে চারিটা ও 
তিনট। স্বর, শেষ ছুই শব্দেব প্রতোক টাতেই দুইটা স্বর, এবং সেজন্য শেষ 
দুটি উচ্চারণ করিতে অল্প সময় বায়িত হয়। স্উদ্দেশ্ সিদ্ধি যদি অল্প বায়ে 
হয়, তাহা হইলে সে জন্ত অধিক বায় কর! নির্ব,দ্ধিতা, তাহা অর্থবায়ই 
হউক আর সময়-বায়ঈ হউক । কিন্ত মন্থয্যের কোন উদ্দেতাই অমিশ্র নহে 
অমিশ্র হওয়। উচিতও নহে। শভাতপ হইশে শাম্মরক্ষা করিবার জঙ্গ 
আচ্ছাদনেব প্রয়োজন হয়। কেবলমার সই গ্রয়োছন পন্ড চর্মদ্বারা, 
আগ্রি্াবা, শীতল জল দ্বারা এবং আবও নানা উপায়ে সাধিত হইতে পাবে। 
ব্যয়কু্ রূপণেরা করিয়াও থাকে তাভাই। কিন্কু সমন্ত মুখা উদ্দেগ্রের 
সহিত অন্য বছুভাব নিশ্রিত থাকে - সৌন্দধ্যের ভব, সময় ও স্তানেব, 
উপযোগিতা, প্রতিবেধাগণের মতের প্রতি মর্যাদা । ভাষাতেও এ সকল 
বিষয়ের প্রতি উপেক্ষা কর! কর্তব্য নহে । তবে গাচ্চি ও খেলুন সুন্দর কি 
খাইতেছি ও খাইলাম সুন্দৰ ইহা “কতষ্ট যুক্তি দ্বাবা প্রতিপন্ন করিতে 
পাবে না। এদেশে ছফেঞ্চ-একাডেমিব মত কোন সমিতি নাই, মাঁহাখ 
ম্রেব প্রতি সকলেরই আস্থা হইতে পাবে। হবে প্রণিধান করিে 
হইবে যে খাচ্চি ও খলুম এক প্রদেশের স্বভাবজাত শক কিন্তু খাইতেছি 
ও খাইলাম কোন প্রদেশরহ কথা নভে। সক্প প্রকার কিয়াপদ উপেক্ষা 
করিয়া সমগ্র দেশের লোকের সন্মতিক্ষমে যখন এইরূপ পদ সাভিত্যে 
বাবহৃত ভইবে বলিয়। প্রস্তত হইয়াছে হখন দেশের লোক এই গুলিকে 
স্থুনদ্র বলিয়৷ বিবেচনা করিয়াছেন) উহা অপসিদ্ধাস্ত নতে। স্থহরাং 
সাহিত্যে ত ইভাদের ব্যবভাব হইবে আন্তান্ত বিশিষ্ট কার্যেও হওয়া উচিত। 
ঈশ্ববচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমাব দন্ত, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি 
মনাধীগণ চিরকাল সুন্দরের উপাসনা করিয়াছেন। ঠাহাদের যে ভাষা- 
বিষয়েও সৌন্দ্্যবোধ ছিল তাহা! বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন 
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না। তাহার! বখন এইবপ ক্রিয্াপদ ব্যবহার করিয়াছেন তখনই বুঝিতে 
হইবে যে এই গুলিতেই অপেক্ষাকৃত অধিক সৌনর্ধ্য আছে। তাহার 
পর স্থান ও সময়ের উপযোগিতা । যে ভাষ! হাটে-নাজারে ও ক্রীড়াস্থানে 
এবং আমোদপ্রমোদের সময়ে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, সাধুসঙ্গকালে, উপাসনা- 
গঙ্ে এবং সাহিত্যে বদি তাহাব অপেক্ষা ভালভাব! পৃথক্‌ করিয়া রাখিয়া 
দিতে পারি তবে ভাহাই করা উচিত। যে পরিচ্ছদে নিমন্ত্রণ খাইাতে যাই, 
নাচ দেখিতে বাইট, সে পবিচ্ছদে বাজ-সন্দর্শন করিতে বাইবার চেষ্টা 
করিলেও বাধা পাইতে হয়। হাব গর প্রতিবেশার মতের | প্রতি 
মর্যাদার কথা । আঁম যাঁদ কেবল আমাব নিজের সুখন্বচ্ছদ্দ তার গ্রাতি- 
দৃষ্টি রাখিয়। এমন একটা অ্থালিকা নিম্মাণ করিতে প্রবৃত্ত হই বে, তাহাতে 
আমার গ্রতিবেধাগণের বাঁতালোকের ও গমনাগমনের পথ রুদ্ধ হয়, তাভা 
হইলে যেমন আম।র তদ্দাপ মন্টরালিক' নিশ্মাণ করা উচিত নহে সেইনপ থে 
ভাষা আয়ত্ত করা কলিকাত। ব্য অন্গ স্থানের লোকের পক্ষে ুসাধা ও 
অসাধা, সাহিত্যে সেই ভাষাৰ প্রচলনের চেষ্টা করাও সন্তায়। 

প্লেটো বলেন যে স্বর্গে 'একট' মাইডিয়াল ত্রিকোণ ক্ষেত্র আছে, যাঠা 
সমকোণও নহে, স্ুলাকোণও নাতে, হল্মকোণও নহে; সমবাহুও নহে, 
সমদ্বিবাও নহে, অসমবাহও নহে খাইলাম ও খাইতেছি রূপের ক্রিয়া- 
পদ লইয়। আমাদের ভাষাটা সেইন্*প আইডিয়াল হইয়াছে। আইডিয়াল 
শব্দটা গ্রীক-ইহাব বাঙ্গালা প্র হিশৰ' জানি না। আদশ বলিলে হইতে 
পারে না। কেনন! অনুকরণ কাঁববীব জন্ত যাহা সম্মুখে রাখা ঘায় তাহাই 
আদশ ব৷ মডেল। এই আদশ আহীডয়াল নাও হইতে পারে। আইডিয়াল 
শের অর্থ “যেরূপ হওয়া উচিত বলির কল্পিত হইতে পারে সেইরূপ।” 

বাঙ্গালী সন্কীণ গণ্ডতীর মধ্যে থাকিতে চাহেন না। তাহার ভাষা 
সুতরাং প্রাদেশিক হইতে পারে না। কি আসামে, কি পঞ্চনদ্ে, কি 
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ইংলগ্ডে, কি আমেরিকায়, বাঙ্গালী যেখানেই গিয়াছেন সেখানেই বিষ্াবত্া 
ও বুদ্ধিমত্তার জন্য গ্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। বাঙ্গালীতে কিছু আই- 
ডিয়াল না থাকিলে তাহার সেরূপ প্রতিপত্তি কখনই ইত না। বাঙ্গালীর 
ভাষ৷ নাঙ্গালীব চরিত্রের অনুরূপ। ধে ভাষ! রাঁচি হইতে চট্টগ্রাম পর্যান্ত 
ভূভীগে আধিপত্য স্থাপন করিতে চাহে ভাহাকে অনেকটা আইডিয়াল 
হউতে হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই | বিহাব প্রতি অঞ্চলে এবং আসামে 
উচ্চাবণানুযায়ী বানান হয় কিন্তু বাঙ্গালায় সেরূপ হব না। উচাব কারণ 
এই যে, হিন্দী ও আসামী ভাষার নিস্তার লাভেব ক্ষমতা মর্দন কবিনাব 
প্ররাস না কিন্ত বাঙ্গালার সেই প্রয়াস বিলক্ষণ আছে । এউন্নন 
বাঙ্গালা ভাষা উচ্চাবণামিনূপ নানান লিখিয়। এবং সাভিতো কোন প্রাদে- 
শিক ভাষা অবলঘ্ন কবিয়া সন্ীর্ণ হইতে পারে নাই । 


ভাষায় কৃত্রিম হ1। 


* কিন্ক থে ভাষাব প্রচলন কোন প্রদেশেই নাই তাহা রিম ও অন্বাভ।- 
বিকু বলিয়া ভপন্তি 'ও আশঙ্কা হইতে পারে। কিছু আশঙ্কা কোন 
কারণ নাই। একদিক দিয়া দেখিতে গেলে বিশ্ববরদ্ধাণ্ডে কোন কিছুষ্ 
অস্বাভাবিক নাই। বাবু যে নীড় নিম্মাণ কবে, নধুমক্ষিক: দে চক্র 
নির্মাণ করে, বানর এবং শুকর যে গুত নিষ্মাণ কবে “নগুলিকে কে 
অস্বাভাবিক বলে না । কিন্তু মন্্ধা যে ইষ্টকালয় নিম্মাণ কবে তাহা 
অস্বাভাবিক ও রুত্রিম বলিয়া পরিগণিত হয় । বাবু মধুমঙ্দিকা, বাবর ও 
শৃকর যে বুদ্ধিদ্বারা স্থ স্ব আবাস প্রস্বত কবে “দ বুদ্ধিও যেমন স্বস্চানলন্ 
মান্য যে বুদ্ধিদ্ারা ইষ্টকালয় প্রস্তত করে তাহাও তেমন স্বভাবলক। 
নৃতরাং মানুষ যাহা কিছু করে তাহাও স্বাভাবিক । কিন্তু তথাপি মান্য 
বুদ্ধন্বারা যাহা করে তাহাকেই কৃত্রিম বা অন্বাভাবিক বলে। ..আমিও 
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সেই অর্থেই কৃত্রিমতা বা অস্বাভাবিক! শব্দ ব্যবহার করিব। মনুষ্যের 
সত্যতার নামান্তরই কৃত্রিঘত।। আমরা বস্ত্র পরিধান করি, গৃহ নির্মাণ 
করি, বিগ্যাশিক্ষ। করি, ওষধ প্রস্তত করি, রেলে বা অশ্বীরোহণে ভ্রমণ করি' 
এ সমন্তই কৃত্রিন ও অস্বাভাবিক । এত রুত্রিমতার মধ্যে আমাদের ভাষায় 
কিছু কৃত্রিমতা থাকিলে আশঙ্কার বিষর নাই। কৃত্রিম ব৷ অস্বাভাবিক 
বস্ত শাপ্র বিনাশ প্রাপ্ত হয় একথাট। সম্পূর্ণ শ্রমাম্রক। কৃত্রিমতী দ্বারাই 
স্বভাব জয় কর! যায়। স্বাভাবিক বিনাশ হহতে রক্ষ। পাইবার চেষ্টা 
করার নামই কুত্রিমতা ৷ স্বভাবের সৌন্দর্যা বচনা করিবার ক্ষমত| নাই, 
'্বভীবের নীতিজ্ঞান নাই, স্বভাবের দর়ামায়! নাভ, স্বভাবের শক্তি স্থিতি- 
শাল এবং সীমাবদ্ধ | 

বকুল বলেন--1116 1১0৮৫ 67 10৮৮165110655101)5665001- 
1111: 01701 01)006016176 11728600101016, 10701127160 200 ৪০01০- 
18115 7 4020116৮068 ভিত 18500170006 91021766561)10 
৮ চা) 1৮6 ৩৮৮ 111060৯৩001 রিচ 06৮ 1 তত 
170 11010 66) 1007625651386 তা 10001 17060) 5০0 0 
19610107106 0110 040101৮0001 5001016 এস, 0০ স101116 : 
11001 000 ৮৮৩ 1১9৯৩০৭৪০61 01 2011৮ 0৮1001766 08100) 25 0015- 
(৭113 60 0৯৯10180৮৫7 1111 01112210610 00যাডা ৮ 010 
0110 1000116018 100011606 101 0110600৯৯16 17170008810 09৮ 
ন121)0. 


যে বাড়ীট! ষত কৃত্রিমভাবে নিশ্মিত হইয়াছে তাহাই তত অধিক দিন 
স্থায়ী হইবে। অধিক কৃত্রিনতীই তাজমহলের আদর ও স্থায়িত্বের কারণ। 
ভাষাবিষয়েও সেইরূপ, সংস্কৃতে কৃত্রিমত। প্রবেশ করান হইয়াছিল 
বলিয়াই উহার এখন মৃত্যু হয় নাই এবং এত সন্মান। সুতরাং বঙ্গের 
সমস্ত বিদ্বজ্জনের প্রতি আমার অনুরোধ এই বে, তাহার সমবেত হইয়া 
আমাদের এই মাতৃভাষার সৌন্দধ্য ও স্থায্িত্বের বৃদ্ধিকল্পে বন্্বান হউন। 
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বর্তমান সময়ে বাঙ্গালার কঙ্কালের অন্তান্ত ভাগ এক প্রকার দৃঢ় হইয়াছে । 
কেবল ভাষার মেরুদওস্বরূপ ক্রিয়াপদের রূপ লইয়া! তক উপস্থিত হইয়াছে, 
বিদবজ্জনের| সেইটা ঠিক করিয়া দিউন। সকলে তাহা শ্বীকার করিলেই 
শিক্ষা-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে প্রাদেশিকত্ব অল্পে অল্ে দূর হইবে। ডার- 
উইনের 901৮1571010 8605 নিয়মানুসারে কেবল যে সকল 
প্রাদেশিক শব্দ, সুন্দর, লঘু কলেবর ও কাধ্যকর তাহারাই থাকিয়৷ যাইবে 
ও গার্বাডৌম হইবে__তাহা তাহ।রা সংস্কৃতমূলকই হউক বঝ| খাঁটি বাঙ্গলাই 
হউক । শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সাধুভাষা বনাম 
চাঁলঠ ভাষা নামক স্থরস এবং সুচিন্তিত উৎকৃষ্ট প্রবন্ধে কতকগুলি খাটি 
বাঙ্গলা শবের সংগ্রহ আছে । সেই শব্দ গুলির সৌন্দর্য মোটেই নাই বরং 
সে গুলিকে কুৎসিত শব্দ বল! বায়। সাহিঠো এবং ভদ্রলোকের মুখে 
সেইরূপ শব্দের সান পাওয়া অন্ুচিত। এইবূপ সকল শব্দেধ একটা 
কোশ ( কোষ ) প্রস্থ হইতেছে শুনিয়াছি। কিন্ক তাহাতে ফণকি? 
ঝু্ধসিত কোন বস্বকে স্তার়ীকরা উচিত নহে । ভবিষ্যতের প্রত্বতখ প্রিয় 
দিগ্রের ভাহাতে ক্ষণিক বৃথা আমোদ ভিন্ন 'আদর, জ্যাদড়, ব্যাদড়া, 
প্রতি শব্ধের অর্থ জানিলে সাধারণের কোন লাভ হস্ঠবে না। পূর্বাকালে 
গ্রাসদেশে কোন কারুকাধ্য বা কাব্য অসুন্দর হইলে হাহা সাধারণ্যে 
বাহির করিতে দেওয়া হইত না-_-একেনারে নষ্ট করা হত । তাহার ফলে 
আমর! গ্রীল হইতে বাছা কিছু পাই তাহা দৌন্দয্যে মিত। ইংলগ্ডের 
মহারাজ্ী এলিব্রাবেথ, একবার একখান। কদাকার তরবারি দেখিয়া 
আদেশ করিলেন যে সাহার রাঙ্গামধ্যে সেরূপ তরবারি যত আছে 
স্মস্ত নষ্ট করিতে হইবে। কলির বিশ্বামিত্র কালিফর্ণিয়ার শ্রীঘুক্ত লুখর 
বারবঙ্ক শত শত প্রকারের নৃতন বৃক্ষ, ফল, পুষ্প স্থহি করিতে করিতে যদি 
কুৎসিত একটা কিছু স্থৃষ্টি করিয়া ফেলেন ভাহ। হইলে তৎক্ষণাৎ তাহা নষ্ট 
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করেন। এই সকল দৃষ্টান্ত, কি সাহিত্যে কি অন্ত বিষয়ে আমাদের 
আদর্শ হওয়া উচিত। যদি আমর। নানা ব্যক্তির উত্তরাধিকারী হইয়া 
টাক, মোহর, শাল, বনাত পাই তাহা হইলে আমাদের পূর্বরসঞ্চিত ছিনন- 
কষ্ঠা, মলিন বস্ত্র ও কুট! কড়ির প্রতি কেন আদর করিব। 


অন্যন্য কথা | 


বাঙ্গল।-ভাষাসম্বন্ধে আর ছুই একটা কথা বলিয়াই এই প্রবন্ধটির 
উপসংহার করিব । 14171501915 ১১01৮0৮ 0 137161না) [10016 
নামক গ্রন্থের এক স্থানে লিখিত আছে-_001152]15 61107750159 
3070110 251101% ৬101) 0 1010)1)0 01 0০0111)165 501705 
1710] (11601505601 00106017165 110851701106100 00611 ১০০৫] 
01100) 01112101601 €099 1725 06) 1)1017091706, 20 10৯11 
19 2 1011101)01 01 17016 1)10)116)1011060 00115010275) 1)101007 
₹০৬/৩]৪170 1১191060101 1) 01161 1011)1705)906 21010 10160 
016 781010170011200 (0161017 ৮80)005 10005862006 
25170 197 ৮৮101017108 ০৬৮ 12015 30 9175901660 হব 1৯ 
[01715011101 00 50১01103191 ১1115815116. বাঙ্গালার। কিন্তু হান 
ভাষা উচ্চারণ করিতে অক্ষম নহেন। কেবল আলম্তবশতই সংস্কত অহদ্ধ- 
রূপে উচ্চারণ করেন। এখন নহ প্রানে সংস্কৃত শিক্ষা দেওয়। হর সর্বই 
স্কতের প্রকৃত উচ্চারণ শিক্ষা করিতে বাধ্য কর! উচিত। তাহা হইলে 
কালে আমাদের বাঙ্গালার উচ্চারণ সংশোধিত হইতে পারে । 
উল্লিখিত মহামুলা ও অসাধারণ পুস্তকের আর একস্থানে লিখিত 
আছে 98৩11851115 5৫176 ০০৮ 1০0 075 0110 1779,58080101 
$0 0৩ 01090163০01 107 1701101090176 5909107, কিন্ত 
আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বহুল সংস্কৃত প্রয়োগে বাঙ্গলার গৌরব বাড়িয়াছে বই 
কমে নাই । তবে সুন্দর বাঙ্গল। শব পাইলে সংস্কতের পরিবর্তে তাহাই 
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ব্যবহার করা উচিত। কুল ও পেয়ার! প্রার্দেশিক শব হইলেও যখন 
সুশ্রাব্য ও সর্বত্র প্রচলিত হইয়াছে তখন বদরী ও ববাহ ফল না লিখিয়া 
কুল ও পেয়ার লেখাই উচিত। 

মুষ্টিমেয় একদল লোকের ইচ্ছা যে দেবনাগর অক্ষরে বাঙ্গলা লিখিত 
হয়। সংসারে অমিশ ভাল কি মন্দ কিছুই নাই। দদবনাগর অক্ষরে 
বাহ্গল লিখিলে এইমাত্র লাভ ঘে আমাদের ভাষা ভাবনবর্ষের অন্য 
গ্রত্দেশের লাক কিড় শন্নায়াসে শিখতে পারেন। কিন্তু হহাও সন্োহ- 
স্থল। আসামী ও বাঙ্গলা একই বর্ণমালার সাহাযো লিপিত হইয়া থাকে 
কিছু বাঙ্গল দেশে থাকিয়া অথাৎ আসামে ন। গিঘা কয়জন বালা আসামা 
শিথ্যিছেন ? শিক্ষিত বাঙ্গালীমাত্রেই এখন দেবনাগর অক্ষর জানেন । 
অথচ সে দবনাগবের পিথিত হিন্না ভাষা করজন বাঙ্গালা শিখিয়াছেন ? 
অন্যপক্ষে বাঙ্ছল! অক্ষর সাধাবণতঃ ত্রিকোণ। সংস্কৃত মঙ্গর চতুক্ষোণ। 
বিকোণ অঙ্কিত করিতে অপেক্ষাকৃত অল্প সময় ও শন লাগে । দেবনাগব 
অষ্টপক্ষা বাঙ্গলার আয়তন অল্প। দেবনাগর অপেক্গ। বাজনা দেখিতে 
সষ্ু। 'আমণ1 উন্ববাধিকার-স্থাত্রে এই সুন্দর সম্পত্তি আন[দেব পূর্বা- 
পূরুষদিগের নিকট হইতে লাভ করিয়াছি । কত শঠ বংসরের ঠঠহাস 
উহার সহিত সম্প ক্ হইয়া আছে। তান্ত্রিকগণ এই বণনাল|কে কত উচ্চে 
আসন দিয়াছেন। কন আমরা এই অগুল্য পৈত্রিক-দপ্প্ি শিসল্িন 
করিব? একজন ভূতপূর্বব সিবিলিয়ান ইংলাও হইতে ১৯০ গুষ্টান্ের 
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০২ উত্তরবন্গ-সাহিত্য-সম্মিলন 


বে প্রবন্ধ হইতে উল্লিখিত অংশ উদ্ধত করিলাম তাহাতে বাঙ্গলা-ভাষা- 
সঞ্ধকে চিন্তঠ করিবার অনেক কথা আছে। যাহার বাঙ্গলা ভাষায় 
আলোচনা করেন তাহাদের সকলেরই সেষ্ প্রবন্ধ পাঠ করা উচিত। 
প্রবন্ধলেখক নিজের নান প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বীস 
যে, ভিনি চট্রগ্রামের ভূতপূর্ব্ব কমিশনর শ্রীমুক্ত জে, ডি, এগুরসন্। উহ্নীর 
বিদ্যা, বুদ্ধি, দয়া, দাক্ষিণা, বিনয়, (সৌজন্য, আমোদপ্রিয়তা, নানা ভাবায় 
পাণ্ডিত্য বাঙ্গল৷ ভাষায় অসাধারণ "অধিকার এবং বাঙ্গালীদিগের গতি 
সহাম্নভূতির জন্য পরিচিত বাঙ্গালীরা সুগ্ধ ছিলেন। কটনসাহেব ভিন্ন 
বাঙ্গালীদের গ্রতি এরূপ সহান্থভৃতি আব “কন ইংরেজ প্রদর্শন করিয়াছেন 
কিনা আমি অবগত নহি। আমি প্রসঙ্চক্রদে তাহার সদাশয়তায় কথা 
বলিতে পারিলাম বলিয়া ধন্য হইলাম মনে করি। তিনি এবং কর্ন 
সাহেব কতদিন এদেশ ছাঁড়িয়। চলিয়া গিযাছেন কিন্তু এখনও এদেশের 
উপকার করিতে উভরেই প্রস্তত। সংপ্রতি তিনি নাম দিয়া ফেব্রুয়ারি ও 
মার্চের 1৬10007 1২০৬7০*তে নাঙ্গল। ভাষাসমন্ধে ছুইটা। প্রবন্ধ লিখ- 
যাছেন। হাহা সমস্ত শিক্ষিত বাঙ্গালী পাঠ করা উচিত। 

১৯১০ খীষ্টাব্দের জুলাই নাসের -১190617 [২6৬10৬তে প্রকাশিত 
এক প্রবন্ধে লিখিত হহয়ীছিল থে বাঙ্গলাভাষাত কালে ভারতবর্ষের 
[11050 1+11705। হইবে | কিন্তু বাঙ্গলা যেরূপ নান প্রকারে সীমাবদ্ধ, 
তাহাতে এই সুখস্বপ্ন যে কথনও সফল হইনে ভীহা আমার বিশ্বাস হয় না। 

উপসংহারে আপনার! ধীবভাবে, আমার কথাগুলি শুনিলেন সেজন্য 
আপনাদিগকে শত সহ ধন্ঠবাদ। আম নগণ্য ব্ক্তি। তবে সাহিত্যের 
সাধারণ তস্ত্রেকথ। কহিবার অধিকার সকলের আছে বলিয়৷ আপনাদের 
সমক্ষে এত"কথ| বলিলাম । শ্ীবীরেশ্বর সেন। 


ষষ্ঠ অধিবেশন ২০৩. 


কবি ধিজেব্দ্রলাল রায় 


বাংলাদেশে “কালবৈশাখী” বলিয়া একটা আছে। কথটা সহরবাসী 
স্থশিক্ষিত বাঙ্গালী পরিচিত ন! হঈতে'ও পারে, কিন্তু পল্লাবাসিগণ কথাটা 
শুনিলে শিহরিয়! উঠেন । বাংল[দেশের অনেক পল্দীতেই বৈশাখ মাসের 
প্রাস্ত হইতে কালধন্মে ভীষণ কড় ভয় থাকে । এই ঝাড় বহু দরিদ্রের 
পর্ণকুটীর ধরাশযী হয় এবং অনেক বলনান্‌ মভীরূহের উন্নত কাণ্ড ধরণীর 
ধুলিতে লুটাইয়া পড়ে । কাল্ধন্মে ঝড় হয় বলিয়া বোধহয় পল্লীবাসিগণ 
ইহাকে কাল-বৈশাখী নামে অভিহিত করিয়াছেন। কিন্ধ নামটি যে সার্থক 
হইয়াছে তাহার আর কোনই সনদে নাত। কেননা ক।লবৈশাখী মহা- 
কালের অগ্রদূত হইয়াই স্জলা, সুফলা, শশ্ত-গ্রানলা বাংপাধ শান্তিময়ী 
পল্লীতে প্রবেশ কৰে । কালবৈশাখীর দৌরাশ্্য প্রতিবৎসরহ যে একদ্প 
হঙ্গুন এমন কথা নলিতেছি না; কিন্তু বর্তন|ন নংসখ হার বিষাদস্থ 
যেরুপ অনুভূত হইয়াছে ইতিপূর্বে সেরূপ হইয়াছে কিন। থলিতে পাবি না। 
ঠহীর দৌরাম্মোে বাংল এবার গণিভবিদ (গীরাশঙ্বরকে হারাইয়াছে, 
উদদীনমান চিকিৎসক গণেন্দ্রনাথকে হ্াবাতগ[ছে, ভিষগ|চার্য দেবেন 
সেনকে হারাইয়াছে, সাহিত্যিক লুবলচককে হারাইনাছে, রাজনীতিক 
জানকীনাথকে হারাইয়াছে আর হারাইয়াঞ্ঠে বাঙ্গালী আদরের মণি,. 
বঙ্গনাট্য-সাহিত্যের সম্রাট কবিশ্রেঠ দ্বিজেন্দলাণকে 1 হাই আজ সমগ্র 
বঙ্গ শোকে মিয়মান, বঙ্ভাষা পূত্রশোকাডুব: ক।ঙসগালিনা, বঙ্গের বীণা স্তব্ধ, 
বঙ্গের পন্ুর়ধাম” নিরানন্দ। অদ্ধপথেহ হা সঙ্গাভ থামিয়া গিয়াছে ) 
যে বীণায়-রাজপুত বীরত্বের উৈরববাগ নিনাদিত হুইয়। উঠিম্নাছিল,, 
সেই বীণার তার আজ ছি'ড়িরা গিয়াছে । আর তাহাতে, নিত্য 


২৪৪ উত্তরবজ-সাহ্ত্যি-সম্মিলন 


নন বঙ্গার উঠিবে না; মার তাহাতে স্বদেশের গৌরবগাথা উদ্গীত 
হইবে না। 

“ভেঙ্গে গেছে আজ স্বপ্ণের ঘোর, ছি'ড়ে গেছে আজ বীণার তার; 

এ মহাঁশশ্মানে ভগ্ত পরাণে কে গান জননী গাহিবে আর ? 

সব ফুরাইয়াছে ; বাহা গিয়াছে আর তাহা ফিরিয়৷ আসিবে না। 
আর কেহ অমন করিয়া বঙ্গবাসীকে হাপিয়া হাসাইতে কীদিয়। কাদাইতে 
পারিবে না । আরত কেহ "ঘতেক ভগ চ্তী নন্দ, ইত্যাদির দও দিবে'না; 
আর কাহারো স্বচ্ছ মুকুরে 2৩1) 711090$ এর অবিকল চিত্র 
প্রতিফলিত হইবে না । আর কে সাহসে তর করিয়া আমাদের চোখে আহ্কুল 
দিয়া দেখাইয। দিবি বে, অক্ধণা অলসের! আপনাদের সারহীনতা লৌক- 
চক্ষুব অন্তরালে রাখিবাৰ ভঙ্গ "বোঝা চান হিন্দুধর্মের অতি কুঙ্গ 
মন্ম, ভীরুতাট। আধ্যাম্মিক ৪ বড়েমিটা ধর্ম ?” আরত কাহারে ধাণার 
তারে অমন প্রাণ-মাতান স্বারে “মামার দেশ ও আদার জন্মভূমির” গান 
বাঁজেবে না। শান্দ-কপিব মভীব বঙ্গে নাই, সত্য, কিন্তু দ্িজেন্লান্লর 
টায় যথার্থ কবি সমগ্র বাংলায় এক রবান্দ্রনাথ ব্যতীত আর দ্বিতীয় কষ্ট? 
আজ সমগ্র বাংলায় যে শোকোচ্ছণাস উঠিয়াছে তাহা কেবলমাত্র লোক 
দেখাইবার জন্ত নহে। অভাব অনুসৃত না হইলে কেহ কখন কাদে না; 
আজ চারি কোটা বাঙ্গালী অন্তরের অস্তঃ্থলে যে একটি যথাথ অভাব 
অনুভব করিতেছে তাারই বাহ্প্রকাশ এই শোকোচ্ছাসে। 

আজ আমর এখানে যাহার শোক-সভায় উপস্থিত হইয়াছি, ভিনি 
কে ছিলেন এবং কি করিয়াছেন তাহা কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। 
বাঙ্গল। দেশের এমন এক সময় ছেল হখন কোন এক ইংরাজিনবীশ 
বাঙ্গালী ঘটরাম প্রকাশ্থ সভায় গর্ব করিয়া বলিয়াছিলেন “আমি বঙ্কিম 
বাবুর লেখার এক ছজ্ও. পড়ি নাই।” কিন্ত বদেশে এমন কেছই নাই 


বষ্ঠ অধিবেশন ২৪৫ 


যে, দ্বিজেন্ত্রলালের হাসির গান ছুই একটা জানেন না । যতই ইংরাজিতে 
লায়েক হই না কেন, মজলিশে বসিয়! ইংরাজি হাঁসির গান গাহিয়া৷ নিজেরা 
আনন্দলাত করি অথব! বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে হাসির ফোয়ার! খুলিয়া দেই, 
এত সাধ্য আমাদের নাই। হাসিবগান ছাড়াও কবি দ্বিজেন্রলাল 
একখানি অতি সুন্দর ইংরাণ৮ কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। যাহার! 
দ্ুইপাতা ইংরাজি পড়িয়া সেক্ষপীয়র, বেকনের মামলার ডাকঞ্র ডিসমিস 
করেন, সেই সকল মযুরপুচ্ছধাবা দাড়কাকগণ সে ইংবান্সি পুস্তক 
খানি হইতেও কবির সহিত পবিচিত হতে পারেনা আর একটা কথা, 
কৰি দিজেন্্রলালের ষশঃগৌবধব, যে নগে চারদিকে পরিবাপ্ হইয়াছে 
সেট। স্বদেশ আন্দোলনের যুগ। একট তিনটি কারণে, ভ"বাদিনবাশ 
ও খাঁটি বাংলানবীশ উভয় সম্প্রাদায়েঃ, কবিবর দিজেন্রলালেব আদর 
হইয়াছে! অভএব হেম, নধু, বক্ষম, নবীনের কাব্যানৃতঠ পানে যাহারা 
বঞ্চিত তাহার।ও যে দ্বিজেন্ত্রলালের দুই একটি গান অথবা দুঈ একখানি 
নাটক পাঠ কবেন নাই এমন কথা বলিছে পরি না। 'নহত্বাক্কি 
স্থপ্মরচিত হইলেও তাহার বিষয় আলোচনা কর! অগ্চিত নহে” এই 
নীতি-বাকোর দোহাই দিম) কনিনবের জীবনা € গ্রস্থাবঙ্গ"সন্থদ্ধে ছুই 
চাঁরিটি কথা বলিতে অগ্রসর হহল[ন ' 

কবির কানাগুলিকে জানিয়। ল।ত মাছে সতা কিন্ত কথিকে গ্জানায় 
তদধিক লাভ আছে । কবিব কাবাগ্ুনি বুঝিতে পাবিলে মামবা দন্ত 
হট কিন্তু কবিকে না বুঝিরা কবির কাবা নুঝাইবার চেষ্টা প্রায়শই 
ফলেপধায়িনী হয় না। 'অভএব কাবা লৃঝিবাণ পূর্বেই কবিকে বুঝিতে 
হইবে । আবার একথাও সত্য যে, কাব্যের ভিভরেন্ণ কবি মন্মনপ্রকাশ 
করেন। যেমন ব্রন্দের সহিত ব্রহ্ধাণ্ডে অঙ্গাঙ্গা-সন্বপ্ধ, সেহন্ধপ কবির 
সহিত কাব্যেরও অঙ্গা্গী-সন্বন্ধ। আহএব ফলকথা এ দাড়াইল যে, 


২৪৬ উত্তরবজ-সাহিত্য-সম্মিলন 


কবি ও কাব্য উভয়কেই একত্র বুঝিবার চেষ্টা করিতে হইবে । বর্তমান 
গ্রবন্ধে আমরা কবিকে তাহার কাব্য হইতে পৃথক করিয়া! দেখাইবার 
চেষ্টা করিব না। কবি ও শ্রী্গর কাব্যকে একত্র দেখিবার চেষ্টা 
করিব। কাব্যের দিক হইভে দেখিতে গেলে কবির জীবনের দুই একটি 
ঘটনার বেশী আমাদের চোঁথে পড়িবে না | 

কবিবর দিজেন্্রলালের পিত। দেওয়ান কাঁঠিকেয় চন্্ররাঁয় মহাশয় একজন 
অতি বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সংস্কৃত ভাষার রুষ্জনগরে রাজবংশের 
ইতিহাস রচন| করিয়। যশন্বী হঘ[ছেন। এই লুবিখ্যাত ইতিভাস-গ্রন্ 
খানির নাম “ক্ষিভীশ-নংশীবলীচরিতং৮ | এনছিন্ন তিনি “গীত-মঞ্জরী” 
ও “আত্মজীবনচরিভ” নাংলা ভাষায় রচন। করিয়া গিয়াছেন। তিনি 
এতদূর প্রত্তিষ্ঠাপন্ন ব্যক্তি ছিলেন যে, বঙ্গের ছোঁটলাট টমসন সাহেব 
তাহার সহিত দেখা করিবার ভন্য একবার তাহার নিজ বাঁটিতে 
গিয়াছিলেন। কার্তিকেয়চন্দ্র নান! গুণেব আধার ছিলেন -কার্তিকেয 
চক্র মিষ্টভাবী, সদালাপী, সত্যনিষ্ঠ এবং পরোপকারী-_কার্তিকেয়চন্দ্ 
যেমন চীরুদশন তেমনি নধুব ক গায়ক ছিলেন । তৎকালীন বহু সম্থাস্ত 
বাক্তির সহিত তিনি সৌহাদ্বস্ত্রে আবদ্ধ ছিলেন। তিনি যে আত্মজীবন- 
চরিত গ্রন্থ লিখিয়! গিয়াছেন, তাহাতে তদ্দানীন্তন সমাজ-সংস্কারের অনেক 
কথা লিখিত আছে। এ সকলে তাহাব চিন্তাশীলত। ছত্রে ছত্রে 
প্রতিভাত ।* 


শ্শিস্পাীা  পীশাশিীপিশ শিস্পিশীস 





পপ? শিপ 


দীনবন্ধুর “গ্ুরধুনী কাবো” জলাঙজী গঙ্গাকে বলিতেছেন +-- 
“কাতিকেছ চত্ত্ররাং অমত্য-প্রধান 
সুন্দর, গুশীল, শান্ত, বদান্, বিদ্বান্‌। 
স্থললিতন্বরে গীত কিব। গন তিনি; 


রঙ 


ইচ্ছা! হয় শুনি হয়ে উজান-বাঁছিনী॥ 


ঘষ্ট আধবেশন 3১৩৭ 


কবি দ্বিজেনত্রলালেব ন্াতগণও সুশিক্ষিত ও সাহিত্য-সংসারে, 
পরিচিত। তাহার জোগ্ঠ সহোদর জ্ঞানেন্ত্রলালের “নবদেবী বা মায়” 
নামক উপন্তাসথানি অনেকেই পাঠ কবিয়াছেন। বঙ্গসাহিত্যের ইতি- 
হাসে জ্ঞানেন্্রলালের নামও অনেকদিন লিখিত থাকিবে। কবিবর 
দ্বিজেন্্লাল বাল্যকালেই্ স্বীর প্রভাব পরিচয় দিয়াছিলেন। বাল্যকালেই 
তিনি অতি সুন্দর কবিভ লিখিতে পারিহেন | ঠাহার প্রথম পুস্তক 
“মার্ধযগীণ” চতুর্দশ বংসর বরসে রচিত এই গ্র্থ ধখন প্রথম প্রকাশিত 
হয়.হখন গ্রন্থে আবরণীব উপর গ্রস্থকারের নাম ছিল না। কিন্ত অনেক 
বিখ্যাত সমালোচক গ্রন্থখানিব ভূষসী প্রশংসা করিয়াছিলেন। চত্রদ্দশ 
নংসবের বালকের পক্ষে ইহা চম সৌভাগোর কথা নহে। দিজেন্দলাল 
কিছুদিন নার্্যগাথার গ্রস্থকাঁব বলিয়া পরিচিত ছিলেন এনং যখন স্ঠাভাব 
[51705 01 ]110 প্রকাশিত হর, তখন তিনি "40161709001 41521) 
উ1০1০109” অর্থাৎ “মান্য গাঁথার গ্রস্থকার” বলিয়া নিজেব পৰিচয় দিয়া 
ছিলেন। আধ্যগাণ! প্রকাশিঠ হইবার কাল তইতে “আবাটেশ, “হাসিব 
গান্ত” প্রভৃতি প্রকাশিত হইবার পুর্ব পর্যাস্ত তিনি গাচিকবিতালেখক 
বলিয়াই পরিচিত ছেলেন। গীতি-কবিভা বচনার ভাঙার থে বঠদুব দঙ্গতা 
ছিল তাহা তাহার শ্বদেণা সঙ্গী তগুলি পড়িলেই বুঝিছে পারা বায়। হাহাৰ 
রচিত “ভেক্েগেছে মোর স্বপ্ধের ঘের” প্রঙ্গভি গানটি বোধ হর আপনাবা 
সকলেই জানেন । আমাব বিশ্বান নিনি বদি 'আাব কিছুষ্ট বচনা না কিয়া 
এইরূপ কয়েকটি দল্লীভ রচন৷ করিতেন, ঠাহা হহপেও তাহার নাম গঙ্গে 
অমর হইত। উল্লিখিত গানটিতে যে একটা বিবাদ গভীর নিরাশার 
করুণ বেদনা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে তাহাব ভুলন। বাংলা-সাহিত্যে একাশ্ 
দুর্মভ । যখন সমগ্র দ্বেশের বুকের উপব দিয়া একটা সর্ববিধ্বংসী জল- 
প্লাবন চলিয়া গিয়াছে, তখনও মেবার কনির সাধের মেবার মাথা ভুলিয়া 


২৪৮ উৎ্নরবন্-সাহিত্য-সন্মলন 


দাড়াইরাছিল! তাই দেঁখিয়। কবি ভাবিয়াছিলেন বুঝি মেবারের পতন, 
নাই__-বুঝি ব৷ মেবারের পুত্রগণ নিজেদের আত্মত্যাগের দৃষ্টান্তে ভারতের 
৯০ কোটী নরনারীকে উজ্জীবিত করিয়া তুলিবে-_মান্তষ করিয়া! তুলিবে ! 
কিন্ত তাহাদেরও বে পতন হইল, তাহারাও যে মান্য ভইল না-কৰির 
সাধের মেনারও যে অতল সলিলে ডুবিয়া গেল! এই সপ্মভেদী দশ্য ত 
আমর। ৭০০ বৎসর হইতে দেখয়। আসিতেছি, ভাভার জন্তত ম।ঝে মাঝে 
মায়া-কানাও কাদিতেছি। কিন্তু মেবারের দ্ুঃণে- আমাদের ঢুখে-- 
আনাদের পন দশনে আমর প্রাণ হইতে ত কাঁদতোছ না। মেখারের 
পতন কবির প্রাণকে আঘাত কবিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু হ'পেক্ষা অধিক 
আঘাত করিরাছে আমাদের প্রাণহীনতা আমাদেখ জড়বৎ আচরণ! 
সেই নিটুর আঘাতে কবির প্রাণে বাণ! কাদিয়া উঠিয়াছে এবং তাহার 
ফলে বঙ্গ সাহিত্য একটি গানের “সর গান পাইয়াছে। কনিব কবিতা- 
সম্বন্ধে আর যাহা বলবার আছে তাহা পরে বলিব। আপাততঃ কবিব 
বালাজীবন-সন্বন্ধে দু একটি গল্প বলিলে আপনাবা বোধ হয় বিত্ত 
হইবেন না। 

শেহদ্বাদে ব কৰি 101১৫ মম্বন্ধে একটি গন প্রচলিত আছে । 1১01১৫ 
বাল্যকাল হইতেই কবিতা রচনা কারতে পারিভেন। অনেক সময় তিনি 
পাঠে অবহেলা করিয়াও কবিতা-দেবীর পুজা! করিতেন। জ্জন্ত একদিন 
তাহার পিঠা তাহাকে অতিশয় প্রহার কবিরাছিলেন। যখন প্রহারের 
মাত্রাটা দারুণ চড়ির। উঠিয়াছে "তখন বালক পিতার করুণা উদ্রেক করিবার 
জন্য কাদিতে কাদিতে বলিয়। ফেলিলেন :--+1১00176. [92196 110 0016, 
০ 1186)1 ৮৫৯৩৩ ১1211117046, আমাদের দেশেও গুপ্ত কৰি 
তিন বৎসর বয়সের সময় ছুইছত্র কবিতায় কলিকাতার তদানীন্তন অবস্থ। 
বর্ণনা করিয়াছেন। কৰি দ্বিজেন্্বলালের সম্বন্ধেও এইরূপ একটি গল্প 


ব্ঠ অধবেশন ২৪৯ 


শ্ুনিয়াছি। একদিন তাহার দাদা “দেখি ভূমি কেমন কবিতা! রচন! 
করিতে পার” বলিয়া! কোন একটি বিষন্পসন্বন্ধে তাহাকে একটি কবিতা 
বচনা করিতে বলিলেন । বালক দ্িভেন্ত্রলালও কিয়ৎকাল চিন্তা 
করিবার পর কয়েক লাইন স্ববচিত কবিতা আবৃত্তি করিয়! সকলকে বিস্মিত 
কবলেন। তাহার বাল্যজীবনের আর একটি গল্প শুনিয়াছি। এক 
মপরাহ্নে বেশ এক পসলা বৃষ্টি হওয়ায় বালক খিজেন্দ্রলাল বাটাব বাহির 
হইত পারেন নাই | ক্ অলসের শ্তায় চুপ করিয়া বসিয়া থাকা ঠাহার 
দ্গভবিবিরুদ্ধ ছিল । -াই এক দেওয়ালের উপর দীাড়াইয়া খাটীব ভৃতা- 
গণেব নিকট অদদ্য উৎসাহে বন্ততা আবম্ত কবিলেন। এমন সময় 
প্র। হংস্মরণীয় বিদ্যাস।গর মহাশর সেই স্থান দিয়া গমন করিতেছিলেন। 
তিনি পুলকিতচিন্তে কিছুক্ষণ বাঁলকেব বক্ততা শ্রবণ কবিয়। বাঁললেন 
“কালে এঠ বালক একজন অতি বিখ্যাত লোক হইবে।” খিগ্ঠাসাগর 
মভাশরেব ভপিষ্যৎাণা সফল হইয়াছে আজ কণি দিজেন্্রল!"লর যশঃ- 
সৌরভে দশদিক আমোদিত। আপনারা, চন্দ্রগুপ্ত নাটকের 'প্রথন দৃগ্রেই 
সেকান্নার সাহার ভবিষাত্বাণী পাঠ করিয়াছেন। এখন আমার জিজ্ঞাস্য 
এই ৭-_সেকান্দার সাহার 'ভবিষাত্বাণী কি বিষ্যাসাগর মহাশয়ের ভবিমাৎ- 
বাঁণা স্মরণে লিখিত হয় নাই? 

বাল্যকালেই দ্বিজেন্দ্রলাল 'অতিগ্বন্দর 5ংরাজ্জী লিখিতে পাবিতেন। 
কথিত আছে তিনি যখন প্রবেশিকা শ্রেণীতে পাঠ কবেন, সে সময় তাহার 
টঈপরীাক্ষার প্রশ্নের উত্তরে লিখিত ঈংবাজা পাড়িন্না ক্ুষ্ণনগর কলেজের 
অধাক্ষ সুপ্রসিদ্ধ বে! সাহেব মুগ্ধ হয় বপিয়াছিলেন “এহ সুন্দর হংরাজী 
লেথিতে পারিলে কোন ইংরাজ্কেও লজ্জিত হইতে ভরবে না।” তাহার 
ভংরাজা লিখিবার ক্ষমতা যে ইংরাজেব অপেক্ষ। স্থান ছিল না তাহা তাহার 
[৬0৫9 0£ 1770 নামক গ্রন্থপাঠেই বুঝা যায়| এইট গ্রন্থ ১৮৮৬ থৃ্টাকের 


২১৪ উত্তরবঙ্জ-সাহিত্য-সম্মিলন 


সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত হয়। কবির বয়স তখন ২৩ বৎসরের অধিক 
নহে। তখন তিনি কৃষিশিক্ষা ব্যপদেশে ইংল্যাণ্ডে অবস্থান করিতে- 
ছিলেন । এই গ্রশ্থ সুপ্রসিদ্ধ [20111 £71010 এর নামে উৎহ্ষ্ট এবং 
স্থপ্রসিদ্ধ 1181) 0০010]05 কর্তৃক প্রকাশিত। গ্রশ্থের মুখবন্ধ 
অতি সুন্দর- নেই স্থান হইতে কয়েকটি লাইন উদ্ধত করিতেছি ১- 
£]৬1% 13111201191 01)16০৮ 11) 006 00011100510 01 076 
(01109৬1117 ছত533 1825 19001 60 112177010150 12101115100 00 
[10107 0০0০0710525 0710৮ 00216 01), 73007 ০1200 
0011)00 10115 000 000 19 €1510111৮% 2101 50109010115, 6176 
00701 15 ৬11501005 2৮770 07056 ; ৬৮170150170 01027750176 
0010])01 501৮5 7 11016250100 0110 1781:05 2. 1)0001৮ 011২11- 
26017 0 01707 1107005 2৮101115101 01 1১০0৫৮- 1615 076 
211 01 0100 210011016০0 ০50)1151) 21716001166 070 011 
17001100016] 00171710105 196৮601701০ [১০০0169.১ কবি এক 


অতি মহৎ উদ্দেশ্ত লইয়। তদীয় গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই । 
তিনি কতদুর সফল মনোরথ হইয়াছেন তাহা ন্ুধীগণের বিবেচা | 
আমাদের বিশ্বীস এতবড় একটি কাজ একব্যক্তির দ্বারা সুসম্পর হইতে 
পারে না। আমর! অতঃপর দেখিতে পাইৰ যে, প্রাচা ও পাশ্চাতোর 
সমন্বয়ের আবশ্ঠাকত। জনসাধারণকে বুঝাইয়া দেওয়াও কবির জীবনের 
একটি কাজ ছিল। আমরা এখন অনেকের মুখেই গ্রীস ও ভারতের 
আদর্শের সমন্বয় করিবার কথ! শুনি, কিন্তু কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল সেলুকস্‌ 
কণ্ঠ হেলেনের সহিত চন্দ্রগুপ্তের বিবাহোপলক্ষে এই বিষয়ে একটি ঈঙ্ষিত 
করিবার পূর্বের এ সমম্থয়ের কথা বড় একটা শোন! যাইত না। আমাদের 
আলোচা গ্রন্থখানিতে “1116 12110. 01 019 31108 4175100৮০06 
91947 01 [,0ঘ৫% প্রত্ৃতি ২৫টি কবিতা আছে। “চ7731708, ৮০ 
চ9.01591 কবিকর্তৃক ও “'[70156799] 7১৩ সতোন্রনাথ দত 


হগগ আধবেশন ২১১ 


কর্তক বঙ্গভাষায় অনূদিত হইয়াছে । “4 976৫1)" নামক অতি 
সুন্দর কবিতাটি একটি বাংল! গানের অন্গুসবণে রচিত। গ্রন্থথানির 
কোথাও কোন বিষাদ্দের রেখা নাই-_ নবীন রুবি নবভাবোদ্মেষে সকলের 
প্রাণে এক নব আনন্দ জাগাবার জন্যই স্বীয় লেখনী ধারণ করিয়াছেন। 
আমরা “116 12114 04 (106১ ৭111)?" এইতে কয়েকছত্র কবিতা উদ্ধত 
করিলাম, তাহাতে আপনার! পুস্তকখানির একটু পরিচয় পাইবেন। 
কবির প্রিয় ভারতবর্ষ কাহার 1,010 (১011) ৯01)--সেই দেশে । 
লস...) (10 01098 01076 9181101)00101 0110৯ 
1176 01101 10700)01)৫0078 01141110101100161)08৫ ; 
১1161 011০৩017056 অরযোন চি170 076৮01৩1 
[11 01017110205 0১ 01121717010 21001 1098৫ 
1008 0110 ৮০2 ০০ আ10) ৮৫টি 51101105 (৩ ৬1)151)015 
৬1101 016 ১০7১০৯ ৬10 চা টেত৯16৯ ঠা 
11711016 1)2517 17101517765 161 078777106 8170 2111516 
1২116 070 3017506 15 £1077008 2100 9৫৫৮. 
উদ্ধত লাইনগুলির শৌন্দরধ্য বিশ্লেষণ করিয়! দেখাতে হইবে না। 
রসজ্ঞগণ স্বীকার করিবেন যে, “২1866 04.) 1য03065 ৮/10) 112- 
£71/000 21101171150 এই চটি ষে কোন শ্রেষ্ঠ কবির অনুপযুক্ত নছে। 
ভারতবর্ধীর কবিরা ইংরাজীতে যে সকল কবিতা গ্রস্থ লিখি! বশন্বী হইয়া" 
ছেন তন্মধ্যে দ্বিজেন্দ্রবাবুর গ্রন্থথানির স্তান প্রথম না চষ্টলেও প্রথম 
শ্রেণীতে । দ্বিজেন্্রবাবুর কি করিয়া ভ্রম নিরাকরণ তষ্টল, এখন তাহা 
বলিতেছি। ভারতবাসীর পক্ষে ইংরাজী ভাষায় কবিতা লিখি! হশোলাভ 
কর! বামনের চাদ ধরার স্তায় অসম্ভব | 
সত্য বটে দ্বিজেন্ত্রলাল প্রথমেই "আর্যগাথা” রচনা করেন, কিন্ধ 
[005 01100” হইতে তিনি যেরূপ উৎসাহ ও প্রশংস! লাভ করিয়া- 


ছিলেন, তাহাতে যে কোন নবীন কবির মাথ। বিগড়াইয়! যাওয়াই সম্ভব । 


২১২ উত্তরবজ্জ-সাহিত্য-সন্মিলন 


উৎসাহের মধ্যে 20103 40001একে বইথানি উৎসর্দ করিবার অনুমতি 
পাওয়াই সর্বপ্রধান।' প্রশংসারত কথাই ছিল না। ভারতবন্ধু ১০:6০ 
[14 প্রশংসার নুর চড়ার! লিখিয়াছিলেন “যদি গ্রস্থকারের নামোল্লেখ না 
থাকিত যবে গ্রস্থখানিকে আমরা! কোন বিখ্যাত ইংরাজ কবির রচন! 
বলিয়। মনে করিতে পারিতাম।” কিন্তু এমন সময় এক মহাত্ার উপদেশে 
কৰি তাহার তুল বুঝিতে পারেন। সহ মহা ঝা নবর্নীয় রাজনারায়ণ বন্ধু 
মহাশয়। ৮1517050110) প্রকাশিত হইলে একদিন কথি স্বয়ং 
রাজনারায়ণবাবুকে কয়েকটি কবিত। পড়িয শুনান। নবীন কাঁবিকে নানা- 
রূপে উৎমাহিত করিয়। অবশেষে রাজনারায়ণবাধু বলিলেন “লিখেছত বেশ 
কিন্তু এইগুলি ঘদদি বাংলায় লিখ তে তবে আঁরও ভাল হ,ত। বাঙ্গালীর 
ছেলের ইংরাঁজীতে কবিতা লেখা পণ্ডশমমাত্র |” স্ুবিজ্ঞ বাঁজনারায়ণ 
বাবুর উপদেশে কৰি তীহাখ ঝুল বুঝিতে পারিলেন এবং সেইদিন হহাতে 
ব্গবাণীর পঙ্জা় আপনার সমগ্র শক্তি নিয়োগ করিলেন তাহাব 
একাগ্রত। ও একনিষ্ঠাব পরিচয় বঙ্গমাহিত্যের পাঁঠকমাত্রেই পাইয়।ছেন। 
তিনি একদা ভক্তিতবে দ্রননীর নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন “ননী 
বঙ্গতীষা, এ জীননে চাহি না অর্থ চাহি না মান, বদি তুমি দাও “তামার 
ওদুটি অমল কমল-চরণে স্বান।” আজ জননী বঙ্গভীষা তাহার প্রয়পুত্রের 
বাসন! পূর্ণ করিয়াছেন । 

সীধক আজ আরাধা দেবতার পায়ে স্থান পাইয়া ধন হইয়াছে। জননী 
বান্দেবী আর দূর হতে পুত্রের পুঙ্তা গ্রহণ করিয়। সন নহেন, ভাই 
ীহার প্রিকপুত্রকে নিকটে ডাকিয়া লইয়াছেন। 

এখন আমব! কবির সাহিতা-সাধনার কাহিনী অতি সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ 
করিব। কবির জীবন-চরিত বলিতে তাহার সাহিত্য-সাধনার কাহিনী- 
কেই বুবীয়। সাহিত্য-সাধনার পরিচয় লইতে গিয়াই আমর! কৰি থে, 


বষ্ঠ অধিবেশন ২১৩ 


“স্বপ্ন দিয়ে তৈরি ও স্মৃতি দিয়ে ঘেরা” মানস-ন্গগতে বিচরণ করেন 
তাহার খবব পাইব। কবির জীবনের এই দিকটা বাদ দিলে যাহা থাকে 
তাহার সহিত সাহিতা-পাঠকের কোনই সধন্ধ নাই। বিলাত হইতে 
ফিবিয়া আবার 'অবানহিহ পরেই কবি “একঘরে" নামক একথানি 
পুস্তক বচনা কবেন। এই পুস্তকে £ঠনি দেশেব লোককে ও সমাঞ্জকে 
প্রকাগ্ঠভাবেই গালাগালি দিপ্নাছিলেন। দেশের লোকের ও সমাজেব 
মপবাপ, বিলা ঠফেন্তা কৰি পিনা প্রায়শ্চিন্তে সমাজে বেশ করিতে গিয়া 
বিফল মনোরণ হয়া ফিরিয়। আাসেন। এই পুস্তকখানি বনদিন পৰে 
সম্প্রতি প্রকাশিত হইরাছে। শুনিয়াছি “একঘরে গ্রন্থে দ্বিজেন্্রলালেব 
সাভিভিক গ্রতিভাব- পরিহাস-রদিকতার প্রষ্ঠর পরিমাণ পাওয়া খয়। 
এই পুস্তধ্‌ লরয়া ঠাংকলান সমাজে কাদৃশ 'আন্দোলন-মালোচন। হস্য়া- 
/ তাচা জনিবার উপায় নাই । অতএব আমরা বলিচে পারিলাম না 

ন তান স্পষ্ট প্রতিবাদের পরিবর্তে ব্যঙ্গ কবিতার আশ্রয় গ্রহণ করেন। 
বোধ হয় হার একটি কারণ এক্ট কণি বুঝিতে পারিয়াছিলেন ঘে, শগ্তামি, 
নাকামি, জা(ঠামি, বাদরানি প্রক্টতির প্রতিবাদে বিপরাত ফল ফলে। 
এইরিপ স্থলে বাজের ক্ষদ মলীম। শুনিতে পাওয়া যায় 1১070] এর 
এক একটি কট্রনের কলে মন্ত্সভার পরিবর্তন হইয়াছে । হংরাঞ্রাতে 
একটি কথ' মাছে কথাটি নড় সত্য এনং কথাটি এই £-_ 

1২11160816 91121] 15006031015 [91620] 
48780 0016 0016 101701 ৮৮17610 £125৮071048561765 10011, 

এই কথাটি বুঝিতে পারিয়া বোধ হয় কবি স্পষ্ট প্রতিবাদ পরিত্যাগ 
করিয়। ভগ্ডামি প্রল্ভাতিকে হাসিয়া উড়াইয়া দিবার জন্য ব্যঙ্গের আশ্রয় 
গ্রহণ করেন। তাহারই ফলে তাহার ৮1২০6912060 ' | 100005” 


ী 


শ্চণ্তীচরণ”, “নন্দলাল”, প্রন্ভৃতি কবিতাগুলির জন্ম হইয়াছে । তাহাদের 


২১৪ উত্তরবর্জ-সাঁহিত্য সশ্মিলন 


মধ্যে ব্যক্তিগত আক্রমণ নাই সত্য, কিন্তু তাহারা অনেকের হৃদয়েই ব্যথা! 
দিয়াছে। যে সময় কবি এই সকল কবিতাগুলি রচনা করিয়াছেন তখনও 
তিনি ঠিক বৃঝিতে পারেন নাই যে কেবল বাঙ্গ করিয়াই সমাজ-সংস্কার 
করা যায় না। যাহাদের সংস্কার করিতে হইবে তাহাদের অন্য কাদিতেও, 
হষ্টবে। এই সকল কবিতা রন! করিবার সময় যে কৰি পূর্বোক্ত কথা- 
গুলি ঠিক বুবিয়াছিলেন একগা জোর করিয়! বলা! যায় না। স্বীকার করি, 
হাঁসির গানে দ্বিজেক্্রলীলের সমকক্ষ বঙ্গে কেহই নাই। কিন্তু দ্বিজেন্্র- 
লালের চ০6011760 171000995কে রজনীকান্তের “কন্তাদায় গ্রস্ত কুলীন- 
ব্রক্ষণবিষয়ক কবিতান্বয়ের সহিত তুলনা করিলেন আপনার; বুঝিতে 
পারিবেন যে, দ্বিজেন্্রলালের কবিতা! লেখা অনেকটা গায়ের ঝাল মিটাইবার, 
জন্ঠ, কিন্ত টার করিতে গিয়াও “দেশের দশী হেরি কান্ত করে অশ্র- 
বরিষণ।” ছ্বিজেজ্লালও যে দেশের দশ! ছেরি অশ্ধ বরিষণ করেন নাই 
তাহ নহে কিন্তু যে সময়ের কখ! বলিতেছি ঠিক তখন করেন নাই। প্রথমে 
প্রাচীন সমাজের ভগ্ডামিটাই স্তাহার চোখে পড়ে এবং তাহাদের প্রতিই 
ব্যঙ্গের বল নিক্ষেপ করেন। কিছুদিন পরে তিনি নবীন দলের মধ্যেও 
তণ্তামির প্াচুর্ধয দেখিতে পাইলেন। অতএব কেবল প্রা্টীনগণকে লইয়া 
থাকাই তীহার পক্ষে অসম্ভব হইল। তিনি প্রাচান ও নবীন সকল 
প্রকারের ভণ্ডামি উপর কযাধাত করিবার জন্য কক্ষীকে আসরে নামাইয় 
তাহার দরবারে ভক্তগণকে লইয়া হীঁল্সির করিলেন। কবির সর্বপ্রথম ও 
সর্ধশ্রেষ্ঠ ব্ঙ্গনাটক “ককি-অবতার |” এই গ্রস্থথানি প্রথম শ্রেণীর ব্- 
কাব্য। এই পুস্তকে তিনি তাহার নাটক লিখিবার শক্তির যথেষ্ট পরিচয় 
দিয়াছেন। কবির রচিত বিস্তানিধিটি এক অপূর্া ভীব। একূপ জীব 
জগতে একাস্ত দুল নহে-_ ইহীরা! মাছও ধরে পাণিও ছোয় না - শ্তামও 
সাথে কুলও রাখে । এইরূপ লোকের চরিত্র ্যখীধখভাবে চিত্রিত কর! 


যষ্ঠ অধিবেশন ২১৫ 


অসাধারণ নৈপুপোর পরিচায়ক । আমরা ইতিপূর্য্টে বলিয়াছি কৰি 
শিক্ষালাভের জন্য সাগর-পারে গিয়াছিলেন এবং যাহার! তাহাকে তজ্জর্য 
সমাজে গ্রহণ করিতে ন! চাহিয়া শাস্ত্রের দোহাই দিয়াছিলেন তাহাদিগকে 
বেশ ছুই কথা শুনাইয়! দিয়াছিলেন--তিনি সেই গৌড়াদের মুখের উপর 
একটু রূভাবেই বলিয়াছিলেন “সাগরপারে যাত্রা! নিষেধ লক্ষমীছাড়ার 
যুক্তি ও”। কবি তাহাদের ছুই গালে যে বেশ করিয়া চুণকালী মাখাইয়া 
দিয়াছিলেন তাহার নিদর্শন তাহার করটি গানে ও “কক্ষি অবতারে” পা। 
কিন্তু অল্পবয়সে বিদেশ-যাত্রার যে কুফল ফলে 'তাহাও কবির স্ুম্ৃষ্টিকে 
এড়াতে পারে নাই । বিলাতফের্তী.সমাজে যে অর্থলোলুপত।, কৃত্রিমতা 
ও বিলাসিত প্রবেশ করিয়াছে তাহ তাহার স্তার় স্বদেশতক্তকে মন্পীড়। 
দিয়াছিল। বিলাত ফেত্তীদের লমাজে যে ই চাবিটি রেবেকাব আমদানী 
হইয়াছে তাহাও তীহার দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারে নাই। বিলাতফের্তা 
চস্পটিদের দেখাদেখি নবা হিন্দু উমেশ, রমেশ, পবেশ, সুরেশদের 9 “আর 
ভাল লাগেনাকে। প্রত্যহ একঘেয়ে, মেউ মেউ করা ঘত বাঙ্গালীর সব 
মেয়ে কেননা তাহার! এনা জানে নাচতে, না জানে গাইতে বিগ্যাবন্ায় 
এটি একটি হস্তিমূর্খ যেন, না পড়েছে 9121591760৩ না পড়েছে 
(52121008৫01) 10101)এর 1501)01021 20017011$ জানে না, 
১৬1210085এর 11560915০01 1১000001286101 মানে না 01৩, 
1৮1005916, ১7670৮17 1১11]] এর ধারও ধারে নাক, 1)17210105 এর 
একটা অশকও কষতে পারে নাক ।” তাই দেখাদেখি নব্যকিশ্দুরা স্থুকেশিনী, 
স্থবাদিনী, সুভাসিনী, সুহাসিনী প্রভৃতিকে এক একটি রেবেক! করিয়! 
তুলিলেন। তারপর বাহা হটল, তাহা উদেশেব কথার কতকটা বোঝা 
যাবে “একট আমি এলাম সমস্ত দিন গাধার পরিশ্রম করে, বাকিখাজনার 
রায় লিখে, আর স্ত্রীর খাবারেয় জোগাড় কর। চুলোয় ঘাক্‌, তিনি গেলেন 


২১৬ উত্তরবঙ্গ -সাহিতা-সম্মিলন 


৫082050111610 রাখতে 1” অতএব দেখিতে পাইতেছেন যদিও প্রথমে 
প্রাচীনদলের ভগ্ডামিটাই কবির চোখে পড়িয়াছিল। তবু নবীনদলের 
বাদরামিটাও তাহার হু্দৃষ্টিকে এড়াইতে পারে নাই। এই বিলাত- 
ফের্ভীও নবীন দলের বাদরামিকে কষাঘাত করিবার জন্যই কবির প্রায়শ্চিন্ু 
রচিত হয়। নাট্যকলা-হিসাবে প্রারশ্চিত্তের স্তান কলি অবতারের নিয়ে । 
প্রীয়শ্চিত্তের গল্পটার বিভিন্ন অংশের মধ্যে যে খুব ঝড় একটা! এঁকা আছে 
এমন কথা বলিতে পারি না। কিন্তু কবির জীবন-চরিতে প্রায়শ্চিন্তের 
প্রয়োজন আছে। আমর প্রায়শ্চিত্তেই প্রথমে দেখিতে পা মাঁন- 
চরিত্র-সন্বন্ধে কবি কতদূর 'অভিজ্ঞত লাভ করিয়াছেন। কবির এই গ্রন্থে 
আমরা আমাদের 'অতি পরিচিত কয়েকটি সঙ্গীতের প্রথম সাক্ষাৎ পা । 
সেই সঙ্গীতগুলি সাঠিতা-সংসারে স্থপরিচিত $ শুধু তাহাই নহে তাভাা 
বঙ্গের হাটে মাঠে গোঠেও গীত হইয়। থাকে অতএব তাহাদের নামোল্লে+ 
করিলে যথেষ্ট হইণে। সেই সঙ্গাত গুলি £-“নৃতন কিছুকর”, আমণা 
বিলান্ত-ফের্তী কভা্”, “হোল কি” প্রভৃতি | 
প্রায়শ্চিত্ত পচিত ভইবার পৃব্দেই কণির “বিরহ” ও "ত্রাহস্পর্শ” রচিহ 
হয়। ইহাদের যে কোন গুরুগন্ভীর উদ্দে্ঠ ছিল তাহ! বোধ ভয় না। ভা- 
সাধারণকে একটু বিশুদ্ধ 'আননাদান কর।ই এই গ্র্থদবয়ের একমাত্র উদ্দে্ঠ | 
কবি লিখিয়ছেন, "শুধু লুটিন একটু মজ! শুধু কবিব একটু পেয়ার, 
শুধু নাচিব একটু, গাহিৰ একটু” । কিন্তু বঙ্গীয় নাটাশালার ইতিহাসে 
“বিরহের” অভিনয় একটি পরিবর্তন আনিয়৷ দেয়। ইতিপূর্বে যে সকল 
প্রহসন অভিনীত হইত তাহার! প্রায়শঃই শীলতাবিরোধী হইত। কিন্ত 
এই “বিরহ” গ্রন্থে দ্বিজেজলাল লোককে দেখাইয়া দিলেন যে, হাসারস 
শীলতার বিরোধী নছে। কাবি দীনবন্ধুর হাস্তরসও অশ্লীল নহে-_ধাহারা 
“মালয় জীবস্ত মনুষ্য” পাঠ করিয়াছেন তীহারাই এ বিষয় সাক্ষ্য দিবেন। 


বষ্ঠ অধিবেশন ২১৭ 


বাঙ্গ করিবার শক্কি দীনবন্ধুর অসীম ছিল। দীনবন্ধুও বিনাকারণেই বিশুদ্ধ 
হাঁসির ফোয়ারা! খুলিয়া দিতে পারিতেন। এ বিষয়ে ছিজেন্দ্রলালের 
সমকক্ষ বোধ হয় দীনবন্ধু ব্যতীত বঙ্গে অপর কেহুই জন্মে নাই এবং 
আমাদের বিশ্বীস ব্ঙ্গনাটক বচনায় কৰি দ্রীনবন্ধুর স্থান সর্বপ্রথম এবং 
পরেই দ্বিজেন্দ্রলালের স্থান। কিন্ত একটি কথা ন্বীকাব কধিতেই 
হবে ভাহা এই, দীনবন্ধুর রুচি অপেক্ষা দিজেন্্লালের চি অধিক পরি- 
মার্জত। এই প্রসঙ্গে আর একটি বিবয়ের প্রতি আপনাদের মানাযোগ 
আকর্ষণ করিতে চাঠি। আপনারা বোধ হয় জানেন থে, ববি ছিজেন- 
ল/লের “বিবহ”্ নাটিকাথানি কবিবর রবীন্দরনাগকে উতসগীরুত হ্টদছে। 
এই নমর কৰিদ্বের ওগাকথিত বিবোধেব করপাতও 2 নাত। শিবহেব 
নমসামগিক পুস্তক “মার্নাগাথা" দিহায় ভাগ । এক্ট পুষ্তকের গশংসা নানা 
স্কানে হইঘ্। ছিল । পুর্বে যে মাধ্যগাথাব কথা পগিয়াছি 'চাহ। আম্যগাথা 
প্রণম ভাগ 1 আর্মাগাথা গ্রথনভাগ চোখে দেখিবার [সীতাগা "সামার 
হর নাই । মাম্যগাথা দ্বিনীয়ভাগ বইথানি চোখে দেখিয়াছিন।ধ | নষ্ট 
এন মস্ত পড়ি না অতএব বিশেষ কিছু বলিতে পারিলাম না। হবে 
গ্র্পাঁনিৰ কৰি রবীন্দ্রনাথ কর্তক ১৩০১ সালে “সাধনায়” প্রকাশিঠ নমা- 
লোনা মাধুনিক সাহিত্যে পড়িয়াছি। ববান্্রবাবুর মঠে গরখ। নিতে 
নিশ্বদ্ধ সঙ্গাত ও বিশুদ্ধ কান্য উভয়ই আছে। ববীন্ধুবানুধ পুস্তকে উদ্ধত 
মাধ্যগাথার একটি সঙ্গীত উদ্ধত করিবার প্রলোভন দর করিতে 
পারিলাম না £__ ্‌ 
“ছিল বসি সে কুন্গন কাননে । . 
আর অমল অরুণ টঞ্জল আতা 
ভাঁসিতেছিল সে আননে। 


ছিল এলায়ে সে কেশরাশি ( ছায়াসম হে ); 


২১৮ 


উত্তরবঙ্গ-সাছিত্য-সশ্মিলন 


ছিল ললাটে দিব্য আলোক, শাস্তি 
অতুল গরিম! রাশি। 
সেখ! ছিল ন! বিষাদতরা ( অশ্রভর! গে৷ )) 
সেথা বাঁধা ছিল শুধু স্ুথের স্মৃতি 
হাঁসি, হরয, আশা) 
সেথা ঘুমায়ে ছিলরে, পুণা, গ্রীতি, 
প্রাণভর। ভালবাস! । 
তার সরল সুঠাম দেহ; (প্রভাময় গো, প্রাণভরা গো); 
যেন যা কিছু কোমল ললিত, তা দিয়ে 
রচিয়াছে তাহে কেহ; 
পরে স্থজিল সেথার স্বপন, সংগীত 


সোহাগ সরম স্নেহ। 
যেন পাইলরে উষা প্রাণ ( আলোময়ী রে )) 


যেন জীবস্ত কুসুম, কনকভাতি 
সমিলিত, সমতান। 
যেন সজীব সুরভি মধুর মলয় 
কোকিল কৃঙ্জিত গান। 
শুধু চাহিল সে মোর পানে ( একবার গে); 


যেন বাজিল বীণ! মুরঞ্ মুরলী 


অমনি অধীর প্রাণে; 
সে গেল কি দিয়া, কি নিয়া, বাধি মোর হিয়। 
কি মন্ত্রগুণে কে জানে ।” 


রবীন্ত্বাবূর পুস্তকে আরও ৩1৪টি গান উদ্ধত আছে কিন্তু 


বষ্ঠ অধিবেশন ২১৯ 


আপনাদের বিরক্কিভাজন হুইবায় ভয়ে একটির বেশী নমুনা দিবার সাহস 
হইল না। 
এই সময় দ্বিজেন্্র বাবুর সহিত অন্তান্ত সাহিত্যিকগণের চেনা-গুনা 
হয়। তখন “ত্য ক্লাবের” পুরা বাহার। ইপ্ডিয়া ক্লাবের কয়েকটি 
সভা মিলিয়া একটি “ডাকাইত ক্লাব” সংগঠন করিয়াছিলেন-__রবীক্ নাথ 
ও দ্বিজেন্দ্রলাল উভয়েই এই ক্লাবের সভ্য ছিলেন। তখন বণাক্রনাথের 
প্রতিভার মধ্যাহ্কাল। তিনি তখন সাধনার সম্পাদন কাঁরতেছিলেন। 
বাঁঙ্ধমের বঙ্গদশনের পর ধতগুলি সাময়িক পত্র বাহির হতয়াছে তন্মধো 
. এই বুগের সাধনাই শ্রেষ্ঠ । এই নাধনায় “কেরাণী” শার্ক (বিধ্াত 
কবিতাটি বাহির হয়। কেরাণা-জীবনের চিত্র অনেকেহ আকিয়াছেন 
কিন্ত কাহারও চিত্র এত উজ্জল হয় নাই । কবি বগানাকাস্থের উক্ত 
বষয়ক একটি কবিতা “অভয়ানেশ প্রকাশিত হইয়াছে । সে কাঁণভাটিও 
মাত সুন্দর কিন্তু তাহ! এই কবিতার সমকক্ষ নহে । কেরাণা পু “সার 
দিনটা থেটে ধেটে আপিন থেকে ছুটে” বাড়ী আদিয়৷ দেখেন £-- 
“ধুতি গেছে উড়ে, দিয়েছে কে ছুড়ে 
একপাট চটি বিছানায় আর একপাট আস্তাকুড়ে 
বিশু গেছে বাজারেতে, থুমোয় রাম কুঁড়ে 
বামুন দিয়েছে ঝির সঙ্গে মহাতক জুড়ে! 
“ফরাসের সতরঞ্চে একটি কোমর মাটি 
পূত্ররদ্ব গিয়ে হু'কো গাছর্টি নিয়ে 
ঘুন্সি পড়ে তাকিয়াতে কচ্চেন বসে নৃত্য ; 
ঘুমোচ্ছেন তার পাশে শ্রারামকাস্থ ভৃত্য ।” 
তঃপর বাবুর করতল চপেটাঘাতরূপে কাহারে! বা গণ্ডে কাছারে। বা 
পুছে ছুই একবার স্পর্শ করিল। স্বয়ং গৃহিণাও বাদ গেলেন না কারণ 


২২৪ উত্তরবঙ্গ-সাহিতা-সম্মিলন 


“সকল সময় জ্ঞান থাকে না তবলা! কি অবলা 1** আষাঢ়ের শেষ কবিতার 
নাম “কর্ণবিমন্দন-কাহিনী 1” কিন্ত কবির কি অসীম ক্ষমতা তিনি যখন 
“কর্ণবিমন্ধন করেন” তখনও আমরা ন| হাসিয়া পারি না। আধাটের 
কনিতাসঘ্বন্ধে কবীন্ত্র রবীন্দ্র িখিয়াছেন :_-“এরূপ প্রকৃতির রহস্ত 
কবিতা বাংলা-সাহিত্যে সম্পূর্ণ নৃতন এবং আষাঢ়ের কবি অপূর্ব প্রতিভা- 
বলে উহার ভাব, ভাষা, ভঙ্গী, বিষয় সমস্ত নিজে উদ্ভাবন করিয়া লইয়া- 
ছেন।” তাহার “বাঙালী-মহিমা”, “ইংরাজ-স্তোত্র*্, “ডিপুটি-কাহিনী” 
ও “কণবিমদ্দন” সর্বত্র উদ্ধত, পঠিত ও ব্যবহৃত হইবার পক্ষে অত্যন্ত 
অনুকুল হইয়াছে । এই লেখাগুলির মধো যে স্ুনিপুণ হাস্ত ও স্থৃতীক্ষ 
বিদ্ধপ আছে তাহ! শাণিত সংঘত ছন্দের মধো সর্বত্র ঝকঝক করিতেছে। 
“বাঙালী-মভিমা, “কর্ণবিমদ্দন-কাহিনী” প্রভৃতি কবিতায় যে হাম্ত প্রকাশ 
পাইনেছে, তাহা লঘু হাস্ত মাত্র নহে, তাহ।ব মধো কবির হৃদয় রহিয়াছে, 
তাহাব মধা হইতে জালা! ও দীপ্ি কুটিয়া উঠিতেছে । কাপুরুষতার প্রতি 
যথোচিত দ্বগা এবং ধিকারেব দ্বাবা তাহা। (গীরববিশিষ্ট ।” এই সুদীর্ঘ 
মন্তাপোৰ উপর কথা বলা আমার গ্ায় বাক্তির পক্ষে নিতান্ত বেয়াদবি। 
কাঁবর “হ[সিব গান” নামে মতি বিখ্যাত বইখানি সম্বন্ধে ছুই চাবিট 
কথা বগ। "বাধ হর নিতান্ত অনুচিত হইবে না। হাসির গানের কবিতা- 
গুপি বিভিন্ন সময়ের লেখা এবং সাধনা, ভারতী, সাহিত্য প্রদীপ প্রভৃতি 
সাময়িক-পত্রে প্রকাশিভ হ্ইয়াছিল। অত্যধিক প্রসিদ্ধ ছুই চারিটি 


চে শরহাররাঞ 





* বর্তমান সময়ের বাংল সাহিতো বংল। দেশের পাটিচিত্র প্রার়পঠচ পাওয়া যা ন1। 
তাই একজন লেখক বলিয়াছেন ২ --"5য়ত তবিষাতে কোন গুত্বতন্ববেদ ঝলিবেন, ষে, 
যখন বাংল। মাহিত্য রচিত চহইবাছিল তখন বাংল! দেশট। মোটেই ছিল ন11” আমাদের 
সুখের বিষয় দ্বিজেম্্রলালের *কেরাণী” কাবতাটি এইক্ষপ প্রস্বভধিদ্গণের ধুখ বন্ধ 
ক্ষরষে। 


হষ্ঠ অধিবেশন ২২১ 


কবিতার নাম ইতিপূর্বেই করিয়াছি। হাসির গানের অনেকগুলি গানই 
কবির বিভিন্ন ব্য নাটাগুলির ভিতর ছড়াইয়। দেওয়া ₹ইয়াছে। হাসির 
গানে নানাজাতীয় হাসির কবিতাই দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকগুলি 
ভগুদের কণমঞ্ছন করিবার জন্য রচিত, কিন্তু ছুই চা1(রিটি উদ্দেখ্হীন বিশুদ্ধ 
»সিব ফোয়ারা । "বিষুদবারেব বারখেলা,” “বুড়োবুড়ী,” “তানসান- 
'বক্রমাদিত্য-সংবাদ” “চাষার প্রম”, “সব সতি” প্রভাতি ভিঠর যদ্দি 
কহ কোন উদ্দেশ্য বাহিব করিতে পারেন তবে তাহার মতি বৃদ্ধির 
বালাই লইয়া মরিয়! যাইতে হয়। অসম্ভব জিনিষেখ একত্র সমাবেশ 
করিলে স্বতঃই আমাদের হাস পায়-_-এই হাসিব শিশ্রেষণ করিতে গেলে 
কিছুন্ঠ অবশিষ্ট থাকে না, তানসেন-বিক্রমাপদিত্য-সংবাদেব হাসি ঠিক. এই 
জাহায়। কবিধ আর দ্রইটি হাসির কণি5। সমধিক প্রসিঙ্গ সে ছুটি 
“আমি হোতে পার্তীম” এবং “এমন অবস্থাতে পলে সবাবহ ম5 বদলায়” 
এই কব্িতাদুয় সম্বন্ধে নন্তধ্য অনাবশ্যক ! কবির বচিত আর একজাতীন্্ 
হাসিব গান মাছে তাহা শুনিয়া আমরা হাদি বটে কিন্তু সেঠাসা ঠিক 
“লাথি খেয়ে ওবে চাথ। ববং বে তোর উচিহ হাসা 
£ঘ তোর কথা ৪ মাঝে মাঝে তবু আনাব মনে জাগে |” 

এব জাতিভাই। কবির “ইরান দেশের কাজি” ঘখন মাপনাব শ্রেষ্ঠ 
৫ পার্শীর মিথ্যাভাবিত্ব প্রভৃতি প্রমাণ কবিয়া মানাদের ঠাসাইতে আসেন 
তখন প্রপীড়িতের দুঃখে আমাদের হ্যায় পদদলিতগণের চক্ষে জল 'আসে, 
কারণ তাহারা আমাদের তর্দশা্ 'আাদাদিগকে দ্বণ কবাহয়া দেয়। 
আমর! কবিকে ব্যঙ্গপ্রিয় বলিয়াই জ্রানি। গ্সনেকের ধারণ] ভিনি ছোট- 
বড় সবাইকেই ব্যঙ্গ করেন। অর্থাং ভিনি দশের কাছে বাহবা পাবার 
জন্য মুরুব্বিরান! করিয়। সদন্ু্ঠাত, একনিষ্ঠ, কর্তব্যপরায়ণ ব্যক্তিকেও ব্যঙ্গ 
করিতে ছাড়েন না। যদি কাহারে। এই ধারণা থাকে তবে তিনি কবিকে 


২২ উত্তরবঙ্গ-সাভিচা-সম্মিলন 


বৰিবার চেষ্টা মোটেই করেন নাই। আমরা বলিয়াছি “একঘরে” ও 
41২০0117101 ]110000$, প্রভৃতিতে অনেকট। গায়ের ঝাল ঝাড়িবার 
চেষ্টা আছে। কিন্তু তীহার ন্তায স্বদেশতক্ত ন্ুধু গায়ের ঝাল ঝাড়িবার 
জন্ঠই কলম ধরেন নাই। তিনি যেমন স্বদেশের ভগ্ডামিকে ঝাটাইমা 
বহিষ্কৃত করিতে ঢাহিয়াছেন সেইরূপ দেশের মধ্যে যাহা ভাল, ও মনুষাত্বের 
নিদর্শন আছে তার রঙ্গা যাহাতে হয় তাহারও যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন। 
আপনাদ্দিগকে আলেখ্ের চতুদ্দিশ ও পঞ্চদশ চিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত 
করিতে অনুরোধ করি। চতুর্দশ চিরটির নাম নেতা । কৰি মেকী 
নেতাগণের ভক্তিহীন স্বদেশপ্রেম 'ও অন্তপ্রাসে ক্রন্দনের অনুমোদন 
করিতে পারেন নাই । নেতাদের অনেকেই যে এই স্থুযৌগে বেশ ঢুই 
পয়স। রোজগার করিয়াছেন তাহাও কবির ন্ৃঙ্সাদৃষ্টিকে এড়ায় নাই । 
কবি লিখিতেছেন ৫. 
“কেউবা খাসা নিজের থলে ভবে নিল 
দেশের নামে দিয়ে সবায় ধাঞ্সা ) 
কেউব! খাসা দুপয়স। বেশ করে নিল 
বিদেশীকে দিয়ে দেশী ছাপ্পা |” 
“নিজেব খাবার গুছিয়ে নিয়ে খেয়ে দেয়ে 
ক্ষেপাও নিয়ে স্কুলের কটি ছাত্র 
পরের ছেলের ভবিষ্যতের নাথা খেয়ে 
আপনি গিয়ে বোসো৷ ঝেড়ে গাত্র ৷” 
“থেতে না পায় পরের ছেলেই পাবে নাক, 
মরে যদি পরের ছেলেই মর্ক্) 
নিজের সিন্ধুক বঞ্ধ করে বসে থাক, 
*€ বটে, তখন তুমি তা কি কর্ষে.1” ) 
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কবি ক্রোধে ও দ্বণায় এই সকল স্বয়ংসিন্ধ নেতাগণের চক্ষু ফুটাইবার 
জন্য যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে ঈহাদের চক্ষু ফুটিলেই দেশের ও দশের 
মঙ্গল। ইহারা “নামের জন্য জুয়াচুরি* আরম্ভ করিয়াছে এবং যাহা 
অপেক্ষা ঘ্ণার বিষয় কিছুই নাই তাহাই করিতেছে £- 


“মায়ের নামটাও কচ্ছে অপবিত্র 111” 


ঈহাদের চিত্র হইতে ত্বণায় নয়ন ফিরাইবানাত্র আমাদেব। চোখেৰ 
সামনে জনৈক প্রকৃত মাহভক্কের চিত্র ফুটিয়া উঠে। সেই চিত্রের নমুনা 
আশা করি, আপনার! নিজেই দেখিয়া লইবেন । সেই চিত্রটি দেখিলেই 
আপনারা বঝিতে পারিবেন অপব বাঙ্গকবি হইতে দ্বিজেন্বলালের পার্থকা 
কোথায়। এই বিষয় কবি নিজেই বলিয়াছেন :-_ 
“ব্যঙ্গকবি আমি ? ব্যঙ্গ করি শুধু? 
নিন্দা করি শুধু-_-সকলে ? 
কর় না! আসলে ভক্তি করি আমি, 
দ্ণা করি গুদ্ধ নকলে। 
যেথ! আবর্জনা, ধরি সম্মার্জনা ; 
তাই বলে আমিত অন্ধনা রি 
যেখানে দেবতা, তক্তি পুষ্প দিয়ে 
স্ততি ছন্দে করি বন্দনা |” 


“বিরহ”, “আবাড়ে” প্রভৃতি রচিত হইনাব সময় হইতে এতাবৎকাল 
কবির যে সকল হান্তেতররসাম্মক কবিত। বিভিন্ন সাময়িক পত্রে প্রকাশিত 
হইয়াছে তাহাদেরই কয়েকটি পমন্ত্র” ও “আলেগ্যে” গাকাশিত | এ উভয় 
পুস্তকই বঙ্গসাহিত্যে স্ুপরিচিত। “মন্ত্র” কাব্যের কবিতাগুলি 
কেবলমাত্র হান্তরসাত্মক নহে। প্রত্যেক কবিতাতেই হান্ত করুণ 
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প্রড়ৃতি নান! রসের অপূর্ব সমাবেশ আছে । নমুন। স্বরূপ আমরা যে 
কোন কবিতার নাম কবিতে পাঁরি। "মন্ত্র কাব্যখানি বাংলার 
সাহিত্যকে অপরূপ বৈচিত্র্য দান করিয়াছে। ইহ| নূতনতায় বলমল 
করিতেছে । এই কাব্যে যে ক্মমত। প্রক।শ পাইয়াছে অবলীলাকৃত 'ও 
তাহার মধো সর্বত্রই প্রবল আক্মবিশ্বীদের একটি অবাধ সাহস বিরাজ 
করতেছে ৷ মন্দ কাব্যের প্রায় প্রন্চোক কবিতা হেন নব নব গাঁতিভঙ্গে 
নৃত্য করিতেন্ছে। ইহার কবিতাগুজিব মধ্যে পৌরুষ আছে । “আলেখা” 
পুস্তকথানি “মনের” অনেক বর পাবে গ্রকাশিত এবং এখানি মন্দের 
জাতি ভাই নহে। যাহাকে চিত্র বা নকসা বলে আলেধোর কবিভ্াগুি 
সেই জাতীয়। বঙ্গভাষায় এই জাতীর কবিত। অধিক নাহ । আলেগোর 
অধিকাংশ চিত্রই করুণ রসাম্বক। 'মাঠহ রা”, “হভাগ্য” প্রভৃতি চিত" 
গুলি দেখিলে কাহার না চক্ষে ভত আদে। আমাদের বিশ্বান "মন্সে” 
ফট ক্ষমতা প্রকাশ পাইয়াছে “আলখো” তদপেক্ষ। আঁধক ক্ষমতা 
প্রকাশ পাইয়াছে। হাঁসর গানের ভিখিন থে সুন্দর করুণ রসাস্মক 
কবিহাও [লিখতে পারেন তাহা না পাঁড়িলে কাহারও বিশ্বাস হইবে নী। 
আলেখোর ভীষা, ভাব সধুণ খুটি বাংল।। এই বইগাঁনি সন্ধে আরও 
একটি কগা বাঁলবার আছে তাহা করিব 1নজেব ভাষায় বলত ভাল 
“আলেখ্যেব পঞ্গগাল কাবত। হাক বা নী হাক---প্রহেলিকা নয়। 
এ গ্রন্থের কোন কান্ত পড়ে তার মানে দশডনে দশ রকম বের করে 
তাদের নিজেদের মধ্যে বিবাদ করার প্রয়োজন হবে না। ক্বিতাগুলির 
মানে যদি থাকে ত এক রকমঈ আছে। কোন কবিতায় দুই একটি 
প্লোক যদি বোঝ! না যায়, সেবানে মামি বল্‌বো৷ যে সেটা আমার ভাষার 
দোষ বৃহৎ ভাব দাবী কর্বব না। পরিশেষে এও বলে রাখি যে আমার 
বর্ণিত বিষয়গুলি পার্থিব; আমি যে ভাবের ধারণ! কর্ে পারি সেই ভাব 
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সন্বন্ধেই লিখি; আর আমি নিজের কবিতার মানে নিজে বেশ ঘুঝতে 
পারি।* ধাহারা”কবির আনন্দবিদায় বা “41 ৮০ 0০ কৃষঝলীল!” 
পাঠ করিয়াছেন তীহারাই উদ্ধত কথা কয়েকটার ইঙ্গিত বুঝিতে 
পারিবেন। 

অতঃপর নাটককার দ্বিজেন্্রলালকে বুবিবার চেষ্টা করা যাউক। 
দ্বিজেন্দ্রলাল “পাষাণী”, “তারাবাই”, “রাণাপ্রতাপ”, প্ছুর্গাদাস”, “সীতা”, 
“নুরজাহান”, “মেবারপতন”, “সাহজাহান”, “চন্ত্র্ুধ”, “পরপারে” ও 
“সিংহল-বিজয়” এই এগ্রারখানি নাটক “সোরাব রুত্তম” নামক একখানি 
অপের! নোট্যরসিক), “আনন্দবিদায়”, *পুনঞ্জন্ম”, “হরিনাথের শ্বশুরবাড়ী 
যাত্রা” ও পূর্বোক্ত কয়েকথানি ব্যঙ্গনাট্য রচনা করিয়াছেন। পসিংহল- 
বিজয়” কবির শেষ দান এবং মরণের পূর্বনুহূর্ত পর্য্যন্ত তিনি এই গ্রস্থধানি 
সংশোধনে ব্যাপৃত ছিলেন। “সিংহল-বিজয়” এখনও সাধারণো প্রকাশিত 
হয় নাই ।__আশা কর! যায় বইথানি “সাজাহান” লেখকের অনুপযুক্ত 
হইবে না। পূর্বোক্ত গ্রন্থগুলির মধ্যে “আনন্দবিদায়”, “পুনজ্জন্ম” ও 
“হরিনাথ” কবির উপযুক্ত নহে। “তারাবাই” এর নাটকীর উপাখ্যান- 
টিতে একটু রোমান্স আছে কিন্তু চরিত্র-চিত্রণ প্রভৃতি খুব বেশা ক্ষমতার 
পরিচায়ক নহে। অন্তান্ত নাটকগুলির কোন্খান্ট স্থায়া হইবে এবং 
কোন্থানা হইবে না তাহা জোর করিয়া বলিতে পারি না; আমাদের 
বিশ্বাস তাহাদের সকলগুলিতেই স্থায়িত্বের লক্ষণ আছে । দ্বিজেন্্রলালের 
নাটকের পরিচয় দিতে বাওয়৷ বিড়ন্বনামাত্র। কোন এক বিখ্যাত কলেজের 
ইংরাজি সাহিত্যের অধ্যাপক পসাজাহান” পাঠ করিয়া বলিয়াছিলেন, 
এতদিনে বাংল! ভাষায় 50805 করিবার উপযুক্ত একখানি নাটক হইল। 
নিপুণ চরিত্রাঙ্কনেই নাটককারের শক্তির ও প্রতিভার পরিচয় পাওয়া 
যার। পাত্র-পাত্রীর কথায় নাটকের বর্ণনীয় উপাখ্যান ফুটিয়া উঠে সত্য, 

১৫ 
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কিন্তু পাত্র-পাত্রীর কথোপকথনের ভিতর দিয়া একটি গল্প বলাইলেই 
নাটক হয় না। নাটকের আর একটি নাম দৃশ্তকাব্য। ছন্দোবদ্ধ ও 
শ্রতিন্ুখকর বাক্যের সমষ্টিই কাব্য নহে। নিতাস্ত ইট-পাথুরে গৃগ্ের 
ভিতরও কাব্যসথন্দরী সময় সময় স্বীয় অস্তিত্ব লুকাইয়৷ রাখেন। জহুরী 
যেমন পাথুরিয়। করলার ভিতর হীরকের অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন তেমনি 
হবদয়বান্‌ ব্যক্তি সাংসারিক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ঘটনার মধ্যেও কাব্যের উপযোগী 
সৌন্দর্য আবিষ্কার করিয়। থাকেন। কাব্যে কেবল মেঘমালার পর- 
পারের দেশের পরীকন্তাগণের কাহিনী বর্ণিত হয় না; আমাদের আট- 
পন্থরে জীবনের আহার-নিদ্রার কাহিনীও কাব্যে বর্ণিত হয়। 

কবি তিনিই যিনি বিশ্বের মধ্যে বিশ্বেশ্বরের সুন্দর মুর্তি নিরীক্ষণ করিয়া 
ধন্য হইয়াছেন; কবি তিনিই যিনি সেই অনন্ত সৌন্দর্যকে নিজের অন্তরের 
মধ্যে অনুভব করিয়াছেন এবং কবি তিনিই ঘিনি “শিবেতরক্ষতয়ে” অর্থাৎ 
অমঙ্গল বিনাশের জন্য স্বকীয় প্রাণের রংএ অঙ্কিত অনস্তদেবেশ জগনি- 
বাসের চিত্র জগতবাঁপীকে দেখাইয়াছেন। এই সকল বরেণা কবির 
ভুলিকা-ম্পশে আমাদের চারিপার্থের জগতের যে সকল উজ্জল চিত্র 
অস্কিত হইয়াছে - তাহা দেখিয়। আমর! "অবাক্‌ হইরে থাকি ।* নবীনা 
ঝননীর ক্রোড়ে শিশু না দেখিয়াছে কে? কিন্তু এই চিরপরিচিত 
দৃশ্ঠটিকে র্যাফেল যে চক্ষে দেখিয়াছেন, সেই চক্ষে আমরা কখনো 
দেখিয়াছি কি? 

"আয় টাদ আয় রে চিক্‌ দিয়ে যারে” এই ছড়াটি বলিয়৷ "নূতন মাতা” 
শিশুকে চাদ দেখাইয়া থাকেন, কিন্ত এই শিশুকে চাদ দেখানোর চিত্রাটির 
মধ্যে যে সৌনরয্য নিহিত আছে তাহ! একমাত্র কবি দ্বিজেন্্রলালই দেখিয়া- 
ছেন এবং তাহার দেশবাসীকে দেখাইয়াছেন। তাই তিনি কবি। কবি 
নিজেই লিখিয়াছেন £-- 


ষ্ঠ অধিবেশন ২২৭ 


"নিদাধ-সন্ধ্যার মহান্‌ দৃহা যাহার পক্ষে বর্ণসার, 
কবিই নয় সে তাহার আত্মা শুদ্ধ পিগু মৃত্তিকার। 
কবি সেই যে সে সৌনর্যো দেখে একটা মহাপ্রাণ; 
কবি সেই যে দেখে, বিশ্ব গভীর অর্থে কম্পমান্।” 
কাব্য সাধারণতঃ তিনভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে যথা--মহাকাবা, 
গীতিকাবা ও নাট্যকাবা। বর্তমান যুগের ধাত ঠিক মহাকাব্যর 
উপযোগী নহে। আজ-কাল নাট্যকাব্য ও গীতিকাব্যেরই প্রাহঙাব 
পরিলক্ষিত হয় । আপনাব! কস্তুরিমূুগের কথ! সকলেই জানেন। কন্তরি- 
মুগ" নিজেব দেহের সৌরতে আকুল হইয়া! সমগ্র বন-গ্রাম ভ্রমণ করে 
এবং সর্বত্রই সে অপূর্ব সৌরভ 'অনুভব কবিয়া থাকে । গীতি কবিতার 
কবি ঠিক কস্ববিধুগের হায় । তিনি নিজেকেই লইয়। সত বাস্ত। 
সমগ্র জগহৃকে তিনি দেখিয়া থাকেন, নিজের অনুভূতির ভিতব দিয়া ভাভার 
নিকট সমগ্র জগতে পৃথক মস্তি হারাইয়। গিয়াছে । ভাই গীতি 
কবিতার তানেব মধো কবিব স্থথ ঘঃখের, আশা-নিরাশার ম্রটিউ 
বিশেষ কবিয়। বাদে । গাতি-কবিভার পাঠক কবির স্ুখ-ছুঃপ গ্রহতির 
সহিইই বিশেবনপে পবিচিত। গীতি-কবিভা পাঠ করিবাব সময় 
পাঠকের প্রাণের পীণাব তার কবির প্রাণের বাণার শভারেব সঙিত এক- 
স্তরে বাধা ভইয়! বান। আপনার! শন্দবিজ্ঞানে পাঠ করিয়াছেন যে, যদি 
একগৃহে একই সুরে বাধা হুট বাণা-মন্ত্র থাকে, তবে একটিতে যে গান 
বাজান যায় শপরটিতেও ঠিক সেই গান বাদ্ধিতে থাকে । সংগা শ্রবণ 
করিবাব সময় কিম্বা গাতি-কবিতা পাঠ করিবার সমঘও ঠিক তাহাই হয়। 
আমরা আমাদের স্বতন্ত্র সব্বা ভুলিয়া গিয়া কবির সহিত এক মন এক 
প্রাণ হইয়া “স্বপ্ন দিয়ে তৈরি” এক মানস-রাজ্যে বিচরণ করিতে থাকি। 
স্বেত-্বীপের কবি [075067 এর রচিত 41652110608 78886 এ এই 


হ্হ্* উত্তরবজ-সাহিত্য-সম্মিলন 


সত্যটি বিশেষরূপে বুঝান হইয়াছে । 4১155800617 62৪ যে খুবভাল। 
গীতিকবিতা তাহ! বলিতেছি না। একটি উদাহরণ দিতেছি ১-কবি' 
৬৮০01000009 এর লির্বেরি 0787 ও 757৫) নামক সর্বজন- 
বিদিত দুইটি কবিত। গ্রহণ করুন। ““[4805 ০18” খুব উৎকৃষ্ট কবিত৷' 
কিন্ত তাহা সংগীত নহে; : অথচ এ দ্বাদশ লাইনের ক্ষুদ্র কবিতা 1450 
ংগীত। কবি ছিজেন্দ্রলালের মেবার-পতনের “ভেঙ্গে গেছে মোর” 
গানটির উল্লেখ করিয়াছি এবং সে গানটির অর্থ আমরা যাহা বুঝি তাহা 
পূর্বেই বলিয়াছি এবং পূর্বেই দেখাইয়াছি ষে তাহা একটি সংগীত। কবির 
আর্ধাগাথা হইতে যে গানটি ইতিপূর্বে নমুনান্বরূপ উদ্ধত করিয়াছি তাহাও 
একটি সংগীত। এঁ কবিতাটিতে কবি ত্তাহার একটি সুখ-স্থৃতির কথ। 
আমাদিগকে শুনাইতেছেন কিন্তু যখন কবিতাপাঠ সমাপ্ত হয় তখন 
আমাদের মনে হয়, ঘেন আমর! জড়জগতের বাহিরে কোথায় চলিয়! 
গিয়াছিলাম। আমর! যেন অতীত সুখ স্থৃতির রাজ্যে বিচরণ কাঁরতে- 
ছিলাম। অতএব বলিয়াছি যে কবিতাটি একটি সংগীত। “চণ্ডীদাস” 
“বিস্তাপতি”“রামপ্রসাদ” প্রভৃতি গীতিকবিগণের রাঁজা। তাহাদের সংগাতের 
তুলনা জগতের সাহিত্যে বিরল! আমর! পূর্বেই বলিয়াছি যে, হাঁসির 
গানের কবি ষে করুণরসাত্মক কবিতা লিখিতে পারেন তাহ না পড়িলে 
বিশ্বাস করা যায় না। কিন্তু আধ্যগাথ! ও [1103 91100 এর কবির 
“নুরজাহান” ও “সাজাহান” রচনা কর! তদধিক আশ্চর্যের বিষয়। নাট্য- 
কাব্যের ধাত ও গীতিকাব্যের ধাত এক নহে। নাটককার একজন 
দশক। জগতের আঘাত-সংঘাতের মধ্যে কিনূপে মানব-চরিত্রের 
অভিব্যক্তি হয় ভাহই দেখান নাটকের অথবা! দৃশ্ত-কাব্যের উদ্দেশ্ত। 
নাটককারকে একজন স্থুনিপুণ মনোবিজ্ঞানবিদ্‌ হইতে হইবে। মানব- 
চাঁরত্রের অস্তস্তলে প্রবেশ করিবার ক্ষমত| ন! থাকিলে নাটক রচনা কর! 
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'বায় না। কিরূপ পারিপার্থিকের সংঘর্ষে কিরূপ চরিত্রের অভিব্যক্তি 
হইবে নাটককারের তাহা জানিতে হুইবে। অনুভূতি ও চিন্তার 
প্রক্কৃতি কি নাটককার তাহা! না জানিতে পারেন, কিন্তু অবস্থার বিপধ্যয়ে 
মানবের মনে কিরূপ অনুভূতির বিপর্ধ্যয় ঘটিয়া থাকে তাহা! তিনি জানেন। 
উভয়েই মনন্তত্বজ্ঞ কিন্তু তাই বলিয়। 11110) ].07108 একটি ]1070106 
গড়িতে পারিতেন না অথবা 9170105196216 44[21170100105 ০178১ 
0:91920 রচন! করিতে পারিতেন না। সেক্ষপীয়র 'একটি গোটা 
[1111 তৈয়ার করিয়াছেন কিন্তু সেই 1721716 এর বিভিন্ন অঙ্গ- 
প্রত্যঙ্গ আমাদিগকে খুলিয়! দেখাইতে হইলে তিনি ৬/1111107 ]017108 
এএর নিকট পরাজয় স্বীকার করিবেন সন্দেহ নাই। অতএব দেখা 
যাইতেছে যে, নাটককারের কাধ্য সংশ্লেষক (অর্থাৎ 551701)06) 
ও মনোস্তত্ববিদের কার্ধ্য বিশ্লেষক অর্থাৎ (/170106)-_উভয়েই জগতের 
ক্রোড়ে পালিত হ্য়াছেন এবং বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন মানবের সহিত 
মেল্ঠমেশা করিয়া আপনাদের অভিজ্ঞত। সঞ্চয় করিয়াছেন কিন্ত মনো- 
বৈজ্ঞানিক সেই অভিজ্ঞতার ফলে জটিল মানব-চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া 
মনোক্গগতের ঘটনাবলীকে কাধ্য-কারণ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া জগদ্বার্সীকে 
দেখাইতেছেন এবং নাটককার স্বীয় অভিজ্ঞতালন্ধ মাল-নসলাসহযোগে 
একটি জটিল মানব-চরিত্র চিত্রিত করিয়া জনসাধারণকে উপহার 
দিতেছেন। মনোবিজ্ঞানের ভাষায় বল! যায়, একছ্রনেব কল্পনা বিগ্লেষকারী 
(8091500) এবং অপরেব কল্পনা স্হিকরী (00105670005) | 
আমরা মনোবিজ্ঞানে পাঠ করিয়াছি যে, দক্ষিয়ার সহযোগী সয়তান এনং সং- 
কম্মের চিরসহচর পরমেশ্বর অথবা! ঢুক্ষিয়ার চিরসঙ্গা অন্ভাপ এবং সৎ- 
কর্মের পুরদ্ধার “আত্মতুষ্টি* ও প্বিবেকের সহায়ত” ( অথাৎ 01:67) এর 
কথিত ১০1192:0131500107) এর 2419701059৮ কথিত 800:০%5191 


২৩৪ . উত্তরব্-সাছিত্য-সশ্মিলন 


০0175006)। আমরা মনোবিজ্ঞানে আরও দেখিতে পাই কিরপে 
মান সয়তানের রাজ্য পদদলিত করিয়৷ ভগবানের রাজ্যে প্রবেশ করে । 
জার্শান-দার্শনিক ফিকৃটা বলিয়াছেন £--“পাপ হইতে পরিত্রাণ লাভ করা 
একটি অলৌকিক ঘটনাবিশেষ (1777:2016 ) কিন্তু এই অলৌকিক' 
ঘটনার আরস্ত আমাদের অন্তঃকরণেই হওয়। উচিত।* আমর! যতদিন 
আমাদের 'মন্তরে অন্তরে না বুঝি এটা পাপ ততদিন শত উপদেশেও 
সেটাকে পরিত্যাগ করি না। কিন্তু পাপকে পাপ বলিয়! বুঝিতে পার! 
যায় পুণোর সহিত পাপের তুলনায় । আমাদের নিজেদের পাপের গুরুত্ব 
ষখন আমরা অনুভব করিতে পারি তখনই অনুতাপ জন্মে। বাধু যেমন 
অগ্নির তেজ বৃদ্ধি করিয়! থাকে লোকনিন্দা ও সমগ্র জগতের ঘ্বণা তেমাঁন 
পাপীর অনুতাপের মাত! ক্রমেই বৃদ্ধি করিতে থাকে । তখন বিধাতার 
করুণ! প্রেমাম্পদের আহবানরূপে আমাদের হৃদয়ে প্রতিভাত হইয়৷ অনু- 
তাপের অগ্নি নির্বাণ করিয়া! থাকে । তখন আমর! পাধাণা অহল্যার মত 
বলি_“নাথ। তব পুণ্যতেজে আজি অন্ধ আমি, কোথা তুমি? কতটুর? 
সঙ্গে কবে ণও।” যেমন হীনধাতুমিশ্রিত ন্বর্কে পোড়াইলে তাহা 
বিশুদ্ধ হইয়! দ্বকীয় স্বাভাবিকী আঁভায় আমাদের নয়নরঞ্জন করে তেমনি 
অন্ৃতাপের দ্বার! বিশুদ্ধ হইলে পুনরায় পাপীর হ্ৃদয়ও কৌস্তভ মণির নায় 
ভগবানের বক্ষে বিরাজ করে। উপরে যে সকল মনোবিজ্ঞানের "21 
10061711125*এর কথা বল! হইল, কবি তাহাদিগকে একটি ৮1০০9] 1)01)1- 
25011 0100. 1)21016” দিয়াছেন তাহার “পাষাণী” নাটকে । যে পাষাণী 
স্বেচ্ছায় পাঁপিণী সেই পাষাণীই আবার প্রত্যেক হিন্দুর প্রাতঃস্মরণীয়। 
রামায়ণের কবি প্পাষাণীর” উপাখ্যানে যে মনোবিজ্ঞানের কথাগুলি 
বলিতে চাহিয়াছেন তাহা! না বুঝিতে পারিয়া অনেক কবিই পাষাণীর 
উপাখ্যানের যথেচ্ছ পরিবর্তন করিয়াছেন। সমালোচকশ্রেষ্ঠ বিজয়চজ 


হঠ অধিবেশন . ২৩১ 


মজুমদার মহাশয় "পাষাণীকে” জ্পাণ কবি গেটার প্ফাউষ্টের” সহিত 
তুলনা করিয়াছেন। নবাভারত-সম্পাদক মহাশয় পাষাণী-সমালোচনায় 
বলিয়াছিলেন :--“অপূর্ব, সুন্দর, মহান) ফিডিয়সের তাস্কর-কর্ম, 
রাফেলেক্স চিত্র । মহধি গৌতমের চিত্র গেটে ও সেক্সপীয়রের নিন্দার 
বিষয় নহে।” এই সমালোচনাঘয় যে অত্যুক্তিদোষছুষ্ট সে বিষয়ে কোনই 
সন্দেহ নাই কিন্ত কবির পাঁষাণীও যে এক অপুর্ব বস্তু তাহাতেও কোন 
. সন্দেহ নাই। মহাকবি মিল্টনের [১০7015৩1656 ও 192145015৩৫ 
21101এর তুলন! জগতের সাহিত্যে বিরল । উদপদেন্ট-হিসাবে বিচার করিতে 
গেলে মাপনার! পাষাণাকে একথানি 1১010156198 [00019 
1২615211160 বলিতে পারেন । কবিত-হিসাবে ১1116010এর সহিত দ্বিজেন্্র- 
লালের তুলন। করিতেছি না, কেননা তাহা করিলে লোকে আমাকে পাগলা- 
গারদে প্রেরণ কবিবার ব্যবস্থা করিবে। পাষাণা প্রথম প্রকাশিত হয় 
১৩০৭ সালে অর্থাৎ “আধাচ়ে” প্রকাশিত হইবার কিছুদিন পরে । “পাষাণী” 
হইতেই কবির জাবনের তৃতীয় অধ্যায় আরন্ত হ£ল। কবির জীবনের 
প্রথম অধ্যায় “গীত-কাব্যের যুগ,” দ্বিতীয় অধ্যায় “হাসির গানের যুগ” 
ও তৃতীয় অধ্যায় “নাট্যকাবোর যুগ”। কবিব জাবনের তৃতীর অধ্যায়" 
সম্বন্ধে অনেক কথ! বলিবার আছে কিন্তু কথাগুলি আপনার! সকলেই 
জানেন অতএব অতি বিস্তার করিয়! বলিবার কোনই প্রয়োঙগন নাই। 
পাধাণীর পর কবি যতগুলি নাটক রচনা কবিমাছেন, তন্মধ্যে “সীতা” ও 
“পরপারে” ব্যহীত সকলগুলিই এতিহাসিক । “পরপারে” গ্রন্থথানি 
দ্বিজেন্ত্রবাবুর প্রথম সামাঞ্জিক নাটক। গল্পটি করণরসাস্মক--আরম্ত 
হইতে শেষ পর্য্যন্ত পাঠকেব মশ্র-বিসর্জন করিতে হয়। কিন্ত এখানে 
একটি কথা বলা ভাল, “পরপারে পাঠ করিয়া পাঠক যেন বঙ্গীয় সমাজ- 
সম্বন্বীয় কোন ধারণা করিয়া ন! বসেন।” 


২৩২ উত্তরব্গ-সাছিতা-সম্মিলন 


এঁতিহাসিক নাটকগুলির মধ্যে *চন্ত্রগুপ্ত* হিন্দুযুগের এবং অপর 
করেকখানি মুসলমান রাজত্বকালের কোন না কোন ঘটন! অবলম্বনে 
রচিত। চন্ত্রুপ্ত নাটকে কবি হিন্দু নাটককারগণেরই অনুসরণ 
করিয়াছেন এবং ব্রাহ্মণ চাণক্যের প্রভূত্ব দেখাইয়াছেন। চাণক্যের 
চরিত্র অতি সুন্দর ফুটিয়াছে কিন্ত গ্রন্থের নায়ক চন্ত্রগুপ্ডের চরিত্র নুন্মর- 
ভাবে চিত্রিত হয় নাই। চাণক্যের পার্খে চন্ত্রগুপ্তকে নিতীস্তই নিশ্রত 
দেখায়। “আর্টিগোনাস” চরিত্রটি অতি ধন্বের সহিত চিত্রিত হইয়াছে । 
আর একটি চরিত্র আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সেটি “হেলেন” কিন্ত 
হেলেনকে “মেহেরউন্নিসার” চিত্র দেখিবার পর অতীব নিপ্রভ মনে 
হয়। চন্ত্রগুপ্তের প্রথম দৃশ্তে ভারতবর্ষের বর্ণনা! অতি সুন্দর। পঞ্চম 
অঙ্কের চতুর্থ দৃত্ঠে গ্রন্থথানির উদ্দেশ্য অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। 
কবির মতে প্রধান গ্রীস ও প্রাচীন ভারতের সমন্বয় করিতে হইবে। সে 
কি উজ্জ্বল দৃশ্য ! প্রাচীন গ্রীস ও প্রাচীন ভারতের সমন্বয় জগতে এক 
অপূর্ব্ব সভ্যতা আনয়ন করিবে । সে সভ্যতা ও সে উন্নতির নিকট বর্তমান 
মুখোপ ও আমেরিকার প্রাণহীন সভ্যতা! পরান স্বীকার করিবে। 
অতঃপর যে চরিত্র এই গ্রন্থথানিকে বঙ্গ-সাহিত্যে অমর করিয়া রাখিবে 
সেই চাণক্য-চরিত্রের পরিচয় দিতে চাহি। চাণক্যের চরিত্রচিত্রণে অনন্- 
স্রধারণ নৈপুহ্ত ও ক্ষমতা প্রকাশ পাইয়াছে। 'ধথমেই 'মামরা দেখিতে 
পাই চাণক্য শ্শানবাসী। যে সকল বন্ধন মানুষকে সংসারে ধরিয়া রাখে 
চাণক্যের একটি একটি করিয়া সে সকলগুলিই ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। 
চাণকোর হৃদয় নাই। অত্যাচারে, অবিচারে প্রপীড়িত হইয়৷ চাণক্যের 
মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তাহার মনে প্রবল প্রতিবিধিৎসা-বহ্কি 
নিরস্তর ধিকি-ধিকি করিয়া জলিতেছে। এই অবস্থায় মানুষ, মানুষকে 
মানে না, সমাজকে মানে না এবং পরমেশ্বরকেও মানে না। ইহার! পরমে- 
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শ্বরের বিদ্রোহী পূত্র--]111601 এর সম়তানের সহিত সমস্বরে ইহারাই 
বলিয়া থাকে “3511170৫100 75 20০৮ চাণক্য সম়তানকে তাহার 
প্রেযসী করিয়াছেন এবং সয়তানের সহিত সন্ধিহ্ত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন। 
এইরূপ ব্যক্তি অনন্তসাধারণ প্রতিভার অধিকারী হইলে যেরূপ হইয়া 
থাকে চাণক্য ঠিক সেইরূপ। চাণকা কুট, চাণকা প্রতিভাবান্‌, 
চাণকা সয়তানের রাজা, চাণক্য জদয়হীন, চাণক্য নাস্তিক, চাণক্য 
প্রতিহিংসাপরায়ণ, ও চাণক্য ত্রান্ষণের লুপ্ত প্রনুত্বের পুনরুদ্ধারে 
ব্ধপরিকর। এই সংক্ষিপ্ত পরিচয় হইতেই আপনার! বুঝিতে পারিবেন 
চাণক্যের চরিত্র কত জটিল। 'আমরা জানি মানুষ রাক্ষম হইলেও 
তাহার অন্তনিহিত মনুষ্ত্বকে গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিতে পায়ে 
না! কোন না কোন সময়ে সেই মন্তয্যত্ব আস্মপ্রভাৰ বিস্তাব করিবে 
করিবে। এই কথাটি কবি অতি সুন্দর করিয়া তাহার চাণকোো দেখা- 
য়াছেন। যখন চাণক্য পর্বতশৃঙ্গে দণ্ডায়মান হইয়া নহাপতনের জঙ্ত 
প্রস্তুত হইতেছিলেন তখনও তাহার অন্থললীন মনুষ্যত্ব একেবাবে মরিয়! 
যায় নাই - তখনও থাকিয়া থাকিয়া! হৃতাকন্ত। আত্রেরীর কথা অন্তঃসলিলা 
ফাঁযব ন্যায় তাহার জদয়-মরুকে সরস করিত। কিন্তু দূরে এ কাহার 
ক গুনা যায়--কে ভিখারিণা রাজপথে করুণকণ্ে গান গাহিয়া যাই" 
তেছে? একি সেই_এঁকি জদয়হীন চাণক্যেব সর্ধন্থধন_-এঁকি হত 
কন্যা আত্রের়ী? হা তত সেই--এঁত হতা আনেয়ী। চাণক্য বুঝিতে 
পারিলেন না! তিনি জাবিত কিমৃত! চিনি জানেন না তিনি স্বর্গে কি 
নরকে ! তিনি বুঝিতে পারিতেছেন না ভিক্ষুককে দণ্ড দিবেন কি পুরষ্কার 
দিবেন । এখন আর চাণক্য হৃদয়হান নতেন-__তাভার ভাঙ্গা-জদয় আবার 
জোড়! লাগিয়াছে--তিনি মগধরাজ্যাপেক্ষা বড় রাজ্য পাইয়াছেন সে 
আত্রেয়ীর স্নেহের রাজ্য । তিনি এখন সেই রাজ্যের রাজ।-- পিশাচ 


২৩৪ উত্তরবঙ্জ-সাহিত্যম্সম্মিলন 


চাণক্য এখন আবষ্লা মানুষ চাণক্য-_চন্্রগুপ্ের মন্ত্রিত্ব আর তিনি চাহেন 
না। এখন তিনি যে রাজা, আর মন্ত্রিত্বের ভিখারী হইবেন কোন্‌ ছুঃখে? 
কবির অপর কয়েকখানি নাটক বঙ্গ-সাহিত্যের চিরস্থায়ী সম্পদ। চরিব্র- 
চিত্রণে, কবিত্বে, ভাষার মধুরতায়, ভাবের গানভীর্যে তাহার! বংলা নাটকের 
আদশ। “সাজাহান,” “নুরজাহান,” “রাণা প্রতাপ,” “ছুর্গাদাস,” ও 
“মেবার-পতন” কবিকে বঙ্গতৃমে অমর করিয়া রাখিবে। সাজাহানের 
ওরংজীব-চরিত্র বিশ্লেষণ করিবার সাধ্য আমার নাই, সুরজাহানের 
মুরজাহান-চরিত্র বুঝাইতে হইলে সমগ্র পুন্তকখানি পাঠ করিয়। শুনাইতে 
হয় এবং রাণাপ্রতাপের শক্তসিংহকে শেষ মুহুর্ত পর্য্স্ত আমর! ঠিক 
বুঝিতে পারি না। ছূর্গাদাসের “ুর্গাদাস” ও “দিলীর খা” আদর্শ মানুব 
এবং দীন “কাসিম” স্বর্গের দেবতা । এই তিনটি চরিত্র অঙ্কিত করিয়! 
কবির লেখনি ধন্য হইয়াছে এবং নিরীক্ষণ করিয়! সাহিত্য-পাঠকের নয়ন 
সার্থক হইয়াছে। রাণাপ্রতাপের মেহেরউন্নিসার চরিত্র এক অপূর্ব 
জিনিস। মেহেরউন্নিসার পূর্ণ বিকাশ হইয়াছে “মেবার-পতনের” 
মানসীতে । মানসীর চিত্র নিরীক্ষণ করিলে বস্ততঃই কাব্যবিশারদের 
ভাষায় বলিতে ইচ্ছা করে £-্ধন্য সেই কবিবর; ধন্য সেই 
চিত্রকর চিত্রিত মানসী দেবী যার তুলিকায়।” কবির এই কয়েক- 
খানি গ্রন্থ বুঝিতে হইলে তাহাদিগকে প্রথমতঃ "্যষ্টিভাবে* বুঝিতে 
হইবে এবং দ্বিতীয়তঃ তাহাদিগকে “সমষ্টিভাবে* বুঝিতে হুইবে'। 
ওরংজীবকে বুঝিতে হইলে প্রথমত; সাজাহানের গুরংলীবকে বুঝিতে 
হইবে তৎপরে ছূর্গাদীসের ওরংজীবকে বুঝিতে হইবে এবং তৎপরে 
কিরূপে সাহাজানের ওরংজীব হুর্গাদামের ওুরংজীবে পরিণত হইলেন 
তাহাই বুঝিতে হইবে। আমাদের সময়াভাবে উক্ত গ্রন্থগুলির বিস্তৃত 
পরিচয় দিতে পারিলাম না। কবি “মেবার-পতনের* ভূমিকার স্বীয়, 
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নাটকাবলীর যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছেন তাহা পাঠ করিলেই যথেষ্ট 
হইবে। 

কবি ও তাহার গ্রস্থাবলীর পরিচয় দিলাম। বঙ্গ-সাহিত্যে কবিবর' 
দ্বিজেজজলাল রায়ের স্থান কোথায় এ প্রশ্নের উত্তর দিবার ভার উপস্থিত 
তদ্রমহোদয়গণের ( বিশেষতঃ সভাপতি মহাশয়ের ) উপর থাকিল।' 
উপসংহাবে কবি দ্বিজেন্দ্রলাল বঙ্গবাসীকে যাহা শিখাইতে চাহিয়াছেন 
লই বিষয়ে ছুই একটী কথ! বলিব। কবি কিরূপে বঙ্গ-সমাজ হইতে 
ভগ্ডামি প্রতৃতি দূর করিয়া মনুষ্যত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্ট! করিয়াছেন তাহা 
 প্রবান্ধব অনেক স্থানেই বলিয়াছি। কবি কিরূপে বঙ্গবাসিগণের প্রাণে 
স্বদেশপ্রেমেব সঞ্চাব করিয়াছেন তাহা তাহার কয়েকটি সংগীত পাঁঃ 
করিলে বোঝা! যায় । হিন্দু-মুসলমান এক ভইরা থে মায়ের পুদ্ডা কলিছে 
হইবে তাহা তাহার প্রত্যেক নাটকে বলিয়াছেন। 


শ্রীগ্রবোধচন্ত্র সান্তাল। 


নাট্য সাহিত্য ও দ্বিজেন্দ্রলাল 


ইউরোপ, আমেরিকা প্রন্নতি' মহাদেশ যখন ঘোর অন্রানান্ষকার- 
সমাচ্ছর, হিন্দস্থান তখন সভ্যতাগগনে প্রচণ্ড মার্তণ্ডের স্তায় দেদীপ্যমান 
থাকিয়া জ্ঞানের জ্যোতি বিকীরণ করিতেছিল। বৈদিককালের ইতিহাস 
পর্যালোচনা করিলে ইহাই প্রনীয়মান হয় যে, দেবগণের লীলাভূমি এই 
ভারতবর্ষ হইতেই কলাবিষ্ঠার বিমল স্নিগ্ধ কিরণ দিগদিগন্ত আলোকিত 
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করিয়াছিল। কলাবিগ্ভার প্রধান অঙ্গ সঙ্গীত-শান্ত্র। প্রাচীন ভারতে 
বিজ্ঞান ভিত্বিমূলক সঙ্গীতশান্ত্র উন্নতির পরাকাষ্ঠালাভ করিয়াছিল। 
সঙ্গীতকে হিন্দুগণ মুক্তির সর্বপ্রধান সোপান বলিয়৷ বিবেচনা করিতেন। 
বঙ্গা চতুন্মুথে বেদগান করিতেন) মহাদেব পঞ্চমুখে হরিগুণ কীর্তন 
করিতে করিতে শ্বশানে-মশানে ভ্রমণ করিয়াছেন। ভগবান ভক্তকুল- 
' শ্রেষ্ঠ নারদকে বলিয়াছেন-_ 

“নাহং বসামি বৈকুণঠে যোগীনাং হৃদয়ে ন চ। 

মত্তত্তা যত্র গায়স্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ .।” 

সেইজগ্ভই বোধ হয় নারদখখষি বীণাযন্ত্র সহকারে হরিগুণ গান 
করিতে করিতে পৃথিবী ভ্রমণ করিয়াছেন) আধ্যখধষিগণ অমৃতোপম 
উদাত্ত ও অন্ুদাত্ত স্বরে বেদগান করিয়া পুণ্যতোয়৷ তটিনীতট ও চিরশাস্তি- 
নিকেইন তপোবন মুখরিত করিয়াছেন। অতীত বৈদ্দিকযুগের ইতিহাস 
পরিত্যাগ করিয়া বর্তমান যুগের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেও দেখিতে 
পাওয়৷ যায় নদীয়ার অবতার চৈতগ্যদেব সঙ্গীত-সাহায্যেই এই নীতিব 
“জীবে দয় নামে কচি ভক্তি নারায়ণে, 
সকল ধর্মের পরে রাখিও ম্মরণে।” 

প্রবর্তন করিয়া গিয়াছেন। শুনাযায় সাধকশ্রেষ্ঠ রামপ্রসাদ একমাত্র 
সঙ্গীতমন্ত্রেই মহামায়ার মহাশক্তিকে আয়ত্ত করিয়৷ সিদ্ধ-পুরুষের ন্যায় 
ইচ্ছান্রূপ বাবহার করিতেন। সঙ্গীতের অপূর্ব আকর্ষণী শক্তি আছে 
বলিয়াই শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় £-_ 

“জপ কোটীগুণং ধ্যানং ধ্যানকোটা গুণং লয়ঃ। 

লয়কোটা গুণং গানং গানাৎ পরতরং নহি” 
সেইজন্তই বোধ হয় আর্ধযখধিগণ দৈননিন্দ আধ্যাত্মিক-কাধ্যকলাপ- 
বিষয়ক মন্ত্রতন্ত্র উচ্চারণে নুর ব্যবহার করিতেন। জাতিধ-744- 
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সঙ্গীত সর্বত্র পুজিত। শোকতাপবিদদ্ধ প্রাণে অমৃত সিঞ্চন করিতে 
লঙ্গীত অদ্বিতীয় । সঙ্গীতের আকর্ষনী শক্তি বনের পঞ্ড প্রভৃতি ইতর ' 
জীবগপকেও আকরু করে। ধন্য সঙ্গীত! ধন্য তোমার অলৌকিক 
দিব্যশক্তি ! নৃত্য-গীত-বাগ্ছের সাধারণ সংজ্ঞাই সঙ্গীত। 
"গীতং বাগ্ং নর্তনঞ্চ ত্রয়ং সঙ্গীতমুচাতে |” 

সঙ্গীতের এই তিন অংশের সহিতই নাট্য-সাহিত্য সম্পর্কিত। নাটা- 
সাহিত্য সঙ্গীতশান্ত্রেরই অন্তর্গত। অতি প্রাচীনকাল হইতেই ভারতে 
নাট্যকলার বিকাশ দেধিতে পাওয়া যায়। পণগ্ডিতগণ অনুমান করেন 
ধৈ, মহর্ষি ভরতই পৃথিবাতে সর্বপ্রথম নাট্য-কলার প্রচার আরম্ভ করিয়া- 
.ছিলেন। রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি প্রাচীন গ্রস্থসমুহেও নাট্যাভিনয়েয . 
উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। মতি প্রাচীনকালের নাট্য-সাহিত্য- 
গ্রন্থের ও নাট্যকারগণের নামসংগ্রহ কর! এক প্রকার অসম্ভব। কালি- 
দাস, ভবভৃতি প্রভৃতির পূর্বকালে “দশকুমীর-চরিত” ও “কাব্যাদর্শ* 
রচচ্দিত। কবি নাট্যকার দণ্ডীর নাম দৃষ্ট হয়। কালিদাস, ভবভৃতি প্রস্ৃতির 
অভ্যুদয় -সময়কেই প্রাচীন ভারতে নাট্য-সাহিত্যের উৎকর্ষের কাল বল 
বীইতে পারে, ভারতের তদানীন্তন নাট্য-সাহিত্য অপূর্ব শ্রীধারণ করিয়া 
উন্নতির পরাকাষ্ঠালাভ করিয়াছিল। যতদিন পর্্যস্ত ভাষার আদর থাকিবে, 
কাব্োর সম্মান থাকিবে, ততদিন পর্য্স্ত অমর কবি কালিদাস ও ভনতৃতি 
প্রভৃতির অমূল্য গ্রন্থনিচয় সাহিত্য-জগতের অঠি উচ্চ আসন অলঙ্কৃত 
করিবে। কালের সর্ববিধংসী নিয়মান্সারে হিন্দুরাজত্বের অবসান 
হইলে এবং দেবভাষ| সংস্কৃত বাণগ্রস্থ ধর্ম অবলদ্বন করিলে হিন্দু-সাহিত্য 
আর আপন প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হয় নাই। এট সময 
কেই প্রাচীন ভারতে নাটাসাহিতোর অপকর্ষের কাল বল! যাইতে পারে। 
যেমন এক রাজত্বের অবসান এবং অপর রাজস্ব-সংস্থাপন মধ্যবর্তী-কান 
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'অন্তীব ভয়াবহ, সমন্তই উচ্ছল, সাহিত্য জগতেও সেই প্রকার এক 
ভাষার তিরোজব এবং অন্ত ভাষার আবির্ভাব মধাস্থ সর্ধিকাল তরঙ্কর 
ছুঃসময়। এক সংস্কৃত ভাষার স্থলে দেশ ও জাতিভেদে নানাভাষায় সৃষ্ট 
আরম্ভ হইল। বঙ্গভাষার সহিতই আমাদিগের সম্বন্ধ । অতএব বাঙলা- 
ভাষার জন্ম ও ক্রম-বিকাশ হইতেই আমরা! নাট্য-সাহিত্যের-স্ষিপ্ত 
আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। বাঙ্গলাভাষা বিকাশের প্রাক্কালে দোহা, 
পদাবলী গ্রভৃতি, পরে পাঁচালী ও ভাসান পরোক্ষভাবে নাট্য-কলার 
কার্যয-সাঁধন করিয়া আসিতেছিল। অন্তমান ২৫০ আড়াই শত বৎসর 
পূর্বে “মনসার-ভাসান” রচিত হইয়া গীত হয়। ক্রমে নাট্য-কলার উপর 
বঙ্গের ধনী ও বিদ্বং-সমাজের শুভ দৃষ্টি পতিত হয়। মহারাজা স্যার 
বতীন্ত্রমোহন ঠাকুর বাহাদুর, ডাক্তার রাজেন্ত্রলাল মিত্র, প্রতাপচন্্র 
মজুমদার, নরেন্্নাথ সেন, কৃষ্চবিহারী সেন প্রভৃতি গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ 
নাট্যাভিনয় করিয়! গিয়াছেন। ইহীর! অস্থায়ী নাট্যশালা গ্রস্ত করিয়া. 
অভিনয় করিতেন। মভাঁবাজ স্তার যতীন্্রমোহনের নিকট বান্গলার 
প্রাথমিক নাটা-সাহিতা বহু বিষয়ে খণী। তিনি স্বয়ং বি্যানুন্দর হইতে 
নাটক রচনা করিয়৷ পাথুরিয়াঘাটার বঙ্গ-নাটালয়ে ১৮৬৬ থুষ্ঠাবের 
জানুয়ারী মাসে উহীর প্রথম অভিনয় প্রদর্শন করেন। আমর! অভিনয় 
পর্যায়ক্রমে আনীন্তন প্রধান প্রধান নাট্য-সাহিত্যের নামোল্লেখ 
করিব । 

১৮৩১ খুষ্টাবে কলিকাতার শ্ামবাজারে বিদ্বান্ন্দর প্রথম অভিনীত 
হয়। এই নাটকের স্ত্রী-চরিত্র স্ত্রীলোক দ্বার! অভিনীত হইয়াছে বলিয়া 
প্রকাশ। কোন অজ্ঞাতলেখকুকর্তক মূল সংস্কৃত হইতে অনুবাদিত 
হইয়। কলিকাতা ছাতুবাবুর বাড়ীতে শকুস্তল! ১৮৫৭ থৃষ্টাব্ে প্রথম অভি- 
নীত হয়। মাইকেল মধুহ্দন দত্তের শার্শা ১৮৫৭ থৃষ্টাবের সের 
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মাসে বেলগাছিয়ায় অভিনীত হয়। মহারাজা স্যার বতীন্ত্রমোহন ঠাকুর, 
রাজেন্্রলাল মিত্র প্রভৃতি কৃতবিদ্ক লোক এই নাটক অভিনয় করেন। 

উমেশচন্জ্র মিত্ররচিত বাঙ্গলাভাষার প্রথম বিয়োগাস্ত নাটক বিধবা- 
বিবাহ কলিকাতার সিন্দুরিয়াপটাতে প্রথম অভিনীত হয়। কথিত 
আছে, কঞ্চবিহারা সেন, নরেন্ত্রনাথ সেন, প্রতাপচন্ত্র মন্তরমদার প্রভৃতি 
বিখাত ব্যক্তিগণ এই নাটকের অভিনয় করিয়াছিলেন । 

১৮১৫ খুষ্টান্দের জুলাই মাসে শোভাবাজার প্রাইভেট থিয়েটার- 
সোসাইটাী কর্তক কুষ্ণকুমারী প্রথম অভিনীত হয়। এই নাটকের গানগুলি 
মহারাজা স্তার বতীন্্রমোহন ঠাকুর বাহাদুরের রচিত বলিয়া গ্রকাশ। 
রামনারায়ণ শুকরত্রপ্রণাত সামাজিক “নবনাটক” ১৮৬৭ খুষ্টাে জান্ু- 
যারা মাসে এবং মূল সংস্কৃত নাটক 'অবলগনে (লিখিত “মালতা মাধব” 
সনেরই সেপ্টেঘব মাসে প্রথম অভিনাত হয় । ১৮৭২ পুষ্টাবের মে মাসে 
কলিকাতার বাগবাজারে দানবদ্ধু বাবুর “লীলাবতী” প্রথম বাব অভিনাত 
হইয়াছিল। ১৮৭১ খৃষ্টান্দের ৭ ডিসেঘ্বর দীনবন্ধ বাবুধ “নালদপণ” রঠয়া 
জোড়ানাকো মধুস্থদন সান্যালের বাড়ীতে স্তাশনেল িয়েটাৰ থোলা 
ইয়। নটকুলচূড়ামণি পরলোকগত অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী মহাশয় একই 
অভিনয়ক্ষেত্রে গোলকচন্ত্র, সাবিত্রী, মিঃ উড. ও জনৈক চাষার চবিত্র 
অতিশয় কৃতিত্বেব সহিত অভিনর করিক্নাছিলেন। উহার পব হইতেই 
মুস্তফী মহাশয় নাট্য-জগতে সবিশেষ পরিচিত হয়া উন্তরকালে “নটকুল 
চুড়ামণি” আখ্যা প্রাপ্ত হন। দীনবন্ধু বাবুর সর্বপ্রধান ও শক্তিশালা নাটক 
এনীলদর্পণ” নীলকবদিগের অত্যাচার নিবারণে অতিশয় সাহাব্য করিয়া" 
ছিল! নীলদর্পণ ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়া একজন ইংরেজী 
পা্রী অর্থ ও কারাদণ্ডে দিত হন। কথিত আছে নাইকেল মধুহ্দন 
দত্তও নীলদর্পণের ইংরেজী অন্বাদ করেন কিন্ত তিগন্কত হইয়া তাহ! 
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প্রকাশ করিতে সাহসী হন নই। ইউরোপের অনেক ভাষায় নীলদর্পণ 
অনুবাদিত হয়। ইহা! বঙ্গনাট্য-সাহিত্যের নিতান্ত সৌভাগ্য ও শাঘার' 
কথা। ১৮৭৩ খৃষ্টাবের জানুয়ারী মাসে দীনবন্ধু বাবুর ২য় নাটক “নবীন- 
তপন্থিনী” এবং প্র মনেরই ডিসেম্বর মাসে কবির শেষ-রচিত “কমলে 
কামিনী” ন্যাসনেল থিয়েটারকর্তৃক প্রথম অভিনীত হয়। বহুবাজার- 
নাট্য-সম্শ্রদায়কর্তক মনোমোহন বসুর “হরিশ্চন্্র”, “সতীনাটক”, “প্রণয় 
পরীক্ষা! নাটক” ১৮৭৪ খষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে অভিনীত হইয়াছিল। 
মাইকেল মধুস্দূন দত্তের শেষ-রচনা “মায়াকানন” ১৮৭৪ খুষ্টাব্ধের ১৮ই 
এপ্রিল অভিনীত হয়। শুনা যাঁয় মাইকেল “রিজিয়।” নাটকও রচনা 
করেন; কিন্তু অপ্রীতিকর হইবার ভয়ে আর উহ! অভিনীত বা প্রচারিত 
হয় নাই| মাইকেল মধুস্দন ও দীনবন্ধুবাবু অনেক প্রহসনও রচন৷ 
করিয়। গরিয়াছেন। মহারাজা স্তার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর রচিত “চক্ষু- 
দান” প্রহসন ততপ্রতিষ্ঠিত পাখুরয়াঘাটা বঙ্গনাট্যালয়ে বিদ্যান্থন্দরের 
সহিত অভিনীত হয়। বঙ্গে স্থায়ী নাট্যশাল! বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নাট্য- 
সাহিত্যেরও বৃদ্ধি হইতে থাকে৷ জ্যোতিরিক্ত্রনাথ ঠাকুরের “অশ্রমতী*, 
“সরোঁজিনী* প্রভৃতি এ্রতিহাসিক নাটক বেঙ্গল-থিএটারে অভিনীত হয় । 
এই সময় নাট্য-সাহিত্যজগতে দুইজন প্রতিভাশালী কবির আবির্ভাব 
হয়; নাট্যাচার্্য গিরীশচন্্র ও কবিবর রাজকৃষণ রায়। ইহারা উভয়েই 
আদম্য উৎসাহভরে ও নিত্য নূতন উপচারে বাণীর সেবা করিয়! নাট্য- 
সাহিত্যের অশেষ শ্রীবৃদ্ধি ও কল্যাণসাধন করিয়! গিয়াছেন। সর্বত্র স্ুপরি- 
চিত বলিয়। ইহাদের গ্রন্থের নামোল্পেখ নিশ্রয়োজন। রাজরুষ্ণ রায়ের 
তক্তিরসাত্মবক "প্রহলাদ-চরিত্র” ও গিরীশচন্ত্রের “চৈতন্-লীলা” ধর্মরাজ্যে 
এক নূতন যুগ অবতারণ করে । ইহাদের সময় অমৃতলাল বন্থও নাট্যকার 
বলিয়। পরিচিত হন, কবিবর রাজকষ্ণ রায়ের অকালমৃত্যুর পর মনীষী, 
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নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ “ফুলশয্যা” হাতে লইয়। নাট্য-সাহিত্-জগুতে 
আবিভূত হন। ফুলশয্যা অভিনয়ের পরেই ক্ষীরোদগ্রসাদ উদীরমান 
নাট্যকবি বলির! বিবেচিত হুইয়াছিলেন। 

"আলিবাবা" শ্ষীরোদপ্রসাদের যশঃ-সৌরভ চতুর্দিকে বিক্ষেপ করে। 
নাটা-সাহিত্য-জগতে পপ্রতাপাদিত্য” ক্ষীবে॥ প্রসাদের প্রতাপ ও অদষ্য 
স্বদেশপ্রেম ঘোবণ! করে। নাটাশালার প্রতিযোগিতা ও প্রতিদদ্বীতার 
সময় অনেক হঠাৎ কবি আবি হইয়। নাট্য-সাহিতাক্ষেত্র আবর্জম- 
পূর্ণ করিয়। ফেলে। এই ছুর্দিশার দিনে বীণাপাণি তাহার একনিষ্ঠ সাধক 
স্বদেশপ্রেমিক কবি দ্বিজেন্দ্রলালকে নাটা-সাহিতোব প্রাণ-গ্রতিষ্ঠার 
আদেশ করেন। বাণীর আশীর্বাদ শিরে ধারণ করিয়! রসিককহি 
দ্বিজেন্দ্রলাল বাজপুতকুলপ্রদাপ, বারকেশরা প্রতীপসিংহকে নাটাজগন্ে 
আনিভত করেন। বাঙ্গলার “গ্রতাপ” যেমন ্ীবোদপ্রসাদেয়, রাজ- 
পুচানার “প্রঠাপ”ও তেমন দিজেন্দ্রলালের দোর্দগ প্রতাপ ঘোবণ! 
করে। একট সময়ে তু “প্রতাপেব” আবি$।বে নাটাসাহিষ্ো যেন মণি- 
কাঞ্চনের সংযোগ হইল । ঢই প্রতাপেব প্রভাপে সুজলা-ন্ুফলা-নঙ্গতূমি 
টলমল করিয়। উঠিল; নাট্য-সাহিভোব সেই একটানা! একঘেয়ে স্রোত 
হঠাৎ ফিরিয়া গেল। বৃদ্ধকনি গিরীশচন্্রও পুরাণ এবং সমাজ লঙ্টগা 
চুপ করিয়া থাকিতে পাবিলেন না, তিনিও তাদের সঙ্গে সম্মিলিত 
হ₹ঈলেন। পরম্পর প্রতিযোগিতা ও প্রতিদন্দ্াতার ফলে নাটা-সাহিষ্টা 
বহুরত্ৰালঙ্কার লাভ করিল। গিরীশচন্দ্রেব সিরাজউদ্দৌলা, মীরকা1সম, 
ক্ষীরোদগ্রসাদেব রঞ্জাবতা, চাদবিবি, রপুবার, পঙ্গিনী, ও পলাশীর প্রায়- 
শ্চিন্ত এবং দ্বিজেন্ত্রলালের দুর্গাদাস, সাঙ্জাহান, নরজাহান, চন্্রগুপ্ত ৪ 
মেবারপতন প্রতিষোর্গীতাব অমৃতময় ফল। 

বর্তমান প্রবন্ধে দ্বিজেন্ত্রলালের সহিতই আমাদের সম্পর্ক । অতএব 
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আমর! তাহার নাট্যসাহিত্যসন্বন্ধে অতি সংক্ষেপে দুই একটি কথ! বলিবার 
চেষ্টা করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব। নাটক লিখিবার পূর্বে বিষয়- 
নির্বাচন কর! নাট্যকারদিগের প্রথম ও প্রধান কাজ। এইকাজে দ্বিজেন্- 
লাল গভীর গবেষণা ও বহুদর্শীতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তাহার 
প্রত্যেক নাটকই সমাজ 'ও সময়ের উপযোগী হইয়া রচিত হইয়াছিল। 
চরিবগঠনে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন; পাঁষাণী, 'প্রতাপসিংহ, তুর্গাদাস, 
সাজাহান ও নূরজাহান হার জলন্ত দৃষ্টান্ত বা্পৃতকুলগৌবব 
গ্রতীপের চরিত্র কি মহান! কি নধুরাময়! স্বদেখের স্বাধীনতা, 
স্বজাতিব মান-মর্ধযাদা ও নংশ-গৌবব রক্ষাব জন্ত এপ অপূর্ব কষ্ট- 
সহিষুণত|, অমান্রষিক আত্মত্যাগ ও কঠোরকর্তবা পরারণত। মান- 
চরিত্রে সম্ভব হয় কি? কবি অতিনুন্ররভাবে এই সণস্তগ্ুণ পরিশ্ষট 
করিয়া প্রতাপের দেবচরিত্র অক্ষুপ্র রাখিয়াছেন। .দাশীকে ভিনি 
আদশ রাজপুতরমণী করিয়া অঙ্গষিত করিয়াছেন । স্ব..." ব স্বাধীনহা- 
হূর্যা অন্তমিত প্রায়, জাতীয় জীবন পতনোন্ুখ । আর স্বামা "দন স্তবগীতি- 
পূর্ণ কবিতা লিখিয়৷ মোৌগল-সম্রাটের চাটুকারিতায় নিমগ্ল জপুত-লীলনা 
সহা করিতে পারিবে কেন? পতিকে জাগাইবার জন্য, £7*" প্রমে মাতাই- 
বার জন্য বীরাঙ্গনার হৃদয় নৃতা করিয়। উঠিল, সন * বচুপ করিয়া 
থাকিতে পাবিলেন না; পতিকে বলিতে লাগিলেন “5 « পদ্দি কবিতা, 
তবে এমন কবিতা লেখো যার ভাবে বিদ্বাৎ, ভাষায় গঞ্জ" . এমন কবিতা 
লেখো যাঁর গম্ভীর সঙ্গীত বিরাট-বন্যার মত আর্ধাবন্ত ছে: পড়ে; এমন 
কবিতা লেখো, যা পড় ভাই ভাইয়ের জন্য কাদে, মন “ঘুষ্যত্বের জনা 
কাদে; 'এমন কবিতা লেখো বাতে অন্তায়ের হাত থে? রাজদণ্ড থসে 
পড়ে, অত্যাচারের মাথা থেকে মুকুট তেঙ্গে পড়ে, অধ 4 নীচে থেকে 
সিংহাসন নেমে যায়। গাও দেখি সেই গান, নাথ! একবার প্রাণ ভরে 
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'শুনি।” কি আবেগময় ভাব ! কি মর্ভেদী ভাষা! পৃথীরাজ গাহিয়া- 
ছিলেন সেই গান-_-সতীর দেহতাগের পর। ইছার পর ছৃর্গাদাস। 
কবি ভূমিকার লিখিয়াছেন “দুর্গাদাস-চরিত্র দেবছুলভ, স্বর্ণপটে 
আকিয়া রাখিবার জিনিস ।” রাধিয়াছেনও তিনি স্বর্ণপটে আকিয়া। 
কি ঘটনা-বৈচিত্রে, কি চরিত্র মাধুধ্যে, কি বস-প্রাচুর্য্যে ছূর্গাদাস কবির 
অপূর্ব স্থষ্টি। রাঠোরবার ছুর্গাদাঁস পরম শ্বদেশতত্ত, কঠোর কর্তবানিষ্ঠ, 
অপূর্ব্ব আম্মত্যাগী,--সংঘমী ও অতি উদারস্বতাবসম্পন্ন । ন্জাতি বা 
বিজিত বলিয়া তার ঘ্বণ! নাই, মনের সক্ীর্ণত। নাই। সেই জন্যই তিনি 
দিলীর খার প্রশ্নোত্তরে বলিতে পারিম়াছিলেন; “আমার চেয়েও উন্নত 
চরিত্র দেখতে চাও যদি নিজের চরিত্রের সপ্ুখে দর্পণ ধর। আরও 
দেখতে পেতে দিল্লীর যদি আজ কাশিম এখানে থাকতে| |» ভাবেব কি 
মহত্ব! হৃদয়ের কি উদারত| ! 

আশ্রিত-রক্ষণে হুর্গাদাসের অবারিত দ্বার। রগজেব-পৃত্র আকবর 
চতিতা রাজিয়া সহ দূর্গাদাসের আশ্রয় প্রার্থনা করিলে সমবেহ স|মস্তগণ 
আশ্রয়দানে অমত প্রকাশ করেন। দুর্গাদাস বলিয়া উঠিলেন “সামস্তুগণ ! 
টচ্ছাণ্হয় আমাকে পরিত্যাগ কব, আমি আশ্রিভকে পরিতাগ কবিব 
না!” পনুবা পরিত্যাগ কর, নাবীজাতির সম্মান কর” এই কথায় কবি 
ছুর্গাদাসের নীতিপরায়ণত| প্রকাশ করিয়াছেন। ছুর্গাদাদ সংমমা, 
গুল্নেয়ারের প্রেম প্রত্যাখ্যান তার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। অরুতদ্ঞ অজিত 
সিংছের মুর্খতায় দেশত্যাগ করিয়া তর্গাদাস ন্যাগাব পবিচ্ন দিয়াছেন । 
সেইজন্য আমরাও কবির সঙ্গে সমন্ববে বলি “বাজপুতজাতিব মধ্যে সের 
রাজপুত চর্গাদাস।” মুসলমান-চরিত্রের নধ্যে দিল্লাৰ খা বাব, কর্তব্য- 
পরায়ণ, প্রকৃতক্ত, উদার ও গুণগ্রাহী। কাশিন সরল, কর্তব্যনিষ্ঠ ও 
গ্রভৃভক্ত । বশোবস্ত সিংহের বিধবা পন্থীর চরিত্রে দানব-দলনী শক 
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বিকাশ করিয়। কবি মহামায়া নামের সার্থকতা রক্ষা করিয়াছেন । মহামায়া 
সতী-ধর্মের জলন্ত মুর্তি ধারণ করিয়া মাড়োবারবাসীগণকে স্বদেশপ্রেমে 
উত্তেজিত করিতেছেন। “মাইজীর জয়” গানে দিগদিগস্ত নিনাদিত 
করিবার জগ্ঠ স্থপতপ্রজাগণকে জাগরিত করিতেছেন। ওজন্বিনী ভাষায় 
মায়ের সেই মর্ম্পর্শী ডাকে সম্ভানগণ নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিল না, দলে 
দলে মায়ের অন্বন্তী হইল। আর কত উল্লেখ করিব? কৰি প্রত্যেক 
গ্রন্থের প্রত্যেক চরিত্রই যথাযথভাবে পরিশ্মুট করিয়াছেন। গ্রন্থ সমা- 
লোটন! বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেস্তা নহে, আর সেই ক্ষমতাও আমাল 
নাই। 

গরস্থেই কবির চরিত্র প্রতিফলিত হয়। এই গ্রন্থ হইতেই আমরা 
কবির পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছি, জানিতে পারিয়াছি দ্বিজেন্ত্রলাল হিন্দু, 
অদ্িতে-অস্থিতে, গ্রস্থিতে-গরশ্থিতে হিন্দু, দ্বিজেন্দ্রলাল স্বদদেশবৎসল, মাতৃ- 
ভর্তি তার মেদমজ্জাগত ছিল। হিন্দুর গৌরব-প্রকাশে তীর পরম আনন্দ 
আর হ্দমপায় [তিনি মন্ীহত হইতেন। দ্বিজেন্্লাল গ্ুণগ্রাতী ছিলেম। 
তীহার মনে সঞ্ধীণতা ছিল না। চবিত্র-অঙ্কনে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলৈন। 
সাজাহানের চরিত্রগুলি জীবস্ত, কৰিব অঙ্ক-নিপৃণতার প্ররু পরিচায়ক । 
বাণীর পুঁজায় মিয়া তিনি কমলার দিকে দৃষ্টিপাত করেন নাই। 
,... গ্রহন রচনায়ও তিনি অতিশয় কৃতীত্ব ও স্কুরুচির পরিচয় প্রদান 

করিয়া গিয়াছেন। তীহার গ্রহন ব্যক্তিগত ব্যঙ্গোক্িদোষে ছুট নহে, 
পান প্রকার নীচতা বা অশ্লীলতা! তাহাতে স্থান পায় নাই। হাসি- 
কামার সংশিশ্রণে তিনি নিতান্ত কৃতীত দেখাইয়া গিয়াছেন। হাসির গান, 
জ্জশের গান প্রভৃতি গীতি-কবিতা "ধাবচ্চন্ত্র দিবাকর* কবির বশোগীতি 
কীর্তন করিবে। 

দাটা-লাহিত্যের নিতান্ত ছুর্দিন বলিয়াই মনীষী কবি ছিজেন্ত্রলাল 
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অসময়ে মহা'প্রস্থান করিলেন। যাও কবি সেই স্থানে, যে স্থানে মধুসুদন, 
দীনবন্ধু তোমাকে খাইতে ইঙ্গিত করিয়াছেন; ফঁও কবি সেই স্থানে, 
যেখানে রাজকৃঞ্চ, মনোমোহন ও গিরীশচন্ত্র আছেন। এ দেখ সাহিত্যি- 
সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র তোমার জন্ত স্বর্ণআসনের বাবস্থা করিয়৷ রাখিয়াছেন। 
যাও কবি, জননীর ক্রোড়ে চিরশাস্তি লাত কর। স্বর্গে বিজয়-হুম্ুভি 
বাজিয়া উঠুক, অমতে অমৃত যোগ হউক। 

শ্রীরাজেন্দ্রলাল চক্রবর্তী । 


মৈথিল-কবি বিষ্ভাপতি 


নিখাত মৈথিল-কবি নিষ্ভাপতি বঙ্গ 'ও বিহারের প্রত্যেক ঘবে স্ুপরি- 
চি? বি্াপতির নাম বা কবিতার বিষয় না জানে এমন বাঙ্গালী ব! বেহারী 
নাই রলিলেও অতাক্তি হয় না। মিথিলানাসী ব্রাঙ্গণ হইলেও বঙ্গদেশবাসীবা 
তাহাকে বাঙ্গালী বলিয়! দাবী করিতে ছাড়েন না। তাহাৰ কবিতাবলা 
বঙ্গদেশে এত স্দীর্ঘ কাল হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে যে, বহুকাল 
পর্য্যন্ত বাঙ্গালীরা এমন কি ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ তাহাকে বাঙ্গাপা বলি 
স্থির করিয়া বসিয়াছিলেন। 

তংকালে সম্ভবতঃ বৃঙগদেশীয় ভাষার সহিত মৈথিলভ।যার অধিক 
পাথক্য ছিল না। সেই সমগে বহু বাঙ্গালী বিদ্যার্গ বিবিধ শাস্তজ্ঞ বিশেষতঃ 
্ায়শীস্-পারদর্শী বিবুধমগ্ুলী পরিশোভিতা মিথিলাদেশে গমনাগমন 
করিতেন। বিস্তাপতির স্ুললিত পদ্রাবলীর মাধুর্যযে মোহিত হইয়৷ উক্ত 
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বিদ্যার্থিগণ স্টান্ট শান্্-জ্ঞানের সহিত বিদ্ভাপতির কবিতাবলীও মিথিলা 
হইতে আনিয়া! বঙ্গদেশে প্রচারিত করেন। পরবর্তীকালে বঙ্গদেশে 
শ্রীচৈতন্তদেবের তক্তিরসপ্রধান ধর্শের প্রাবল্য হইলে রাধারুষেের প্রেম- 
রসাম্মক বিগ্তাপতির পদাবলীও বঙ্গদেশে সমধিক প্রচারিত হয়। কালবশে- 
বঙ্গদেশ-প্রচলিত বিস্তাপতির কবিতাগুলির ভাষাও ক্রমশঃ রূপান্তরিত 
হইয়া অনেকটা বঙ্গভাষার আকার ধারণ করে। বঙ্গদেশে প্রচলিত 
বিস্ঠাপতির কবিতাবলী কিরূপ ক্রমশঃ বঙ্গভাষাপরন হইয়া পড়িয়াছে তাহা: 
প্রদর্শন জন্ঠ নিয়ে কতিপয় পদাবলী উদ্ধত হইল। ₹__ 

শুনলো রাজার বি। 

তোরে কহিতে আসিয়াছি ॥ 

কান্থ হেন ধন পরাণে বধিলি। 

এ কাজ করিলিকি? 

বেলি অবসান কালে। 

গিয়াছিলি নাকি জলে ॥ 

তাহারে দেখিয়া মুচকি হাসিয়া 

ধরিলি সখির গলে। ' 

দেখায় বদন-ঠান্েে 

তারে ফেলিয়৷ বিষম ফণান্দে 

তুহু ত্বরিতে আওলি লখিতে নারিলি 

ওই ওই করি কান্দে॥ 

তাকে হৃদয় দরশি যোরি 

মন করিলি চোরি। 

বিস্ভাপতি কহ গুনহি সুন্দরি 

কাছ জিয়াবি কি করি ॥ 
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যেখানে সতত বৈসে রসিক মুরারি । 
সেখানে লিখিহ মোর নাম ছই চারি ॥ 
মোর অঙ্গের আভরণ দিহু পিয়! ঠাম। 
জনম অর্ক্ধ মোর এই পরিণাম ॥ 
নিজ গণ গণইতে লিহে মোর নাম। 
পিয়া মোর বিদগধ “বহি ভেল বাম ॥ 
নিচয় মরিব আমি সে কানু উদেশে। 
অবসর জানি কিছু মাপিও সন্দেশে ॥ 
দিনে একবার পন লিহে মোর নাম। 
অরুণ ছুলহ করে দিহে জল দান ॥ 
বিস্ভাপতি কহে শুন বরনারী । 
ধৈরজ ধর চিতে মিলব মুরারি ॥ 
মরিব মরিব সখি নিচয় মরিব। 

কাঙ্ হেন গুণনিধি কারে দিয়ে যাব ॥ 
তোমর! ধতেক সখি থেক মু সঙ্গে ৷ 
মরণকালে কৃষ্গনাম লিখ মঝু অঙ্গে ॥ 
ললিতা প্রাণের সহি মন্ত্র দিয়ো কানে । 
মর! দেহ দেহপরে যেন কষ্নাম শুনে! 
না পোড়াইওরাধা অঙ্গ ন! ভাসায়ে! জলে ॥ 
মরিলে তৃলিয়া রেখে তমালের ডালে ॥ 
সোইত তমাল তরু কৃষ্ণবর্ণ হয়। 
অবিরত তন্থ মোর তাছে জনু রয় | 
কব সো পিয়া! যদি আসে বৃন্দাবনে । 
পরাশ পায়ৰ হুম পিয়! দরশনে ॥ 


২৪৮ উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলন 


পুনঃ যদি ঠাদমুখ দেখনে না পাব। 
বিরহ আনল মাহ তনু তেয়াগিব। 
' ভণয়ে বিদ্ধাপতি গুন বরনারী 
ধৈরজ ধর চিতে মিলব মুরারি ॥ 
এইরূপ বিগ্ভাপতির ভণিতাযুক্ত অনেক কবিতা বঙ্গদেশে পাওয়া যায়, 
যাহার ভাষা! অনেকটা বাঙ্গালার স্তায় হইয়। পড়িয়াছে। এই ভাষা হইতে 
বিষ্বাপতির অধিকাংশ পদাবলীর বিশেষতঃ মিথিলায় ও বেহারে প্রচলিত 
বিদ্বাপতির পদ্দাবলীর ভাষার অনেকটা বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। বাহুল্য-ভয়ে 
অধিক উদ্ধত করিলাম না । এই সমস্ত পদাবলীর মধ্যে সমস্তগুলি বেহার- 
অঞ্চলে সংগৃহীত পদাবলীর মধ্যে পাওয়া! যায় না। এই কারণে অনুমান 
হয় যে, অনেক বঙ্গদেশীয় কবিও স্বীয় কবিতায় বিদ্তাপতির নামে চালাইয়৷ 
গিয়াছেন। এই প্রকার বঙ্গভাষায়রচি বিগ্ভাপতির তণিতাযুক্ত ও বিষ্তা- 
পতির রচিত বঙ্গভাষায় রূপান্তরিত কবিতাবলীব ভাষার সহিত বঙ্গভাষার 
সাদৃশ্ দর্শনে বাঙ্গালীরা বি্ভাপতিকে ব্গদেশীয় কবি বলিয়া বিয়ার 
করেন। এই অনুমান ক্রমে দৃঢ় বিশ্বীসে পরিণত হয়। 
৮রামগতি ন্যায়রদ্ব “বঙ্গভাষ! ও সহিতাবিষয়ক প্রস্তাবগগ্রন্থে লিখিয়াছেন 
যে, ব্তাপতি বীরভূমের নিকট কোনও স্থানে জন্মগ্রহণ করিরাছিলেন ও 
শিবসিংহ বর্ধমান, বাকুড়া বা বীরভূম জেলার মধ্যে কোনও স্থানের 
পরাক্রান্ত জমিদার ছিলেন এবং বিগ্তাপতি এই জমিদারের আশ্রয় 
থাকিয়া কবিতার্দি রচনা! করেন। অপর এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন যে, 
শিবসিংহ লক্মীনারায়ণের শাসনকালে বঙ্দদেশে বিগ্ভাপতি বঙ্গভাষায় বহু 
কবিতা রচনা করেন। আর একজন লিখিয়াছেন যে, ষশোহর জিলান্তর্গত 
ভূম্তটগ্রামনিবাসী ভবানন্ন রায়ের বিগ্াপতি নামক এক পুত্র ছিল। ইহার 
প্রকৃত নাম বসন্ত রায় ছিল, কবিতাতে ইনি নিজকে বিগ্বাপতি নামে 


ষ্ঠ অধিবেশন ২৪৯ 


পরিচিত করিতেন। ইহ! তাহার উপাধি ছিল।১ কেহ কেহ এমন মত 
প্রকাশ করিয়াছেন যে বিষ্ভাপতি নামধেয় কোনও ব্যক্তি ছিল না। রায়- 
গুণাকর, কবিকঙ্কণ প্রভৃতির ন্তায় বিষ্ভাপতি একটি উপাধি এবং একাধিক 
ব্যক্তি এই উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন ।২ 

.. প্রথমতঃ ৬রাজকুষ্জ মুখোপাধ্যায় প্রমাণিত করেন যে বিগ্বাপতি 
মিথিলার রাজা শিবসিংহের সভায় বিছ্বমান ছিলেন ও বিম্‌ফিগ্রামে তাহার 
জন্ম হইয়াছিল ও এই বিস্ফিগ্রাম শিবসিংহ বিগ্যাপতিকে দান করেন ।৩ 
৬রমেশচন্ত্রদত্ত প্রভৃতিও রাজরুষ্ বাবুর মত সমর্থন করেন। তৎপরে 
স্বপ্রসিদ্ধ গ্রীয়ারসন সাহেব নিদ্যাপতির অনেক পদাবলী মিথিলা হইতে 
গৃহাত করিয়া প্রকাশিত কবেন। মিথিলার বাগ! শিবসিংহ বিদ্যা- 
পতিকে যে তাযরশাসন দ্বারা প্স্ফিগ্রাম দান করেন শ্রীয়ারসন সাহেব 
তাহা সমস্ত প্রকাশিত করেন।8 তিনি পঞ্জী হইতে সংগ্রহ করিয়! 
বিগ্তাপতির সামগ্িক নিথিপা-বাজবংশের সম্পুণ তালিকা একাশিত 
করেন।৫ এইরূপে বিগ্তাপতিসংক্রান্ত প্রক্কত এতিহাসিক তথ্য ক্রমে 
প্রকাশিত হইয়া! পড়ে। কিন্তু এইরূপ বিগ্ভাপতি-সংক্রান্ত প্রকৃত তথ্য 
প্রকীশিত হইলেও কেহ কেহ বিগ্ভাপতির বাঙ্গালীত্ব গ্রতিপাদনের চেষ্টায় 
বিরত হন নাই ।৬ 
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২৫ উত্তরবঙ্গ-সাহ্ত্যি-সম্মিলন 


বিস্তাপতি বিম্‌ফিগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। উক্ত বিদ্ফিগ্রাম 
এখনও দ্বারভাঙ্গা৷ জেলায় বর্তমান। কিন্তু চারি পুরুষ হুইতে তাহার 
বংশধরগণ উক্ত বিসফিগ্রাম পরিত্যাগ করিয়! দ্বারভাঙ্গার অন্তর্গত সৌরাট 
নামক গ্রামে আসিয়া! বাম করিতেছেন। বিসফিগ্রাম দ্বারভাঙ্গার মধুবনী 
সবডিবিসনের অন্তর্গত বেণীপট্ি থানার অধীন জরৈল পরগণাতে কমল 
নদীর তীরে অবস্থিত। এই গ্রামের একটি উচ্চস্থানকে লোকে বিস্তাপতির 
ভিটে বলিয়! নির্দেশ করে। এই গ্রামে অস্য পর্যস্ত বিদ্তাপতির কুলদেব 
বিশ্বেশ্বরীর মন্দির ও তাহার পাঠশালার চিহ্ন বর্তমান আছে। বিদ্যা- 
পতির ভিটের উপর একটি স্ুরঙ্গ আছে, তাহার অনেকটা বুয়া আসি- 
যাছে। এই স্থরঙ্গের মধ্যে বসিয়। তিনি নাকি ভগবৎ আরাধনায় মগ্ন 
থাকিতেন। . 

বিস্তাপতির উর্ধতন ৭ম পুরুষ বিষুঠাকুর প্রথমে বিসফিগ্রামে আসিয়। 
বাস করেন। ইনি সম্ভবতঃ রাজা নান্তদেবের সময় বিষ্কমান ছিলেন। 
বিষুঠাকুরের পৌত্র কর্মাদিত্য মিথিলার রাজমন্ত্রী ছিলেন। গঞ্জীতে 
ইহার নাম এইরূপ লিখিত আছে £_-গড় বিসফিনিবামী কর্মাদিত্য 
ত্রিপাঠী। মিথিলায় তিলকেস্বর নামক শিবমনদিরে যে কীর্তিশিল৷ পাওয়া 
গিয়াছে তাহাতে কর্াদিত্যের নাম উতৎকীর্ণ আছে ।৭ ইহার পুত্র দেবাদিত্য 
(মতান্তরে শিবাদিত্য ) সান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন। ইহার পুত্র প্রসিদ্ধ 
মৈধিল-স্মার্ত পঞ্ডিত বীরেশ্বর ঠাকুর। ইনি বীরেশ্বর-পদ্ধতি, ছান্দোগ- 
দশকর্্পন্ধতি প্রতৃতি স্বৃতিগ্রস্থ প্রণয়ন করেন। মৈথিল ব্রাঙ্মণগণ 
অদ্যাপি ইহার গ্রস্থান্ুসারে দশকর্দদাদি সম্পাদন করিয়া থাকেন। ইহার 


৭। এই শিলালিপি ২১৩ লনং অর্থাৎ ১৩২০ খষ্টাজে উৎকীর্দ হয় বখা ১--অবে 
নেত্রণশ।তুপক্ষে২দিতে গলগ্রণত্রাপতে | 


ষ্ঠ অধিবেশন ২৫১ 


ভ্রাতা! ধীরেশ্বর ঠাকুরও একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন।৮ বীরেশখ্বরের 
পুত্র প্রসিদ্ধ শ্মার্ড-পঙ্ডিত চণ্ডেস্বর রাজ! হরিসিংহদেবের মন্ত্রী ছিলেন।' 
ধীরেশ্বরের পুত্র জয়দেবঠাকুর বিদ্যাপতির পিতামহ ছিলেন। ইনি' 
একজন পরমযোগী ছিলেন। ইহার পুত্র গণপতিঠাকুর বিদ্যাপতির 
পিতা ছিলেন। ইনি কামেশ্বর ঠাকুরবংশীয় রাজা! গণেশ্বরের সভাপঞ্ডিত, 
ছিলেন। কথিত আছে ইনি পুত্রলাভার্থ কপিলেশ্বর মহাদেবকে অর্চনা 
করিয়া বিদ্যাপতিকে পুত্ররূপে লাভ করেন। মিথিলায় অদ্যাপি কপিলেশ্বর 
মহাদেবের মন্দির বর্তমান আছে। ইনি “গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী” নামক এক 
গ্রন্থ রচনা করেন। ইহীর মাতার নাম হাসিনিদেবী। 

বিদ্যাপতি কোন্‌ সময়ে অস্মগ্রইণ করেন তাহা ঠিক জানিতে পার! যায় 
না। তবে তাহার সহিত সব্ন্ধযুক্ত কতকগুলি এতিহাসিক ঘটনার 
তারিখ জানিতে পারা গিয়াছে । সেই সমন্ত ঘটনার তারিখের উপর 
নির্ভর করিয়! অনেকে বিদ্যাপতির জম্ম ও মৃত্যুকাল স্থির করিয়াছেন। 
কিন্ত সকল স্থলেই বিদ্যাপতির জন্ম ও মৃত্যুর সময়-নির্ণয় সন্তোষজনক হয় 
নাই। যেহেতু এইরূপ কাল-নির্ণঁয়ে কোনও স্থলে অতি অপরিণত বরসে 
অসাধারণ কবিত্ব কোনও স্থলে অতি বৃদ্ধবয়সে অতি শ্রমসাধ্য কার্ধ্যাদি 
তাহার উপর আরোপিত হইয়াছে। এবং ইহা সমর্থনজন্ত অনেক কষ্ট- 
কল্পনার আশ্রয় লইতে হুইয়াছে। 


৮। শ্রীযুক্ত দীনেশচজ্ সেন যহাশর় লিখিয়াছেন যে,বীরেশ্বর রাজ! কামেশ্বর ঠাকুরের 
গঙাপঞ্ডিত ছিলেন। কিন্তু বীরেন্বরের পুত চত্বর রাজ! হরিসিহদেবের মন্ত্রী ছিলেন 
ইহ। আমরা চতেহরের প্রস্থ হইতে জানিতে পারিতেছি। অতএব চণেস্বরের পূর্যববন্তাঁ 
বারেশ্বর হয়িসিংহ হেষের পরবত্তা রাজ। কাষেন্বর়ের সভ।পত্িত ছিলেন, ই! অসম্ভধ ব 
হইলেও সামগ্রসাহীন বোধ হইতেছে। “সৈথিল-ফোকিল খিধ্যাপতি” রচদ্জিত| পীধুকত- 
অজজলম সহায় মহাশয় লিখিয়াছেন যে, বীরেশ্বর নানদেববশীর রাজ! শকসিছে ও, 
হরিসিংহদেবের মন্ত্রী ছিলেন। ইহা! সঙ্গত হইতে পারে ঘটে । 


৫২ উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলন 


বিদ্যাপতির কাল-নির্ণয়ের সহায়ক নিয্লিখিত ঘটনা কয়টি জানিতে 
পারা যায় 

১। বিদ্যাপতি রা'জা গণেশ্বরের রাজসভায় পিতার সহিত যাতায়াত 
করিতেন। এই সময় তিনি বালক ছিলেন। গণেশ্বর ২৫২ লসংঞর 
অর্থাৎ ১৩৫৯ থুষ্টান্দে নিহত হন। 

২। এসিয়াটিক-সোসাইটির লাইব্রেরিতে একটি হস্তলিখিত পুস্তক 
পাওয়া! গিয়াছে । এই পুস্তকটি বিদ্যাপতির আদেশে মিথিলার রাজধানী 
গজরথপুরে ২১১ লসং এ অর্থাৎ ১৩৯৮ থুষ্টাবে লিখিত ।৯ 

৩। রাজা শিবসিংহ বিদ্যাপতিকে ২৯৩ লসংএ ১৩২৯ শকে ১৪৫৫ 

বতে বিসফিগ্রাম দান করেন, ইহা উক্ত রাজপ্রদত্ত তাত্শাসন হইতে 
জান! যায়। 

৪। আমরা কামেশ্বর ঠাকুরবংশীয় রাজাদের বিষর আলোচনা-কালে 
দেখিয়াছি যে, বিদ্যাপতি এই বংশীয় নিম্নলিখিত রাজা ও রাণীর রাজত্ব- 
কালে উপস্থিত ছিলেন £-_ 

রাজা কীন্ঠিসিংহ 
» দেবসিংহ 
» শিবসিংহ 
রাণী লখিমাদেবা 
রাজা পদ্মসিংহ 
রাণী বিশ্বাসদেবী 
রাজা নরসিংহ 
» ধীরসিংহ 
« ভৈরবাসহহ 
৯1 বিদ্যা পতি প্রণীত “কীর্তিগত।*। 


ষ্ঠ অধিবেশন ২৫৩ 


৫। রাজা ধীরসিংহ ৩২১ লদংএ বর্তমান ছিলেন ও তাহার পরবর্তী 
রাজ! ভৈরবসিংহের সময় বিদ্যাপতি পরলোকগমন করেন। 

৬। রাজা শিবসিংহ ২৯৩ লসংএ রাজা হন।১* এবং ইহার ৩৪ বৎসর, 
পরেই অর্থাৎ ২৯৭ লসংএর মধ্যে দিল্লীর সম্রাটকর্তৃক পরাজিত হইয়া 
লিহত বা নিরুদ্দেশ হন। বিদ্যাপতির কবিত| পাঠে বোধ হয় ষে, তিনি, 
শিবসিংহের নিরুদ্দেশ হওয়ার পর ৩২ বৎসর জীবিত ছিলেন যথ। ২__ 

“সপন দেখল হম শিবসিংহ ভূপ। 
বতিস বরষ পর সামর রূপ ॥ 
বহুত দেখল গুরুজন প্রাচান। 
আব ভেলহ হন আনুবিহীন ॥» 

রাজ! গণেশ্বরের মৃত্যুকালে যদি বিদ্যাপতির বয়স ৮ বৎসর হইয়াছিল 
ধরা যায়, তাহা হইলে বিদ্যাতি ১৪৪ লসংএ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ইহা 
বলা যাইতে পারে। রাজা শিবসিংহ ২৯৭ লসংএ নিরুদ্িষ্ট হন । অতএব 
২৯17৩২-৩২৯ বা ৩৩* লসংএ বিদ্যাপতির মৃত্যু হইয়াছিল। ধীরসিঞ্হ 
৩২১ লসংএ বর্তমান ছিলেন। তাহার পববরী রাজ] তদায় ভ্রাতা ভৈরব- 
লিংহের ৯ বৎসর পরে ২৩০ লসংএ রাজস্ব কর! খুব গ্বাভাৰিক | ২৪৪ 

ংএ বিদ্যাপত্তির জন্মকাল ধরিলে ৪৯ বংসব বয়সে ভিনি স্বীয় কবিত্বেশব 
পুরস্কারম্বরূপ রাজা শিবসিংহের নিকট হইতে বিসফিগ্রান দান পাক- 

১০। "অনল রম্ব করলকৃখন নরবই সর সমুদ্দ অগিনিসসী। 

সৈত কারি ছঠি জেঠ! মিলিত বারযেহদই জাউলসী ॥ 
দেবসিংহ জ' পুহমী ৪ট অদ্ধানন হারর[জনক।” বিদ)পতি 

অর্থাং হে নঙ্গরবামীগণ তোমাদের পূর্ব রাজ! দেবামংহ এই ২৩৯ লক্ষণান্দে চৈত্র 
সাসে কৃকপক্ষে জেোউ| দক্ষতরে বৃহম্পাচণার গে দেবরাজের নিহাসনা্তাগী ২ইয়- 
ছেন। শিবনিহে রাজ! হইয়াছেদ। 


২৫৪ উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলন 


'ছিলেন। এই ঘটনা ও ইহার কিঞ্চিৎ পূর্বের দিদ্ীশ্বরের নিকট শ্ব্ীয় কবিত্ব- 
গুণে প্রতিপত্তি লান্ত করিয়! শিবসিংহকে মুক্ত করিয়া আন! এই ঘটন! খুব 
স্বাভাবিক হুইয়! পড়ে। এবং এই সমস্ত ঘটন! বিদ্যাপতির অপরিণত 
'বয়সে সংঘটত হইবার স্বাভাবিকতা দেখাইবার জন্য আয়াস স্বীকার 
করিতে হয় না। এই সমস্ত বিষয় পর্ধযালোচন। করিয়া৷ এরূপ নিদ্দেশ কর! 
যাইতে পারে, যে বিদ্যাপতি ২৪৪ লসং বা ১৩৫১ খ্রীষ্টাবে জন্মগ্রহণ 
করিয়া ৮৬ বৎসর বয়সে ৩৩০ লসংএ বা ১৪৩৭ খবীষ্টাব্ধে পরলোৌকগমন 
করেন। শ্রীযুক্ত নগেন্রমাথ গুপ্ত মহাশয় যে বিদ্যাপতির আনুমানিক জ্ম- 
কাল নিদ্দেশ করিয়াছেন তাহা হইতে আমার নির্দেশিত কালের বেশী 
পার্থক্য হইতেছে না 1১১ 

স্থবিখ্যাত নৈয়ায়িক পক্ষধরমিশ্রের খুল্লভাত হরিমিশ্রের নিকট 
বিদ্যাপতি বিদ্যাধায়ন করিয়াছিলেন। পক্ষধরমিশ্র ইহার সহপাঠী 
ছিলেন। পক্ষধরমিশ্র ও বিদ্যদ্পতিসংক্রান্ত একটি গল্প প্রচলিত আছে 
তাহ! এস্থলে উল্লিখিত হইল। বিদ্াপতির এক অতিথিশাল! ছিল। 
অতিথিদিগের ভোজন শেষ হইলে তিনি স্বয়ং যাইয়া ভাঁহাদিগের সহিত 
আলাপ করিতেন। এক দিধস এই উদ্দেশ্যে বিদ্যাপতি অতিথিশানায় 
গেলে সমস্ত অতিথি দণ্ডায়মান হইল। কেবল একজন কৃশকায় অতিথি 
চিন্তামগ্ন হইয়৷ এক কোনে বসিয়। রহিল। বিদ্যাপতি বলিলেন £__ 
“প্রাঘুণোঘুণবৎ কোণে হুম্মরতান্নোপলক্ষিতঃ।” অর্থাৎ গৃহ-কোণে অবস্থিত 
সুক্ম কীটবৎ অতিথি হুক্মতাবশতঃ লক্ষিত হইলেন না। উপবিষ্ট পুরুষ 
তৎক্ষণাৎ শ্লোকের অপরাদ্ধ দ্বারা উত্তর দিলেন :--“নহি স্থুলধিয়াং পুংস 
ুঙ্গ দৃষ্টি প্রজায়তে।” অর্থাৎ স্লৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির ৃঙ্াদৃষ্টি গোচর 


১১। “বিদ্যাপতি ঠাকুরের দাবলী" ভূমিক| জষ্টবা | 


ষষ্ঠ অধিবেশন ২4৫ 


হয় না। তৎপরে বিদ্যাপতি পক্ষধরমিশ্রের পরিচয় পাইয়া তাহাকে 
আদর করিয়া গৃহে লইয়৷ গেলেন। 

বিদ্যাপতি বাল্যকাল হইতেই পিতার সহিত মিথিলারাজসভায় 
যাতায়াত করিতেন। আমর! প্রথমে তাহাকে রাজা কীর্ডিসিংহের সভাসদ- 
রূপে দেখিত পাই। তিনি কীর্তিসিংহের পৈত্রিক রাজাযলাড জন্ঠ দিল্লী- 
গমন ও প্রত্যাবর্তন এবং রাজালাভ প্রভৃতি বিষয় বর্ণনা করিয়া “কীনিলত।” 
নানক গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি রাজা দেবসিংহের সভাতেও বঙওমান 
ছিলেন। দেবসিংহের পুত্র শিবসিংহ তাহার সমবয়সী ছিলেন। উভয়ে 
উভয়ের গুণের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। নিদ্যাপতি শিবসিংহের বিশেষ 
অন্রক্ত ছিলেন। কথিত আছে যে, শিবসিংহ দিল্লীতে করপ্রেরণ বন্ধ 
করেন ও তংজ্জন্ঠ দিল্লাশ্বর ঠাহাকে বন্দী করি! দিল্লীতে লইরা আইসেন | 
বিদ্যাপতি প্রিয়-সৃহদেখ বিবভে অত্যন্ত কাতর হয়া তাহার উদ্ধার ন্ট 
দিল্লী যাত্রা করেন ও স্বীয় কবিবগ্ডণে দিল্লীশ্বরকে মুগ্ধ করিয়া শিব- 
সিংহকে উদ্ধার করিয়া লয়! 'আইসেন। বিদ্যাপতির কপিহাবলাতে 
শিবসিংহ ও লখিমাদেবীর নানোল্লেখ যতবার দেখিতে পাওয়া যায়, ততবার 
আর কোনও রাজা বা রাণারই নান পাওয়া! বায় না। ইহা তইতে অভম।ন 
করা যাইতে পারে যে, শিবসিংহ ও লখিমাদেবীর:সময়ে তাহার কৰিত- 
শক্তি সবিশেষ বিকশিত হইয়াছিল। এই সময় ঠাহার কপিহেব বশোভাতি 
এতদূর বিস্তুতিলাত করিয়াছিল যে, শিবসিংহ তাহাকে “নবজয়দেব” উপাধি 
দান করিয়াছিলেন।১২ শিবসিংহ সিংহাসনারোহণ কিয়া কবিত্ব ও 
সৌহার্দের পুরস্কারস্বর্ূপ বিদ্যাপতিকে বিস্ফিগ্রাম দান কবেন। এই 


১২। “নবজয়ধধের মহারাজ পর্জিতঠকুর £বিভাপতিভাঃ*-_শিব সিংহ প্রদত্ত তা 


ভান! 


২৫৬ উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলন 


গ্রাম এত স্ববিস্তৃত ছিল যে, এতদ্সম্বন্ধে এইরূপ প্রবাদ মিথিলায় প্রচলিত 
আছে ৫: 

“অমিয় সৈ হর বিস্ফি বহে। 

তেও বিসফি পড়লে রহে ॥” 

অদ্যাবধি বিদ্যাপতির বংশধরেরা এই গ্রাম ভোগ করিয়া 
আসিতেছেন।১৩ 

রাজ শিবসিংহ দিল্ীশ্বরকর্তৃক তৃতীয় বার আক্রান্ত হইবার পূর্বের 
স্বীয়, পুরমহিলাদিগকে বিদ্যাপতিসহ নেপালের নিকটবর্তী রাজ বনৌলী 
নামক স্থানে পাঠাইয়! দেন। বিদ্যাপতি এই স্থানে দ্রোণবংশীয় রাজ। 
পুরাদিত্যের সভায় কিছুকাল অবস্থান করেন। তিনি রাজ! পুরাদিত্যের 
জাদেশে ২৯৯ লদংএ লিখনাবলী নামক এক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। 
এই স্থানে তিনি সমস্ত ভাগবগ্রন্থ স্বহস্তে লিখিয়া ৩০৯ লসংএ সমাপ্ত 
করেন।১৪ বিদ্যাপতির স্বহস্তলিখিত ভাগবত্গ্রন্থ অ্যাপি তরৌনী গ্রামে 
বর্মান আছে। কিছুকাল পরে তিনি পুনরায় মিথিলায় প্রত্যাবর্তন 
করিয়া রাণী লথিমাদেবী, রাজা পদ্মসিংহ, রাণী বিশ্বাস দেবী, রাঁজা 
নরসিংহ, ভৈববসিংহ ও বীরসিংহের রাঁজ-সভা স্থশোভিত করেন। 

বিদ্যাপতির পুত্রের নাম হরপতি ঠাকুর ও পুত্রবধূর নাম চন্দ্রকল 

১৩। এক্ষণে এই গ্রামের জনা তাহার! বৃটিশ গতর্ণমেন্টকে কর য়! খাকেন। 

১৪। “সৈধিল-কোকিল বিদ্যাপতি" প্রণেত। যুক্ত ব্রজনন্দন সহার মহ।শয় লিখি 
যাছেন, এই তাগবতগ্রস্থ ৩৪৯ লমংএ লিখিত হইরাছিল। আমরা পুর্বেই দেখাইয়াছি 
বে, ৩৩০ লদংএ বিদ্বাঃপতি পরলে কগমন করেন। পক্ষান্তরে বিদাপতি ৩৪৯ লনংএ 
জীবিত থাঁকিলেও এত বৃদ্ধবয়সে এইরূপ শ্রমসাধ্য কার্ধ্য করা অতি অন্বাভাঁবিক বলিয়া 
বোধ হুয়। শ্রীঘুজ নগেত্রানাথ গুপ্ত মহাশয় লিখিয়াছেন যে, বিদ্যাপতি ৩,৯ লদংঞ 
ভাগবত গ্রহ্থ লিন সদাপ্ত করেন। 


ষষ্ঠ অধবেশন ২৫৭ 


ছিল । ইনি বিদ্যা রমণা ছিলেন। হহার বচিত কএকটি পদ লোন 
নামক কবির সঙ্কলিত “রাগতরঙ্গিণা” নামক গ্রঞ্থে দেখিতে পাওয়। যায়। 
'বদ্যাপতির পদ্ধার নাম মন্দাঁকনীা ও কন্যার নাম ছুলীহ বা ছল ভা ছিল) 
ইভা তাহার কোনও কোনও কবি ভা হইতে জানিতে পারা যায়। 

পরকিপ্ন তরু গ্রষ্ঠেব চটি কবিতা পঠে জনা যায় যে, সুগ্রাসদ্ধ বঙ্গীয় 
বৈষঃবকবি চণ্তাদাসেব সাহত বিদাপঠিব সাক্ষাৎ হতয়াছিল এবং 
উভববে বন্ধ ্সত্রে আপদ ৬ইয়াছিলেন। কেহ কেহ ঠহাকে কাবকলনা 
বলিশনী অন্তমান করিয়াছেন। কিন্ত বিদ্যাপাঁত ও চণ্তীদাসের সাক্ষাৎ- 
কাবেব যথাথভা-সম্বন্থে সান্ধহান ভঙবাব বিশে (কন কারণ দেখা যায় 
না। বীব়মের অন্ত্গ 5 নাম,ব গ্রামে খাঁগ্টায় চতুদ্দিশ এ ঠাব্ার শেষভাগে 
চণ্ডাদাস জন্মগ্রাণ কবেন। কাজে তিনি বিদ্যাপতির সমসাময়িক ছিলেন। 
উভরে্ঠ কৰি ও কৃষ্প্রেমান্থুরাগা। এম অবস্থার যে উভয়ে 
পরস্পরের গুণের পাত আকু ভই়। পবস্পরেখ সহিত সাক্ষাৎ করিবেন 
তাহ! কিছুমাত্র-বিচিএ নহে | চৈতন্ঠাদেবের অন্রচব অদৈৈত প্রস্তর তীর্ঘ- 
নমণকীলে মিথিলায় বি্ভাপঠিধ সহিত সাক্ষাৎ হয়। 

ৰিদ্থ(পতি আন্তমানিক 5০০ লম্ং এ ম্মর্থাৎ ১৪5৭ থুঃ]ৰে ৮৬ বৎসর 
বয়সে রাজা ভৈববসিংহের বাজত্রকাণে কার্ভিক শুক্ুতরয়োদণা তিথিতে 
গঙ্গাতীবে পবলোকগনন কবেন।১ কাগহ আছে থে, বিগ্চপতিব টি- 


১। শবগ্যাপতিক আদ অবসান, 
কাঃ5ক ধবল রয়োঘশী জান" 
২। বিদ্যাপতি? মৃত্)-নগ্ঘন্ধে এ+ আলে কক গল্প প্রচলিত আছে। ক'খত আছে 
বেস্বীয় ঝ্তিমকল নিকটধতাঁ আনিতে পারিঘা বিদ্াপতি গঞ্জাতীরাভিনৃখে প্রস্থান 
করেন। বখন গঙ্গ।তীর পঁহছিতে ২ ক্রোশ বাকি জাছে তখন তিনি বলিলেন যে, আন 


১৭ 


২৫৮ উপ্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলন 


তুঁদি'ভেদ করিয়। এক শিবলিঙ্গের আবির্ভাব হয়। 7. টব. 0. 9. 
ষ্রেশন দলসিংসরাইএর নিকটবর্তী মলকলিপুরে অবস্থিত একটি শিব- 
মন্দিরকে স্থানীয় লোকের! বিদ্যাপতির চিতাধিষ্ঠিত শিবলিঙ্গের উপর 
নির্শিত মন্দির বলিয়। নির্দেশ করিয়া থাকে । 

মৈথিলিভাষায় রচিত পদাবলী ব্যতীত বিদ্যাপতি কতিপয় সংস্কৃত গ্রন্থ 
রচনা করেন। এই গ্রন্থগুলি প্রায় অপ্রাপ্য বা বিরল প্রাপা। এই 
গ্রন্থগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় এইন্থলে প্রদত্ত হইল। 

১। কীর্চিলতা-_এই গ্রন্থ রাজা কীহ্ঠিসিংহের সময় রচিত হয়। 
ইহাতে রাজ! কীন্তিসিংহের পৈত্রিকরাজ্য প্রাপ্তির জন্ত দিল্লী গমন ও 
পৈত্রিকরাজ্যলাভ প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত আছে। এই গ্রন্থ মহামহোপাধ্যায় 
হর প্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপাল-মহারাজের লাইব্রেরিতে দেখিতে পান 
এবং সেখান হইতে নকল করাইয়৷ আনান। শ্রীনগরের রাজা ৬কমলানন 
সিংহ মহাশয় ইহার পাঁচটি শ্লোক “সরস্বতী” পত্রিকায় প্রকাশিত করেন। 
এই গ্রন্থের ভাষা বিশুদ্ধ সংস্কৃত নয়। ইহা কতক সংস্কৃত ও কতক প্রারৃত- 
ভাষায় লিখিত। ঝিাপতি এই ভাষাকে অবহট্রভাষ৷ নামে অভিহিত 
করিয়াছেন। 

২। পুরুষ-পরীক্ষা--এই গ্রন্থ রাজা শিবসিংহের আদেশে সংস্কৃত 
ভাষায় রচিত হয় । ইহাতে কথাচ্ছলে ধর্ম এবং রাজনীতি শিক্ষা দেওয়া 
হইয়াছে। ইহাতে ৪৮টি উপাখ্যান আছে। পুরুষনামধারী সকলেই যে 
পুরুষ নহে; প্রক্কৃত পুরুষের পরীক্ষা কি, উপাখ্যানচ্ছলে ইহাতে তাহাই 


হাত! ভাগীরধীর ক্রোড়লাত জনা এতদুর আদিলম, তিনি কি সন্তানকে ক্রোড়ে লইবার 
অঙ্ক এতটুকু পথ আসিবেদ ন!। এই বালয়! তিনি এ স্থানেই অবস্থিতি করিতে 
লাগিলেম। রাত্রির মধ্যেই গঙ্গ। ভ্রিধারা হইয়! উদ্ত স্থানে প্রবাহিত হইতে জাগল। 
বিদ্যাপতি গঙ্গায় স্তব করিতে করিতে উক স্বানে দেহত্যাগ করিলেন। 


ষ্ঠ অধিবেশন ২৫৯ 


বিবৃত হইয়াছে। ইাতে শূঙ্গাররদও আছে। এই গ্রন্থের ততীয় শ্লোকে 
কৰি লিখিয়াছেন £-_ 
শিশুনাং সিদ্ধয্থং নয় পরিচিতে নৃতনধিয়াং 
্বদে পোরক্্রীণাং মনসিজকলাকৌতুক যুষাম্‌। 
নিদেশাবিশঙ্কং সপদি শিবসিংহ ক্ষিতিপতেঃ 
কথানাং প্রন্তাবং বিরচয়তি বিদ্যাপতি কৰিঃ ॥৩। 

অর্থাং অপরিণতবুদ্ধি শিশুদিগের নৈতিক শিক্ষার জন্ত ও পৌর- 
্্ীদিগের জন্ত রাজা শিবসিংহের আদেশে কবি বিদ্যাপতি নিঃশক্ষিতচিতে 
এই সমস্ত গল্প বচনা কবিতে আরম্ত করিলেন। ফোটউইলিয়ম কলেজের 
বঙ্গভাষার অধ্যাপক হবপ্রসাদ রায় ১৮১৫ থুষ্টাব্ে এই গ্রন্থেব বঙ্গানতবাদ 
কবেন। এই বঙ্গানুবাদ উক্ত কলেজে পড়ান হুইত। 

৩। লিধনাবলী--ব্দ্যাপতি যখন দ্রোণবংশীয় রাঙ্গা পুরাদিতোর 
রাজঈসভায় রাজবনৌলিগ্রামে বাস করিতেন, সেই সময়ে ১৯৯ লসং এ উক্ত 
রাজার আদেশে এই গ্রন্থ রচনা করেন। ঈাতে তৎকাল প্রচলিত পত্র- 
লিখন-প্রণালা লিখিত আছে । 

৪ শৈবসর্বন্থসার-_রাণা বিশ্বাস দেনীর আজ্ঞায় এষ গ্রস্ত রচিত 
হয়। ইহাতে রাণী লধিমাদেবী বাতীত ভবপিংহ হইতে আরম করিয়া 
বিশ্বাসদেবী পর্যন্ত মিথিলা-রাজবংশের দানশালতা, দেবভকি ও বীরত্বাদি 
বশোবর্ণনকরা! হইয়াছে । উহাতে রাজ-কুলদেবত! মহাদেবের পুজা- 
অর্চনার পদ্ধতিও লিখিত আছে। 

৫ | গঙ্গা-বাক্যাবলী-_-এই গ্রন্তও রাণী বিশ্বাসদেবীর আদেশে 
রচিত। এই গ্রন্থের শেষে এইনপ শ্লোক আছে £__ 

“কিয়ন্নিবন্ধমালোক্য শ্রুবিদ্যাপতি হুরিন! 
গঙ্গাবাক্যাবলীদেবা প্রমাণৈবিমলীরতা 


২৬৪ উত্তরণঙগ-স।হত্য সাহ্মল্ণ 


৬। বভাগসার-_এই গ্রন্থ রাজ! নরিংহের সময় রাঁচত। হছ! 

দায়াধিকারসম্বন্বীয় স্মৃতি গ্রন্থ। ইহাতে লিখিত আছে £-- 
রাঁজ্ঞে। ভবেশাদ্ধরিসিংহ আসীৎ। 
তৎসথম্ুন। দর্পনারায়ণেন 
রাজ্জে। নিধুক্কোহত্র বিভাগসারং 
বিদ্যাপতি রাহনোতি। 

ণ৭। গয়া-পতন 1-_এহ গ্রন্থ রাজ! নরসিংহের পত্বী ধীবমতি দেবীর 
আদেশে রচিত হয়। 

৮1 দানবাকাবলী--এই গ্রন্থ পুর্বোত্ত, বাজ্জী ধারমতিদেবীর 
আদেশে রচিত হয়। 

৯। দুর্গীতভ্তি-তরঙ্গিণী-_-এন গ্রন্থ বাঁজা ভৈরবসিংহের আদেশে বচিত 
হয়।১ উহা! গদ্যে ও পদে বচিত। ইহাতে দর্গীপূজাপ্রণালী শিরুশু 
আছে। অদ্বাপি মিথিলার এন গ্রন্থানুসারে দর্গোৎসব হইয়া থাকে । 
প্রাসদ্ধ বঙগদেশীয় ম্মার্ত রপুনণ্ধন এ গ্রন্তেব উল্লেখ করিয়াছেন। 

বিদ্যাপতি অনেকগুর্লি সংস্কৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করিলেও মৈথিলীভাষায় 
রচিত কবিতাবলীব জন্তই তিনি সমধিক থাতিলাভ করিয়াছেন। 'কিন্ত 
আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই কবিতাবলীর কোনও প্রাচীন সংগ্রহ- 
গ্রন্থ মিথিলার পাওয়া যাঁয় না। তদ্দেশে বিদ্যাপতিৰ কবিতাবলী লোকের 
সুখে মুখে আবৃত্তি থারা স্বীর অস্তিত্ব রক্ষা কযা আিহছ্ে। বরং 
ব্জদেশীয় পদকল্পত ৭", পদামৃত-সমু্জ প্রভৃতি বৈষ্ঃব-পদ্াবলীসংগ্রহ গ্রন্থ 
প্রভৃতিতে বিদ্যাপতির অনেক পদাবলী সংগৃহীত আছে। বঙ্গদেশে 
বিদ্যাপতির পদাবলী যেরূপ বিকৃতিপ্রাপ্ত হইয়াছে, তদ্রপ লিখিত না 


১। এতাসঘ্বন্ধে কেহ কেছ মতান্তর প্রকাশ করয়াছেন। 
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থাকায় মিথিলাতেও বিলাপতির পদাবলী যে অবিকৃত অবস্থায় আছে 
তাহা বলা বার না। লোকমুখে ক্রমে সেথানেও পরিবর্তন হওয়ার 
সম্ভাবনা । দেখা গিয়াছে 'য, একই কবিতা ছুই জন মিথিলাতেই সংগ্রহ 
করিয়াছেন অথচ উভয়েব নাধা মিল নাই। 

বর্তমানকালে গ্রিয়াররন সাহেব প্রথমে মিথিলা হইতে বিদ্যা- 
_ গতির অনেক পদাবলী সপ্গ্রহ কবিয়া ইংরাজি অষ্ঠবাদসহ প্রকাশ করেন। 
তৎপরে হাঈকোর্টেব ছুন্পুর্বব বিচারপতি শ্রীযুক্ত সাবদাচরণ মির মহাশয় 
বিদা।পতিব পদাবলী সংগ্রহ করিয়! প্রকাশিত কবেন। 

' পবলোকগত কালাগ্রসন্ন কানাবিশার॥ মহাশয় বঙ্গদেশ গ্রচলিত 
পদাবলা সংগ্রহ করিরা প্রকাশিত করেন। সম্প্রতি সাহিত্-পবিষদ 
হইতে শ্রীনুক্ত নগেন্্রনাথ শুপ্ত মভাশব বিদ্যাপতিব পদাবলাধ এক সুবিদ্বত 
সংগ্রঃ গ্রন্থ প্রকাশিত করিয়াছেন। বেহারেব উকিল শ্রীযুক্ত 
ব্রজনন্দন সঙ্তান শগণি-প্রচাবিণী-সভা হইতে পািতাপূর্ণ মিথিলাব অনেক 
এঁতিহাদিক-তঙ্ত ৪ পিদাপতিব জীবনীমহ “মৈথিল-কোকিল বিদ্যাপতি? 
নামে বিদ্যাপহির গা বণী মংগ্রহ করিরা প্রকাশিত করিয়াছেন 

চবি পুরুষ হইতে বিদ্যাপতির বংশধরগণ বিসফিগ্রাম পরিশ্যাগ 
করিয়া দ্বাবভাঙ্গ। জেলাব অন্তর্গত গৌবাব নামক গ্রামে আসিয়া বাস 
করিভেছেন। বিদ্যাপতিব দাদশ, ত্রয়োদশ পক্ষ অধস্তন বংশধরগণ 
বর্তমান সময়ে উক্ত গ্রামে বাস করিতেছেন। 
্ীপ্রমণনাণ মিশ্র। 


মালদহের কবি ও গায়কগণ 


বঙ্গদেশে লোকপাহিত্য, সঙ্গীতসাহিত্য প্রড়তিতে অশিক্ষিতপটুত্বের 
বিশেষ নিদর্শন পাওয়া বায়। কত মেঠো কবির গানে কেমন মাধুধ্য, 
কেমন ভক্তির উচ্ছান, সমাজের কেমন পরিপূর্ণ চিত্র আমর! পাইয়া 
থাকি। লোকের মুখে মুখে সেগুলি ফিবিয়া থাকে। শিক্ষার গুণে 
সেগুলি পরিমার্জিত না হইলেও, তাহাদের আদব বড় কম নহে। স্বভাব- 
কবিত্ব তাহাদের মধ্যে যথেষ্ট। 

আমাদের দেশের পাঁচালী, কীর্তন, বাউল, ভাটিয়।ল গান বাঁহারা 
শুঁনিয়াছেন, তাহারাই তাহাদেব ভাব-মাধুধো মুগ্ধ হইয়াছেন। মালদহের 
গন্ভীরা-গানও এই শ্রেণীর অন্তভূক্ত। বিশেষতঃ ইহার সুর যাহারা এক- 
বার শুনিয়াছেন, তাহীর1 কিছুতেই ভুলিতে পারিবেন না--তাহার মাধুষ্য 
এতই বেশা। স্বরও এক রকম নহে। নান! রকম। আমরা সেই নর 
গুলিকে কোন্‌ রাগ-রাগিণীতে ফেলিব, ঠিক করিতে না পারিয়া “গন্তীরার 
সুর” নামে প্রচার করিলাম । কিন্তু কেবল গুরঠ গম্তীরা-গানের বিশেষত 
নহে। গানের বিষয় এবং অভিনয-ব্যাপারও বড় চমৎকার । যাহারা 
অভিনয় করেন, তাহাদের নৃতা-গীতের ভঙ্গিমা এত সুদূর যে বর্তমান 
বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চে তাহাদের দৌসর খুঁজিয় পাওয়া কঠিন, এ কথ! বলিলে 
অত্যুক্তি হয় না। 

সকলের নাচ এবং গান গাহিবার প্রণালীও এক রকম নহে। 
গ্রত্যেকেই নিজের নিজের কল্পনা অনুসারে নৃষ্যের ভঙ্গিমা উদ্ভাবন 
করেন_সে নৃত্য বড় সহজ নহে। তালে তালে নানা রকমে পা ফেলিবার 
কায়দা বড়ই কঠিন। কিন্তু এত অবলীলাক্রমে তাহা সাধিত হয় য়ে 
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দেখিলে অবাক্‌ না হইয়া থাক! যায় না। বাঙ্গালীর থিয়েটারে এখন 
বিলাতী বা পার্শী-ধরণের নাচ হুরু হইয়াছে। কিন্তু সে নাচ যদি মনোরম 
হয়, তবে বাঙ্গালীর এই সহজ-হ্বন্দর গ্রাম্যনৃত্য--এই নিজেদের কত 
প্রাচীন ঘরের জিনিষ, ইহাকে কিছুতেই উপেক্ষা কর! যায় না। 

তার পর গান গাহিতে গাহিতে গান ছাড়িয়া দিয় কথাবার্ত। বা রং- 
তামীসা করা, এবং হঠাৎ তাল ন| কাটিয়! গান ধর! বড়ই সুন্দর। 
বর্তমান রঙ্গমঞ্চে এ প্রথা খুবই দৃষ্ট হয়। কিন্তু কত কাল হইতে মালদহে 
এই গন্তীরার বোলবাই গানে তাহা অনুষ্ঠিত হইয়। আসিতেছে, ঠিক কব! 
কঠিন। দেখিলেই মনে হয়, অভিনেতার! বুঝি থিয়েটার দেখিয়। এই সণ 
অনুকরণ করিয়াছে । কিন্তু এমন দূরতম পল্লীবাসা অশিক্ষিত লোকের 
মধ্যে এই অভিনয়-প্রথার প্রচলন আছে, যাহার! থিয়েটারের নাম পণান্ 
শুনে নাই। অতি প্রাচীন বাক্তিরাও এই প্রথার অস্তিত্বের কথা 
জানাইয়া থাকেন। অহঃএব ইহা যে স্ুুপ্রাটান, সে বিষয়ে সন্দেহে কৰ। 
অসঙ্গত। 

গন্তারা-গানের আর একটি বিশেবত্ব__উচ্থা সর্ববিষয়ক | উহাতে 
দেখের ধর্-কন্ম, সমাজ-সংসার, শিক্ষা, অর্থ, শির্ন-কবি, ব্যবস।-বাণজ্য 
প্রভৃতি সমস্ত বিষয় লইয়াই আলোচনা হইয়া থাকে । হা গন্ভারা-গানে 
রামপ্রসাদের তক্তিরস, বাউলের দেহতই, কবিবর দ্দিজেনত্রলাল বারের 
রসিকতা, কৃষক কবি বার্ণসের নবযুগ-প্রবর্তনের কবিহ্বধারা সকলই পরি- 
লক্ষিত হয়। 

আমর! পাঠকগণকে একে একে এই গানগুলি ও তাহাদের রচরিতা- 
দিগের জীবনী-সম্বন্ধে পরিচয় দিব । তবে জীবনী-সন্বন্ধে কিছু বলিতে গেলেই 
ইঞ্াদের জীবিকা-উপার্নের কথাও বলিতে হইবে। কিন্ত পাঠকবৃন্দের 
নিকটে অন্থরোধ তাহারা যেন জীবিকানির্বাহ-প্রণালীর মাপকাঠিতে 


২৬৪ 


উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-্সমন্মিলন 


ইহাদের কবিত্ব বিচার না করেন। দেশের নাড়ীর সঙ্গে বাহার জড়িত, 
বাহারা দেশের প্রকৃত অর্ধিবাসী, তাহারা প্রাণের ভাষায় দেশসমঘন্ধে 
কিছু জ্ঞাপন করিলে তাহাও আমাদের বিশেষ অন্ুধাবনষোগ্য ৷ ইহাদের 
ধচণায় উচ্চ সাহিত্যের ভাষ! না থাকিলেও ভান আছে, তাহাই আমা- 
দিগ.ক উপভোগ করিতে হইবে। 

ইতিমধ্যে আমর নিয়লিখিত বাক্তিবূনের জীবনী ও গান সংগ্রহ 
করিতে পারিয়াছি-_ 


১। 
| 
৩। 
নি। 
৫ । 
৬ | 
উন 
৮ | 
৭ | 
১৩ | 
১১] 
১২। 
১৩ | 
১৪। 
১৫ 
১৬। 
১৭ | 


৬ধনরুষ্ অধিকারী, চণ্তাপুর। 

৬কষ্জদাস দাস, আইহো, মোচিয়।। 

৬কেশবচন্দ দাস গুরজী, মকডমপুর । 

৬ডাক্তার ঠাকুরদাম দীস, মকছমপুব। 

শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী বন্োপাধ্যায়, গিলাবাড়ী। 
যুক্ত গোপালচন্ত্র দাস, নহেশপুর ।, 

পণ্ডিত শ্রীন্ক্ত কিশোণীকান্ চৌধুরী, পুরাটুলী। 
শ্রীবক্ত শরচ্ন্দ্র দাস, মকছুমপুর | 

কবিরাজ শ্রুযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় হালদার, টাপাজানি। 
মহম্মদ সুফী, ফুলবাড়ী । 

শ্রীযুক্ত হরিমোহন কু, সাহাপুর। 

শ্রীযুক্ত গদাধর দাস, গণিপুর। 

শ্রীযুক্ত রাধামাধব দাস, গণিপুর। 

কবিরাজ শ্রীযুক্ত সতীশচন্ত্র গুপ্ত কাবারদ্ব, আইহো। মোচিয়া। 
পণ্ডিত আবদুল জব্বর, মেজেমপুর কালিয়াটক। 
্রযুক্ত শ্রানিবাস দাস, কাশিমপুর ভোলাহাট। 
শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ মুখোপাধ্যায়, কোতয়ালী । 


ষ্ঠ আঁধবেশন ২৬৫ 


১৮। শ্রীযুক্ত ললিতচন্ত্র দাস, কোতয়ালী 

১৯। শ্রীযুক্ত নবীনচন্ত্র সাহ! আলিনগব, কালিয়াচক। 

২০। শ্রীযুক্ত শশিভূষণ নন্দী, নিমাসরাই। 

টল্লিখিত বাক্তিরন্দের মধো আমর! অগ্চ কয়েকজন মার লোকের 
পরিচয় দিতেছি । বাবাস্থরে অগ্ঠান্ত সকলের বিষয় লেখ! যাইবে। 


মহম্মদ সুফী 


ই্টার বাসস্থান--ইংবেজ-নাজ|বের নিকট ফুলবাড়ী । নয়স ২১২২ 
বসবে বেশী নহে । জেলাক্কলের পঞ্চম শেণী পণান্ ইষ্ঠীর বিগ্রা। ইনি 
এখন দুই একটি ছেলেৰ শিক্ষকনা এবং পোষ্টাফিসেব পিয়নগিরি কথিয়া 
জীবন কাটাইতেছেন। কিস্ক ভগবান উষ্ঠীকে বে কৰিহশন্ছি দিয়াছেন 
তাহা কিছুতেই অবন্ভের নহে। উঠব কনিঙ্গ বাস্তবিক মনোরম-_ 
বাস্তাবিকই তাহা অনায়াসলরূ সাঠিন্াসম্পদ । ইঠাঁর বর্ণনা-নিষয় বর্ণনা- 
সঙ্গী “ঘরোয়া” উপমাগুলি 'অনভধাবন করিলে ইহার চিন্শীলগ। এবং 
অন্সসন্ধান-তৎপবতা বুঝ' যায়। নস্থবর্ণন এবং বিবন্-পৰিকল্পনায় ঠ্ঠার 
রুতিত্ব অসাধারণ। উঠ্ঠাব বচনার কিছু নমুনা দিতেছি । 

মালদহ রেল-ট্রেশনের নিকটে কলিশন হয়, স্দ্ূপলক্ষে নিয়েব গানটি 
বচিত। একজন সাজিয়াছিল কলিশনে শাঘান্ড প্রাপূ যাত্রী। সে তাহার 
' ডঃখের কাহিনী বন্ধুকে জানাইতেছে__ 


গন্তাবার সুর 


(রেলে চাপিব না আর সাফ 
বাপবে বাপ-। 
এমন কর্যা কি এসিষ্টাণ্ট-মা্টার লেন টেলিগ্রাফ | 


৬৬ 


১ 


| 


৩। 


উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-নস্মসিলন 


নয়টার সময় ছাড়ে ডাউন প্যাসেঞ্জার ট্রেন, 
ছুটা সাত মিনিটে এল মালদা] ষ্টেশন (রে ) 
লাইন-ক্রিয়ার সাইন কর্যা, দিলেন গাও 

গাড়ী ছাড়্যা, ভিষ্ট্যাণ্ট-সিগন্তালের কাছে, 
প্রায় আপট্রেনটি পৌছে, তখন বেগতিক 
দেখ্যা গাড়া থাক্যা মারলেন ডাহভার লাফ । 


কি বলব রে দাদ। ঃখের কথ। হামি তোরে 
এঞ্জিনের এক লোহ। ছুট্যা গ্ভাঢ়া গেল পুড়ে (রে) 
পুড়ে যাওয়ায় মার লাগে 

কয়েকদিন থাক্যা যাইনি কাঁভে 

দেখ্য। হাসেন কত ভাক্তার-বাবু, উকিল 

কবিরাজ, মোক্তাব ; এই দেখ ঘরের পয়স। দিয়া 
রেলুয়াক, স্তাঢ়ার আনলাম ছাপ -4 


রেলে রেলে ঘর্ষণ দেখা, বাবু গিয়া দদীড়্যা, 

ডি, টি, এসের কাছে খবর দিতে বসলেন তারে (রে ) 
বোল উঠাতে টকা উবে, হাত বাধর গর থব করে, 
সাহেবকে দিতে এ সংবাদ, করেকট। ফারম হ+ল 

বাদ, তখন ভাল্কজবাব নত বাব্র গায়ে 

আল কাপ-_.। 

খবর পারা। জেলার সাহেব এলেন তাড়াতাড়ি 

তদন্তে জানিতে পারলেন উ্টিল মালগাড়ী (রে) 
সাছেব তখন জিজ্ঞাসিলেন 

কেন এরূপ হ”ল বলেন 


ষষ্ঠ অধিবেশন ২৬৭ 


€ বাবুর ) মুখে ধান দিলে হয় থৈ 
এখন হ'ল হৈ চৈ 
রেলওয়ার একশ এক বাবার বাবুর ঘটবে কি যে পাপ- ॥ 
হাটা পাছ রেলুয়াক-_রেলওয়েকে। 
কলিশন ঘটনাটির অবিকল বর্ণনা এবং রেল-বাবুর অবস্থা কল্পনা বড়ই 
কৌতুকপ্রদ। কৰি স্ঘট উচ্চ-সাহিোর ভাষার যাহা করিয়াছেন, এই 
অশিক্ষিত কবিও তাহার গ্রানা-ভাধার় তাহা করিতে চে পায়াছেন। 
করোনেশন-উপলক্গে করেকজন খালান-প্রাপ্ত কয়েদিব গান £_: 
গল্ভারার সুব 
করোনেশনে মোরা খালাস ছেলেম ভা, 
প্রাণ ভরে” সমশ্বরে রাজ।র যশ গাই । 
১। মোদের মহাবাজা যিনি, ইংলগ্ডে বাস কবেন, ঠিন, 
দেখিতে তাহারে কত নাহি পাঠ মোবা ৯, 
পঞ্চম জঙ্ নামটি তাহার এই শ্তনিতে পা্ঠ। 
২। প্রজার" সুখে থাকে যাতে, পান দোভাগ। 
এনে সাথে, কাটা বছেব অঙ্গ এটে রাখলেন, 
সাবেক রায়।* 
৩। লঙ হািঞ্ের পরাদণে, 
শান্তি এল ভারতবর্ষে, 
ধন্ঠ দরার-সাগর এমন সংসারেতে নাই । 
৪। এড্ুকেশন-ডিপার্টদেণ্টে, জগধবনি উঠে উচ্চ কণ্ঠে, 
শিক্ষার তরে ভারতবাসা অন্ধ কোটি পান € টাকা )। 
সোঠাগ। পান দিয়! যেমন অলঙ্কার জোড়া রেওয়! হর, সনাশর় সহ্াট পঞ্চম, 
জঞ্জ সেইর়াপ স্বিধাবিতক বঙ্গকে এক করিয়'ছেন। 


২৬৮ উত্তববঙগ-সাহিা সম্মিলন 


৫। শোন ভাই আজ সবাই মিলি, প্রাণভরে" বাহু তুলি, 

রাজা-রাঁণীর জয়-ঘোষণা করি সবে আয় । 
৬। চল ভাই আপন আপন দেশে, 

ভোগ করলাম জল কন্দ্দোষে, 

এমন পথে চলব না|! আর কাণমল! সবে খাই। 
(কয়েদীরা কোন্‌ কোন্‌ অপরাধে কোন্‌ কোন্‌ জেলে ছিল, তাহার 

পরিচয় ) 
গন্ীরায় সুর 
প্রথম কয়েদী- প্রথমে ছিলাম জামি কলিকাতা আলিপুরে, 
দ্বিতীয় ঢাকা 'রাজসাহী রঙ্গপুর এলাম্‌ থুরে, 
ততীয়-_জানি তিনটি সহব, দিল্লী, লক্ষে, লাঙ্কোব, 
চতুর্থ_-আমি মালদা ভিন অন্য জানি ন| জেলা 
চারিজন একত্রে--জেলে বিববণ সবাই নলেক খুল্যা ( এখন ) 
প্রথম_-সথের সহবে প গাড়ী চুরাতে ধর। পড়ি, 
দ্বিতীয়-_-গণি মিঞ্াব বাড়া ঢাকাছে ডাকানী করি 
তৃতীয়-_ গিয়ে সাহেব হান্তী, টুবি শিকারী-কুন্তা, 
আর ( মেমের ) বিলাতী জতা, 

চতুর্থ-__বাবুর হাতী চুরি, ধরা পড়ি গঙ্গার কুলে। 
চারিজন-_ জেলের বিবরণ ইত্াাদি। 


( জেলে কয়েদীরা কে কি পরিশ্রম কবিয়াছে, তাহার বিবৃতি ) 


প্রথম-_ফুলকপি গাজর মূলা, জল যোগাতাম হুবেলা, 
দ্বিতীয়-_পীড়তাম সরষার ঘানি ও বড় বিষম ঠেলা, 
তৃতীয়.-_আমার কাষটি ফাকা, টানতাম জেল-দারোগার পাখা । 


ধণ্ঠ আববেশন ২৬৯ 


চতুথ--আম ছিলাম সদ্দাপ বি, !স করেধা দলে। 

চারজন একত্রে__জেলেখ বিধরণ সবাত ধলেক খুল্যা। 

এইরূপে এক একটি পালাহিস।রে গানগুলি খচিত ৬য়। কবির 
আরও ছুইটি পালার গান নিয়ে না উঠাঠয়া থাকিতে পারিলাম না । এই 
ছইটি পালায় তিনি যে ভাব নিম়শ্রেণারিগেখ মধো পাচার কারয়াছেন, 
তাহাতে শুধু নিয়শ্রেণা নহে, আমাদেখ উচ্চশিক্ষিত বুবকপলও ণভ বিষয় 
শিখিতে পাইবেন। 

প্রথম পালাটি কুতুবপুর বোলবাই-সমিতি দারা গাভ। জ্রীমান অমব 
নাথ মওডল ও শ্রীমান মদনমোহন ম গুল উল্ত- সামিতি মধ্যে শেঠ গায়ক ও 
নরক । দ্বিতীয় পালাটি ইংরেজ-বাজাব বোবা সমাতিব গাত। 

প্রথম পালার বিষয়--অধুন৷ বিশ্বপিগ্ঠালয়েখ পণাক্ষায় উত্বীণ হওয়া 
এবং চাকরা কবাই আমাদেব নুখা উদ্দেগ্তে ইয়ে । কিন্তু দেশের 
অন্নাভাব, বন্ত্রাভাব প্রতি মোচন কাঁপবার জগ্ত কেহ অঞ্রাসব হতঠেছেন 
না। আমরা শিক্ষার অর্থত এখন পবাক্ষায পা কবা বুঝিয়। 
লইয়াছি এবং পাশ করিয়া চাঁকৰা ও বিলাসিহাক্স উংসদ বাউঠে 
বঙ্সিয়াছি। একজন চাধা গানে ও কথায় একজন চাক্বাপ্র/থী গ্রাযাজ- 
য়েটের কাছে খেদ করিয়! এই সব বলাচে গ্রযাছ্ুরেটের মন ফিরিল ও 
তাহার দেখাদেখি পরীক্ষামোহমুগ্ধ মাব একভন বান্বণও চৈ5গ হহল। 

দ্বিতায় পালার বিষয়__কয়েকজন ভার নানা বকম বিগ্ভাশিক্ষার জন্য 
বিদেশে গেল। তারপব ফিবিদা আসিয়া দেহ সব পিগ্া নিজেব দেশ- 
বাসীকে শিক্ষা দিতে নিযুক্ত হল | ছাহাদের সকলেই সাচেবী ভাবভাব 
পোষাক-পরিচ্ছদ সমস্ত ত্যাগ কবিয়া কেহ লাঙ্গল কাধে কৃষকের সহিত, 
মাকু হাতে তাতীর সহিত মিলিয়া-মিশিয়া কাজ করিতে আরম্ভ করিয়া 
দিল। 


২৭৩ 


। 


উত্তরব্গ-সাহিত্য-সশ্মিলন 


প্রথম পালা 
কৃতুবপুর বোলবাই-সমিতি 
€ দেশের বর্তমান অবস্থা ষর্ণ ) 
(শিবের বন্দনা ) 
গভ্ভীরার সুর 
কি কলি হে দশ! দৈম্ত, (শিব ) 
দাশের লোকে পায় না অন ॥ 
হায় কি যে পন্তানার কথা সায়েস্তা খাঁর 
আনল ধিব-হে) 
তখন গরীব দুঃখী আছিল স্থুখী টাকায় আট 
মনের ভাও চালে হে-.. 
কুণ্ঠে গ্যালো৷ সেই সখের দিন, 
হ+নু দিনে দিনে দীনের অধীন, 
এখন আট সের ভাও ছুটে না, 
বাল! প্যাটে ভাত জুটে না, 
(তোর) নন্দী, ভূঙ্গী, বুঢ়া দামড়া 
কি দিয়া পূজবো কহেক হামরা ভে। 
বছর বছর আন্ছিস কান গ্যাশ লক্ষীছাড়া শন্তশৃন্ঠ | 
লক্ষমীছাড়া কলি যদি, দ্যাশে রাখ লি না ক্যান, 
মা সরম্বতী (শিবহে ) 
তাকেও গাজার ধুয়ৎ উড়ালি তোর এমনি 
পাগল! মতি হে-_. 
ম! সরস্বতী অভাবে এই ঘ্বাশে 
লোক বোকা হ'য়া আছে ব'সে 


ষষ্ট অধবেশন ২৭১ 


চোখ দেখ না! এক্‌ন! খুলা 
ভোলা গেলি কি তুই ভুলা! ( এই গ্যাশ.) 
ত্রিশ কোটী লোকে ত তোকে 
ববাবম ববাবম কহ! ডাকেহে 
আজ তাঘ্‌রে গুলা সাগর পারেব লোক 

গুলাক কল্লি গণ্য মান্ত। 
যে গ্ভাশেতে সওয়া পহর বর্ষা ছিল সোনা, শিবহে ) 
আজ সেই গ্ভাশের লোকগুলাকে পিঙ্ছির়া! 

দিলি হানা হে-- 

হায়রে সেই কুরুক্ষেত্র 
বাখলি না তাঁর চিহ্ন মাত্র 
কত কান্তি কল্লি টুকরা 
কহিতে উঠে প্রাণ ডু,কর্য। 
আদিনা, পাণুয়া, গৌড়, রামকেলী, 
এ সব নগ্র সনুদ্ধিশালা হে 
সই সব নগর কলি কিছে বাথ-ভালুকের বাস মরপ্য | 
স্ুকা কে মা লক্ষী সবন্ঘটী গেলে, তাতো নাই 
হামাদের ক্ষতি (ভাইরে ) 
কিন্তু এই ব্ঢ! ছাড়া পালালে, হামাদের বাড ডা 
হবে ছর্গতিরে-- 
তই ভাবি সবই ভুল 
এই আদম ভামাদের আদি মূল, 
সুক্তিডোরে বান্ধেক কণা, 
দেখিস যায় না যেন খণন্তা, 


২৭২ উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সন্মিলন 


নেহখাৎসল্য বদ না থাণকৃত 
খাট বুঢ়া বিলাতে পালাত ৫ভাই ) 
হামাদের ভালবাসে, তাইনত আসে, 
বছর বছর খাঁ'তে পরমান । 
কলির-কলি, কুষ্ঠে- কোথার, ধুগ্নাং_ধুয়াতে, তাঘবে__ 
তাদেরে, লোক গুলাক-_-লোকগুলাকে, পহর-_প্রহর, পিক্কিয়্যা-_ 
পরাইয়া, ত্যানা- স্তাকড়া, এক্‌না--একটু। 
শিবের বন্দনার মধ্যে দেশের জগ্ঠ কি নম্মস্থদ বেদনা! রবি বাবু 
প্রমুখ বহু কবি দেশের জগ্ত কাদিযাছেন। কিন্তু ভগবানকে ডাকিতে 
যাইয়া দেশের ছুদ্দশায় কাহারও এমন বাম্পবিজড়িত কঠ শুনিতে 
পাই নাই। একজন ভিন্ন ধন্মাঝণতা বলিতেছেন, আমাদের লক্ষী গিয়া- 
ছেন, আমাদেন সবন্বতা |গয্াছেন, কিন্তু তবুও এই প্বুঢ়া” এই মঙ্গল 
এখনও আমাদিগকে ছাড়েন নাই ।৮--কি সুর কথা__কি আশার বাণী। 
আশা কারি পাঠকবুন্দ বননাটি একটু তলাহয়া দেখিবেন । 
চাষা ও একজন গ্রান্ুয়েটেব প্রবেশ 
চাষার গীত 
গম্তীরার স্থণ 
আহে বাবু হন্থ কাবু কেমনে হে জান, কহেক কেমনে হে জান, বাচবে 
. €েমনে হে জান ? আট সেরের ভাও লাগছে চাউল চাঁরদিকেই টান। 
| ১। তৌরা এ সব চাল ছাড়া। বোবুগিরি চাল ছাড়্যা) 
নিজে ষদি হাল ধর্যা, আবাদ করতি অনুর্বরা 
থাকত দ্যাশের মান, সে-_না কোচম্যান ছাঁট্যা, 
টেড়ী কাট্যা, লা কৌচান ( ধরলি )। 
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২। উত্তিম চাদ সাক বড় কবছিস, হামাঘরে তোখে 
মারছিস, বাজে কাষে তেল উঠাছিস, খাছিস 
চুকট পান, দ্যাখ গ্াশের দশা হল খোসা, 
এমনি কি অজ্ঞান? ( তোরা ) 
৩। করি হামরা এ মিনতি, গ্ভাশের কাযে দে মতি, 
রাবণ-রাঁজার রাজনীতি নাই কি তোদের জ্ঞান ? 
যায় সময় চলা বাহু তুলা! ধর ধর্মনিশান ( উড়া )। 
কোচমান ছ'ট্যা-_গাড়োর়ানের মত চুল "টিয়া : কৌচান--কৌচা) 
উত্বিমঠাদ সাকে-_€ উত্তিমঠাদ নাল্ধতের একজন প্রসিদ্ধ মদ-বিক্রেতা ) 
চাষার গান ও তাহার কথাবার্তার জ্ঞানপ্রাপ্ত গ্রযান্ুয়েটের গান-_. 
গম্ভারাব সুর 
ঝকৃমারাগ গে বি এ এম এ পাশ, 
করব নিজেই জমি চায়। 
দানা বিনা দেশের লোকে করছে হান হতাশ | 
১। সায়েন্তা খার আমলে 
টাকায় আট মণের ভাও চা'লে 
তিন পয়সার চা'লে একটা লোক খেত গোটা মাস। 
২। সেই সুখের দিন গিয়েছে উড়ে এখন ) মরছি 
পেটের আগুণে পুড়ে । বাপ-দাদাব হাল তাত 
ছেড়ে হ'ল সর্বনাশ। 
৩| নাই গৌড়ের উচ্চুড়া ভেঙ্গে এসব হল গুড়া 
খালি ভিটায় ইটা পড়ে আছে চারি পাশ। 


১৮ 


২৭৪ উত্তরবল-সাহ্ত্য-সশ্মিলন 


৪। বুক ফাটছে হায়রে সেনবংশ 
কেমনে হল এ সব ধ্বংস 
গৌড়ের ভাঙা অংশে হল চামচিন্কারই বাস। 
বকৃমারাগগে-ঝকৃমারি হৌক গিয়ে। 
িশ্বি্ঞাল়ের পরীক্ষাপাশলোভী গ্রেকটি যুবকের প্রবেশ । গ্রাজুয়েটের 
বতিপরিবর্তন অবলোকন করিয়া এবং তাহার সহিত আলোচনাকরতঃ 
নিজের কুচি ফিরান ও মাকু লই নিয়ের গানটি ধরেন। 
গন্ভীরার স্থর 
ঝকৃমারাগগে এফ এ বি এ আমিও আজ 
তাত নিয়ে কাপড় বুনব ভাই। 
১। বুদ্ধির দোষে খেলে পাশা ; 
হারিয়াছি ধন নাই এক মাস; 
হব না আর ভানু; * 
ধরে এবার মাক; 
বসব তাত-গাটটায়। 1 
বিলাসিতা করে ত্যাজ্য শিখব শির্প-জ্ঞান-বাণিজ্য 
পলু পোষ! মাটা হ'য়ে দিনে দিনে গু বয়ে 
উন্নতি আর নাই ( গলুর ) 


কতগুলি চাষা প্রবেশ করিয়া বাবুদের এই পরিবর্তন দেখিয়া গান 
ধরে.” 


গ্ভীরার স্থুর 


বাবুরা হাল তাত ধর্যাছে দেখ্যা যা ভাই তোরা, ভাঞ্ত চীনাবাসন 
কখনু ধুধুৎ লাগে বোকা ? 


* ভাত -হতবুদ্ধা। + গড়ার 
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১। পারবে কি জাগাতে বঙ্গ ? হবে বুঝি ( এদেয় ) 
প্রতিজ্ঞাভঙ্গ, পচা দড়িৎ বাধছে মাত; গুলির 
হতাৎ ঘোড়া । 
২। গ্ঠাশ ষেজাগাতে আল ওর! পারবে কি খাতে 
ভাদই-বোরা? বিলাতী নক্সাপাড় ছাড়্যা, 
পিহনবে মোটা কোর! ( দেশী কোরা )1 
কখন--কখনও, থুধুং_ থুথুতে, দড়িৎ--দড়িতে হ্তাৎ--হুতার 
ভাগই-বোর৷ _মোটা ধান্বিশেষ | 
চাবারা এই সন্দেহ প্রকাশ করিলে বাবুরা বলেন “আমরা আর বড়াই 
করিব না এবার কার্ধে কতদূর কি করিতে পারি দেখ! যা'ক।” 
দ্বিতীয় পাল! 
বিদেশযাত্রীদের এক এক করিয়া! গান ধরিয়া প্রবেশ। 
গম্ভীরা!র সুর 
প্রথম_ আমি শিখবার লাগি আমেরিকা যাব 
দবিতী়-_মনের আরমান মিটাতে আমি জান্ীন পালা 
তৃতীয় আমার উঠল ঝাপান বাব জাপান 
চতুর্থ_ আমার বাসন! কাব বিলাতে কে কে যাবি ভাই, আয় 
আমার সাথে। 
সকলে--তাট করে নুশিক্ষা দিয়ে পরীক্ষা আসব ঘুরে দেশেতে। 
€ কে কি শিক্ষা করিবে তাহার পরিচয় ) 
প্রথম--শিখব কৃষিবিদ্ধা বেশী করে তাই; 
দ্বিতীয় _পিয় শিখে জর ছিদে জাসব এ বাংলাী। 
তৃতীয় আমার আশ! শিখব পল পোষ! 


২৭৬ উত্তরবজগ-সা ত্ত্যি-সাম্মলন 


চতুর্থ আমি যাব ব্যারিষ্টার হতে কে কে যাবি ভাই আর 
আমার সাথে। 
সকলে- ভাই করে সুশিক্ষা--ইত্যাদি। 


€ শিক্ষার্থদিগের আত্মপরিচয় ) 


প্রথম--আমার নাম নবীন বাড়ী কালিয়াচকে 
দ্বিতীয়-_ধীরেন বলে ডাকে ইংরেজ-বাজারের লোকে 
তৃতীয়-_ আমার প্রবোধ নাম জন্ম জামালপুর, 
চতুর্থ খবিরুদ্দিন নাম; ধাম কান্সাটাতে ; কে কে যাবি তাই 
আয় আমার সাথে । 
সকলে--ভাই করে, স্ুশিক্ষা_ ইত্যাদি। 
আরমান- সাধ ; ঝাপান-ঝেোক। 
জননা জন্মভূমির গ্রবেশ ও গীত 
যাও--যাও পুন আসিয়ে!। 
জননী জনমভূমির ছুঃখ বৎস নাশিয়ে৷ | 
যা বলি তা রেখে মনে পালন করে৷ প্রাণপণে 
দেখ কুসঙ্গীদের সনে কতু নাহি মিশিয়ে! 
কি ছিল তোর! এদেশে দাড়িয়েছিস ভিক্ষুকের 
' বেশে, আর কি হবে অবশেষে ভেবে! দিবা নিশিও | 
৩। ( প্রথমের প্রতি )_ত্রিশ কোটি প্রাণ সমস্বরে 
হা অর হা! অন্ন করে, অনুর্বর! ভূমি নিজ করে 
ধরে” লাঙ্গল চযিয়ে! ৷. 
৪। ( দ্িতীল্নের প্রতি ) পিপীলিকা ক্ষুদ্র জাতি; পরিশ্রমে দূঢ়ঘতি, 
লক্ষ্য কয়ে, তাদের প্রতি, শিক্ষামূলে বসিয়ে! ৷ 


তৈ 


বু 
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€। (তৃতীয়ের প্রতি )-_হয়ে আমরেশম বাবস! মাটী, গৌড়ের 
অবনতি খাঁটি, কিসে হয় এর উন্নতি পরিপাটা, শিখ জ্ঞান-বিজ্ঞান রাশিও। 
৬। ( চতুর্ধের প্রতি )--বিদ্যাসাগর রামমোহন রায়, তারা তয় 
তোদেরই ভাই, 
কি কষ্টে বিদ্যাশ্িক্ষ! পায়, জানে সর্বদেশীয়। 
৭। ভবে বিদ্যারত্ব মহাধন, লভে যেন সর্বজন, 
এই ধন যাদের নাহি জ্ঞান, তাদের প্রতি শাদিয়ে | 
৮। জাগরে জাগরে বঙ্গ, কর কুম্তকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ, 
দেখ দেখ জাপানী, ইঙ্গ, তাদের গুণে পশিয়ে!। 
সকলের নিশ্ষামণ।_-বিদেশ হইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকগণের পুনঃ- 
প্রবেশ ও গীত । 


গম্তীরার সুর 
সকলে-_ 
আমবা শিক্ষা কবে, এলাম ঘুরে, সবাই দেশেতে ; 
দিব জীবন দেশের লগি ক্ষতি নাইক তাতে, ভোইরে)। 
১। করে, যুষ্টিভিক্ষা দ্বারে ঘারে গিয়াছিনু সাগর-পারে, 
এই দেশের উন্নতি-ভরে মিলে এক সাথে (ভাইবে )। 
২। শিখেছি জ্ঞান-বিজ্ঞানরাশি, পলু পোষা আব শিল্প-কৃষি, 
সে সব শিক্ষা দিব ভারতবাসীকে ধ'রে নিন হাতে (ভাইরে)। 
৩। আজ এক বুটের দু দা*ল* মিলে, জ্ঞানের বাতী দিব জেলে; 
নয় ত শিক্ষাভাবে সোণার বাঙলা বায় অধঃপাতে (ভাইরে )। 
প্রত্যেকেব সাহ্বী-পোষাক পবিবর্তন ও দেশীবেশ গ্রহণ । 


এক বুটের তই দাইল- এক ভারতমাত।র ছুট সন্ভান--চিশ্ছু ও মুসলমাথ। 
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গীত 
গম্ভীরার সুর 
এতে নাই আমাদের কোনই লাজ 
ধর ভাই দেশের কাজ। 
হেলাতে হয় কার্য নষ্ট তাই স্পষ্ট কথা কহি আজ । 
১। পরব দেশের মোট! কাপড়, করব না আর হ্বাপর ফা'াপর, ছাড়ৰ, 
হাট প্যাণ্ট বুট কলার, ধরব ন| আর সাহেব-সাজ। 
২। ইতিহাসে এই প্রমাণ পাই, বাঙ্গালী মাটা হয়েছে জুতার, সোণার 
বঙ্গ বিলাসিতায়, হারিয়েছেন নবাব সিরাজ । 
৩। দেখে শিখ এই তালবইর বাসা, কারিগিরি কেমন খাস।, তার 
চেয়ে কি আমর! চীষা ধিক তবে মানব-সমাজ ! 
৪। বাণিজ্যে বসতি লক্ষী, খনপত ভিখু তার আছে সাক্ষী, তাদের এ 
পথ দেখাদেখি বাপিজো চাল! জাহাজ । 
৫! মালদাহ আছিল আট হাজার তাত, গরীব ছুঃখী সবাই পেত শাত, 
সেই মালদাতে আজ ঢুকে কাভাত, উদ্ভুল সোণার গৌড়রাজ। 
৬। শুন ভাই মালদার উন্নতির আশে, বেড়াতেন ঘুরে দেশ বিদেশে 
নাম রাধেশ বাবু কংগ্রেসে গিয়েছিলেন ধিনি মান্দ্রীজ ! 
শ। মহল্মদ সুফীর এই উক্তি, মায়ের পদে রেখে ভক্তি কর্মক্ষেত্রে দেখা 
শক্তি করছেন ম৷ বঙ্গে বিরাজ। 
তালবই-_বাবুই পাখী; কাভাত- হূর্তিক্ষ। 
উল্লিখিত গানগুলির রচন! ও ভাবুকতার বিষয় বেশী কিছু না৷ বলিলেও 
চলে। পাঠক তাহার বিচার করিবেন! 
শ্রীযুক্ত হরিমোহন কু 
ইহার নিহাস ইংরেজবাজার়ের অপর পার সাহাপুরে। বয়স অনুমান, 
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পঞ্চাশ বংসরের কিঞ্চিদিধিক? বাঙ্গাল! ভাষায় ইহার বেশ জ্ঞান আছে। 
ইংরাজী বেশী কিছু জানেন না। আশৈশব ইনি সঙ্ীতপ্রিয়। নানা 
রকম রাগ-রাগিণী ও তাল-মানে ইহার অধিকার আছে। শুন! যায় 
ইহার নিজের একটা কবির দল ছিল, তাহাতে ইনি উপস্থিত মত গান 
বাধিয়। বাদ-প্রতিবাদ করিতেন। ইনি এখন ইংরেজবাজারের প্রসিদ্ধ 
জমিদার গৌসাঞ্ী প্রতাপচন্দ্র গিরি মহাশয়ের কাছারীতে দেওয়ানী কার্ধ্য 
করিতেছেন । 
ইহার রচিত শিবের বন্দনাগুলি সাধক-প্রবর রামপ্রসাদ্দের গানের 
সঙ্গে মিশাইয়। দিলে ধরিবার উপায় নাই। একবার ইনি মহাদ্দেবকে তাতা 
সাজাইয়াছিলেন--সে গানটি ভাবুকতার চরম দৃষ্টান্ত । আমর! নিম্নে 
তাহ! উদ্ধ ত করিলাম । 
( ওহে হর )-_ 
তুমি এই ভবেতে ঠাতবুনা কায 
খুব ভালই জান, 
ব্রহ্মাণ্ডের একদিক হতে ফেলে মাকু 
আর দিকেতে টান। 
১। এ বিশ্ব বিশ শ'য়ের তানা, 
গাখিতাছে বিস্ময়-সানা, 
হর.-রকমের হরেক বান! 
নিত্য নূতন আন। 
২। সৃষ্টি করে' মায়ার লরদ, 
তাছে জড়িয়া দার! পুত্র গরদ, 
ঝাঁপ উঠায়ে পরদ পরদ 
আচ্ছা বুটা বুন। 
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স্থপিস্িতি প্রলয় করা, 
তোমার পক্ষে মশরা জড়া, 
পাপীগণকে গেলাম করা 
কাষেধৃতর! ধূম। 


৪। এমনি তুমি তীতের তীতী, ( তোমার ) 
রঙ্গ বিষ সাঁতের সাতী, 
ফুলকী বা”ছে পাতি পাতি 
মৃত্যু দপ্তি হান । 
৫| তোমার আগ্ভাশক্তি চরকা লাট। 
ত্রিগুণ সুতা কাটনাকাটা, 
হরিমোহন বলে তান! ছ"টা 


এতই করাও কেন। 


তানা-স্তা ; সানা-ছিদ্র ; যাহার মধ্য দিয়া সততা প্রবেশ করে; 
বানা-_-সরু খিল; লরদ--গোল একখান! লম্বা কাষ্ঠখণ্ড যাহাতে কাপড় বা 
সুতা জড়ায়; ঝাপ--যাহার উপর প৷ দিয়া চাপ দেওয়া হয়; মশরা জড়া-_ 
ছিন্ন হুতাকে জোড় দেওয়ার নাম; পেলাম করা- মোলায়েম করা ; 
সাতের সাতী-_সাথের সাথী ) ফুলকী-_উদ্ তব সতী; ; বাছে-_বাছিয়া ) 
দপ্তি--সানার উপর ও নীচের কাঠ: লাটা_লাটাই বাহানে শতা 
জড়ানো থাকে। 

বাহার! তাঁতের কাষ জানেন, তাহারা গানটি ভাল বুবিবেন। এই 
সব কল্পনায় কবির কোনই কষ্ট নাই। গ্রামের নীচশ্রেণীদিগের সহিত 
তাহার বিশেষ যোগ আছে, তিনি তাহাদিগের ঘরের লোক, তাহাদের 

ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয় তাহার চোখের সম্থুথে সকল সময় ভাপিতে 
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থাকে। সেই জন্ত.গাম লিখিবার সমন ভাবের অন্ত তাহাকে ধর্মাক্ত 
হইতে হয় না । | 
তাহার তাতী শিবকে পাঠক দেখিলেন, এখন তাহার চাষী শিবকে 
একবার দেখুন-_ 
তুমি হয়ে চাষী কাশীবাসী কেন কাশীশ্বর 
কর্মক্ষেত্র এ ব্রহ্ধাণ্ড ক্ষেত্র তব হর। 
১। ( লয়ে) মদন রতির লাঙ্গল ঈশ 
বিষম বেগে জগদীশ 
ঘুরাও নিরন্তর | 
২। মন আত্মা ছুই বলদে বেধে; 
কম্ম-ভুয়াল চাপিয়ে কাধে 
মায়াবজ্জু নাসায় ছেদে 
কতই বা! আর তাড়; 
৩। সুখ-দুঃখ তই শক্ত জোত৷ 
সেই জ্ুয়ালে আছে যোতা 
( পাছাতে ) আশা-লাঠির দিচ্ছ গুতা 
ওহে দিগম্বর। 
৪ সৃষ্টি হতে লয় পধ্যস্ত 
চাষের কি হবে না অস্ত 
কিঞ্চিংও কি হও ন। ক্লান্ত 
ওহে গঙ্গাধর । 
€ | ব্রহ্মা যিনি বিষুর কুমার 
বাঁজ বুনানি মন্ত্র তোমার 


কতই যে বীজ হয় না গুমার 
ওহে বিশ্বেখবর । 
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তৃমি নীজ বুনাতে ব্রন্ধার় ভোগাও 
বিষু দ্বার৷ ফসল যোগাও (নিজে বসে ) 
টুমরু তালে ডুমরু বাজাও 
ঝুমরুতে গান কর। 
৭। তব ক্ষেত্র এ ত্রিসংসার 
দিনে দিনে হচ্ছে অসার 
হরিমোহন বলে ও সারাৎসার 
সান বিতরণ কর। 
কবির ভাবুকতা এবং ভাব্প্রকাশের অদ্ভুত ক্ষমতার আমাদিগকে 
বিস্মিত হইতে হয়। সাধকপ্রবর রামপ্রসাদ গাহিয়াছিলেন “মন তুমি 
কৃষি কাজ জান না, এমম মানব-জমি রইল পতিত আবাদ করলে ফলত 
সোণা।” কবি হরিমোহন মনকে চাষী না করিয়। শিবকেই চাষী সাজাইয়া- 
ছেন--তাহার এ বিষয়ে কৃতিত্ব আছে তাহা অস্বীকার করিবার উপাক্প 
নাই। 
তাহার অন্তান্ত গান সম্বন্ধে আমর। পরে আলোচনা করিব। 


শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র দাস 


ইহার বাসস্থান ইংরেজরাজারের দক্ষিণ মহেশপুর গ্রামে। বয়স 
২৮:২৯ বংসরের বেশী নহে। ইহার বিদ্যাশিক্ষা ছাত্রবৃত্তি শ্রেণী পর্য্ত্ত। 
ইনি বেশ মেধাবী কিন্তু অবস্থা-বিপধ্যয়ে ইহাকে অল্প বয়সেই বিস্তালয় 
ছাড়িয়। অর্থোপার্জনের অন্বেষণে ব্যতিব্যস্ত হইতে হইয়াছে । ইনি এখন 
ইংরেজবাজারের একজন মহাজনের দোকানের হিসাবরক্ষকের কার্ধ্য 
করিতেছেন।, ইহীর সম্বন্ধে একট! আশ্চর্য্য কথা এই যে আজ পর্যন্ত 
ইহাকে কেহ কখন কষ্ট হইতে দেখে নাই। 
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ইনি জন্মগত কবিত্বশক্তিসম্পন্ন। হহার ন্ুললিত শবযোজনা, অন্গ- 
প্রাসের সুমধুর বঙ্কার, মাধুর্য্যময়ী কল্পনা, ভাবুকত! সত্যসতাই বড় মর্খ- 
স্পর্শা। ইনিই সর্বপ্রথম শিবের বনদনায় জাতীয় রোদন আনয়ন করিয়া- 
ছেন। গত চৈত্র মাসের “গৃহস্থে” শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বিপিনৰিহারী ঘোষ 
মহাশয় ইহার কয়েকটি গানসম্বন্ধে আলোচন! করিয়াছেন। তন্মধ্যে 
হামর! বছর বছর তোকে পৃজিয়।”__গানটি জাতীয়-রোদনের দৃষ্টান্তন্বর্ূপ 
'ল্লেখ করিতেছি । তারপর ইনি দেশ ও সমাজসম্বন্ধে কতখানি তাবেন, 
নিম্নের গানগুলিতে তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। 
গ্রামোফোনে আমাদের কি অনিষ্ট করিতেছে একটু শ্ন্থুন-- 
গম্ভীরার সুর 
এখান হতে পালিয়ে চল সবাই, 
৪ষমন ঘুবছে পিছে পিছে কলে ভরবে ভাই । 
১। লালচাদ বড়াল আদি করে, বড় বড় ভাইকে ধরে, 
রেখেছে ভাই বন্ধ করে” কলেতে ভরে,” 
আবার বেখেছে এক মাগাক ধরে, 
তার নান গহরজান বাই। 
২। সেতারের ঝন্ঝনি, বেহালার কুন্কুনি, 
মন্দিরার টুনটুনি স্পষ্ট শুন! যায়। 
কেমন কন্সর্টপার্টি, তবলাব চাটা, 
কলেতে বাজায় । 
৩। যাত্রা-খিয়েটার-কীর্তনাঙ্গ, সকলকেই করেছে 
সাঙ্গ, কলের মধো সবাই বন্ধ কাউকেও ছাড়ে 
নাই, ( কেবল ) বাকীর মধ্যে আছে বায় 
গন্ভীরা গায়! 


২৮৪ উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সন্মিলন 


৪1 ( কলের ) চেহার। দেখে পিলাই কাপে, 
লিয়ে বেড়ায় চুপে-চাপে, একলা দোকলা 
পেলে তাকে ছাড়াছাড়ি নাই ; আমাদের কেও 
ধরবার জন্য গন্ভীর! (বেড়ায়। 


৫। ধন-দৌলত টাকাকড়ি, বুড়ি-ঘোড়। ঘর-বাড়ী, 
কলেতে গিয়েছে সব নাকী কিছু নাই ! 
এখন কলের গানে মাতিয়ে প্রাণে ন্যাংটা 
করতে চায় ! 


৬। স্বুশিক্ষিত মহাত্মারা, কলের গানে আম্মহারা 
বিলাসপুরণে তারা কলের গান আনায়, 
ঘরের পয়সা! যায় ভা খন্তা, দিশা কর তাই। 


৭। দাস গোপালে ভেবে বলে কলের গান চলিত হুলে 
দেশর বিচ্ভা গানবাঞ্গ যাবে ভাই ভুলে, 
(ঞ্রখন ) দরেশেব মাল সন হচ্ছে পয়মাল, 
সামাল কর! চাই। 


উক্ত গানটি মালদহ সাহিত্য-সম্মিলনে গীত হইয়াছিল। দুইজন 
গম্ভীরাওয়াল। এবং একজন গ্রামোফোনওয়ালা সাহেব সাজে। সাহেবকে 
দেখিয়। গম্ভীরাওয়ালাদ্বয় এমন ভীত-ত্রস্তভাবে গান ও অভিনয় করিয়া- 
ছিল যে, দশকবৃন্দ মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারেন নাই। গানটিতে 
আমাদের ভাবিবার বিষয় যথেষ্ট আছে। 

বিধবা-বিবাহ : সম্বন্ধে শিক্ষিত দেশবাসী অনেক যুক্তি-তর্ক শুনিয়াছেন। 
অনেক পগ্ডিত স্বতিশান্ত্র মথিত করিয়াছেন। কিন্তু অশিক্ষিত একজন 
কবির হৃদয়ের যুক্তি-_শান্ত্রের যুক্তি নহে !_একবার শুসুন,_ 


ব্চ আধবেশন ২৯৫. 


( বিধবা-বিবাহের একজন স্বপক্ষ, আব একজন বিপক্ষ, 
এতভ্ভভয়েব মধো বাদ-প্রতিবাদ ) 


গম্ভীরার শ্বব 


স্বপক্ষ--জাতি কুল গেল মোদের বিধবাদের 
বিবাহ ন! দিয়ে বে। 
মুখ তুলে, চোখ তুলে, দেখ 
কত বি, এ দিচ্ছে বিয়ে রে। 
বিপক্ষ- হল মতিগতির অধোগতি দুনিয়ার 
কাগজ পড়া রে, 
অসম্ভব কি সম্ভব-_-এ সব অধন্মেই ঘায় 
লক্ষমীছাড়্যা বে। 
ন্ব--এসব মনের ভূল ভাহ মনের গোল, 
জ্ঞান থাকতে সেজেছ পাগল, 
অশিক্ষিতের দলেই কেবল এই গণ্ডগোল 
ছাড়েক এ হূর্মতি যাস্‌্নে ভাকিয়! রে। 
বি--সূর্থের সঙ্গে তর্ক মিছে 
আগেই দৌড়ে দেখে না পিছে 
খালি তুষে পাহার কচ কচি সার হাণ্টামু আছে 
(একটু ) মাথা খেলিয়ে দেপেক তলিরে বে । 
স্ব-- যেমন পাকলে ফল খসে" পড়ে 
তালিম হলেও এ রোগ ধবে 
জাতি ধর্ম কর্্মাকর্ম কাগুজান ছাড়ে 
( তখন যায় ) মূলটা ছাড়্য! উল্টা গর! রে। 


২৮৩ উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সশ্মিলন 


বি- সাহেবদের লেখা লেখে সাহেবদের দেখ দেখে 
মুনি-খষির সব পু থিকে দিয়াছিস ফে কে 
(জানি তুই ) কত জ্ঞানী বিশেষ কর্যারে ৷ 

স্ব__ভেবে দেখ বিধবার! সর্ব স্ুথে হয়ে হার! 
কুশাসনের হুতাশনে জীরস্তে মরা ; 
তাদের মুখ পানে দেখ চেয়ে বে। 

'বি- _বৈধব্য-যন্ত্রণা যার পূর্বজন্মের আছে ধার 
শোধিবারে এ সংসারে জন্ম বিধবার 
কেবল ভোগাভোগি দেহ ধর্যা রে। 

স্ব-_স্ত্রী মরিলে সুখের তরে পুরুষ কেন বিষে করে 
রশড়ী হ্যা থাকবে সহ্থা নারী কার ডরে 
এ কোন্‌ দেশী ধন্ম দেখ ভাবিয়ে রে। 
বি-_একবার অন্তে সমপিয়ে 
আবার কেমনে দিবে বিয়ে 
হবে ধশ্মশনাশী নরকবাসী পরলোক গিয়ে 
পুরুষ চিরম্বাধীন দেখ স্মর্যা রে। 
স্ব__ীবভরা এই ধর। রচস্িতান এমনি ধারা 
পুরুষ প্রক্কৃতি এর! তিলেক নর ছাড়া 
কেমনে বিধবার! বাধবে হিক়ে রে। 
বি-_মাচুষ হয়ে নীচ-আচার 
এই বুঝি পণ্ডিতের বিচার 
এটা ছ্যাড়া ওটা ধক্স। পশু-ব্যবহছার 
,€ ভাহ”লে ১ সতীঞশ্া বাং উরে । 


বষ্ঠ অধিবেশন ২৮৭ 


স্ব সেদিন কি আর কাছে ভাই 
( এখন ) জ্রণ-হতার সীম! নাই 
( এখন ) ইজ্জত ঢাকা বংশ রাখা 
সব দিক দেখা চাই 
ঘুচবে লুকাচুরি পরকে নিয়ে রে। 


বি- হবে ভালবাসা দোকানদারী 
ংসারের স্থুথ ছাড়বে বাড়ী 
মৃত স্বামীর বিষয় নিয়ে হবে মারামারি 
আগে আইন গোল! বদল! লড়্যারে । 


শ্ব--ও সব গোলমাল থাকবে না ভাই 

আগে এমত চালান চাই 

বিগ্ভাসাগর মহাশয়ের বলিহারি যাই 

মার বাচলে কদিন যেত চালি রে। 
বি--সাগরের বিছ্ঞা লাগরে থাক 

চোখের দেখা চোখ খুলে দেখ 

অন্গরাগা জাত-বৈরাগীর সমাজের ধাক 

এমনি যাবে গর্যা এ পথ ধর্যা রে। 
স্ব--লোক দেখা সমাজের সতী 

সমাদর অধোগতি (হচ্ছে ) 

নিতি নিতি ছর্ণাতি প্রবল অতি 

(ভাই বলি) ছিত-হেত দিতে বিয়ে রে। 
বি-_একে কুমারীদের বিয়ের দায়ে 

খাড়ে ঝোল! গুপরি গায়ে € শেষে) 


২৮৮ উত্তরবজ-সাহিত্য-সশ্মিলন 


র'ড়ী বিহা৷ চল্পে মরতে হবে বিষ খাঃয়ে 
আরও ব্যভিচার আসবে দোর্যা রে। 


( একজন মীমাংসক সাধুর প্রবেশ ও গীত ) 
গন্ভীরার সুর 


জেদাজেদী ছাড়েক তোরা গোড়া খুজে চা। 
র'ড়ী বিহা! চল্লে ভাল মুফ্ধিল জান বাঁচা। 
১। কত সধবা বিধবার হালে জলে ইন্দ্িয-জঞ্জালে 
সখী হবে কি না স্বামী কিন্তা বিচার কর বাচা । 
২। সাধু পথ থাকতে পরে কেন যাবে কুপথ ধরে 
শিখাও ত্রঙ্গচর্য্য মানুষ করে' দোনে! কুল বাঁচ।। 
গড়াও খধিদের শান্ত্-পুরাণ নীতিজ্ঞানের পাবে 
সন্ধান, শিখিয়ে পরসেব। গরীব গোরার কাষ 
কামে নাচা। 
৪। কাধে ব্যস্ত থাকলে মতি ( হবে ) পুত্রন্েহ 
সবার প্রতি, গড়িয়ে না ধাচা। 
€। তখন ইন্জ্িয়জয় আপনি হবে হাণ্টামু লুকাচুরি 
ঘুচে যাবে, দাস গোপাল বলে ভেবে সকলে চল 
কাছা। 
খালি তুষে পাহার-_খালি তুধকে পেষণ করিতে ) হাণ্টামু-_মিথ্যা 
তর্ক উল্টা গর্যারে-_উপ্টা গড়িয়া যায়) সহ্যা__সহিয়া ; আইন গোলা 
জাইনগুল! ; ধাক-_পন্থ। গর্যা-_খারাপ হুইয়! ; বিহা_ বিয়ে। কিন্তা€_ 
কিনিয়। ; ধাচা-_ধরণ। 
পূর্বোন্ধ ত গানটিতে বিধবাদিগকে সমাজ্জের হিতসাধনে নিযুক্ত 


৩ 


ব্ঠ জধবেশন ১৯৯ 


রাখিয়! তাহা দেগের ব্র্চ্্য ও শান্ত্রাদি-আলোচনার ব্যবস্থা করিবার কথা 
আছে। বিধবার! পরসেবায় লাগিলে সমাজের কত বড় একটা কল্যাণ- 
শক্তি বাড়িগ যায স্থধীজন সে কথা বিচাব কর্রিবেন। ফলকথা গানটিকে 
গামর! হানিগ্। উড়াইতে পারি না। কবির সাধু ইঙ্গিত অনেক সুফল 
প্রসব করিতে পারে। 

গোপাল বাবুর বোলবাই-সমিতির গায়ক ও নর্তকদিগের মধ্যে গ্রীযুক্ত 
রমণাকান্ত দাসেব নাম উল্লেখযোগ্য । ইহার নৃঠ্য মৌলিকতাপূর্ণ-_বড়ই 
ব্নণীয়। নুত্যের সঙ্গে সমস্তটা অঙ্গের নানারূপ ভঙ্গীও বিশেষ কৌতুক- 
প্রদ। ইহার গ্ভায় এক পায়ের উপর নান।বকম অনায়াসনৃত্য-মাধুষ্য 
কোনও থিয়েটার বা যাত্রায় উপভোগ করিয়াছি বলিয়াও মনে হয় না! 
ধাজ্ধানা হইতে বছদূরে নিভৃত এক পল্লী-ক্রীড় নিতাস্ত অধ্যাতভাবে 
আমদের একজন অশিক্ষিত বাঙ্গালী এমন নুগাখিদ্‌ নৃত্যবিষয়ে এমন . 
উদ্ভাবিনীশক্তিসম্পন্ন কেমন করিয়। হইতে পারে ভাবিলেও আশ্চর্য বোধ 
করি। এট। কি গৌড়ীয় সত্যতার ফল? 


শ্রীকুমুদনাথ লাহিড়ী । 


ময়মনসিংহের নিরক্ষর কবি 


বাঙ্গালার প্রাচীন কবিদিগের মধ্যে চণ্ডীদাস, কৃত্তিবাম এবং কাশী 

দাসঈ সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়! পরিগৃহীত হইয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গ বখন 

এই সকল কবিদিগের কলকণ্ঠে মুখরিত হইয়৷ উঠিয়াছিল, ময়মনমিংহের 

সীমান্তপ্রদেশ সেই সময় ব! তাহার কিছু পূর্ব্ব হইতে নারান্বণদেবের 
১৯ 


২৯০ উত্তরবঙ্গ-সাঁক্ত্যি-সন্মিলন 


সুমধুর কবিতার তরঙ্গারিত হইতেছিল। তাহার পর চণ্ডীর অন্বাদক 
রূপনারায়ণ ঘোষ, অন্ধকবি ভবানীদাস, মহাভারত-রচয়িতা রামেশ্বর নন্দী, 
' ক্রিয়াযোগসার-রচয়িতা অনন্ত দত্ত, কবি কৃষ্ণদাস, ভারতীমঙ্গল রচয়িতা 
রাজ৷ বাজসিংহ, পল্লাপুরাপ- -রচয়িত! দ্বিজ বংশীদাস, ভাঙ্কর-পরাভব-রচয়িতা 
গল্পানারায়ণ, জগন্নাথদাস, হূর্গীপুরাণ-রচয়িতা মুক্তীরাম নাগ, “দারা- 
শেকোর” বঙ্গান্ুবাদক সদানন্দ মুন্সী, চণ্ডীকাবা-রচয়িত। রামানন্দ গুপ্ত 
প্রভৃতি প্রাছৃভূতি হইয়! বঙ্গসাহিত্যের অশেষ উন্নতি ও ময়মনসিংহ জেলাকে 
গৌরবান্বিত করিয়া গিয়াছেন। ষে সকল কবির কথা উল্লেখ করিলাম, 
ইহারা! সকলেই রীতিমত লেখাপড়। জানিতেন। অগ্চকার প্রবান্ধে যে 
কবির কথ! উল্লেখ করিব, এ কবি নিরক্ষর ! নিরক্ষর যে কৰি হইতে পারে, 
ইহার জন্মের পূর্বে এই ধারণা কাহারই ছিল না, এবং থাকিতেও পারে 
না। “নিরক্ষর কবি” কথাই অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু হুঃখের বিষয়, 
ইহার রচিত কবিতা লিখিয়৷ ন! রাখায় ভাল ভাল কবিতাগুলি বিলুপ্ত 
হইয়াছে! একবার অনেক দিন হইল, বর্তমান প্রবন্ধোক্ত রামুসরকার তাহার 
রচিত ভাল ভাল কবিতাগুলি লিখাইয়া রাখার প্রস্তাব রামগতি সরকারের 
নিকট করিয়াছিলেন, তছুত্তরে রামগতি সরকার বলিলেন, “কুস্তকাবের 
হাড়ির ছুঃখ কি”, যখন প্রয়োজন হইবে তখনই কবিতা! রচনা করিতে 
পারিবেন, লিখিবার প্রয়োজন কি। এই ভ্রমে পড়িয়৷ রামু সরকার তাহার 
রচিত কবিতাগুলি লিখাইয়৷ রাখেন নাই। এখন এ বুদ্ধব়সে ভাল ভাল 
কবিতাগুলি বিশ্বৃত হইয়৷ গিয়াছেন, যে ২১টি বলিতে পারিয়াছেন, 
প্রবন্ধের শেষে উল্লেখ করা গেল। 

জেল! ময়মনসিংহ পরগণে হোসেনসাহীর অন্তর্গত নাস্বাইল থানার 
এলাকাধীন আউটপাড়া গ্রামে ১২৪৮ সনের মাধমাসে মঙ্গলবান্ে শ্রীরাম- 
চক্র মালী ( রাসুসরকার ) জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার মাম ৬গ্লাম- 


হষ্ঠ অধিবেশন ২৯১ 


্র্াদ মালী, মাতার নাম রামমণি দানী। উক্ত আউটগাড়া গ্রামে একটি 
কবির দল ছিল। তীছার বয়স যখন ৮৯ বৎসর, তখন এ দলে গিয়া গান 
গুনিতেন, সন্ধাকালে সকল রাখাল বাঁলিকদহ একত্রিত হইয়া এ সকল 
ছূড়া-পাঁচালীব আলোচন! কবিহেন। ইহার স্মৃতিশক্তি এত প্রবল ছিল 
যে, যাহা একবার শুনিতেন হাহাহ অভান্ত তষ্টচ। ঠহাব, এরপ স্থৃতিশক্তি 
দেখিয়। আউটপাড়ানিবাসা স্্গীঘ অমরচন্ত্র উট্টাচাধা মহাশয় ইহাকে 
নিজ বাড়ীতে আনাইর। কবির গান ও ছড়া-পীঁচালা বচনার উপদেশ দিতে 
লাঞিলেন এবং মহাভাবঠ, রানায়ণ, শ্রীমষ্ভঠাণব্ প্রতি পুবাণেব প্রস্তাব 
গুলি নুখে-মুখে শিক্ষ। দিতে লাগিলেন' এবং অক্ষবে নক কিরূপে মিল 
হয়, তাহাও মুখে মুখে শিক্ষা দিলেন। এইবপ শিক্ষাতেই কিছু দিনের মধ্যে 
তাহার অদূত বচনা-শক্ষি জন্মিল। পাঠকগণেব কী তুল-চরি তার্থের জদ্য 
তাঁহার বচিহ ভক্তি-সঙ্গাভ একটি ও ঈশ্বব-বন্দন' প্রড়তি নিয়ে উদ্ধঠ 
করিলাম-_ 
হরি পালে ডাকরে আমার মন। 
এল" নিকটে শন তুনি কার আশায় বৃসিয়ে রয়েছ, 
তোমার গণাব দিন যে দিনে দিনে গহ হ'ল নাকি টেব পেয়েছ ॥ 


যাবে যদি ভব-পাবে বল রুষণ হবে হরে 
কেন হ্রান্তে পড়ে গুলিয়ে বয়েছ 

ঠেকে ভবের ফান্দে রামু কানে 
ভক্তি-ধনে মন বঞ্চিত হয়েছ 

এ দেহ থাকৃতে চেতন হুরি বল মন 
ভ্রীবনের ভরদা৷ আর কি 

যখন এসে শমন দিবে দরশন " 


তখন ঘোর হবে ছুই আখি 


খজীছ 


উততরবঞ্গ”সা হুত্য-সম্মিলন 


যার জন্ত খাট বেগারী তারা সব রবে পড়ি 
একা পলাবে প্রাপ-পাখী 
তোমার ভবের কামাই ভবে রবে, 
মন তোমায় দিবেই ব! কি নিবেই বা কি। 
আমি মূর্থ নিতান্ত ্রান্তে হই অশাস্ত 
শ্রীকান্ত জানি না কখন 


সদায় করি ছুশ্চিন্তে চিন্তামপি করি চিন্তে 


নিশ্চিন্ত মন থাকে না কখন 
যার করিলে চিন্তে দুরে যাবে সকল চিন্তে 
চিন্তামণি চিন্তার কারণ 
কে পারে তাহারে চিন্তে যে চিন্তে সে চিন্তে 
আমার জন্ম গেল চিন্তে চিন্তে, চিন্তে পারিনে কখন । 
মুক্তিকর্তা জনার্দন এধন-বিনে আর কি ধন 
ত্রিজগতের মোক্ষ ধন চিত্তা কল্পে সে চবণ-__ 
মোক্ষধামে,হয় গমন । 
ত্রিজগতের তারণ-কারণ ধিনি হন কারণের কারণ 
ক'এতে কৃষ্ণনাম লিখন আমি তা জানিনে কখন। 
উদ্দেশ্তেতে নিবেদন করি প্রভূ-জনা্দন 
বিপত্তে মধুন্দন যা কর এখন ॥ 
ঈশ্বর-বন্দন। 
হে প্রভূ জনার্দন উদ্দেশ্তে করি নিবেদন 
গ্রচরণ পাবার আশার আশে 
পাপাশ্রিতে মতিচ্ছর ভক্তি হয় না সে জন্ত 
মোক্ষ-চরণ পাৰ আর কিসে 


বষ্ঠ অধিবেশন ২৯৩ 


'আমি মূর্থ ভক্তিহীনে পাবার আশা হয় ন! মনে 
যদি তোমার দয়াগুণে পাই আমি দঃনহীনে 
'কে আছে তুমি বিনে এ তিন ভুবনে 
পাপী-তাগী কত জনে উদ্ধারিলে নিজগুণে 
কিঞ্চিৎ করুণা গুণে দয়। কর এ অধীনে 

তুমি কৃষ্ণ ব্রজের বনমালী 

আমি তোমার হইত ভক্ত 

যেদিন হবে ্লীবনমুক্ত 

কইরে! মুক্ত বলে রামুালী 


গুরু-্বন্দনা 


গুরু-কৃষ্ণ-বৈষ্ণব তিনে. এক দেহ 

জীব উদ্ধারিতে ভবে আর নাই কেহ 
সেই গুরুতে ভক্তি হয় না, আমার আমার করি 
কেব৷ আমার আমি ব! কার জান্তে নরকে পানি 
কিসে হুব অস্তে যুক্তি ভব-পারে নাই কো যুক্তি 
গুরু-মুখে আছে উত্তি কর্ণে দিলেন নাম 
সে নাম ভঙ্জিলে পরে যাওয়া হবে ভবপারে 

শুদ্ধ হইবে পরিণাম । 
অখণ্ড মগলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং 
তৎপদং দর্শিতং যেন তশ্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ 
অনুবাদ কবি বাদে পড়েছি খোর বিপদে 
তব পদে নিলাম শরণ ॥ 
“বিগত ১২৬৯ সনে শিবপুর গ্রামে বিখ্যাত পণ্ডিত শ্বর্গায় তারাকান্ক 


২৯৪ উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সশ্মিলন 


হায়রত্ব মহাশয়ের টোলে প্রীপঞ্চমী-উৎসব উপলক্ষে গ্রথম চণ্ডী ঘোষ সর- 
কারের সহিত রামু সরকারের কবির গান হয়। চণ্ডী ঘোষ প্রশ্ন 
কুরিলেন- ব্রহ্মার পঞ্চমুণ্ড ছিল, একমুণ্ড বিলুগ্ধ হইল কেন? তদুত্বরে 
রামু সরকার বলিলেন 2 
শিব হইলেন পঞ্চানন ব্র্গ। হইলেন পঞ্চানন 
এই বলে পঞ্চানন করিলে ভাবন: 
সমান সমান হলে এই যে তৃমগুলে বর্ণিবে যে 
সমান হুজনা । 
আমার সমান ত্রিসংসারে এমন কে হইতে পারে 
এই বলে ব্রহ্মারে বলিলেন পঞ্চানন 
আমার বাকা ধর এক বয়ান ত্যাগ কর - 
] বলিলেন তখন ॥ 
্রঙ্গা বলেন ত্রিপুরারি তোমার বাক্য ধরি 
বয়ান কেন ত্যাগ করি এ বাক্য বলনা কখন 
তাতেই শিব বাগের ভরে এক মুণ্ড ছেদন করে 
কপালী নাম শিবের সেই কারণ॥ 
রামু সরকার পাবন৷ জেলানিবাসী বড়হরি সরকার, কৃষ্ণনগরনিবাসী 
চণ্তীগোপাল সরকার, বিক্রমপুরনিবাসী ভৈরব মজুমদার, রামকানাই 
শীল, বরিশালনিবাসী মথুর সরকার, বধুডূষণ সরকার, ফরিদপুরনিবাসী 
মহিম শীল, মহেশ চত্রব্তী, ত্রিপুরানিবাসী কানাইনাথ, ভগবান দাস, 
শরহট্রনিবামী গোলক মুক্দী, ময়মনসিংহের গযুক্ত বিজয়নারায়ণ আচার্য 
রামগতি শীল প্রস্ৃতি প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ কবির দরকারগণের সহিত কবি 
গান করিয়! জয়লাভ করিয়াছেন। এখন অত্যন্ত প্রাচীন হইয়াছেন, 
এখনও গান করিয়া খাকেন, এ ব্যবস! ছারা তালুকাদিও কত্বিকধছেন। 


যন্ঠ জধিষেশন ২৯৫ 


স্বামু সরকারের ছুই বিবাহ-_১ম পক্ষের পুত্র হরনাধ, বয়ন ২৭২৮ বংসয়। 
সে পৈতৃক-ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছে । আশা করি হরনাথ পিতৃ-গৌরব রণ 
করিতে সমর্থ হছইবে। দ্বিতীয় পক্ষের পুত্র ৪টি; ১ম অখিলচন্্র, ত্বিততীয় 
জলধর, তৃতীয় ভগবান, চতুর্থ ঠাকুরদাস, হার! স্ষুলে পড়িতেছে। 
শ্রীযোগেক্জচজ বিভ্ভাতৃষণ। 


বাঙ্গালা ভাষ। ও জাতীয় সাহিত্য । 


জাতীয় সাহিত্য দ্বারাই জীবন গঠিত হয়। এজন জাতীয় উন্নতি" 
সাধানার্থ জাতীয় সাহিত্যের উন্নতিসাধন অত্যানশ্ক ! মত-প্রণীতি 
সামাজিক ইতিহাসে আমি দেখাইয়াছি যে বাঙ্গাল! ভাষা নিতান্ত আধুনিক 
নহে। কিন্তু পূর্বে বাঙ্গলা ভা! কোন জাতির ধর্ঘভাষা বা রাজভাষ। 
ছল ন1। বাঙ্গালী হিন্দুদের উচ্চ-শিক্ষ! সংস্কৃত ভাষায় হইত এণং দুসল 
মানদের উচ্চশিক্ষা! পারসী ভাষায় হইত। কেবল সাধারণ ক.থাপ 
কখনে ও লিখন-পঠনে বাঙ্গালা ভাষা ব্যবহৃত হুইত। এইজন্ত তখন 
বাঙ্গালা ভাষার কোন উন্নতি হয় নাই। বাঙ্গাল! দেশে বিদ্ান্‌ বন্ধমান্‌ 
লোকের অভাব ছিল না । কিন্তু তৎকালীন বিজ্ঞলোকেরা বাঙ্গলা ভাষাকে 
কেবল সংস্কত ও পারসী ভাষার অন্তচর জ্ঞান করিতেন। তজ্জন্ত বাল! 
ভাষায় কেহ কোন গ্রস্থাদি রচনা! করিতেন ন1। সুতরাং বাঙ্গল! সাহিত্যের 
সব! মাত্র ছিল ন1। 

বঙ্গীয় দশম শতাব্ধাতে সহজিয়। ও বৈষ্ণব-সম্প্রদায় উপচিত হইল। 
তাহাদের অধিকাংশ লোকই সংস্কত ও পারসী জানিত ন। তাহায়া 
আপনাদের গান, সংকীর্তন ও ধর্শগ্রন্থসমূহ বাঙ্গাল! ভাষায় চন করিয়া: 
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ছিল। ইহাই বাঙ্গলাচাষার প্রথম উন্নতি। তাহার পর ঘনরামের 
পীধর্মমললল, মুকুন্দরামের কবিকস্কণ চণ্তী, কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কালি- 
দাসের কালিকাবিলাস, ভারতচন্দ্রের অন্রদামঙ্গল, কাশীরাম দাসের 
মহাভারত প্রভৃতি বড় বড় কাবাগ্রস্থ সমূহ বাঙ্গলাভাষায় রচিত হইয়াছিল। 
হিন্দুরা গস্ত রচন। করা কাপুরষের কার্য জ্ঞান করিতেন, তজ্জনয 
কোন গগ্ক গ্রস্থ বাঙ্গলাভাষায় ছিল না। বাঙ্গলাভাষায় কোন ব্যাকরণও 
ছিলন! 

ইংরেজী ১৮৬৫ সা তৎকালীন বড়লাট লর্ড উইলিয়াম বেটিঙ্ক সাহেব 
'ৰাহাছ্ধর গবর্ণমেণ্টের নিচারালয়সমূহে পারসীর পরিবর্তে বাঙ্গালাভাষা 
প্রচলিত করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। তাহাই বাঙ্গালাভাষার উন্নতির 
দ্বিতীয় সোপান। তখন আদালতে যে প্রকার বাঙ্গালা ভাষা বাবহৃত 
হইত, তাহা পারসী, বাঙ্গা এবং সংস্কৃত মংমিশ্রিত ছিল। কেবল বাঙ্গাল 
বর্ণমালায় লিখিত হইত না| কিন্তু তাহাকে ঠিক বাঙ্গল! ভাষ! বলা যায় না 
এবং তাহাতে শ্ুদ্ধাগুন্রণচার কিছুমাত্র ছিল না। সেই সময়ে বাঙলা 
অক্ষরের ছাপাখান৷ প্রথম প্রতিঠিত হয়। সেই অবস্থাতেই বাঙ্গলা 
সংবাদ পত্র প্রথম মুদ্রিত হইতে আরম হয়। সেই সময়েই রামমোহন রায় 
এবং গৌরীকাস্ত ভট্টাচার্যা এক খানি ব্যাকরণ মুদ্রিত করিয়াছিলেন। 
কিন্ত তাহ! নিতান্ত অসম্পূর্ণ ও বিশৃঙ্খল ছিল! জনসমাজে তাহা সমাদত 
হর নাই। 

ইংরেজী ১৮৫৮ সালে বঙ্গীয় প্রথম ছোট লাট হোলিডে সাহেব 
সাময়িক বড়লাট কানিং সাহেবের সম্মতিহথত্রে গ্রামিক বঙ্গবিগ্কালয় 
সমূহে গবর্ণমেণ্টের সাহাধা দিবার বিধান করিয়াছিলেন। সেই সমস্ত 
বিভ্ভালয়ের শিক্ষক যোগাইবার জন্ঠ প্রধান প্রধান নগরে নর্খাল স্কুল স্থাপন 
রুরিয়াছিলেন এবং বাঙ্গালা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে মাসিক £ টাকা 
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করিয়। ছাত্রবৃত্তি দিতে আদেশ করিয়াছিলেন। ইহাই বাঙ্গলাতাবার 
উন্নতির তৃতীয় সোপান এবং সর্বশ্রেষ্ঠ মোপান। সেই ১৮৫৮ সালে 
আমি যখন গ্রামিক বঙ্গবিগ্তালয়ে গ্রবেশ করিলাম, তখন মদনমোহন 
তর্কালঙ্কারপ্রণীত শিশুশিক্ষা, এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্াসাগর কর্তৃক অনুদিত 
বেতাল পঞ্চবিংশতি এইমাত্র গদাগ্রস্থ বাঙ্গলা ভাষায় ছিল। আর 
পাদরী কাথ সাহেব ইংরেজী লেনিজ গ্রামারের অনুকরণে একথানি বাঙলা 
ব্যাকরণ রচনা করিয়াছিলেন। তাহাই আমার প্রথম পাঠ্য হইর়াছিল। 
এই সকল পুস্তক যত কেন তৃচ্ছ ন৷ হউক, তাহাই ভাবী গ্রস্থকারদের পথ- 
প্রদর্শক হইয়াছিল। 

আমি পুর্বেই বলিয়াছি যে, বাঙ্গালাদেশে বিদ্বান্‌ বুদ্ধিমান লোকের 
অভাব ছিলনা । কিন্তু তাহারা বাঙ্গল! ভাষার উন্নতি সাধনে উদাসীন 
ছিলেন। যখন গ্রামে গ্রামে বাঙ্গলা স্কুল স্থাপিত হইতে লাগিল তখন 
দেশীয় অন্রাগিগণ বাঙ্গালা ভাষাকে জাতীয় ভাষা বলিয়া বুঝিলেন এবং 
তাহার পুষ্টিসাধনে অনুরাগী হইলেন শ্তামাচরণ চট্টোপাধ্যায় এবং ব্রজ- 
কিশোর গুপ্ত রীনিমত বাঙ্গল ব্যাকরণ প্রকটিত করিলেন। অসম্পূর্ণ 
হইলেও তাহাই বাঙ্গালা গাষার আদি ব্যাকরণ। তাহার পর গোবিন্দ 
রায় এবং লোহারাম শিরোরত্ব উৎকষ্টতর ব্যাকরণ রচনা করিয়াছিলেন। 
তাহার পর ক্রমেই সমধিক শ্রেষ্ঠতর ব্যাকরণসমূহ প্রকাশিত হইতে 
লাগিল। এদিকে ঈশ্বরচঞ্জ বিস্তাসাগর এবং অক্ষয়কুমার দত ইংরেজী 
পৃন্তকের অনুসরণে বহুসংখ্যক গা গ্রন্থ বাঙ্গাল! ভাষায় রচনা করিয়! পাঠ্য 
পুস্তকের অভাব বিদুরিত করিলেন। বিস্তাসাগর স্থপ্ডিত ছিলেন ষটে, 
কিন্তু তাহার রচিত গ্রন্থাবলী তত উৎকৃষ্ট হয় নাই। অক্ষয়কুমার দত্ত 
কেবল সামান্তরূপ লেখাপড়া! জানিতেন অথচ তত্রচিত গ্রস্থনিচয় বাঙ্গাল 
ভাষার আদর্শ গদ্য রচনা । এইরূপ বহু দৃষ্টান্ত ঘা! জানা ধায় যে, রটনা- 
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শক্তি একটি পৃথক গুণ। বিদ্যা পরিমাণসহ উক্ত গুণের কোন 
অনুপাত নাই। 

বঙ্গবি্যালয় স্থাপনের পর গদ্য, পদ্য, গান, নাটক রাশি রাশি প্রতি- 
বৎসর প্রকাশিত হইতেছে। প্যারীর্ঠাদ মিত্র ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
উপন্তাঁস লিখিয়। বাঙ্গল! ভাষার পুরাতন রচনা প্রণালা পরিবর্তন করিয়া 
ফেবিয়াছেন। ইতিহাস, ভূগোল, আদিগণিত, বীজগণিত এবং রেখাগণিতও 
বাঙ্গাল! ভাষায় মুদ্রিত হইয়াছে। 

বিগত পঞ্চাশ বৎসর মধ্যে বহুতর সংস্কৃত, ইংরেজী, পারসী পুস্তক 
বাঙ্গাল! ভাষায় অনুদিত হইয়াছে। বিদেশীয় ভাষার অনুকরণে, অনুসরণেও 
বহুপুত্তক হইয়াছে এবং সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে নৃতন পুস্তকও অনেক 
হইয়াছে । সংবাদ পত্র, নাট্যাভিনয়, ত্রাঙ্গসমাজ, বাত্রাগান দ্বীরাও বঙ্গ- 
ভাষার যথেই পুষ্টি হইয়াছে । এখন পারসী ভাষ! হইতে বাঙ্গালাভাষা শ্রেষ্ঠ 
ৰই অপকৃই্ই নহে। নিম্বলিখিত কয়েকটি গুরুতর বিদ্ব না৷ ঘটিলে বাঙ্গাল 
ভাষার উৎকর্ষ এত বেশি হইত যে, কোন ভাষ৷ হইতেই বঙ্গভাষ৷ হীনতর 
গণ্য হইত না: সেই বিস্গুলির প্রতি সভাম্থ লোকেব মনোযোগ আকর্ষণ 
করাই আমার প্রধান উদ্দোশ্য। 

(১) বাঙ্গলা ভাষার উন্নতির প্রধান প্রতিবন্ধক ইংরেজী ভাষার 
অত্যধিক চর্চা । বখন অল্প পরিমাণ লোক ইংরেজী পদ্ডিত তখন যে কেহ 
প্রবেশিক৷ পরীক্ষান্থ উত্তীর্ণ হইত, সেই গবর্ণমেণ্টের চাকরী অনায়াসে 
পাইত এবং জনসমাজে বিধান লোক'বলিয়া গণ্য হইত। সেই লোভে 
প্রলোভিত হ্ইয়। বছ লোক আপনাপন 'পুত্রদিগকে ইংরাজী পড়াইতে 
আরস্ত করিল। গ্রামে গ্রামে ইংরাজী স্কুল হইল এবং কলেজের সংখ্যাও 
চডুগডণ হইয়াছে । লক্ষ লক্ষ বালক ইংরাজী পড়িতেছে__“সর্ব্বমতান্তং 
গ্রহিতং* এই প্রসিদ্ধ বাক্যের অবস্থস্তাধী ফল লিয়াছে; অতি মস্থদে 
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অমৃতের পরিবর্তে বিষ উঠিতে আরন্ত হইয়াছে। বালকেরা বর্ণপরিচয় 
শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই ইংরেজী বর্ণমালা শিখিতে আরম্ভ করে আর 
সুদীর্ঘ কাল সেই বিজাতীয়, বিদেশীয় ভাষা! পড়িতে পড়িতে তাহাদের দেহ 
এবং মন ক্রিষ্ট ও দূর্বল হয়। প্রচুর ধনক্ষয়ে তাহার! নিঃসম্বল দরিদ্র 
হয়। তাহারা অলস, বিলাদী এবং স্বার্থপরায়ণ হয়। অথচ অনেকেয়ই 
কোনরূপ উপাক্ষন হয় না । 

ইংরাজীভাষা ইংরাজদের জাতিভাষা। তাহা শিখতে তাহাদের 
অর্থবায়, পরিশ্রম এবং শারীরিক কষ্টও অতি কম হয়। তাহার! লেখা” 
পড়া! শিখিয়। সাংসারিক নানাবিধ কার্যে লিগ হয়। তাহার ধোপা। 
নাপিত, কামার, কুমাররূপে কাজ করিয়া জীবিক! নির্বাহ করিতে পারে। 
কিন্ত আমাদের দেশীয় কোন বাণক ইংরাজী পড়িয়া! কেবল বেখাপড়ার 
চাকরী, ওকালতী, মোক্তারী বা ডাক্তারী করিতে পারে, তির অগ্ত কোন 
ব্যবসা করিতে পারে না। এত বেশী লোকের মধ্য অনেকের চাকরা 
যোটে না। আবার উকীল, মোক্তার, ডাক্তার এত বেশী হইয়াছে বে,এ এ 
ব্যবসায়ার অনেকেরই জীবিকানিব্বাছের সহপায় হর ন|। বাঙ্গালী পরিচারক 
প্রাপ্য, পাচক অপ্রাপ্য, ধোবা, নাপিত প্রস্তুতি ব্যবসায়ার সংখ 
আবশ্তক অপেক্ষা অনেক কম। অথচ কেরাপীগণের উমেদার অসখখ্য। 
সাধারণ পরিচারক ও মুটিয়-মন্ুরে যাহা উপার্জন করে, উপাধিধারী 
ভিন্ন নিয়তর ইংরাজীনবিশ তত টাকা উপার্জন করিতে পারে না। 
সাধারণ চাকর একটু কষ্ট দেখিলেই চাকরা ছাড়িয়৷ দেয়। কিন্ত বিদ্বান 
চাকর বহুকষ্ট ও অপমান সহ্থ করিয়া! থাকে তবু চাকরী ছাড়িতে গারে। 
না। ইংরাজা শিক্ষার বাহুল্যে বাঙ্গালা সাহিত্যের এবং বাঙ্গালী নমাজের 
যে গুরুতর অপকার হইতেছে তাহ! গবর্ণমেন্ট এবং বিজ্ঞ লোকের! প্রায় 
সকলেই অনুভব করিতেছেন সুতরাং তাহার অধিক লেখ! অনাবস্কক । 


১৩৪৬ উত্রল্জ-মাহিতয-সৃশ্মিলন 


এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়াও কেন লোকে নিজ নিজ সন্ভানগণকে 
ংরাষ্জী পড়ায়, তাহার কারণ অনুসন্ধানে জানা যায় যে, আজকাল ইংরাজী 
না জানিলে কোন উচ্চপদ পাওয়া যায় না) গবর্ণমেন্টের চাকরা, 
ওকালতী, মোক্তারী, ডাক্তারী করিতে হইলে ইংরাজ' ভাষা! জানা আব- 
:শ্তক। জমিদার, মহাজনগণও ইংরেজীনবিশ কর্মচারী চাহেন। যখন 
ইংরাজী না পড়িলে কোনই উন্নতির আশ নাই তখন প্রত্যেক বাক্তিই 
আশা-বিমোহিত হউন সর্ব বায় করিয়া বালকগণকে ইংরাজী পড়াইতে 
থাকে । গরর্ণমেণ্ট কাহাকেও নিষেধ করিতে পারেন না এবং করেন 
না। কেবল ছাত্র কমাইবার জন্ত শিক্ষার বায় বৃদ্ধি করিয়াছেন। কিন্ত 
তাহাতে পাঠার্থী কম হয় নাই বরং দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে; পরস্ব 
পাঠের ব্যয় বৃদ্ধি হওয়ায় ছাত্রদের আিভাবকদিগের কষ্ট বর্ধিত হইয়াছে । 
থচ অনেকেই বহুবায়ে বহু কষে সুদীর্ঘ কাল ইংরাজী পড়িয়া শেষে 
দেখিতে পায় যে, তাহার পঠচ্দশায় মাসিক যে বায় হইয়াছে, তত 
টাক! তাহার মাসিক উপার্জন হয় না। তখন অতসীফুলের সহ ইংরাজী- 
শিক্ষার তুলনা করিয়৷ বলিতে হয় যে_ 
হ্ব্ণং সৃশং পুষ্পং ফলে রদ্ব ভবিষাতি 
আশয়া রোপিতং বুক্ষং পশ্চাং ঝন্ঝনায়তে !* 
একজন নামজাদা বিলাতফেরতা বাবু তর্ক করেন যে, কেবল অর্থো- 
পার্জনই বিস্তা-শিক্কার উদ্দেশ্ত নহে বরং জানলাভই প্রধান উদ্দেস্তী। তিনি 
ইংরাজী খুব ভাল জানেন অথচ বালা ভাষায় নিতান্ত অর্ধাচীন। তাহার 
তর্কের সহৃত্বর এই ষে, ইংরাজী ভাষায় যে শাস্ত্র পড়িলে যে পরিমাণ জঞান- 
বা চর, জাতীয়ভাষায় তাহা পাঠ করিলে তদপেক্ষা অধিক ভিন অপ জ্ঞান 
' লাভ হয় না বরং অল্প বায়ে অল্প কালে বিনা কষ্টে সধিক বিজ্ঞতা জনে 
শ্রোতৃবর্গ মমে করিবেন না যে আমি ইংরাজী শিক্ষার বিরোধী । আমার 


বষ্ঠ জাধবেশন ৩৬১ 


অভিপ্রায় এইমাত্র যে, অতি অল্প সংখ্যক লোক ইংরেঙ্জা পড়ক। তাহারা 
সহজেই ভাল উপাঙ্জন করিতে পারিবে এবং তাহাদের দ্বারা দেশের 
উপকার হুইতে পারিবে; ইংরাতী শিক্ষিত দরিদ্র লোকদ্বার! অনেক কুকার্ধয 
অনুষ্ঠিত হইতেছে এধানে তাহার সম্পূর্ণ বণনা অনাধশ্বক। কপিকাতায় 
কতিপয় বিএ, এমএ, উপাধিধারী মিঠাইগোকান, সেলাইএর দোকান এবং 
ইতারা-দোকান করিয়াছেন। এ সমস্ত কাধের জন্য এত বায় ও পারশ্রম 
করিয়া ইংরেজ পাঁড়বার আবশ্তক কি? এখন হংরানদী শিক্ষিত লোকের 
সংখ্যা অতিশয় বেশা হওয়াতে যে, দেশের [বিবিধ প্রকার অনি হহঠেছে 
ইহ! প্রায় সর্ববাদীম্বাকত। সেই আঁনষ্ট নিবারণ ভন্ত গঞর্ণমেন্ট ষে বায 
করিয়াছেন তাহাতে কুফল ভিন্ন সফল কিছুহ নাই। যাবৎ বাঙ্গ।ল! পড়িলে 
'লাকে উচ্চপ্দ না পাবে ততদিন ইংরাজী পাঠ।এর সংখ্যা কম হইবে না। 
বাঁদ গবর্ণমেণ্ট নিয়ন করেন যে, বাঙগজা ভাষায় সুবিজ্ঞ লোকের সর্বপ্রকার 
উচ্চপদই লাভ হইতে পারিবে আর ইংরাগা উপ।ধিধারীপিগের সমাদর ও 
দাবী বাঙ্গাল! উপাধিধারাদের অপেক্ষা কিছুদাত্র বেশ হইবে না। তাহা 
হইলেই ইংরাজী পড়ার আকর্ষণ কমিয়! যাইবে। আর পল্লীগ্রামের ইংরাজী 
কিছ্কালয় হইতে কোন ছাত্রকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থ বলিয়া গ্রহণ করা 
ফাইবে না। তাহা হইলেই ইংরাজী-চ্চা সংক্ষিপ্ত হইবে এবং বাঙ্গালাভাবা 
ও সাহিত্যের যথেষ্ট উন্নতি হইবে। 

এখন সমস্ত উচ্চ পিক্ষ| ইংরাজীতে হয়; স্থানে স্থানে সংস্কতেও কিছু 
হয়। বাঙ্গালাভাষার কোন উচ্চশিক্ষা হয় না। সেইজন্ত বাঙ্গালাভাবায় উচ্চ 
শান্্াদি পাঠ গ্রথ রচিত হয় না, বদি হুয় শবে তাহা অনাদরে বিলুপ্ত 
হয়। আমার বন্ধু বরদাকান্ত মিত্র আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছেন যে, 
বাঙ্জালাভাষায় উচ্চ শ্রেণীর পুস্তক রচনা কর! জ্ঞানক্কত মহাপাপ। উহ! 
কেহ ধূল্য দিয়! ক্রয় করিয়! পড়ে না এমন কি বিনামুল্যে দিয়া অনুরোধ, 


৩৬২ উত্তরবঙ্গ-সাহ্ত্য-সশ্মিলন 


করিলেও কেহ তাহা পড়িতে চায় না। কারণ যাহারা অশিক্ষিত উচ্চ 
সাহিত্যাদি, তাহাদের বোধগম্য হয় না। শিক্ষিত বিদ্বান লোকের! 
বাঙ্গালা পুথি পড়া অপমানকর বোধ করেন। তাহার! ইংরাজী কি! সংস্কৃত 
পড়ে কদাচ বাঙ্গাল! পড়ে না” । সুতরাং উচ্চ শ্রেণীর বাঙ্নলা গ্রন্থের পাঠক 
না্ট”। তাঁচার এই বাক্যের যাথার্থ্য আমি বিলক্ষণ পরীক্ষা করিয়া 
দেখিয়াছি; যাবৎ বাঙ্গালা ভাষায় উচ্চ শিক্ষা না হইবে তবেৎ. এই 
দোষের শাস্তি হইবে না। অনেকে আপন্তি করিতে পারেন যে, বাঙ্গাল! 
ভাষায় উচ্চ শাস্ শিক্ষার উপযুক্ত পুস্তক নাই, তাহাতে উচ্চশিক্ষা অসম্ভব । 
তাহার সহজ উত্তর এই যে, প্রয়োজন না থাকাতেই তাদৃশ গ্রন্থ 
তৈয়ারী হয় নাই; বাঙ্গালীর মধ্যে বিদ্বান বৃদ্ধিমান লোকের অভাব নাই ; 
বে প্রকার গ্রন্থ যখন 'আাবগ্তক হইবে তখনই তাহা প্রকটিত হইতে 
পারিবে । তখন বাঙ্গালীর। অঠি অল্প পরিশ্রমে, অন্ন ব্যয়ে, অল্নকালে 
বিদ্বান্‌ ভতে গারিবে এবং বাঙ্গাল! ভাষাব ও সাভিত্যের সমীচীন উন্নতি 
হইতে পারিবে। ৰ 

উংলণ বতদ্দিন লাটিন ভাষায় উচ্চ শিক্ষা ভইত ততদ্দিন তাহাদের 
বিশেষ উন্নতি হয় নাই। জাতীয় ভাষায় উচ্চ শিক্ষা আরম্ভ হওয়া অবপি 
জাতীয় ভাষা এবং জাতীয় ভাবের সমুন্নতি হইয়াছে । জাপানীর৷ ইংরাজী 
ভাষায় মাকিন দেশে উচ্চ শিক্ষা পাইয়। স্বদেশে জাতীয় ভাষায় তাহা শিক্ষা 
দিয়া অতি শাদ্ সমস্ত বিষয়ে মহোন্নতি লাভ করিয়াছে । অতএব যাহাতে 
ইংরাজীর চর্চা কম হইয়৷ জাতীয় ভাষার প্রসার হয়, তদর্থে চেষ্টা কর! 
বাঙ্গালীর একান্ত কর্তবা ॥ নতুবা সঙ! করিয়া সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া কোন 
উপকার হুইবে না। 

(২) বাঙ্গাল' সাহিত্যের সমুক্লুতির দ্বিতীয় প্রতিবন্ধক বুবিয়াছি 
অমিদায়দিগের দারিজ্র্য-দশা | বুনিয়াদি বড়-মান্ষের সকলেরই কতকগুলি 


ষষ্ঠ জধিষেশন ৩৪৩ 


লংক্রিয়া পুরুষানুক্রমে চলিয়া আসিতেছে । তাহা তাহারা ত্যাগ করিতে 
পারেন না। পূর্ধে সই সকল কার্ষো যত ঠাঁকা বায় হইত এখন সমস্ত 
দবোর মুলা নৃদ্ধি হওয়ায় সেই ব্যাপারের বায় চতু্ড'এ তটয়াছে। জমি- 
দাবগণের বায় যেন” নদ্ধি হইয়াছে আার তদগ্রপানে লদ্ধি হয় নাই। 
শশ্সের মলা নৃদ্ধিহেতু জুনা-ব্ধিব বিধান আইনে আছে বট, কিন্ত মইন 
ও আদালতের কটনাঠিতে চাহ! কাযো পবিণহ »য না। কাজেই 
ঈমিদারগণেব 'অবস্তা মনদ। যাহাদেব বাণিঙ্া, নহাজ্না প্রভৃতি পান 
বাবসায় তৎসঙ্ে সঙ্গে জমিগাবী আছে ভাহাদেবই অবস্তা ভাল। শতুবা 
দমিদাবাই যাহাদের একমার বাসায় ভাহাদের কাহাবো অবন্তা শচ্চল 
নতে। বরং অনেকেই খণগন্ত | বুনিয়াদি জমিপবেরা প্রায় সকালেই 
বিদ্যোংসাহী ছিলেন এবং বিদ্বানের আদর কবিতেন। 'এঘনও ঠ1হাবাই 
ভাতায় নিগ্ভার উন্নতি চেষ্টা করেন বটে কিন্ত অথের অনাটনহেতু প্রচুর 
সাহাব্য করিতে পাবেন না। আপব বিচ্োঘসাহা দধো উকাঁপ ও 
মোক্তারগণ এখনও সর্বাগ্রবন্থী। কিন্ত ঠাভাদেরও আবস্কা 55 গাল 
নঙকে। আমি সমস্ত নাক্ষালাদেশ ঘুরিগা দেগিলাম থে, একপণ 5ঠ শ্রেনা 
লোন্কব উন্নতি আব সকলেরই অবন্থাব অবনতি হইতে । কর্মক 
লোকদের অবস্থা পূর্বাপেক্ষা নেক ভাল হইতেছে পটে, কিন্তু তাহার! 
এখনও মুর্খ ও দরিদ্র। তাহাদের দ্বারা বিগ্যোন্রতির কোন সাহা হইে 
পারে না। আর বাণিজা-বাবসামী ?লাকদের মছোনতি তইতঠেছে। 
সেই বণিক মধ্যে হিন্দুস্থানী বণিক অধিক। প্রচ্ঠেক সঙগরে, পন্দরে, 
হাটে-বাজারে এমন কি অধিকাংশ পল্লাগ্রামে হিন্দুস্তানার দোকান আছে। 
বাঙ্গালাদেশে তাহাদিগকে খোট্রা বা কাইন্তা বলে। তাহার! অনেকে 
অঁমিদারী, তালুকদারী খরিদ করিয়া বড়লোক হইয়া বসিয়াছে। 
কিন্তু তাহারা সকলেই ষূর্থ। বিদ্তার উন্নতি ও জাতীর উন্নতি 
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কাহাকে বলে তাহা তাহার! বুঝে না এবং সেই উদ্দেশে কোন বায় বা" 
পরিশ্রম করে না। বাঙ্গীলী শেঠ-মহাজনেরাও অনেকেই বাণিঙ্গা' 
ঘর বড় হইয়াছে এবং হইতেছে। কিন্তু তাহারাও মূর্খ। বিষ্ঠা 
উন্নতি ও জাতীয় উন্নতি কাহাকে বলে তাহা তাহাদের বোধগমাই 
হয় না। সুতরাং তথ্ধিযয়ে তাহাদের দ্বারাও কোন সাহাধ্য হইতে 
পারে না। মূর্খ কর্ষক ও বণিকিগকে গবর্ণমেণ্ট ও রাম্পুরুষেরা উৎসাহ 
দিলে তাহারা! আর্থিক-সাহায্য করিতে পারে, নস্ুব৷ তাহাদের সাহাধ্য 
আশা করা যায় না। 

৩। বাঙ্গালা সাহিত্যের তৃতীয় বিদ্ব অর্ধাচীন ধনীদের উপাধি- 
লিগ্ম।। গবণমেণ্ট যে সকল লোকদ্দিগকে রাজভত্ত বা সদাশর বলিয়া 
জ্ঞান করেন, তাহাদিগকে সম্মানস্থচক উপাধি দিয়া থাকেন। সময়ে 
সময়ে সেই উপাধি যোগ্যপাত্রে দেওয়া হয় না। যেমন একটি লোকের 
একবিথ। জমিও নাই, সে ভাড়াটিয়া বাড়াতে বাস করে। সে গবর্ণমেন্টের 
কিম্বা কোন উচ্চপদস্থ রাজপুরুষের চাটুকারী করিল, অমনি সে প্রাজা- 
বাহার” উপাধি পাইল। একজন বণিক যংকিঞ্চিং জমিদারী খাঁরদ 
করিয়াছিল। সে যাবজ্জাবন কুপণত| করিয়া পঞ্চাশ হাজার টা'ক৷ 
জোটাইয়া দান করিল, অমনি তাহার “রাজা, বা “মহারাজা” উপাধি 
হইল। এ সকল উপাধিদ্বারা কোন সম্পত্তি বা ক্ষমত| বৃদ্ধি হয় না। 
গবর্ণমেন্টে উপাধিধারীর বাহিক কিছু সম্মান হর বটে কিন্তু সেই 
সম্মান রক্ষা করিতে তাহাদের বিস্তর ব্যয়-বাহুল্য হয়। দেশীয় লোকের৷ 
কেহ সেই উপাধি উল্লেখ করে না বরং উপহাস করিয়। থাকে। দেশের 
বিদ্বান লোকের এ সকল উপাধিগুলিকে কেহ ব্যাবিবিশেষ, কেহ 
জেলরিশেষ, কেহ ব1 ক্লীবের বিবাহ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। কিন্তু 
অনেক অদুরদশা ধনীর পক্ষে এ সকল উপাধি মারাত্মক ব্যাধি বিশেষ 
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হইয়া উঠিরছে। ভাঙার! স্বপকাষ সন্ধায় তাগ কবিরা যাহা সর 
করে তাহ! সমস্ত এবং গণ করত যাহা আনছে পারে তাজা সমস্ত কোন 
রানপুরুষের হণ্ডে সববা'য়ব জন্ নাস্ত করিরা উপাধি লাছের ঢা করে। 
তাহার! যদি কখন একটি পয়সা দান কবে অমনি একটাকা পচ করিয়া 
কোন প্রনিদ্ধ সংবাদপত্রে তারযোগে নিজ দ[তত্ব-সংবাদ পাঠায়। এরপ 
বায়ে তাহার! ন্তান্ত নিঃস্ব হই9 পড়ে। স্বদেশের মঙ্গকাথ অর্থবায় 
করিতে তাহাদের সাদর্থা গাঁকে না! এবং ইচ্চ:ও থাকে না। এবিচন্ে 
গবর্ণমেণ্টের পোষ নাই এবং অদুরদশী ধনংদেব ম্বকলিত অলীক বিশ্বাসই 
উক্ত পোষের মুল। প্রাক্ষ দেখা যায় যে, লালগোলাব রাদ্র। কেবল 
দ্বেশীগ নিয়মে সন্ধার করত! গবর্নেট হইতে উপাধি ও সঙ্খান লা 
করিয়াছেন) কাশীববাজাবের মহ্কাবাঞ্গ দেশের শিল্পসাহতাদির 
উন্নভিকর কাধো একাম্থ ব্রতী থাক্য়াও গবর্ণমেন্টে বিলক্ষত সম্মানিত 
আছেন। তাহাতে অন্মান হয় ঘে, উপাপ্-লাঙাগিত ধলাগণ লাধর্শীয 
লোকের এবং ভাষার উন্নতিকল্পে অর্থণায ও পবিশ্রন করিলে গুপগ্রাহী 
গব্ণমেণ্টকর্তৃক সর্বপ্রকার উপাধি ও সন্মান প্রাপু হতে পাবেন। 

এ ৪। বাঙ্গাল সাহিতোর প্রচাব হওয়া চতুথ প্রতিবন্ধক মসলমান- 
বিচ্ছেদ। বাঙ্গালাদেশের মধ্যে রাক্ষসাঠী, ঢাক! এবং চট্টগ্রথদ বিভাগে 
হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের *ংব্যাই বেশী । প্রেসিডেন্সি ও বহমান 
বিভাগে মুসলমানের সংখ্যা হিন্দু অপেক্ষা বিছু কম। সমস্ত বাঙ্গাণাদেশ 
ধরিয়া গণন! করিলে হিন্দু-মুসলনানের সংখ্যা প্রার সমান। এজন হ্ন্দূ 
মুসলমানের এঁকাবাকোো স্বদেশের এবং জাতীয় ভাষার উন্নতির চেষ্টা 
করিলেই সহজে সফল হতে পারে । 

বাঙ্গালী মুপলমানেরা বাঙ্গাল সাঠিত্ো বিভবষ্ু হটগা পারসী 
পড়িতেছে। জথচ তাছাতে তাহাদের ক্ষতি তিন লাত কিছুই নাই। 
২৬ | 


শছে। তাহাদের ধর্ম্ভাবা আরবী প্রায় কেহই পড়ে না। মুসল- 
বান নবাব ও বাদশাহগণ পারসীভাষী ছিলেন। তজ্জন্য মুসলমান 
রাজত্বকালে পারসী রাঁজভাষ! ছিল। এইজন্য সেই সময়ে হিন্দু, মুসলমান, 
খৃষ্টান সকলেই পারসী শিখিত। এখন পারসী বাঙ্গালী মুসলমানদের 
ধর্শতাষা, রাজভাষ! বা জাতীয়ভাব! নহে ' তবে তাহা! পড়িয়া অযথা 
সময় নষ্ট করা নিপ্রয়োজন। তাহাদের জাতীয় ভাষ! বাঙ্গালা পড়াই 
বিছিত। সাধ্য হইলে রাজভাষা! ইংরেজী এবং ধর্মভাষ৷ আরবী পড়া 
উচিত বটে। তুরুক্ষ, মিশর, মোরকো দেশীয় যুসলমান-রাজ্যসমূছে 
€কহু পারসী পড়ে না। ফলতঃ মুসলমান ধর্ঘেরসহ পারসীর কোনই 
সম্বন্ধ নাই। অতএব বঙ্গীয় মুসলমানদের পারসী ছাড়িয়া যথাসাধ্য 
ব্গভাবার উন্নতির চেষ্টা! করাই সর্ধথা কর্তব্য । 


শ্ীহূর্গাচন্ত্র সান্ভাল। 


বৈদিক-সাহিত্য।* 


খষ্টান বাইবেলকে, মুনলমান কোয়াণকে, হিন্টু বোেফে অলৌরদের 
মনে করেন, পৃথিবীর অধিকাংশ মানবই এই গ্রস্থগুলির অন্ুশালদে 
পরিচালিত হইতেছে। .কক্ষামাণ প্রবন্ধে আমরা (কবল কোশাস্েরই 
আলোচন! করিব। 

“বেদ, প্রধানতঃ ছুই প্রকার £--(১) ক৯গ্ত ও (২) কল্পয। হিঙ্দু 
সাহিত্যে দেখিতে পাই :_- 

“্য| তু শ্বৃতি প্রত্যক্ষতঃ গ্রতিপদ্যতে সা কৃ৯ধ1 1” 
আর “যা তু সদাচারাভ্যাং অন্মীয়তে সা কন্যা 

অর্থাং যাহ প্রতাক্ষ গ্রতিপর হইতেছে তাহা 'ক*ণ” শ্রুতি, আঙ্গ 
শ্বতি ও সদাচার-বলে যাহা! কল্পন! করিয়! লটতে তয়, তাহা “কলা তি । 
সরল-স্বদয় আর্ধ্গণ প্রকৃতির বৈচিত্র্য সন্দশনে মুগ্ধ হইয়া! যে সকল তাৰ 
সুতি গাছিয়৷ গিয়াছেন তাহাই কপ, ইহা! খগাদি চারি ভাগে বিভক্ত । 
আর কল্পা্ততি সাময়িক কল্পনামাত্র, মানবের আচার-বাবহাক় কালে- 
কালে পরিবর্তিত হয়৷ আমিতেছে। এই পরিবর্থন অনুসারে সামাজিক 
অনুশাসন-পদ্ধতিও পরিবর্তিত হইয়! গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ থাকিস । 
ইহাই ফলে আজও আমর! হিনদুসাহিত্যে সত্য জেতাদি বিডির যুগের 
বিতি্ন প্রকার আচার-ব্যবহারের উল্লেখ ও উদাহরণ পাই। সম 
বিশেষে এক এক গ্রকার করন! করিয়া লইতে হইত বলিয়! ইহার নাম 
বন্ধ্য শ্রতি। 

“কন্প শ্রুতি” মনত্র-তেমাঙ্থসারে নিবিধ খক্‌, বছুষ, ও সাদ হ। পন্ত 


* উদ্ভব সাহিতা-সশ্মিলনের িমামপুর অধিবেশনে পঠিত হইযার জন্ড লিখিত। 


' ৪৮ উত্তরব্গ-সাহিতা-সম্মিলন 


ছন্দে রচিত মন্ত্রের নাম খক্‌”, গপ্ভ ছন্দে রচিত মন্ত্রের নাম “বন্ুঃ* এবং. 
ছন্দোবন্ধ গে মঞ্ত্রের. নাম *পাম”। এই কৃ” শ্রুতি গ্রস্থতেদানুসারে 
আবার চতুর্বিধ বথা,-খক্‌, যনধুঃ, সাম ও অধর্বাবেদ। খখেদে পছ্মন্তর, 
যামবেদে ছন্দোবদ্ধ গের মন্ত্র, যন্র্বেদে গন্ধ মন্ত্র ও অথর্ববেদে পূর্বোক্ত 
বেদতন্নের মিশ্রিত মন্ত্র-সম্টি 

“কৃ»গ্-তি' আবার কর্দকা্ড ও জ্ঞানকাণ্ড ভেদে বিবিধ । পূর্বোক্ত 
বেদ চতুষ্টয়ের সমস্ত সংহিতা ও ব্রাহ্মণ সমূহের কোন কোন অংশ বর্শকাণ্ড, 
আর উপনিধৎগুলি জানকাণ্ডের অন্তর্গত । 

. কর্মকাণ্ড মন্ত্র ও “ব্রাঙ্গণ ভেদে দ্বিবিধ। ে সকল বাকো বজ্জীয় 
অনুষ্ঠানের বর্ণনার সহিত কোন দেবতাবিশেষকে উপলক্ষ্য করা হয় 
তাহা মন্ত্র আর যে সকল গগ্গ্রন্থে কোন মন্ত্র কিকাধ্যে প্রযুক্ত ইহার 
উল্লেখ আছে, অথব] মন্ত্রমূহের বিশেষ ব্যাথা করা হইয়াছে, তাহাই 
ব্রাহ্মণ । এই ব্রাঙ্গণ ভাগ আবার “বিধি ও “অর্থবাদ' ভেদে দ্বিবিধ। 
ব্রাঙ্মপসমূহের যে অংশে বজ্তীর মন্ত্রে বিনিয়োগ সহ, যজ্ঞ-নির্বাহ্র 
প্রণানী লিখিত আছে, তাহ! “বিধি, আর মন্ত্রসমুছের ব্যাখ্যাবিশি১ 
অংশের নাম “অর্থবাদ' | ৃ 

“বিধি' আবার ছই প্রকার--অজ্ঞাতজ্ঞাপক' ও 'অপ্রবৃত্প্রবর্তক”। 
আর্্য-কালে থে সকল হজ্যের বিলোপ ঘটিয়াছিল, যাহাতে সেই সকল 
যজ্সের বিধান বর্ণিত আছে, তাহা 'অজ্ঞাত-ভ্তাপক' ; আর, পরবর্তী- 
কালে যে সকল নব নব যজ্ঞের আবিষ্কার হইয়াছে তাহা অপ্রবৃতত-প্রবর্তক। 

এই গেল বৈদিক-সাহিত্যের মোটামোটি কথা, পূর্বেই বলিয়াছি 
্রস্থতে্ানুসারে বেদ চারি প্রকার, এখন তাহারই আলোচন। প্রয়োজনীয় 
হইয়া পড়িয়াছে। প্রথমতঃ বনূর্ষে, বনূর্বেদ প্রধানতঃ ছুই তাগে 
বিভদ্ত--গশুরু' ও “কফ” । তৈদ্তিনী়-সংহিতার অপর নাম কৃঞ্চ-বনূর্যে 
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সংহিতা, নবা পণ্ডিতগণের মতে ইহা অপেক্ষাকৃত প্রাচীন। “চরণ ব্য" 
মতে কৃষ-বনূর্বোদের ৮* শাখা, জার গতঞ্জলির মতে ১** শাখা আছে। 
কিন্ত ছুঃখের বিষয় আজকাল ১২টি শাগা ও ১৩টি উপশাখার বেদী 
পাওয়া যায় না। বারটি শাখা বথা ঃ-_(১)চরক, (২) আহ্বায়ক, 
€৩) “কঠ' ব| 'কাঠক”, (৪) প্রাচ্াকঠ, (৫) কাপিষ্ঠ ক$, (৬) 
চারারণীয়, (৭) বারতন্তণীর, (৮) শ্বেন্ণ (৯) শ্বেততর (১০) 
পন্ব, (১১) পাতগ্তিনেক, (১২) মৈত্রারনীর। এই বারটি শাখায় 
প্রশাখা-সমষইি ত্রয়োদশ-_“চরক* শাখার প্রশাখা ছটটটি-_-“উধায় ও 
 শ্থাতীকায়, খাণ্ডতীকীয় প্রশাখাব উপশাখ। পাচটি-_“শাষ্টায়নী, 'হিরিপা- 
কেশ” “বৌধায়নী+, “সত্যাষাট়ী” ও 'আপন্তম্ব'। মৈত্রায়নায় শাখার 
প্রশাথা ছয়টি--“মানব' “বারাহ' “ছাগলে “হারিদ্রবীর “হুল ও 
শ্তামায়নীয়' ৷ মন্ত্রভাগ ও ব্রাহ্মপভাগবিশ্ট কঙ্জ-বন্ূর্বোদে অষ্টাদশ সহ 
বছুর্ণস্র আছে। ইহার মন্ত্রভাগ তৈত্তরীয় সংহিতায় সা চটি অষ্টক ও প্রত্যেক 
আঁকে সাত আটটি করিয়া মধ্যার আছে । অধ্যায় গপির' অপর নাম এগ্রশ্ন 
 এং অষ্টকগুলির অপর নাম গ্রপাঠক। ইহার প্রত্যেক অধ্যায় অনেকগুলি 
অন্ুবাকে বিভক্ত, এই গ্রন্থে সাত শত অন্ুবাক আছে। ইছাতে কোনও মানৰ 
খবর নাম পাওয়া যায় না। প্রপ্নাপতি সোম প্রভৃতি বৈদিক দেবগণই 
ইহার খষি। এই গ্র্থে নৃমেধ, পিড়মেধ, অ্থমেধ, অগ্রিষ্টোম, জ্যোতিএক্টোম, 
রাজনুর ও অতিরাত্র প্রতৃতি বন্ধের বিবরণ দৃষ্ট হয়। এই গেল কু 
ব্ুর্বোদের কর্মকাণ্ডের কথা, ইহার জানকাণ্ডে তৈতিরীয় আাক্ষণ, 
ঠতত্তিরীর আরণ্যক, তৈত্তিরীয় উপনিষং প্রস্ৃতি এবং মৈত্রায়নীয় শাখায় 
মৈত্রায়নীয় উপনিষৎ, কঠ শাখার কঠোপনিষৎ, শেতাশ্বতয় উপানিৎ, 
'নার|য়ণোপনিবৎ এবং ৰারুণি উপনিষৎ প্রভৃতি । 

শুরু-বন্ূর্কোছের অপর নাম “বাজসনেরী-সংহিতা” ৷ যোগী 'াজবন্কা 


৩১$ উত্তরবন্গ-সাহিত্য সস্মিলন 


ইহার খবি। .ইহাতে ১৯৯* শত এবং ইহার ব্রা্ধণে ৭৬** শত যর: 
আছে। শুকর-বছ্ূর্বেদের ১৫টি শাখা ৮-€ ১) কাধ, (২) মাধ্যন্দিন, 
(৩) জাবাল, (৪) শাকের, (৫) বুধের, (৬) তাপনীয়, (৭) 
কাপীল, (৮ ) গৌণ, বৎস, (৯ ) আচটিক, ( ১* ) পরমাবটিক, (১৯) 
বৈনের, (১২) পারাশরীয়, (১৩) বৌধেয়, (১৪) গালব ও (১৫) 
ওঁধেয়। বাজপনেরী-সংহিতা চত্বারিংশ অধ্যান্থে এবং ২৮৩ টি অনুৰাকে 
বিভক্ত। ইহাতে অনেক ধঙমন্ত্র পাওয়া যায়। দশ পোর্দমাস' 
“পিভৃপিগ্িবজ” “অগ্নিষ্টোম” “বাজপেয়' "রাজন 'অগ্সিছোত্র”, াতুর্ান্ত' 
“ষোড়শী” “অগ্নিচয়ন” চরক সৌত্রামণি' “অশ্বমেধ' “পিতৃমেধ” “সর্বমেধ 
পুরুষমেধ” প্রতৃতি বজ্জের বিবরণে এই গ্রন্থের কলেবর পরিপূর্ণ । এই 
পাঁঠে বৈদিক যুগেয় আচার-ব্যবহারাদি অনেক জান! যায়। 

বিখ্যাত 'শতপথ-ব্রাঙ্ছণ' গুরু-বন্র্বেদের “মাধ্যন্দিন' শাখার গন্তর্গত। 
ইহা ছুই ভাগে বিভক্ত, প্রথম ভাগে ১০টি কাণ্ড ও দ্বিতীয় ভাগে ৪টি কাগজ, 
প্রথম ও দ্বিতীর ভাগে প্রায় সাড়ে সাত হাজার কাকা আছে। বিখ্যাত 
বৃহদার়ণাক উপনিধৎ ইহার চতুদ্দশ কাণ্ডের অন্তর্গত। 

এই গেল বনুর্বেদের কথা, এখন “সামবেদ সন্বদ্ধে বলিতেছি, পুরাণ 
মতে সামবেদেয় সহত্র শাখা! ছিল, ইন্দ্রের বজজাঘাতে সকলগুলিই বিনষ্ট 
হইয়! গিয়াছে, কেবল মাত্র পাচটি শাখা অবশিই আছে। বথা _“রামাহণী', 
'শাটযমু্, 'কাগোল', মিহাকাপোন', “কৌ থু”, 'লাঙলিক', ও “শার্দ_- 
লীর”,। এই শাখাগুলির মধ্যে কেবলমাত্র “কৌধুম' শাখার . ছয়টি 
প্রশাখ! পাওয়! যায়--আস্থক়ায়ন', “বাতায়ন', 'নৈগেক্', “প্রাচীনযোগ্য”.. 
“আঞজলীয় ও “বৈন্ধ। 

সামবেদের মন্ত্র-পরিমাপ চিয়ণবয? হতে ৮১৪, বা 

প্ঞষ্টোলাম 9 সীষানি চ চতুর্দশ” । 
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কিন্তু সামবেদের বর্তমান সংক্করণের মন্ত্র পরিমাণ এতদপেক্গা 
অনেক কষ। 

সামবেদ প্রধানতঃ পূর্বা ও উত্তর এই ছই ভাগে বিভক্ত; পূর্ব 
সংহিত। ছয়টি প্রপাঠকে বিতক্ত, ইহার অপর নাম “ছন্দ-জাচ্চিক” ইহ 
ছানোগ্য পুরোহিতগণের অবস্থা পাঠ্য। এই জংশকেই তান-লযসংঘুদ্ধ 
স্বর-গ্রক্রিযা অনুসারে সগ্তদশ অধ্যায়ে বিভক্ত করিয়া “গ্রামগেরগণ 
নামে আখ্যাত করা হইয়াছে। ফু সামবেদীর উদ্গাহগণ ইহাই গান 
করিতেন, ইছাকেই সপ্তদশ সাম বলে। সামবেদের উত্তর ভাগের নাছ 
উত্তরাচ্চিক' বা আরপ্যগণ। বঙ্গদেশে সামবেদের কৌধুষী শাখ! ব্যতীত 
অপর কোনও শাখার প্রচলন নাই । এই গেল সামবেদের সংহিতা বা 
মগ্ত্রতাগের কখা। ইহার ব্রাঙ্গণ ভাগে নর খানি প্রধান গ্রন্থ আছে, 
বখা--'আর্োর” “দেবতাধ্যায়। “বংশ সামবিধানন 'অড়তত্রাঙ্মণ 
“ড় বিংশ-ব্রাঙ্গণ 'পঞ্চবিংশ-ব্রাঙ্গণ' “তাণ্ডা-মহাত্রাক্ধণ এবং “সংছিতো- 
পনিষং-বাহ্ধণ | 

সামবেদের প্রধান উপনিষৎ ছই খানি-স্ছান্দোগা এবং কেন, নাতি- 
পরিপূর্ণ ছান্দোগ্য উপনিষদে আটটি প্রপাঠক আছে। পঞ্চম প্রগা৯ 
কের আত্মবিষয়ক ও ব্রন্ষবিষয়ক তর্ক ও সিদ্ধান্ত অতি মনোয়ম। কেনে" 
পনিষং চারি কাণ্ডে সম্পূর্ণ এবং ধর্শতব্বালোচনায় ইহার কলেৰর পরিপূর্ণ 
সামবেদের দংহিতা ও মন্ত্রগাগের প্রধান ভাষাকার সায়পাচার্য্য। ইহার 
ভাষ্যের নাম বেদার্থ প্রকাশ । 

£পন্ন অধর্বাবেদের কথা বলিব, “চরণবৃাহ' হতে অথর্ধবেদের হন্ত্ 
পরিমাণ ১২৩০ শত । বথা-” 
প্বাদশানাং সহত্রাণি মন্ত্রণাং ত্রিশতাশি চ* 
কিন্ত স্বাজকাল কেবলমাত্র +**০টি মন্ত্র পাওয়। বায়, বাকী ৫০০. 
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মন্ত্র বিলুপু। অথর্ববেদ ৯ ভাগে বিভক্ত। যথা. (১) গৌপরল পাদ, 
(২) শোনকয়, (৩) দামোদ, (৪) তোতায়ন, (৫ ) ব্রহ্মপালাশ, 
(৬) জায়ল, ( ৭ ) চারপবিছা, (৮) দেবার্শী; (৯) কুনখা। অথর্ব 
বেদের বহুসংখাক শাখা হিল, কিন্তু বর্তদানে কেবলমাত্র শৌনকশাখা 
পাওয়! যায়। 'এই শৌনকশাখা বিংশতি কাণ্ডে বিভক্ত, প্রতোক কা 
আবার কয়েকটি অনুবাকে, অনেকগুলি হৃক্তে ও বশু»ংখ্যক খকে 
বিভক্ত । উহাতে শক্রপীড়ন, আত্মরক্ষা! ও বিপদ দুবীকরণ প্রভৃতি 
ফার্ধে র ওন্ভ বন্রপ্রকার মন্ত্রও ওষধের ব্য'স্থা 'আাছে। আমাদের বোধ 
হয়, তগ্রের যটুকর্ম (মারণ, বিছষপদি ) অধর্ববেদ হইতে সষ্কলিত হইয়া 
খাঁকিবে। : 
অথর্বপেদের জ্ঞানকাপ্ডের সন্তর্গতভ অনেকগুলি উপনষদ আছে, 
যোগতন্ব, সর্যাস, আরুণীয়, কণ্ঠশ্রুতি, পি, আত্মা, নৃস্ংহ-তাপনীয়, 
কেনেধিত, নারায়ণ, বুহল্লারারণ, হংস, গরমহংস, অ.নন্দবল্লী, ভূগুবল্লী, 
গরুড়, কা পার্ক, রাম তাপনীয়. কৈবলা, জাখাল, মক, প্রশ্ন, বরহ্বিসথা, 
ক্ষুরিকা, চুলিকা, গর্ভ, মহা ব্রহ্ম, প্রণো গ্রহোর, মাওুক্য, নীলরুদ্র, 
অথর্ধশিরস, আশ্রম প্রভৃতি । 
অতঃপর খাখেদের কথা বলিতে হইল, “চরপবৃ্ছ" মতে খখেদসংহিতায় 
দশ হাজার পাঁচ শত আশীট খক্‌ আছে যথ! ) 
প্থচাং দশসহত্রাণি খচাং চারি নচ 
খচামশীতিঃ পাদশ্চ তৎপাবায়ণমুচাতে |” 
কিন্তু বর্তমানে ১০৪১৭ টি খক্‌ মাত্র পাওয়া ঘায়, 'শৌনকীর প্রাতি- 
মতে খথেদের পাঁচটি শাখা, পা “আম্লায়ন+, 'শাকল+, “বাস্কল+, 
' ও “মাও্ুক'। খণ্েদের উপশাধা! অনেক, বা,“ তরেয়ী+, 
» “কৌ বিতকা”, 'মুদ্গল', 'গোকুল+, “বাৎস্য', “শিশির”, 


বষ্ঠ জধবেশন ১৩ 
প্রভৃতি । ঘে খবি বা আচার্য যে শাখার প্রবর্তক তীহার নামাছুসারে 
ততপ্রবর্ধিত শাখার নাষকরণ হুইগ়াছে। যেষন শাকল খাষির প্রবর্থিত 
শাধায় নাম শাকল শাখ| ইত্যাদি। নিষুপুরাপমতে মুদগগল, গোকুল, 
বাত, শৈশির ও শিশির এই পাঁচটি শাখা শাকল-শাধার প্রশাধাষাত্র ? 
এবং এই পাঁচটি শাখার প্রবর্তক খবি-পঞ্চক শাকলের শিষ্য। এগুলি 
শাখা-গ্রশাথার মধ্যে বর্তমানে খণেদের কেবলমাত্র শাকল শাখাটি 
বিহমান আছে। যেঘন দ্বৈায়ন বেদবিভাগ করিয়া বেদব্যাস নামে 
খ্যাত হন, তেমনি শাক” শাখাবিশেষের প্রবর্তন করিয়া বেদ মি 
নামে খ্যাত হন। ইনি নৈদিক-সাহিত্যের অধ্যয়ন-প্রণালা প্রবর্তক। 
খাগ্বেদীয় পুবোছিতগণের নাম বব চ। 

খগখেন সংিতায় ১+১৭টি হৃত্ত, ২৯৯৯ বর্গ, ৩৪টি অধ্যায়, ৮টি অষ্টক, 
১*টি মণ্ডল এবং কি্চদধিক এক স্তত্র অনুবাক আছে। কঠ£কগুলি 
বেদমন্ত্রের সমষ্টির নান হুক) এক বিনিয়োগ-উদ্দেস্তে এক খষি কর্তৃক 
এক, দেবতা-স্তোব্র-জ্তাপক যহগুলি মন্ত্র রচিত হইয়াছে তাহাই হুক । 
হুক্ক আবার নান! গ্রকার-_ মহা হুক্ত, মধামহূক্ক, ও ক্ষুদ্রনূক্ত। শৌনক 
বলেশ -. 

“্দশার্ক ঠায়া অধিকং মাশভং বিদর্বধাঃ 

দশটি খকের অধিক খুকু বে কৃক্তে আছে তাহা মহাহক। পাচের 
অধিক এবং দশের অনধিক খাক্‌ এক সৃক্কে থাকিলে তাহা মধ্যমন্ূক্র, এবং 
পাঁচ বা তরনযান 7ংখ্যক খুকু থাকিলে ক্ষুঃরহৃক্তে। 

এই সকল সক আবার “ধাবিহৃত্ত+, ছন্দনৃক্ত* ও দেবতাহক্ত ভেদে 
ত্রিবিধ, বথা! - একজন খাবিয় সঙ্কলিত বতগুলি সৃত্ত একত্রে আছে, তাহ! 
একটি খবিসুত্ভ, একছনে। রচিত বতগুলি হৃক্ত একত্রে আছে, তাহা 
একটি ছন্মহুক্তে এবং বহগুলি একত্রিত নুক্তে এক দেব্তায় তো 
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কর! হইয়াছে, তাহ! লইস্লা একটি দেবতাক্ক্ত । যাহা একটি খযিকুত্ু, 
স্থলবিশেষে তাইাই একটি ছনাহুতক্ত ও দেবতাহ্ক্ত উভয়ই হইতে পারে ।' 
যেমন--খথ্েদের প্রথম অধ্যায়ের ৪র্থ হইতে ৯ম পর্য্যস্ত ৬টি খক এক 
বধুচ্ছন্দাঃ খধি-বিরচিত বলিয়া একটি খধিহ্ৃক, ইহাতে এক ইন্্রদেবের 
স্তব কর! হইয়ছে বলিয়। ইহা! একটি দৈবতনৃত্ত, আবার এক গায়ন্রীছন্দে' 
রচিত বলিয়া! এক ছন্দ;সক্ত | 
প্রতোক সুক্তেরই খষি, ছন্দঃ, দেবত। ও বিনিয্বোগ আছে । এ 
সম্বন্ধে নিকুস্ত বলিতেছেন---- 
প্বন্ত বাকাং স খষিঃ”, 
যা তেনোচ্যতে স| দেবতা । 
ধদক্ষর পারমাপং তচ্ছন্দঃ। 
এইরূপে বৈদিক-সাহিত্যলত্বন্ধে আমাদের কত কথ! জানিবার' 
রহিয়াছে। 


শ্রীরমেশচন্ত্র সাহিত্য-সরম্বতী 
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ভারতীয় শিরিকলা সম্বন্ধে কোন ইউরো]পীন বিশেষজ্ঞ উপবোক্ত মন্তব্য 
প্রকাশ করিয়াছেন এবং সাধারপতঃ ধরিতে গেলে ভারত শিল্পকল! 
সম্বন্ধে ইহাই ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের মত। ইাদের মতে তান্র্যা 
90181196076  চিত্রবিগ্ভা [221701709 সঙ্গীত এবং অন্যান্ত সমস্ত 
বিষয়েই ভারত ইউরোপ অপেক্ষা অনেক হীন, এমন কি উভয়েব তুলনাই 
হইচত পারে না। 
ভারতে এখন পধ্যস্তও, থে সমস্ত বাস্তবিক উচ্চ আদশের ভাগ্য 
(9০81175816) কিম্বা [)7111611/ এব অস্তি্থ আছে যাহার উৎকর্ষ 
বিষয়ে কেহই সন্দেহ করিতে প্রস্তত নকেন.-_-ইহাদের মঠে সে সমস্তই 
গ্রীক অণবা ইউরোপীয় শিল্পী দার! প্রস্তত। ভাদ্দমহল ইঠাদের মতে 
ইটালাম় শিল্পীর ছারা প্রস্তত। কারণ ইহাব ভিতরে দেওয়ালের গায়ে 
ষেরপ লতাপাতা অগ্ষিত আছে তং সদৃশ লা-পাহা উটালীয় কারিগর- 
গণও অন্কিত করিয়াছেন। গাঙ্ধাব ও অমরাবন্ঠীব ভাঙ্কর্ধযাই £ীক ও 
রোমান শিল্পের অনৃুকরণ। এ জন্য ইাদের সৌন্দর্য অর্থাকার করিবার 
উপায় নাই। অজ্ঞান্তা গুহার অত্যাশ্চর্নয চিত্রাবলীও একট কারণে গ্রাক- 
প্রভাবের নিদর্শন । দ্বিতীয় পুলিকেশীব রাজ-নতার (৬২৫ হ্রী;) সারসা- 
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রাজার দূতের আগম'নর এক হ্ুন্দর চি আছে। এই চিন্তরকে উপলক্ষ 
করিয়: কোন ইউরোপীয় পণ্ডিত লিখিয়াছেন-_-“'](10:0৫8 ০01 00৫5 
£ 10116 85 (০9105 [07051110010 006 41205 
৪০196১01 01 [310001191 81৮ 05 40৩175৩0 05505 203 
[67810 2100 91011020619 [ি0]) (16606, 

উপরোক্ত যুক্তি অনুসরণ করিয়া সহম্্র সর পরে কোন ভারতবাসী 
পণ্ডিত সম্রাট ৫ম জর্জের রাগ্যাভিষেকের চিত্রে ভারতীয় নৃপতিধৃন্দের 
'মু্তি দেখিয়া! যদি অনুমান করেন যে হংল্গডের চিত্রবি্থা ভারতীয় প্রভাব- 
পূর্ণ, তবে সে অনুমান অযৌক্তিক হইবে না। 

ভাবতীয় স্থাপত্য-বিগ্বাম্বন্ধে ইউরোপীর গগিতদিগের হা! তপেক্ষা 
কিঞ্চিং অনুকূল মত আনছ। কোনও পণ্ডিত বলিতে বাধ্য হইয়াছেন 
1) 01451821760 11106 11011152110 11517001106 05011615? 
কিন্ত শথাপিও একটু দংপন করিতে ছাড়েন নাই। তাঠাদের মত থে 
ভার তবযায়ের! খিলানের নিথ্মাণের কৌধল জানতেন না। কারণ 
কোনও পুরাতন মণ্দ্িরে খিলান নাই। কিন্ত ইহারা ভুলিয়া যান যে, 
ভার তবর্যই ক্ষেত১$ব ও গণিতেবঞ্গ স্তান। আত পথ্যস্তও যেদশনিক- 
প্রথার অস্কপাতের প্রণালী সমস্ত পণিবীতে গ্রচলিত, তাহা এই ভারতবর্ষেই 
আবিষ্কঠ হইয়াছিল। কালক্রমে যদ রঙ্গপুব সংর প|টলী'পুত্র ও পম্পের 
সায় ভূপ্রোথিঠ ২য় এবং ৫০** বংসর পরে যদি কোনও খাক্তি রঙ্গপুরের 
উপস্থিত কালেক্টবীর কাছ।রা খনন করিয়৷ বাহির করেন, তবে তিনি 
অনায়াসে অনুমান করিবেন যে, ইংরাদের| বিলান তৈয়ার করিতে জানি- 
তেন না। কারণ গৃহে খিলান নাই। মোটের উপর ভারতের যাহ) 
কিছু ডাল.তাহ সমস্তই বিদেশীর এবং যাহা মন্দ তাহা! আমাদের নিজন্ব। 

, কেহ কেহ বলিবেন বদি আমাদের শিল্প সত্যই ভাল হয় তবে ইউরে। 
পীয়দিগের মতামতে ক্ষতি-বৃদ্ধি কি? 
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, ক্ষতি-ৃদ্ধি পৃর্মে হিন না, কিন্তু এধন যথে্ ক্ষতিবৃদ্ধি আছে। 
স্থকোমল লতার শুর শিনও পিচর্ধা, বর এ৭ং আশ্রয়ের উপর নির্ভর 
করে। পুর্বে রাজপ্রাসাদ, দেখাপয়াদ প্রতিষ্ঠা উপ্তক্ষে রাজাচুগ্রহ ও 
লোকান্ুগ্রছের ভিত্তির উপর শ্লি দণ্ডারমান ছিল! এখন অবস্থার 
সম্পূর্ণ পরিবর্তন হুইয়াছে। ইডউরে!প এখন পৃথিবীর মধ্যে প্রধল। হউ- 
রোপের বাজারে এখন পৃথ্িণীর পণ্/গ্রবা যাহ হু হউগোপ্র ষে 
ঘওত সামাদেরও তাহা ই। 

“ইউরোপ বলিতেছেন ভারতীয় শিল্প অতি ভৎ্ত, এবং শিক্প-প্রদণনতে 
তারত-শ্লিকে স্থান দেন 51, সুতরাং অংমাদেরও এ মত এবং আমদাও 
আমাদের শিল্পকে দেশ হইতে একেবারে বভাড়িঠ কারার চেষ্টায় 
আছি। প্রচুর অথবায় করিয়া কলেব পুতুল ও ব্জাতি চির আনিয়া 
আমাদের ঘর বোঝাই করিতেছি । আমাদের শিলাবাও আানাদেব কুচি 
অহুলারে বিশাতি চিত্রের অনুকরণ কাযা আমাদের শিল্পেব প্রাপটুকু 
পর্য্যন্ত বিমর্জন দিতে বদিয়াছেন। জাঠার শিপহ জাতা়তের পরিপতি 
ও নিদর্শন । আমর! আমাদের জাতীয়স্ব পরাস্ত হারাইতে বাঁসর়াছি। 

ইউরোপীয়দিগের ভারত-শিল্পসন্বন্জে এই অবঙ্ঞার প্রধান কারণ 
আমাদের আচ।র-বাবহার, সাছিতা, দশন, ধর্খা, ইত্যাদি বিষয়ে তাহাদের 
অন-ভজ্ঞতা। 

ইউরোপীয়গণ আমাদের শ্ল্িকে গ্রীন ও রোমের তুলাদণ্ড দ্বারা 
ওদন করিতে চান। কিন্তু ইউরোপীর শিল্প ও আমাদের শিল্প সম্পূর্ণ 
বিভিন্ন ভিবির উপর স্থাপিত। সুতরাং একই তুলাদণ্ডের দ্বারা উদ্তরকে 
গন করিলে চলিবে কেন? এই দ্রই জাতির বিডির জাচার, ব্যবহার, 
রীতি, নীতি ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য করিলেই এই কথা স্পষ্টই বুঝা! বাইবে। 

একটি ইউরোপীয় উদ্ভ।নে, প্রবেশ করিলে চারিদিকে নান। বর্ণের 
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বিচিত্র কুন্থমরাজি স্তরে স্তরে প্রস্কূটিত দেখিবে। দেখিয়া! নয়ন মোহিত 
হইবে, কিন্তু প্রায় কোন ফুলেই গন্ধ নাই। আমাদের প্রবাদ-প্রসিদ্ধ 
শিমুল ফুলও হয়ত এই বাগানে স্থান পাইবার যোগ্য । বলিতে গেলে 
এই বাগানের মূলমন্ত্র বান্থিকরূপ । 
অপর দিকে একটি ভারতীয় উদ্যানে প্রবেশ করুন। উদ্যান অর্থে 
আধুনিক বড়লোকদিগের প্রমোদ-উদ্ভান নহে। গৃহস্থের প্রাঙ্গণ 
সংলগ্ন উদ্চানের কথা বলিতেছি। এই উদ্ঠানে পুশ্পের বর্ণবিন্ত।ম ও 
বিচিত্রত। নাই । কিন্তু বেল, যু'ই, চামেলি, শেফালিক। ইত্যাদির সৌগন্ধে 
প্রাণ মোছিত করিবে । মধু ও গন্ধহীন পুষ্প এ উদ্যানে স্থান পায় ন!। 
কারণ তাহাতে দেবপুজ। হয় না । কেবল পূজার উপযুক্ত পুষ্পই এ উগ্ানে 
স্থান পায়, তাহাতে বর্ণের বৈচিত্রত! থাকুক আর নাই থাকুক। 
ইউরো পীয়দিগের আম্মীয়-বিয়োগ হইলে তাহারা কৃষণ পরিচ্ছদ ধারণ 
করিয়া! শোক-গ্রকাশ কবেন। শবদেহ স্থশৌোভন শকটে করিয়। গোর- . 
স্থানে লইয়। গিয়া সমাহিত কর! হয়। বন্ধুবান্ধবের। বাম হস্তে কাল ফিত। 
ধারণ করিয়া নীরবে শবের অন্দগমন করির! অথবা, আর্ত পরিবারের 
গুছে কার্ড প্রেরণ করিয়া সহানুভূতি জ্ঞাপন করেন । 
আমাদের আত্মীয়বিয়োগ ঘটিলে বন্ধুবাদ্ধবেরা শবদেহ স্বন্দে বহন 
করিয়। শ্মশানে লইয়। যান। মৃত দেহ যথাশান্ত্ দাহ করিয়া! পঞ্চভুতে 
নিশাইয়। দেওয়! হয়। পরিজনবর্গ নপ্প দেছে ও নগ্ন পদে শুরু পরিচ্ছদ 
পরিধানপূর্বক ব্রক্মচধ্য অবলম্বন করিয়! নিদিষ্ট কাল অতিবাহিত করেন 
এবং তান্তে মুতের জআত্মার মুক্তিকরে যথাশাস্্র শ্রান্ধাদি সমাপন করিয়| 
বরন্মাচধ্য ভঙ্গ করেন। 
ইউরোপীয়েক! সপ্তাহের কোন নিদিষ্ট দিনে ও নিদ্দিউ সময়ে সমবেত 
কইন্বা উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ ধারণ করিরা এবং আহারান্তে স্গিঞ্চ হইয়। উপাসনা- 
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ছে বান। উপাসকদিগের মান-মধ্যদা অনুসারে আসন নির্দিষ্ট থাকে 
এবং নত জানু হইবার সমরে স্থুকোমল “কুশন” ব্যবহার করেন। 

আমাদের উপাসনা! সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরণের | অনাহারে শুদ্ববস্ত্র পরিধান- 
পূর্বক শরীর ও মন শুচি হইয়া, নিবিষ্ট চিত্তে একাকী কুশালনে বসিয়া 
উপাসনা করি। উপাসনা অন্তে ভূমিষ্ঠ হইয়! প্রণাম করি। আমাদের 
দেবালয়ে ধনি-দরিদ্রের প্রভেদ নাই। চিত্তশ্রদ্ধি আমাদের উপাসনার 
মূলমন্ত্র এবং চিত্ব-বুত্তির নিরোধ সাফল্য। 

"উউরোপীয়দিগের জগত বাস্তব (1105) এবং বর্থমানই সব। 
মরণান্তে হয় অক্ষয় স্বর্গবাস না হয় অক্ষয় নরকবাস। আমাদের নিকট 
জগৎ মায়া মাত্র, অনাসক্ত ভাবে এবং ফল-প্রহ্যাশা না করিয়া কার্ধয করা 
আমাদের ধশ্ম। কম্মফল পরজন্ম পধাস্ত আমাদের অন্ুসবণ কয়ে এবং 
পরম ব্রন্মে বিলীন হওয়াই আমাদের চরম টদেশ্টা। 

ইউরোপীয় শিল্পী ক্ষুংপিপাসা নিবাবণান্তর সম্মুখে 77916] বাখিয়া 
চিত্র অহ্থিত করেন। 

ধ্ামাদের শিল্পা মনশনে সংযত চিত্তে ও নিবিষ্ট মনে তাহার শিল্পে 
প্রতিপাগ্ত বিষয় ধ্যান করিয়া দেই ধানলন্ধ ফল প্রন্তরে অথবা পটের 
উপর প্রতিফলিত করেন। 

জাতীয় শিল্প, জাতীয় স্বভাব ও চিস্তার পরিণতি । তউরোপ ও 
ভারতের জাতীয় স্বভাবের যখন এত বৈলক্ষণা তখন নাদের শিল্প 
তাহাদের তুলনায় ওজন করিলে চলিবে কেন? 

গঠন-পারিপাট্া ও বাস্িক সৌনর্যট ইউরোপীয় শিল্পের আদর্শ । 

আধ্যাত্মিকতাই আমাদের শিল্পের প্রতিপাচ্চ । প্রকৃতি ইউয়োপীয়- 
দিগের নিকট প্রত্যক্ষ সত্য। প্রকৃতিকে অন্থকয়পণ কয়াই ইউরোপীয় 
শিল্পের উদ্দেন্ট। মনঃসৌনধ্যই গ্রীকদিগের নিকট স্বর্গীয় লক্ষণ। টহাক্গা 
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00006] সন্ুধে রাখিয়া এবং তাহা অন্করণ করিয়া, দেবতার প্রাতিমুস্তি 
গঠন করিতেন । সুতরাং তাহাদের গঠিত দেবত৷ সকল স্থন্দর মানবমাত্র। 

আমাদের পক্ষে প্রকৃতি ও জগৎ বাস্তব নহে মাপ মাত্র। এই মায়ার 
পশ্চাতে যে বাস্তব (591) বস্তু আছে সেই মায়ামপনকে সন্ধান করাই 
আমাদের শির্ের কাধ্য। প্ররুতিকে অনুকরণ করা আমাদের শিল্পের 
উদ্দেত্ নহে। প্ররুতির স্থানবিশেষ পরিস্ষট করা, থেই স্থানে ফে 
ধহুতভাব লুক্কা(রত আছে, তাহ! আবিষ্কার কর! প্রক্কাতির উপরের আচ্ছা 
ধন সরাইয়। দিয়। তাহার অন্তশিধিত ভাবটি খু'প্িয়। বাহির করাই 
আমাদের শিল্পের উদ্দেশ্য । 

গ্রীক শিল্পা দেবমুত্তি গঠন করিতে হইলে যোদ্ধার পুরুষোচিত 
সৌন্দধ্কে আদশ করিতেন। 

ভারতীয় শিল্পী এপ স্থলে সংঘতচিন্ত ত্রঙ্গ-অনুসন্ধিৎন্ সত্বগুপপ্রধান 
কিণতমু ব্রাহ্মণের ক্লেশপরাম্ণ অণয়কে আদশ করিবেন। রজোগুণ 
ধাঞ্জক মাংদপেশমকল মুগিয়। ফেপিবেন এবং মুন্তির মুখের ভাবের দার 
তাহার দেবত্ব পরিস্কট করিতে চেষ্টা করিবেন। 

ইউরোপীয় শিল্প পাথিব, বাস্তব এবং রজো ও তমোগুপসন্পন্ন। 
আমাদের শিল্প ধ্যানলভ্য, আধ্যাম্মিক ও সবগুপসম্পন্ন । ইউরোপীয় 
শিল্পী কেবল শিল্িমাত্র। আমাদের শিল্পী একাধারে কবি, দ্রাশনিক ও 
শিল্পী । 

মানব-রূপ আমাদের সৌন্দয্যের চরম আদশ নহে। তগবানের রূপই 
চরম আদর্শ; কিন্তু নিরাকার অব্যয়, সর্বব্যাপী অসীম ভগবানের রূপ 
কল্পনা কর! মন্ুষ্য-শক্তির অতীত। সেইজন্ত আমাদের শিীর! মনুষ্য- 
'অবয়ৰে হুক্ম ও অনির্বচনীয় ভাব যোগ করিয়৷ গ্লেবতাগঠন করেন। 
মনুষ্য গঠন করিতে হইলে তাহাতেও কিছু আধ্যামম্্বক ভাব প্রবেশ করাইয়া 


বষ্ট আঁধবেশন ৩২১ 


দেন। এইখানেই আমাদের শিল্পেব বিশেষত্ব এবং এই হিসাবে আমানের 
শেল্প গ্রীক ও বোমের শির অপেক্ষা বু উন্নত। 

গ্রাক শিল্পাব গঠিত দেবতা ৬৩1711105,]110100100 প্রভৃঠব সহিত 
বড়বওব ও লঙ্ক। দ্বীপের বুদ্ধ-মুঁ্দিব তুলনা ককন। আক দেবঠাপেৰ গঠন- 
প্রণালা অঠ স্রন্দর, কিন্ধু মৌনযা হিন তাহাদের অন্ত কিছু দেবত 
নাই। তাঁহীবা সৌন্দযাশালা মানবনার। অপব দিকে বুদ্ধ-মুরির 
প্রশন্ত ললাট, মঙ্গমুর্ধ 5 নয়ন, জ্ঞান, অনাসন্কি ও পাবলৌব ক চিন্তাব 
পরিচারক ।॥ ককণ অপর মনো নখে কাঠবতা ও মহাঞুছ ঠনাজক। 
অপরের ঈবহ হাদি ও হস্তে সঙ্ষেঠ মঞ্ষাকে আহ্বাস ৪ অভ্যধান- 
২পব। এমদুরিব সাহ5 আ্রাক পবভাৰ ভুপনাহ হহতে পাবে না। 


! 
০] 


গ্রীক দেবতার প্রাণ নাহ । এ মুতে প্রাণ ব্মান। খ্রক শিম 
এখপ দ্টাপ্ত একটি নাহ বের পিষয্ মামাদের খবরে একপ আরশ 
থাকিতে মামব। গাঠা পাবহ্যাগ কবিঠা হউবোপে আশ খুদি 5 যাহ। 

মামাংনব (শিলিলা দেব দব।র থে মুদি কমন করিয়ছেশ। চাহ নদ্যযং 
কল্পনা চবম সামাবহিনা। 

সব 2. সন, ছা ও সঙ্গাতেৰ অবিষ্ঠাঞাদেবা 2 ঠবাং হিশি 
ওুত্রধর্ণা, শুহববন্থানৃতা শ্বেঠ নবোভবাপিশা এবং বাণা ও পুপ্তকণারিৰ। 
শ্বেতবর্ণ € শশ্বতপন্ম পিন 
সর্বোতরুই ধ্্ব বাণ সঙ্গাতশ। বব পরিচাঙক এবং পুস্তক বি্ভা এ জ্ঞানের 
বূপক | বিছা, জান ৪ পাত সতঠহ নণান, হৃশার ৪ আনশলগক। 
স্বতবাং সবন্থত হাশ্তমরা, হক্ব যোড়শা বনণা। 

আধুনিক ই “,তা- পল্লী এই মুর্টির কল্পনা কবিহে হইলে বোধ 
হয়, থিয়েটাব ৬০তে কান রমণাকে ভাড়া কখিয়া আনিয়। পুস্তকাগারের 
ভিতর পিয়ানোর ধারে বসাইয়! ছবি তুঁলিতেন 
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৩২২ উত্তরব্জ-সাছিতা-সম্মিলন 


মনুষ্য-কল্পনা কতদূর অগ্রসর হইতে পারে তাহা! আমাদের সঙ্গীতের 
বাগ-রাগিণীর মৃষ্তি দেখিলেই অনুমান হয়। সঙ্গীত শুনিবার জিনিষ, 
দেখিবার নহে, কিন্তু তথাপি আমাদের খধির! ইহার শ্রেণী-বিভাগ 
করিয়াই ছাড়েন নাই । ইহাদের মুক্তি-কল্পনা ও পরম্পরের সম্বন্ধ পর্যন্ত 
নির্ণয় করিয়াছেন। কোন বাগ গীত হষ্ঈলে শ্রোতার মনে যে ভাবের 
উদয় হয়, তাহাকে সেইরূপ মুগ্তি দেওয়৷ হইয়াছে। ভৈরবী করুণ রাগিণী; 
সুতরাং তিনি শুরুবসনা রোঁদনপবায়ণা অসাধারণ সৌনর্যশালিনা 
রমণী। আর একটি মৃত্তির প্রতি লক্ষা কর্ন, একথা ম্প প্রতীরমান 
হইবে । হে সময় কামান-বন্দুক ছিল না, সেই সমগে ভগবানের শক্তির 
কল্পনা করিতে হইলে সিংহবাহিনা দশ হস্তে বিবিধ আ-ুধধারিণা, অজ্ঞান 
ও অরাতিরূপ অস্থুর নিধনকাধিণা _ভক্তেব প্রতি বরাঁভর়দারিনী, জ্ঞান 
ও বিদ্যারূপিণী সরস্বতী, সম্পদদ্ধপিণা লক্ষ্মী, বল ও শৌধ্যরূপী কান্তিক ও 
[সদ্ধিরূপী গণেশের জননী হাঞমধা ছুগা-মুকি ভিন্ন মনুষ্য-কল্পনায় আর 
কি হইতে পাবে? শিপ, করিত, দশন সমস্তই এই মুর্ভিতে একাধারে 
ন্তমান। এই মু্ডি জাতি ও ধন্মনিব্বিশেষে সকলেবই সাধনাব বন্ধ । 

ভারভ-শিমাবক 5 দশপবাদিগের হন্তপ্ণাদিব সংখা! ও শবাবেব 
বর্ণ অস্বাভাবিক বলিম্া হউবোপীনগণ উপহাস কবিরা থাকেন। হস্তাদিব 
সংখ্যা-বিষয়ে কৈফিয়ত উপরেই "দগুধা হইয়াছে । প্রষ্নোগেবও এ উদ্দেখ। 
অসীম পরমত্রক্ষেৰ বর্ণ কল্পনা কাত হইলে, অসীন নভৌোনগুলের নীল- 
বর্ণ ব্যতীত অন্ত কোন্‌ বণ হইতে পাবে? 

আমাদের শিশপীব প্রস্তত মুত্তিব শরীবে নাংদপেশী ইন্াদির অভাব 
দেখিয়া ইউবোগীয়্ের! স্থিব কবিয়াচ্ছেন যে, ভারত-শিলীবা শাব:ববিদ্ধা 
জানিত না। আধুনিক কৃষ্চনগবের শিল্পীর প্রস্তুত পুতুল অনেকে 
দেখিয়াছেন। সকলেই স্বীকার কবেন বে, তাহাদের শারীরবিগ্কা জ্ঞান 
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আছে এবং এ সব পুতুল আদর করিয়া সাহেবর! কিনিয়া থাকেন। 
কিন্ত এ শিল্পার প্রস্তত দেবমুদ্ছি সম্পূণ বিভিন্ন বন্ত। পুতুল ইউরোপীয় 
প্রথায় স্বভানেব অন্ুকবণ। দেবদুধি তাহা নহে। আমাদের আর 
. একটি বিষয় ইউবোপীয়েরা মোটেই সহা করিতে পারেন না, সেটি 
আমাদের সভা ঠাব প্রাচীন ঠ। এখন কুমেহ আবিষ্কার হইতেছে যে, 
আনাদেব সভাতা বোম ও গ্রীসের ভলনায় অভাগ্ভ আধুনিক । চিবকাল 
শুনিয়া আদিতেছি যে, বিধীমাদিতা নামে এক খিছ্োতসাঙী বাজা ৫৭ 
শতান্দাতে ঠিলেন, কিন্ত এখন কোন কোন হউবোপার এতিহাসিক 
প্রাণ কবিতেছেন যে, বিকমাণি শা শামে কোন বাছা ছিলেন না। 
কানিনাসাক আমর! পিকদাপিহ্যের সমসাময়িক জানি, কিন্তু এখন 
প্রদাণ হইভেহ যে, ঠিনি য্ট হইতে অগ্ঠন খুষ্াাব লোক । কোন দিন 
উনি চিনি মিপাঠানলিছোঠেব কিছু পন্দে ভিলেন, অথবা ছিলেন 
লা এবং রে ভাবমান পুপ্ুকের অগ্ঠনাধ মাত্র । এহকপ বেদ পুবাণ, 
মহাভারত হঠা।পিব কাপ রুমেহ অগ্রসন হহনা আিতঠেছে | আষ্ছাি 
11150111017 হি 80110 07111 মুত হহঘাছে। হাভাতে 
পরেশ সন্ত ছার ইতিহাস হছে । বিচনপনে মুছি ঠঠয় বে 
অর্থঞান কবর একতা নি পর করিলাম দেবিগান শ্রাক, তান, আন, 
হল নি ৩২ হাুঞ্ গুন দেওয়া ভঠনাত5 আব ভবতপর্ন কুটা- 
নৈতোেছের মধো পাঁছমা্ছে | মোটে কছেক 5, চাঠবও আিদিক হাব ৬- 
স্ভাতাব আবুনিকভা প্রনাণের গগ্ভ । ভারত পাতা সানেকছে থারেব 
আগনহনর পরে উপ, কার চাচার গা পাক হিহাদিকেবা এ 
বিয়ে কিছু হিছেন নাই । গুছ পর্দা হন শহর পুর্বে ভ্বতবাসা 
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ভাবাৎ। আমর! বলি খুষ্টপূর্বব বহু সহজ বৎসর পূর্ব হইতে আমাদের 
সভ্যতা ও কলাবিদ্ধ। চলিয়া আসিতেছে। 

প্রায় ৫ সহস্র বৎসর পূর্বে কলিযুগোৎপত্তি হইয়াছে বলিয়৷ পঁজকা- 
কারের! নির্ধারণ করেন এবং তাহার নু পৃব্বে আমাদের সভ্যতার 
উৎপত্তি এই কথা আমর। বলি। ইউরোপ হাসিয়া বলেন, ঈশ্বর তখন 
পৃথিবীই স্থাষ্টি করেন নাই। 

প্রাচীন মিসর সন্বন্ধেও ইউরোপের এই ধারণা ছিল। কিন্তু এখন 
ক্রমে ক্রমে খৃঃ পৃঃ ৬০** বংসব পান্থ মিসরের ইতিহাস গঠিহ হইয়াছে। 
ভারতসম্বন্দে আপত্তি “তোমাদের ইতিহাস নাই ।” | 

আমাদের দেশের ইতিহাস আমাদের রাজার হতিহাস। তাহা ভাট- 
মুখে থাকিত। গ্ীহাদের কীধিকলাপ এবং তাহাদের এত্ত মন্দিরাদি 
ও তাহাদের ইতিহাস, যে বাড: কাছ্িমান লোকপরম্পরায় তাহার নাম 
জাগাইয়। রাঁখত। ভাজদহল অপেক্ষা সাজাহানের আব কি উৎকষ্ট 
ইতিহাস হইতে পাবে? 5দ্ধপ বিপুল অর্থব্যয়ে ও পুরুষান্ুক্রমের চেষ্টায় 
প্রস্তত স্থাপত্য ও ভাসঙ্কয্য-শিল্পের নিদশন এক একটি মন্দির কি সামান্ট 
ইতিহাস? তখন কে জানিত যে, ভাষাৰ উপর দিয়া এত ঝড় বহিয় 
বাবে? কে জানিত যে এত স্থায়ী ইতিহাসও টিকিবে না? 

আব আমাদের নিজের ইতিহাস? আমাদেব নিত্য অনুষ্ঠের ধর্ম 
কর্মে সপ্তপুরুষেধ নাম আবুত্তি করিতে হয়। তাহার পূর্বের ইতিহাস 
আমাদের ঘটক-মুখে । তাহাব পৃব্বেব ইতিহাস আমাদেব সাহিত্য, দর্শন, 
নায়, পুরাণ ও শির । তাহারও পূর্বের ইতিহাস আবশ্যক হইলে ভারদ্বাজ, 
আঙ্গিরস, বাহস্পত্য, প্রবরস্য এই নশ্বর ও ক্ষণস্থায়ী জগতে, ইহার অধিক 
ইতিহাসে আমাদের আবশ্তক কি? 

আর অন্ত যে ইতিহাস আমাদের আছে তাহাই ব! বিশ্বাস হয় কই? 


বষ্ঠ অধিবেশন ৩২৫ 


কাশ্মীরের পবাক্জ-তবঙ্গিণী” আছে । নেপালেব ইতিভাম আছে। শেষোক্ত 
স্রতিহাস থৃঃ পৃঃ ৩০** বসব হইতে ধাবাবাহিককপে লিখি5।  স্থৃতরাং 
তাহা অবিশ্বান্ত । 

খুজন্মেব বহুশতান্ধা পূর্বে প্রাচান সবের হঠিহাসে গবঠজাত 
পণ্য ও শিল্প দ্রবোব উল্লেখ দেখা যার । প্রাচান ফিনিসীন, গ্রীস ও বোমেও 
ভারতশিল্প মাদবে গৃহী5 হঠত। কন্ত হউবোপার পণ্ডিঠেকা বলেন, 
এই বাণিজা-বাপাবে ভারত কেখল গৌণকপে সপ্পকি  ছিলেন। কারণ 
ভাবতায়েবা নাবিক ছিলেন না। টা নহাং গানে জোবেখ কথা। 
কাপিদাসেব “ণাঙ্গাল নে সাবনান” কথাটি না হয় কাবা বিয়া উড়াইয়া 
পিণাম, কিন্ধ যে ভাবতে সপ্তণ কাষ্ঠানশ্বিত অর্বপো 5 ২০৭ বসব 
পূর্বেও পৃথিবাব মধ্যে সর্বোধক্ঠ পোভ বপিয়। বিবেচিত হহঠ এবং 
ইউবোপ আগ্রহে সঠিত ক্ষ করিতেন, যে হাব স্ুধব 170৮5 ও 
(5601)01)01:, উপনিবেশ স্থাপন কবিরছেন, বে ভাব5 চান, গাপান 

প্রতি দেশে ধশ্ধের স্ভিত সভ্যতা ও শিল্প গিতরণ করিয়াছে সেই 
ভারহায়েব! নাবিক ছিলেন না ই বড়ই আন্চধ্যেব কথা। 

ভাবত-শিলেব চাাটাগনা হউবোপায়দিগেব এ মত ২০০ 
থৃঃ পুরেব আগে ভারে কোনরূপ শি ছিল হহা হাহ!খা গ্বাকাধ 
কবিতে চান না, কাবণ হাভাব কোন নিদশন নাত) ইহাদের হঠে 
বড়বন্বেব শিল্প ৭ম হইছে ১০ পৃষ্টান্দেব) বাশেডিয়াব শিপ হন পৃষ্টান্দেরঃ 
অজস্থার শির ২য় থুঃ পু; হতে ৯ম পু্ানের এবং সন্দাপেক্ষ। প্রাচীন 
বাধছুত, 12101)1):07166 5 এলোবাব শিল্প অশোকের সময়ে ১৫৯ খুঃ 
পৃঃ। ম্ুতবাং ইহার পূর্বে ভারছে কোন শি ছিল না। 

বাংসায়দক্কত কানসূত্র নামক গ্রন্থে প্রাচীন ভারতে চতুঃযষ্টিকলা- 
বিবরণ পাঠ কবিলে জান' যায় যে, এ ন্নয়ে ভারতে শিল্পের কত টন্নতি 


৩২৬ উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সন্মিলন 


হইয়াছিল। সঙ্গীত, বায, নৃত্য, স্চীকর্ম, নাটকাভিনয়, খনিজ, অন্তরবিদ্যা,. 
তাস্করবিষ্যা, চিত্রবিষ্থা, ইন্দ্রজালবিষ্ভা, উগ্ভান-রচন! ইত্যাদি বছু বিষয়ের 
উল্লেখ এ গ্রন্থে দেখ! যায়। এই গ্রন্থ থুঃ পৃঃ ৪র্থ শতাব্ধীতে প্রণীত 
হইয়াছিল বলিয়৷ অন্মান হয়। সুতরাং তাহ বন্ুপূর্ব হইতেই এই 
সমস্ত বিদ্ধ! ভারতে প্রচলিত ছিল। রামারণ, মহাভারত ও প্রাচীন 
ংস্কত সাহিত্য ও অন্যান্য গ্রন্থেও এই সমস্ত শিল্পের উল্লেখ দেখা ষায়। 

শুক্রাচার্যোব শিল্পশান্ত্রে তামনির্িতভ শিল্পই স্থায়িতববিষয়ে সর্বোতকুষ্ট। 
প্রস্তরধোদিত অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট । পটাঙ্কিত চিত্র তদপেক্ষা ও অস্থায়ী এবং 
গৃহগাত্রাঙ্জিত চিত্র সর্বাপেক্ষা! নিরষ্ট বলিয়। মন প্রকাশ করিয়াছেন। 
এই সমস্ত শ্রেণীর শিল্পের মধ্যে কিঞিং উদ্ধ ২০০০ বংসরের দ্বিতীয় ও 
ও চতুর্থ শ্রেণীর শিল্প এখনও বর্তমান। কিন্ত প্রথদ 'ও ভৃতীর শ্রেণীর 
পুরাতন শিল্প আমর। দেখিতে পাই না। ইহাব কাবণ কি” উতল্ত শ্রেণীর 
প্রাচীন শিল্প গেল কোথায়? ভারতেব ইতিহাসকে জিজানা! করিলে 
বোধ হয় ইহার কিছু উত্তর পাওয়া যাইতে পাবে। এসিদ। সোমনথের 
মন্দির যেখানে গিয়াছে, ঈহারাও সেইখানে । 

এই প্রবন্ধের প্রথমেই যে ইংরাজ-পণ্ডিতেব মণ দত কর! হইয়াছে, 
তিনি একটি মহ তুল করিয়াছেন। তীহাব মতে গরীক-প্রভাভাত গান্ধার- 
শিল্পই ভারতের সর্বোৎকৃষ্ট খোদিত শিন্প। ইউরোগীয় আদর্শ অনুসারে 
ইহা সত্য হইতে পারে । কিন্তু আমাদেব আদশ তাহা নহে। গান্ধার- 
শিল্পে, গঠন-পরিপাটা এবং অবয়বেব সৌন্দধ্য আছে সত, কিন্ত তাহাতে 
ভারতশিরের প্রাণ নাই। ইহা অপেক্ষা 15101)181702. সাঞ্চি, ইলোরা 
ও (9701)901%র শিল্প যথেষ্ট উন্নত। কিন্তু ভারতের সর্বোৎকৃষ্ট শিল্পের 
অনুসন্ধান করিতে হইলে অন্তস্তা ও বরুবদুরে যাইতে হইবে। অনন্তা- 
শিলীদিগের কার্ধ্যকুশলত| ও পারদক্ষত1 ইউরোপীয়েরাও অস্বীকার করিতে 


ষষ্ঠ অধিবেশন ৩২৭ 


পারেন না। অতি কঠিন ও দুরূহ বক্রবেখামকল অতি দক্ষভাব সহিত 
একটানে অঙ্কিত কৰা হইয়াছে । এখানকার শিল্পের সৌন্দধ্য তাহাদের 
নিতান্ত সরলতা, মহংভাব-বাপ্নকতা ও আডম্ববশূন্ঠত | মুসলমানগণের 
আগমনের সঙ্গে সঙ্গে ভাবতেব খোপিত (শের লোপ পাহল। কাখণ 
এই শিল্প তাহাদেৰ ধশ্ুশাস্বের বিবোধা। আবববপ্রীণ উদাবস্থভাপ 
মুসলমান নবপাহদিগে সময়ে (৬ দাঁধা (কিঞ্চিৎ আশয় পাহয়।ছিল। 
কিন্ধ নসলমানদিগেব আাড়ঘর (প্রিয় গাব পঁচধরন শিরে গিয। পৌছিল। 
ঠাাব গলে অজন্থ/ব সবলভা ৭ গগাবহা প[বকীধিত চিএবিহা সঙ 
কারুকাধ্য হইয়া উঠিণ। 

এসলমানগণ থো!ন হালাগ ন্ট কাঁবগাছেন বটে, কিন্ত সঙ্গাতশানকে 
আর দিয়াছিলেন, এবং সেই ফলে এখন সঙ্গাের কিড় (কড় প্শান 
মাছে। 

হউবোপীয়দগেব স্বভাবের সহিত আামাদের বঙ্গাদে যখনি পান 
এই উভন জাতিৰ সঙ্গীতের হহথানি পাদ | ঈ্টবে পায় খকাঠাশ- 
বাদনে [1617776)05 ব শপূর্বা সনাবেশ। কিক্চ মামাদের বাগবাগিণা 
॥161(0€ব পবাকাঠ্ঠ। এবং হাহ! ইউ/বাপায় সঙ্গাতে নাঠ। £টবোপীয় 
সঙ্গীত দুদ্ধযাত্রী সৈনিকের উত্সহদাতা। 

ামাদের চঙ্গাত ধানবত যোগার সহাম়ুকাবা। £্টাবাপায় সঙ্গ ০ 
মালোকমালামা্ডিত ৪ মন্ভবা কোলাহলপূর্ণ ধনাৰ প্রানাদ। আমাদের 
সঙ্গীত _নির্জন তীরস্থ চদ্দালোক-উদ্সিহ বেবদন্দিব। অধুনা আদর! 
উউাবোপীয় রুচি অনুসবণ কবিয়া আমাদের এ অমুল্য সঙ্গাতকে ত্যাগ 
করিতে বসিরাছি, এবং উৎনব-বাত্রে সানাই, বীণা, কাবেড়, বাগেশী 
ইত্যাদি উঠাইয়া দিয়! প্রচুব অর্থন্যযপূর্বক বিলান্ী ব্যাগ আনিয়া 
বর্ধরতীর পরিচয় দিতেছি । এখন আপদ আমাদের ভাল লাগে না। 


৩২৮ উত্তরবঙ্গ-সাহিতা-সম্মিলন 


থিয়েটারের গানই আমাদের প্রিয় । বীণ!, সেতার, এস্রাজের পরিবর্তে ' 
হারমোনিয়ম ও গ্রামোফোন আমাদের ঘরে ঘরে বর্তমান। সৌভাগ্যক্রমে 
ইউরোপের দৃষ্টি এখন আমাদের সঙ্গীতের দিকে পড়িতেছে। ইউরোপে 
0016০20 পাইলে বোধ হয়, আমাদের মঙ্গীতকে আমর! পুনরায় 
আদর করিব। 

ইউরোপীয়দিগের অত্যদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ভাবতের চিত্রবিষ্ভার যেটুকু 
অবশেষ ছিল তাহাও যাইতে বসিয়াছে। ইউরোপীয় রুচির অন্থুসরণ 
করিয়৷ আমাদের শিনের প্রাণটুকু বাদ দিয়! তৎপরিবর্তে তাহাতে বিলাতী 
চাকচিক্য ঢুকাইতেছি এবং ভূরি ভূরি অর্থবার কবিয়! প্রাণহীন চাঁকচিক্য- 
শালী ইউরোপীয় ছবি আনিয়া ঘর বোঝাই কবিতেছি। ইউরোপীয় 
আদর্শের প্রভাব রবিবম্মার চিত্র দেখিলেই অনুমিত হইবে। ইহার চিত্রে 
গঠন-পারিপাট্য-শারীরবিজ্ঞান ও বর্ণবিহ্ঠাসের ছটা আছে_ কিন্তু অজ্্তা- 
শিল্পের প্রাণ ইহাতে নাঈ ; দৃষ্টান্তস্বরূপ ইহাব চিত্রিত অশৌকবনে সীতাব 
সহিত অবনীন্দ্রনাথ অজিতকুমারের সীতার এবং ইহার চিত্রিত সদুদ্র- 
শাসন ও হরধনুভঙ্গেব রামমুির সহিত নন্দলাল বস্থুব অহল্যা-উদ্ধাবেব 
রামের তুলনা কবিলেই 'প্রতীরমান হইবে। অজন্তাশিল্পেব প্রাণ ও 
আধ্যাত্মিকত৷ ইহার চিত্রে নাই। ইহার চিত্রিত লক্ষমীকে পদ্মের উপর 
হইতে নামাইয়া আনিয়া 'আতিরিক্ত হাত ছুইখানিকে ছাটিয়া দিলে 
নবাবপুরের সুন্দরী নর্তকী বলিয়! পরচয় দেওয়! যাইতে পারে। 

আমাদের শিল্প পুনজ্জীঁবিত করিতে হইলে ইউবোপীয়দিগের কুসংস্কাব 
দূর করিতে হইবে এবং তাহাদের মতানুসরণকারা আমাদের নিজের 
অজ্ঞতা দূর করিতে হইবে। হীরক ও কাচখণ্ডের প্রভেদ তাহাদিগকে 
বুঝাইয়৷ দিতে হইবে। দেশের লোকের রুচি মাঞ্জিত করিতে হইবে এবং 
বরবহুর ও অজস্তা হইতে শিল্পের প্রাণ সঞ্চয় করিতে হইবে। সম্প্রতি 


ষষ্ঠ অধিবেশন ৩২৯ 


“অবনীন্দ্রনাথ প্রমুখ শিল্পিগণ যে ক্ষীণ আশাব প্রদীপ জালিয়াছেন, তাহ! 
পৌষণ করিতে এবং ঝটকাঘাত হইতে রক্ষা! কবিতে হইবে | 
শিল্প জাতীয় বন্ধ, স্ৃতবাং জাতীয় সহান্তৃতি ও সমবেত চেষ্টা ভি 
ইহার সাফলা নাই। 
আনজেন্বনাথ মখাপাধ্যায়। 


শ্রীচন্দ্-দেবের নবাঁবিষ্কত তাত্ত্রশান | 
[ রাঁমপাল-লিপি ] 


গ্রাখপ্রি-পবিচদ| 

(বলের বন্ছবাজব্ধনের পি গেনবাজবহশের বাসধানা বিক্রমপুর, 
অঞ্চলে নধাযুগেব বঙ্গে তিহাস-মঙহগলনোপযোগ হথ্যানন্গানের প্রয়োজন 
অন্তভব কবিদ্া, বপেন্দ্রমগ্রনগ্ধান-ননিত আমাকে | বইমান সালের আমা 
বকাশে ] পুর্ববঙ্গে পৰিতমদ করিতে উপদেশ দান কারয়া।ছলেন।  সেঠ 
টপদেশ-ক্রমে আনি বাজসাহা 5হতে পরন্মমি ঢাকা নগবাতিঠ আসি, 
বিগত ২৯শে এপ্রিল [ ১৬হ বৈশাখ ] হাখিধে। কাপর বুল *থ্যাহ- 
সপ্ধীনে বহির্গত হই 1) ঢাকা দলা মন্থুঃপহা মুন্িগঞ নহকুমার অন্- 
গত পঞ্চনার-গ্রামনিবানা শ্রদ্ধাস্পদ আমু যোগীন্দন্দ চছপাধ্যার ও 
হদাধানুজ শ্রণুক্ত েমেন্দ্রঙ্্র চট্রোপাধ্যায় নচাশয়দঘর়ের 
নিকট শুনিতে পা যে, সেঙ্ঠ গ্রামনিবাসা শ্য্নাথ 
বণিকোব বাড়ীছে লৃছবংসব বানৎ একথ এ হান-শারন বন্ব-সহকারে রক্ষিত 


আবিষ্ষার-কাছিপা। 


৩৩৪ উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সশ্মিলন 


ইহতেছে,__এ পর্যন্ত কেহই তাহার পাঠোদ্ধার করিতে সমর্থ হন নাই”। 
( এই সন্ধান লাভ করিয়া, আমর! বণিক্য-বাড়ীতে গিয়া, বরেন্দ্রানুসন্ধীন- 
সমিতির পক্ষ হইতে তাম-ফলকথানি ক্রয় করিয়া আনিয়াছি। যছুনাথের 
নিকট শুনিমাছি যে, প্রান্ধ ৭৫1৭৬ বৎসর পূর্ব, ইতিহাস-গ্রসিদ্ধ রামপাল- 
শানক স্থানে কোন এক মুসলমান মুত্তিকাখনন করিব।র সময় এই তামপট্র 
প্রাপ্ত হইয়া, যছুনাথের পিতা, স্বর্ার জগদ্বদ্ধ বণিক্যকে প্রদান করিয়াছিল। 
অগদদ্ধ প্রার ৪৫1৪৬ বংসর ই! নিজ-গিতে পধত্ে রক্ষা করিয়া, পরলোক- 
প্রাপ্ত হইলে, তদীয় পুত্র ধনাথ বিগত 2* বৎসর বাব পিডদেবেব উত্তরা- 
ধিকার-স্থত্রে প্রাপ্ত এই ঠাপ-শাসনথানি ভাক্ত-ভাবে রঙ্গা করিয়া আসি- 
তেছিল।) ইহ! এখন বরেন্্-অনুসন্ধান-সমিতি কক সধত্রে রক্ষিত 
হহতেছে। 

পধেম্্র-অনুসন্ধান-সমিতি আমাব উপরে এই তাখ-শাসনে পাঠোদ্ধারের 
তার শ্যপ্ত করায় মুল শাসন হইতে যেরূপভাবে পাঠোদ্ধ।1ব করিতে সমর্থ 
হইয়াছি, তাহাই বিদং-সমা জে গোচপাথ প্রকাশিত হহল। (কাল- 
প্রভথে তাম্রফলকেব কোনও অনিষ্ট না হয়া থাকিলেও স্থানে 
স্ানে পাঠোদ্ধাবে অত্যন্ত ক্লেশ পাইতে হয়াছে। 
তাহার কারণ এই যে, [প্রায় ৩১ বংসর পূর্বে 
অক্ষর-পাঠেব স্থবিধা হইবে মনে করিয়া, ] যগুনাথ তাত্র-দাব অর্থাং 
(1011৩ 7010) প্রয়োগপূর্বক তাম-ফলকের উভ়পার্শব সংঘর্ষণ করিয়া 
কোন কোন স্থানের অক্ষর-বিলোপের সহায়তা কবিয়াছিল। ) 

পাঠোদ্ধার-সাধন করিয়া, আমাকে ব্যাখ্যা-কার্যেও হস্তক্ষেপ করিতে 
হহয়াছে। এই শাসনে রাজ-বং -বিবৃতি-বিজ্ঞাপক আটটি শ্লোক আছে। 
ফরিদপুর জেলার অন্তঃপাতী ইদিলপুর-নিবাসী কোনও জমীদারের গৃহে 
অস্তাপি একখানি তাত্র-শীসন অপঠিত অবস্থায় বর্তমান আছে। স্বর্গীয় 


পাঠোস্ধার-কাহিনী। 


ষষ্ঠ অধিবেশন ৩৩১ 


গঙ্গামোহন লম্কর এম, এ, তাহাব যে, সংক্ষিপ্র বিবরণ রাখিয়! গিয়াছেন, 
তাহা “ঢাকা-রিভিউ” পত্রিকায় [ ১৯১২ সালে ক্টোবব সংখ্যায় ] শ্রীযুক্ত 
জে, টি, রাঙ্কিন সাহেব মঙোদয় কর্ঠক গ্রকাশিহ হইয়াছে । লঙ্গর মা. 
শরের ক্ষুদ্র টাকাকার প্রবগ্ধ-পাঠে জানা গিয়াছে যে, ভিনি ইপিলপূরের 
তাত্-শাসনথ[নি ছাপ-মাত্রহ আনিতে পারিয়াছিলেন; মুল ফলকথও 
সত্বাধিকাবাব নিকট হইঠে কোন প্রকাবেহ ঠপ্ত-গ5 কারণে পাবেন নাই। 
ইদিলপুবেব-শ।সনেব প্রতিগ্রভীতা ও উৎচই ভাঁম 
পৃথব্ট। এই উভম্ব শাসনের দিপিপংক্িগ্ সম-সংথাক 
নঙে। শ্লোকাবণা যদি উয়র এক বণ হয়। চ151 ১ঠলে স্বগায় গুলামোহন 
উ্দিলপূব-শাসনেব ধোক-মন্ধ্ম নিভ পাবন্ধে যে ভাবে নিপিবধ কিয়া চি শান, 
তাহা ক্কাংশে দ্ধ হয় নাত । দানাদেশ-কাবা বাস।ব মামোগারেও 
তাহার কিঞ্চিং প্রমাদ পরিলক্ষিত 5ইবে। ভিনি এখ্সউন্ত্রদেবকে” চন্দ, 
দেব” বলিয়া লিখ্য়া গিয়া্ছেন। পর্তনান ঠাঁম-শাসনে বাজাব নাম "প্রচ 
বৃলিয়া তিনবার উল্লিখিত 'াচ্ছে,এবং বাগাব পিভা “বৈলোকাচন্ীশ 
পিতামহ পল্থবণচন্দ্র” ও প্রাপিহামহ পপুণ্চন্ছেব, শামকবণ প্রণাপাব 'আালো- 
চন! করিলেই বুঝঠে পাবা যায়, রাজাব নম “চন্দরদেক” এ! ঠইয়া, অয 
কোনও শব্দ উপপদরূপে লইয়া গঠিত ভগ! থাকিবে | এঠ হামশাসনে 
যে সকল রাজপাদোপজাধির নামোরেখ মাছে) ঠাহাদের অধিকাংশের 
নিয়োগ “ভোজবন্ু-দেবের বেলাব-লিপি” * প্নল্লল সেনদেবের নবাবিস্বত 
তাত-শাসন” + শার্ষক প্রব্ধ-্য়ে পাখাহ হইয়াছে । পঙ্গবান্গণের গ্রন্থ 
তাত শাসনে উল্লিখিত অন্ঠান্ট বাজকন্মচান্রিগণেব নামের সহিত ভিন 
নুতন নামও পাওয়া গিয়াছে ;- তিম্মধ্যে “ম ুল-পতি” ও টিবি শন্দ- 


ব্য।থ)|-কা হনী। 


পপির জি আন পন আপ | সপ বাজ শপ শপ সপ পপ | ৯ পপ? পপ পাক রঃ নি 


* সাহিতা- আ্াবণ ও ভাদ্র নং । ১৩১৯ বঙ্গাক 
1 সাহিহা-অগ্রহায়ণ সংঘ | ১৩১৮ সন 


২. সী টি এস, ৮ ক 


৩৩২ উত্তরবল-সাহিত্য-সশ্মিলন 


দয় “হামা গুলিক ঈশ্বর ঘোষের” * এবং “হরিবন্ম-দেবের তাম শাননেও 1 
দেখিতে পাওয়া গিয়াছে, এবং “শৌক্ষিল” শব্দটিও পাল-পৃর্থীপালগণের 
তাম্্-শাসনে পরিদৃষ্ট হইয়াছে। যেস্থানে ভূমি উৎস্থ্ট হইয়াছে বলিয়া 
তাত্র-শাঁসনে উল্লিখিত আছে, সেই স্থানটির কোন সন্ধান লাভ করিতে 
পারি নাই; এবং প্রতিগ্রহীতার কোনও বংশধর অগ্াপি বিগ্কমান আছেন 
কি না, তাহাও অবগত হইতে পারি নাই। ব্যাথ্যা-কার্য্যে যেখানে 
অন্তান্ত শামনাদির সাহাধ্য লইয়াছি, তাহা যথাস্থানে উল্লিখিত হইয়াছে । 
এই তাত্রশাসনের আররতন ৯২৯৮ উঞ্ক। ইহার শীর্ষদেশে [ মধ্য- 
স্থলে ] একটি রাজ-ুদ্রা সংযুক্ত হর। তন্মধ্যে প্্রী-প্রীচন্দ্র দেবঃ» এই নামটি 
কারণ রহিয়াছে । রাজ।র নামের উপর বৌদ্ধ-মত-বিজ্ঞাগক “্ধর্শ-চক্র- 
মুদ্রা” ; ধর্মচক্রের উভয় পার্খে সমাসীন দুইটি মুগ-মুন্তি। রাজাব নামেব 
নিয়ভাগে, | মধ্যস্থলে ] অদ্চন্দ-চিহ্ন ;-_তাহাব উভয়-পার্খে ও নিয়ভাগে 
ফুল-পাতার সাঁজ। এই বাজবংশ চন্ত্রবংণার ছিল বলিয়াই, রাজকায় মুদ্রার 
অধিচন্ত্রমু্রিব লাঞ্চনসংযুক্ত হইএ| থাকিবে। বলা বাহুলা, পাল-বাজগণের 
তাত্র-শাসনেও উভয় পাশ্বে মৃগ মৃক্তিলাঞ্কিত এই প্রকার প্ধর্শ-চক্র-সুদ্রা” 
সংযুক্ত আছে। এই ভাম-শাসনে প্রথম পৃষ্ঠায় ২৮ পংক্তিতে এবং দ্বিতীয় 
পৃষ্ঠায় ১২ পংক্তিতে পদ্ঠ-গগ্য-ময় সংস্কত-ভাষা-রচিত 
দান-লিপি উংকীর্ণ আছে। প্রথম পষ্ঠায় ১৩ পংক্তি 
পর্যান্ত আটটি গ্লোকে রাজ-কবি নিজ প্রভুব বংশ-বর্ণনা করিয়াছেন ;_ 
তৎপর ৩৪ পংস্তি পধ্যন্ত লিপিব গগ্যাংশ, এবং সর্বশেষে ধন্মান্ুশংশী শ্লোক- 
পঞ্চক। ) তাম্রশাসন-সম্পাদনসন্বন্ধে যাজ্ঞবন্ধ্য-সংহিতায় যে শাস্ত্রীয় 


লিপি-পরিচয়: 


এ. পি সী ও শাল শা পাপা প্পাপীপ পাপ শপ সত পাপী শি সী সপ সপ সা পপ 


* সাহিতা--বৈশাধ ও দোষ্ঠ সংখ্যা। ১৪২৭ বঙ্গাব। 
+ "বঙ্গের জাটীয় ইতিহাস"--দিতীয় স্তাগ, ২১৪ পৃষ্ঠ || 


বষ্ঠ অধিবেশন ৩৩৩ 


প্রমাণ উল্লিখিত আছে, তাহা হইতে জানা যায় যে,-রাজা [ স্ব-হস্ত- 
কাল-সম্পন্নং শাসনং কাবয়েত স্থিরম্” ] তাম্রশাসনে নিজ স্বাক্ষর ও সন- 
তাবিথ সংযুক্ত করিবেন কিন্ত, এই তামশাসনে সনতারিখ 
সন্নিবিষ্ট হয় নাই, এবং রাজার কিংবা ঠাহাব কোন প্রধান কম্মচারার 
স্বাক্ষরও ইহাতে সংযুক্ত দেখা যায় ন'। লিপিকরেব ও শিল্পার 
নামোল্লেখের অভাব পবিদৃষ্ট হইঠেছে। (দয অক্ষবে এহ তাম 
শাসন উতকীর্ণ হইগাঁচছ, তাহা দ্বাদশ-শতাবাব প্রথম ভাগের বঙাক্ষর 
বলিরা প্রতিভাত হত । সুকৌশলে উতকাণ ১ঠলেও, গানে স্বানে 
লিপিকরের বা শিল্লাব অসাবধানহায় কিউ কি এম-প্রমাদ সংঘটি 5 
হইয়াছে । সেইগুলি যথাস্থানে গ্রশশ্রি-পাঠেব পাদটাকাম গ্রাদশিত হহ 
স্াছে।) [ধর্থ, ২১, ৩১, পি] কোন কোন স্থানে অবগ্রহ-চিত বাণহত 
হইরাছে, কোন কোন স্তানে হয লাই | উম গম ৩ পপি] বিধি” 
ংযোগে ব, হ প্রভৃতি কঠিপর় বর্ণ তিন পা আনেক বাঞ্ধনবর্েবঠ দিহ 
সাধিত হইয়াছে । (এই হচাম-শাসন বামপাল-নাম? প্রানে আবিদ 
হইয়াছিল বলিয়া, উঠ। “বামপাল-লিপি” নাম আন্ত * হহপ। ) 
” বিক্রমপুরসমাণাসিত-পযস্থগ্ধাবাৰ উঠে পচ বামু্াসংঘুন্ত এঠ 
ভামশাসন সম্পীদিত বরাতযা চন্দবংপায পরম. 5, মহাবাসধিবাজ 
প্রীমল্রিলোকাচন্দ্র দেন__পাদান্রধ্যাত, পরমেশ্ববঃ পরম ছাবক, মহারাজা, 
ধিরাজ প্রীমান্‌ শ্রীচন্দ্রদেব [ ১৫7১১ পই্ি ], মব্গা ওিপ্রেখ প্রপোন্গ, 
বরাহ গুপ্তের পৌত্র, সুমঙ্গল গুপেব পুর, শান্তিবাবিব পাতবাদ খপ্ত 
শর্্মাকে, [ ভগনান্‌ বুদ্ধ-ভট্রারককে উদ্দেশ কবিয়! | মাহা পিহার ও নিজের 
পুপ্য ও যশোরদ্ধির নিমিন্য [১৮০১ পংক্কি 1, সন্ত রান্গ-পাদোপজীবী 
২ অন্যান্ প্রজাবর্গকে বিজ্ঞাপিত কবিয়া, ধাবচ্চন্ত্রনর্ম্য ও ন্িতি-সমকাল 
লিপি-বিষরণ। . পর্যযস্,। বথাবিধি উদক-স্পশ পূর্বক, পৌপ্ড, -তুক্তির 


৩৩৪ উ্করবঙ্গ-সাহিত্যন্সম্মিলন 


'অন্তঃপাতী নান্ত-মগুল-স্থিত নেহকাঠ্ঠি গ্রামে পাটক-পরিমিত ভূমিদান 
করিয়াছিলেন। 

এই নবাবিস্তত তাঅ-শাঁসন হইতে আমরা কি কি এ্রতিহাসিক তথ্য 
প্রাপ্ত হইতে পারি, তাহার কিঞ্চিৎ বিচার আবশ্তক। লিপি-প্রারস্তে 
[ প্রথম শ্লোকে ] রাজ-কবি, বুদ্ধ-ধন্ম-সংঘৎ__এই “ত্রিরদ্বের”_ উল্লেখ 
করিয়া, রাজবংশের বৌদ্ধমতান্ুরক্তির পশিচয় প্রদান করিয়াছেন। বংশ- 
বিবৃতি-বিজ্ঞাপক দ্বিতীয় শ্লোকে উল্লিখত হইয়াছে যে,__চন্ত্রবংশে পূর্ণচন্ত 
নামক কোন সুপুরুধ জন্মগ্রহণ কারয়া, পৃথিবাতে খ্যাতিলাভ করিয়া- 
ছিলেন। চন্দ্রনংশে জন্ম বলিয়া এই "অভিনব বাজবংণায়গণ ক্ষত্রিয় 
(ছিলেন,__'ইরূপ অনুমান করা ঘাইচ্ত পারে। পুর্ণচন্ছ কে।নও স্থানেব 
রাজা! ছিলেন বলিয়া উল্লেখ নাই; তিনি একজন বীরধাত্র ছিলেন; উহাই 
দিতায় গ্লোকের আভাস। ডঠায় ৪ চতুথ ক্লোকে পুর্ণচন্দ্রেণ পুত্র সুবর্ণ 
চন্দ্রের উৎপাঁণ্ত ও নামকরণকাহিনা সংক্ষেপে বর্ণিত হইছে । পঞ্চম 
শ্লোকে (কিছু এতিহামিক থোব যন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। 
স্থৃবণচন্দ্রের পুত্র অশেষ গুণ-বভৃষিত ঝালিগা ব্রেলোক্যে 'ত্রলোক্যচন্দ্রনামে 
বিধি৩ ভ£গা।হলেন। ভান ৬িবিকেপ৮-বাজলক্সাব আবাব-গ্ধপে চন্দ্র- 
দ্বীপে “নৃপাঠা হহামাছগেন । এই 'হাবিকেণা শক্টি বঙ্গ-দেশেবহ নামান্তর । 
প্বঙ্গান্ত হাবকেপারা 2” হেমচন্দেৰ এই বাক্য ইহাব প্রমাণ । বর্তমান 
খুল্না, বাখবগঞ্জ ও ফাঁবধপুবেব অংশ-বিশেব লহরাই সেকানেব চন্্র- 
ছপ' দক্ষিণে নাগব প্যাপ্ত বিস্তৃত ছিল। এই স্থানই আবাব প্রপন্তীকালে 
[ মোগণ-সাম্াজো ] বাকৃলা-চন্ত্রধীপ নামেও কপিত ভইয়াছিণ। *দিপ্বিজয়- 
প্রকাশ-বিবু!ত” শানক গ্রন্থে বাকৃলা-চন্ত্রণীপের ভৌগোলিক বিৰবণ প্রাপ্ত 
হওয়। যায় । চন্দ্রৰ,পেব কুলীন কারহ্থ বর্ম এক শ্রেণাব কারস্থ এখনও 
কৌলীন্ত-মধ্যাদা লাভ করিতেছেন। ষষ্ঠ ও সপ্তন শ্লোকে চন্ুটপাধিপতি 


ষ্ঠ ধিবেশন ৩৩৫ 


ত্ৈলোক্যচন্ত্রের শ্রীকাঞ্চনা-নাম্সী প্জীধ গভে বাজযোগ-মুহূর্তে শ্রীচন্দ্ের 
* জন্ম-বৃত্তান্ত বিবৃত হইয়াছে । ত্রৈলোকাচন্দ্রের ভাষাকে রাজকবি “প্রিয়া 
মাত্র বলিঘাই নিবন্ত হইরাছেন, 'মহিষা? বলেন নাই। এই কারণে এখং 
বৈলোকাচন্দ্রেব 'নৃপতি” মাত্র উপাধি দশনে, মনে ইর,-তিনি কোন 
প্রবল-পরাকরমশালী বাঙাধিবাছের সাম শ্রেণহস্ত হহয়া, নুপতি 
উপাধি লইয়া চন্দদাপ-শানন কবিতোছলেন। তাহাখ পুনঃ আচন 
ভব্ষ্যতে বাজা। হইবেন, ইহাত জেবা *বিকিগণ &হ!ৰ জন্মনময়ে 215 
করিয়াছিলেন । আইন শোকে ও আনব কিছ তিহ[ নিক হাব সঙ্গান 
প্রাপু হহ5 পাবি | £ই আনন্দ স5ঠ বিব্ধ-মন্ণ াবিবেষিত থাকেমা, 
এবং দেশকে 'এ+৮ ৭াধপতো বিউঘিত কাবিদা) অবঠি পুলকে কাবা- 
নিণদ্ধ করিয়া, আআ দশে দিচ্ছিল ীৌবভযুদ পপিয়াছিলেন। বা 


11৭ বদপধ 25 পান্গধানা 5£5 খাঙ্গছণকে ঠাপিলান কাবা ছি হোন । 


সন্ববর্ণের উপ্তিত5ঠহ শব উন্নতি সে কাদের বাচগণ ঠহা বুকিতেন। 
ি পা পি 

নচেং বৌদ্বনবগর্ত শ্চন্ছ ব্রাঙ্দণকে মিশন করিবেন দিন 2 বিবিধ 

পুরের শর শীচন্দেব পাসবানা তিন) হঙাতে তিন পঙ্গপাত হতেন এ কণা 


নিঃসংশনে বা. 3৮55 গানে! পিঞ্নপুবে এত অর্। তেনর শাক, 
ন্রপাত পশদা প্রাঠছ5 0 2 চত্বর পির তির বাংখবর ছা রহ শী 
রাজ ছিদেন কি না হ,2া বানান অবস্থা | আগ কন গান লাখ কাম| 
নিঃসনেহে পা বার লা! 

এখন ভেচ্ান্ত কন দত, কি ছটা তত চন্্র- 
পে ননুপতত হইম্াকিক্তন,। [কুন মে ছিপ ৮ তন 5১৪১ তপু এ)৮প্ 


$ 
বঙ্গে বাজ্য-স্গাপন কবির দিজুনপর ঠহতত শা নল পাঁবিতদনা বিয়া 


বৌদ্ধনবপূতিব [ বা নবপ হালের ? বাঙ্গা-পহন সংঘটিত হইনাছিল ?- 


৩৩৬ উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলন 


এই সকল প্রশ্ন এতিহাসিক সমস্তার আধার। লিপি-কাল বিচার ও সম- 
সাময়িক অন্যান্য ঘটনার সমালোচনা! করিয়া এই সমস্তার যথাযোগ্য ' 
মীমাংসা! করা বাইতে পারে না। অক্ষর-হিসাবে এই লিপির স্থান দ্বাদশ- 
শতাবীর প্রথমভাগে। এই শাসনের “ত+, নও “দ" বর্বংশায় ভোজ- 
বন্দদেবের বেলাব-লিপি ও হরিবন্ম্দেবেব মন্ত্রী চট্ট-ভবদেবের প্রশস্তির 
তি”, নি ও ম' এর অন্ুরূপ। কিন্ক আলোচ্য শাসনে “প' এবং “্ঘ' কিছু 
বেশী আধুনিক । “র” বিজয়সেনদেবেখ দেবপাড়া-লিপির অনুরূপ | বেলাব- 
লিপিতে ও ভট্ট-ভবদেবের তুবনেশ্বর প্রশস্থিতে অপগ্রহ-চিহব অর ব্যবহৃত 
হয় নাই। কিন্ধু শ্রীচন্্রের শাদনে “কান কোন স্তানে অবগ্রহ-চিহ্ন 
বাবহৃত হইয়াছে, কোন কোন স্থানে হয় নাই। এই সমস্ত কাবণে এই 
লিপির কাল যেন বম্মরাজগণের লিপিকালের অব্যবতিত পরে, এবং দেন- 
রাজগণের লিপিকালেব '্ব্যবহিত পূর্বে নিদেশ কৰা যাইতে পাবে, 
অর্থাৎ সেনরাজ (থিএয়সেনদেপের পিক্ুমপুব অধিকারের পুর্কো এবং বর্ম 
রাজ হরিবন্মদেণেব পুনের বাজানাশেব পরেই, কোনও স্'যাগে চন্তর- 
দ্বীপাধিপতি তৈপোকাচন্দ্রে র পুত্র শ্ীচন্ত্র বিক্রমপৃবে স্বাসা অধলফনপর্বক 
কিছুকালের জগ্ত এক অশ্িনব বৌদ্ধবাজা সংস্থাপিত করিতে সদর্থ হইয়া, 
ছিলেন। [বণ্মপুবে যে সমস্ত শোছমুদি আবিক্কত হইতেছে তাহা মধ 
যুগের এই কালের পরিচয় প্রপান কবে। গৃহ বসব বেলাব-লিপির 
সাহাযে 'আমবা বিক্রমপুবেধ ৭ম্মধাজগণেব অধ্রাথানেব কথা কিঞ্চিৎ 
আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছি যে, ভোজবম্মদেব এবং তৎপরবর্তা বর্ধরাজ- 
গণ শেষ-পাল-রাজগণের সময়েই বিক্রমপুব হইত বঙ্গে বাজা-শাসন 
করিতেন। এদিকে দ্বাদশ-শতাব্দীর প্রথম ভাগে রামপালদেবের তনু 
ত্যাগের পর তৎপুত্র* কুমারপাল-দেব ববেন্ত্রুমিতে [ রামাবতী-নগর 











« গৌড়-রাজযালা! ৫১-৫৩ পৃষ্ঠা। 


ঠ অধিবেশন ৩৩৭ 


হতে | রান্াশাসন করিতেছিলেন। কুমারপালদেবের সময় হইতেই 
পাল সামা্যেব বন্ধন বিঘটিত হইয়া! আমিতেছিল। কুনারপালদেবের 
প্রধান সর ঠিলেন তাহাব সচিব ও সেনাপতি বৈগ্দেব। এই সময়ে 
রাজ্যে বিচ্রোহ উপস্থিত হইলে, বৈগ্তদেবই শঅন্বত্তর-বঙ্গে* অর্থাং দক্ষণ 
বঙ্গে, নৌ-বল পইগা বিছোহ-দননে সমর্থ হইস্গাছিপেন, এই ধ্রাতিহাপিক 
তথা আনব ভদায় [ কশৌলেতে প্রান্ত ]1 আত্রশাসনে উল্লিখিত দেখিতে 
পাই। বৈহদেবক ঠক এই দাক্ষণ বঙেখ বিবোহ-বছি শিকাপিঠ হইবেই 
হয়ত পালবাস সববগুণ-বিমণ্ডিত বৌদ্ধ বৈলোকাচন্ত্রকে উপহক্ পাত 
মনে করিয়া, চন্দ্রধীপের সানন্তকপে নিধুক্ত করিয়া নৃপতি উপ|ধিতে 
বিহষিত ক'বগ থাকািবন। এই পিছদাহ সময়েই হয়ত চন্দ্রীপ বঙগ- 
রাজ্য হ55 বিচ্ছ্র হই] পড়গাছিল ; এবং এই ময় হই 


৭৯ 


হমুত 
বন্মরাজগণব দুদিন উপাস্থত হইগা থাকিবে। পৃর্কোই উদ্ত হইছাছে যে, 
রাজকবি হৈলোকাচন্দ্রকে হবিকেণ (বগ) বাজলক্মা আবার বঞ্| বর্ণন 
কবিযাছেল। এই সনযেষ্ট ভট্ু-ভধদেব-ন্ত্র নিরস্ত্রিত হবিবন্ণ বা! তদাখজ 
[অভ্রাত নানা বাজাব ] অধিকার হইতে বঙগ-বাজোব অন্তর্ণত চন্দ্রটপ 
হত্তম্যুত হইয়াছে । তৎপর বৈচ্দেব যেমন £ কানণপে তিগ্ম:দবকে 
সিংহাসন-ভ্র্ ক।রয়! স্বাতস্ত্যাবলম্বন কবিয়াছিলেন, সেইবূপ বোধ হয়, 
পালরাজগণের ও বন্মবাঁজগণেব দর্বলাবস্থা অবলোকন করিনা, বৈলোকা- 
চন্্র-পুত্র শ্রচন্ত্রও বন্দরবংশীয় শেষ নবপতিকে কোন কারণে দিংহাসুলব্রষ্ 
করিয়া, ম্ব্ং “পবমেশ্বব-উট্টারক মহাবাজাধিবাজ উপাধি গ্রহণ করিয়া 
বঙ্গে সার্বাভৌম নরপতি সাজিয্া বসিয়াছিলেন। অথবা বন্দরাজা অন্ত 
কোনও কারণে উন্মুলিত হইলে, প্রীচন্্রই বঙ্গে একচ্ছত্রাধিপত্য নিস্বৃত 


চে 








+ (গ্বীড়-লেখমাল। ১৩০ পৃ্1। 
1 গীড়লেখমাল। ১৩১ পৃ! । 


ৎ্খ্‌ 


৩৩৮ উত্তরবন্্-সাহিতা-সম্মিলন 


করি! ও শত্রকুলকে কারানিবন্ধ করিয়া, বিক্রমপুর হইতে শাসন পরি- 
চালনা করিয়াছিলেন। আলোচ্য শাসনের অষ্টম ক্লোকে এইকপ খীতি- 
হাসিক তথ্য ইঙ্গিতে স্চিত হইয়া থাকিবে। অপরদিকে এই সময়েই 
বিজয়মেন পাল-সাম্বাজোর ছুরবস্থা ও দুর্বলতা দেখিয়া, বরেক্ত্রীতে রাজা 
পাঁতিবার উপক্রম করিতেছিলেন; এবং পরে এই বিজ্য়সেন কর্তৃক 
হয়ত বৌদ্ধ-প্রীচন্দ্রের সংস্থাপিত রাজের বিনাশ সাধিত হইয়া থাঁকিবে। 
বিজয়সেন বে বিক্রমপুরের রাঙ্গধানী হইতে দানাদেশ করিয়াছিলেন, এই 
সংবাদ বিশ্ববিগ্ঠালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় এম্‌ এ, 
মহাশয় এক প্রবন্ধে প্রকাশিত কবিয়াছিলেন। লিপিখানি বিজয়সেন- 
দেবের একত্রিংশদ্ব্ধীর় লিপি বলিয়! শুনিতে পীওয়া যাইতেছে । 

সংক্ষেপে বল! যাইতে পাবে যে, যখন বরেক্্রীতে কুমার-পাঁলদেব এবং 
বঙ্গে হরিবর্্দেব ও এদ'র পুন সিংহাসনাকঢ় ছিলেন, এবং বিজয়সেন 
গৌড়ে রাজ্য-স্থ(প.নব সুযোগ অগেষণ করিতেছিলেন ও কুমার পালদেবের 
দক্ষিণ-বাহুরূপী এ্ররংন সচিব বৈষ্ঠদে ঠিগ্মাদেবকে সিংহাসনাদ্রা 5 করিয়! 
কামরূপে স্বতন্ত্র অবঃম্বন কবিণাঠিলেন) তখনই চন্দদ্বপ নৃপ5 ঠৈলোকা- 
চন্দ্রের পুন শ্রীচন্্রও বন্ধবাজ:ক বিচাড়িত কবি গণ অন্য কারণে 
বর্মরাজের নাশ ঘটলে পন, বন্ধে স্বাতস্ত্রাবলগ্বনপূর্ধবক বিক্রমপুর-রাজধানী 
হইতে দেশ-শ/মন কবি: আবন্ত কবিয়াছিলেন। এই সিদ্বাস্ত সর্ববাংশ- 
সমর্থত হইবে কি নল! তাহা নিংসংশয়ে বগা য ইত পাবে ন!। যতদিন 
অনুকূল ও গ্রবল গ্রনাণ ন! প্রাপ্ত হা হইবে, তত দিন এই শবে 
অনুমান-দুলক সির্ধান্ত প্রগারিত না কিন ৬11 নাই। পরবতী এদাণের 
বলে পূর্বব এইরূপ সিদ্ধান্তরনিচয় পরিধি হইতেছে ও হটদেই। 

প্রীবাধাগোন্ন্দ বলাক। 





শপ শ্ পপ শা পপাপিসপি শা পিসী আপি সারি 


থু প্রবাসী শ্রাংণ সংৎ)1 ১৩১৯ ব্াঝ। 


বাণগড় 


সে অনেক দিনেব কথা । তখন আমাব ১৮ বসব বরস। আমি 
এই দিনার্জপুর সহবেই বাস করিতাম। খীতিহাসিক গবেষণার একটা 
প্রবল ইচ্ছা সেই সময় হইতেই আমার মনে জাগিয়াছিল। আমি তখন 
হতেই প্রাচীনকালেব ইতিহাস সম্বন্ধে আলোচনা! কবিতে আরম্ত করিয়া- 
ছিপাম। বাণগড়েখ কথা এই সময় গ্রথম আমাব কণগোচর হয়। তখন 
অনুসন্ধানে গ্গানিতে পাবিয়াছিলাম, দিনানপুবের মাননীয় খর্থমান শ্রীল 
শ্রী মহাবাছা বাহাছুবের পূর্বপুরুষ বাগ! বামনাথ রায় বাহীছব একটি 
কন্সাদায় গ্রস্ত ত্াহ্গণেব নিকট, সর্ব গ্রথম) এঠ বাড়ীতে বহু অথ থাকা 
শুনিতে পাইয়।ছিলেন এবং সেই অর্থ মে হার গ্রাপা, গহাও সেই 
ব্রাহ্মণ বল্মাছিলেন। তাঁহার পরে চিনি বাগগডড খনন করাইয়াছিলেন। 
শুনিতে পাওয়! বার, বাঁজা-বাহাছুব এ স্থানে অনেক অর্থ পাইয়াছিলেন -- 
আর -গাই়াছিলেন কতকগুলি প্রস্তর । এখনও াহ! বাজবাড়ীহে 
আছে। প্রস্তবণলি দেখিতে বড়ই ক হতল। বাঞ্পাড়াতে গিয 
দেখিলান। দুষ্ট প্রস্থবের কথা আদ পা বুিতে পাবি পাই । একটি 
রাদবাড়ীৰ অভ্যন্থবন্তিঠ একটি দাবে সং চৌকাট। “0াক1১” প্ুনিয়া 
কেহ মনে কবিনেন ন যে ইহা কাঠনিনি: 5! চৌকাটটি প্রন্বনর্িচ। 
অন্য নান ন! পাই, “কাটালের আমলা হল গায়, চৌকাটি শঙত শ্যবহার 
করিলাম। এন্প কাক্ষকার্যযদ গ্রপ্তবেব চৌকাট আমি আর দেবি নাই। 
ভাব পর গোটা বত্রিশটি বসব দলের মত এই লীবনের উপর দিক! বহিম। 
গিয়াছে, এ পরাস্ত ধরন্প শিল্প-নৈপুণোব পরিচয় আর পাই নাই। ম্বভরাং 
উহাকে পিল্প-নৈপুণোর গরাকা্ঠা বলিতে পারি। 


৩3০ উন্তরবঙ্গ.সাহিত্য সম্মিলন 


আমি দক্ষিণ-বরেন্ত্রবাপী। আমার বাসস্থান হইতে উত্তর বরেক্ত্রস্থিত 
বাণগড় বছদুরে অবস্থিত হইলেও আমি আমার দেশের জিনিষ বায়! 
দাবী করিতে পারি। এমন শিল্পীও একদিন বরেন্দ্র দেশে ছিল, যাহার 
তুলনা পৃথিবীর কোথায়ও মিলে না। এ কথা মনে হইলে, এই শুষ্ক রক্ত- 
বর্ণ মুত্তিকাবিশিষ্ট অহল্যাদেবীর কনিষ্ঠাভগিনী বরেন্দ্রে বাস করিয়াও মন 
আনন্দরসে আগ্লত হয়। জীবন চিরস্থায়ী নহে, কিন্তু কীর্তি চি্নন্থায়ী 
না হইলেও বছুদিন-বহুষুগ স্তায়ী। ভাই ৯৫* বতনর পূর্বের এই কীর্তি 
আজিও নয়ন ভরিয়] দেখিতে পাইতেছি। আমি কালের অনন্ত ক্রোড়ে 
আশ্রয় গ্রহণ করিলেও আম্নার কত অবস্তন পুরুষ ইহ দেখিতে পুইবে। 

দ্বিতায়টি বাগানে রক্ষিত প্এরস্তরস্তস্ত”। তাহাতে দেবনাগবাক্ষরে 
খোঁদিত একটি লিপি দেখিয়াঁছিলাম, কিন্ত তখন পড়িতে পারিরাছিলান্ 
না। শুনিয়াছিলাম-_-ম্যািষ্টেট ওয়েষ্টমেকট সাহেব ইহার পাঠে।দ্ধার 
করিয়াছেন। সে পাঠ আমি তখন পাই নাই, পাইবার চেষ্াও করি 
নাই। তখন এই পর্যন্ত জানিতে পারিয়াছিলাম যে, প্বাণ নামক অস্থুর 
রাজা এই গড় নিম্মাণ করিয়াছিলেন। এখানেই শ্রীকৃষ্ণের পৌত্রের 
সহিত বাণরাজ কন্া উষার বিবাহ হইয়াছিল। স্তম্তটিতে যে লিপি লিখিত 
আছে তাহার অর্থ এই 

“আনন্দে বিগ্যাধরগণ স্বর্গলোকে ধাহার ছুর্ঘমনীয় শত্রসৈম্ত দমনে 
দক্ষতা এবং দানকালে যাঁচকের গুণগ্রাহীতার বিষয় গান করিতেছেন, 
কান্বোজান্বয়জ সেই গৌড়পতি কুঞ্তর-ঘট! (৮৮৮) বর্ষে ইন্দু মৌলির (শিবের) 
এই পৃথিবীর ভূষণ মন্দির নিম্মীণ করাইয়া ছিলেন১।” 

এই বাণগড়ের বিষয় আলোচনা করিতে বসিয়! বাণরাজার যে ইতি- 
হাস পাইয়াছি, অস্ত তাহাই আপনাদ্িগকে শুনাইব। 
১) গৌড়রাজমাল! ৩৫ পৃউ। 


ষষ্ঠ অধবেশন ৩৪১ 


(১) রাজসাহী সহরেব পশ্চিমে দক্ষিণবরেন্ত্রের অন্তগত খেতুরের 
নিকট দেওপাড়া গ্রামে প্র্যম্নেশ্বরের মন্দিবেব চিহ্ণ ও পঠম সহর নামক 
একটি দীঘি আছে। বরেন্দর-অনুসপ্ধীন-সমিতির মতে ইহা সেনবংশয় 
রাজা বিজর়সেনের কীছ়ি। প্রদ্রায়েশ্বরমন্দিবে যে প্রস্তরণিপি সংলগ্ন 
ছিল, তাহা হইতেও জানা বায়, সেই দর্দির বিজয়সেন কক নন্মিত 
হইয়াছে। 

অশ্ুসঙ্ধান-সমিতিব বহপৃর্ধে লিখিত প্রাচান বাণেন্্রযুল-পণ্রিকায় 
লিখিত আছে, “ববিন্দা ন|নক স্থানে ( বাঙসাহাব পশ্চিমে ) প্রয্ঠা় নামক 
বাক্তিব নামানুসারে প্রঠারেশ্বব নানধেয় হবিহবনুষ্তি স্থাপিত ও ববেস্ত্রশূর 
কর্দক তদীয় শাসিত দেশ ববেন্ত্র আখায। প্রাপ্ত হইনাছে।” ২ 

বাধেন্্-কুল-পত্িকায় শ্ববংশায় তিনজন রাঁজাব নাম পাওয়া যায়__ 
ধবাশূরের পুর “্রহ্য়শূব ও ববেন্ত্রশূখ এবং প্রছায়শূৰের পু সনথশুব 
বাড়ায় কুলপঞ্জিকায় ধবাশূব ও তৎপুত্র বণশুরেব নান আছে, ইহাদের 
নাম নাই । উহাতে বুঝা বার যে, ইহাবা কেবল ববেন্েঠ খান্জহ কিয়া- 
ছেন, রাড় দেশেব সহিত ইহাদেব কোন সম্পক ছিল না। আঞ্কাল 
কুলপর্জেকাব প্রমাণ গ্রাহবোগ্য নহে বিয়া অনেকেই মত প্রকাশ করিয়া- 
ছেন, তজ্জন্য আমর! কুলপঞ্জিকার প্রমাণ গ্রহণ না করিয়া স।লোচনা 
করিব। 

(২) দেওপাড়াৰ পছুমসহণ দাখিব প্রত পান প্রদালরঃ এ 
প্রায় সবোবর। কালে অশিক্ষিত লোকেব দুখে “পছুমসহর” হইঁয়। 
গিয়াছে । প্রছায়েশ্বর বিগ্রহ স্থাপন ও প্রদ্থান্্ মরোবর খনন একজনের 
কাঙি, তাহাতে সন্দেহ নাহ্ক। এই দু কাঙি বিসেন অপেক্ষা প্রদ্যন 
নানক কোন ব্যক্তির : স্থাপিত বলয় ধাঁরলে নিতান্ত অসঙ্গত হয় ন!। 


শিপ পে আপা সপ 


(২) বিশ্বকোষ “বারেব্র শব” । 





৩৪২ উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলন 


বিজয় সেনের স্থাপিত হইলে *বিজয়েস্বর” বা প্হরিহর” নাম হইত, দীঘির 
নাম বিজয় সরোবর হইত। অনুসন্ধান সমিতির মতে এই দেওপাড়া 
হইতে ৭ মাইল দূরে বিজয়নগর নামক স্থানে বিজয়সেনের রাজধানী ছিল 
হ্তরাং স্বীয় রাজধানীতে এই প্রকাণ্ড মন্দির নির্মাণ করিয়! বিগ্রহ স্থাপন 
ও দীর্ঘিকা খনন না করিয়া ৭ মাইল দূরে বিজয় সেন এই কীর্তি কেন 
স্কাপন করিয়াছিলেন তাহ! ভাবিয়! দেখিলে ্পষ্টই বুঝ! যায়, ইহা! তাহার 
নিজ কীর্তি নহে। প্রত্যয়েশ্বর মুষ্টি অপর কর্তৃক এই স্থানে যে মন্দিরে 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা বিজয়সেনের সময় ভগ্র বা জীর্ণ হইয়াছিল, 
বিজয়সেন সুবৃহৎ প্রস্তরমন্দির নিশ্মাণ করাইয়া! তন্মধো এ মূর্তি স্থাপন 
করিয়াছিলেন। অতএব প্রদ্যন্ন নামক ব্যক্তির অস্তিত্ব যদি এই চিহ্ুদ্বারা 
ধর! যায় তবে তাহা নিশ্চয়ই বিজ্ঞানবিরুদ্ধ হইবে না। 

এক্ষণে বারেন্দ্র-কুলপঞ্জিকান্ুসারে আমরা এই প্রদ্াক়্কে প্রত্রযক্নশূর 
বলিয়। ধরিতে পারি। ইনিই ববেন্দ্রদেশে বাজত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন । 
ইহার কনিষ্ট ভ্রাতার নাম বরেন্ত্রশূর এবং পুত্রের নাম অনুশূব । 

তিববতদেশীয় পর্যাটক লাম! তারানাথের ( ইনি বাঙ্গালী) ইতিহাস 
এক্ষণে বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণ স্বরূপে গ্রাহ হইয়াছে! ইহাতে ১৮ জন প।ল- 
রাজার নাম আছে, তন্মধো বাণপাল একজন। আইন আকববীতে ১০ 
জন পালরাজার নাম আছে, তাহাতে বাণপাল নাম নাই। তাত্রশাসনে 
আমর! ১৮ জন রাজার নাম পাইর়াছি, তন্মধ্যে “বাণপাল” নাম নাই। 
তারানাথের মতে বাণপাল পুন্বানদী তীরে দেবকোটে রাজন করিতেন। 
সুতরাং এই বাণপালই বাণগড়নির্মীতা কান্বোজান্বরজ গৌড়পতি তাহাতে 
সন্দেহ নাই। অস্থরগণ শিবের ভক্ত । বাণপালও শিবের তত্ত ছিলেন, 
তাই তাহার নাম বাগাশূর বলে। ৮৮৮ শক বা ৯৬৬ খুষ্টাবের পূর্বে 
তিনি বঙ্গদেশ জয় করিয়াছিলেন। | 


ষ্ঠ অধিবেশন ৩৪৩ 


পুরাণে লিখিত আছে --*শ্রীকৃঞ্ণের পৌত্র, গ্রামের পুত্র অনিরুদ্ধকে 
স্বপ্লে দেখিয়া বাণরাঞকন্তা। উষ! তত্প্রতি আসক্ত হইয়াছিলেন। স্থী 
চিত্রলেখা অনেক সুন্দর পুরুষেব চিত্র অস্কিত করিয়া দেখাইল। তন্মধ্যে 
অনিরুদ্ধের চিত্র দেখিয়া! উষা তাহাকে চিনিতে পাবিলেন। চিত্রলেখ! 
যেরূপেই হউক, গোপনে নিরুদ্ধকে আনিয়া দিলেন। অনিরুদ্ধ উধার 
সঙ্গে অস্তঃপুরে গোপনে বাস করিতেছে শুনিয়! বাণবাজা তাহাকে কারা- 
বন্ধ করিলেন। কুষ্, বলরাম, প্রদ্তায় প্রভৃতি বাণপুবীতে আসিয়া 
ভীহার সহিত যুদ্ধকরতঃ অনিরুদকে উদ্ধার ঝবিলেন। উধাব সহিত 
তাহা বিবাহ হইল |” 

লোকে এই বাণগড়কেই সেই বাণবাজাব পুবাঁ বণে। কেহ কেন 
আসামের অন্তর্ত £হজপুবকে ও নাঁণপুবী বলেন । ববেন্দেশেব এই 
বাণগড় যে সে বাণপুরী নঙে, তাভা নিশ্চয়। 

রাজেন্্র চোেব শিলালিপিতে রণশবের নান আছে । ১*২৭ খুষ্টা্কে 
বাজেন্দ্র চোলের নিকট রণশূর পরাজিত হইয়াছিলেন। সুতবাং ১০২৯ -- 
৬৬:৫৪ বৎসর পূর্বে দে রণশৃরের পিত| বা রণশূব লাচহ কবিঠেন 
আহাতে সন্দেহ নাই । শ্রঞবাং বণশবের লাতা প্রদ্রয়শব যে সে সময় 
ছিলেন এবং তিনি ষে বাণরাজাব সমসামাদ্রক ভাহাতেও লন্হে হইতে 
পারে না। 

প্রদ্যন্নশৃবের পুত্র মন্রশুবেব প্রত নাম অনিরুদ্ধখুব । ও 
নিরুদ্ধশূব এবং বাণরাজ্জাব নাম একসঙ্গে এক সমসে দেখিয়া স্পষ্টই বুঝা 
বায় যে, এই সময় উষাহরণ পালার পুনবতিনয় উদ্দবববেন্দ্রে হইয়াছিল। 
অনিরুদ্ধ হয়ত উবার সৌন্দর্্য-নত্বান্ত লোকদুগে শুনিয়া বাণরাজপুরীতে 
আসিয়াছিলেন। উষ! তীঙ্গাকে দেখিয়া সথির সাহায্যে অন্ত্ঃপুরে লইয়া 
গিয়া গোপনে রাখিয়াছিলেন। উষাব পিতা বাদ এই ঘটনা! অবগত 


প্রায়শূর, 


৩৪৪ উত্তরবজ-সাহিত্য-সম্মিলন 


হইয়া অনিরুদ্ধকে কারাবদ্ধ করেন। প্ররদবাক়্শূর এই সংবাদ পাইয়৷ সৈল্ত- 
সামস্তসহ পুত্রকে উদ্ধারার্৫থ বরেন্দ্রদেশে আগমন করেন। প্ররহ্যন়শূরের 
কনিষ্ঠ ভ্রাত| এই যুদ্ধে সেনাপতি ছিলেন। তাহার বাহুবলে বাণরাজা 
পরাজিত হইয়াছিলেন এবং উষার সহিত অনিরুদ্ধের বিবাহ হইয্লাছিল। 
্রদ্যন়্শূর যুদ্ধের পরে জ্যোষ্ঠভ্রাতার অস্তিত্ব হেতু দেশে ন! গিয়৷ দক্ষিণ- 
বরেন্্র অধিকারকরতঃ তথায় রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন । প্র্দথায়- 
শুরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা এই উপলক্ষে বরেন্ত্রশুব নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন । 


শ্বিনোদবিহারী রায়। 


দিনাজপুরের কতিপয় 
এঁতিহাসিক স্থানের বিবরণ। 


বর্তমান জেল! দিনাজপুর পুবাকালেব অপেক্ষা এখন অনেক খর্বাকৃতি 
হইয়াছে । ইংরেজ-শাসনের প্রথমাবস্থায় ও মোসলমান রাজত্বের সময় 
সমগ্র আধুনিক মালদহ জেলা এই দিনাজপুরের সামিল ছিল। পালরান্র- 
গণের উন্নতির চরম সীমার সময় দিনাজপুরের আয়তন কত বৃহৎ ছিল 
তাহ। জানিবার কোনও উপায় নাই। সেন্রাজগণের তাত্রশাসনে যে 
পৌগু বদ্ধনতুক্তির উল্লেখ পাওয়া যায় তাহার সীমা সমগ্র রাজসাহী 
বিভাগ ও ঢাকা জেলার কতকাংশ ইহার অন্তর্গত ছিল বলিয়া বুঝিতে 
পারা যায়। পাঁলরাব্রগণের রাজধানী কোথায় ছিল, তাহার বা! কি নাম 
ছিল, সে কথার উত্তর আজ পর্যাস্ত ইতিহাস দিতে সমর্থ হন নাই । সেন 


বষ্ঠ অধিবেশন ৩৪৫ 


' রাজগণ যে গড়ে প্রথম রাজধানী স্থাপন কবিয়। কীর্ঠিকলীপে অমগ্র 
অ'ধ্যসম্াজে গৌড়ের নান ও গৌবব প্রতিঠ্িত কবিয়াছিলেন, ধতিহাসিক- 
গণ একথা সকলেই একবাক্যে স্বাকাব করেন। রাজা আদিশুব এই 
ভূমিতে বাহ কবিয়া বৌদ্প্লাবিত হিনুধম্ম বক্ষ করিবাৰ জন্ত পাচজন 
বেদপারগ ব্রাহ্মণ ও পাচ্ন কারস কাগ্ঠধুঞ্জ হঠঠে আনয়ন কবিগ্ধাহিলেন 
বলিয়া এতদেশার় ব্রা্মণকায়স্থগণে কুঁলপঞ্জিকায় লিখিত আছে এবং ব্রাঙ্মণ- 
গণেব দুথে মুধে আবহমানকাল হইতে চলিয়া আসতেছে । বা্ধণগণ 
ঈগৌড়েগ আগমন করিয়াছিণেন।  ঠাভাবা গবসবিৎবিধো ও মনোজ্ঞ 
গৌড়ে আনয়াছিলেন বণিয কুপপঞ্জিকাকাবগণ শিখিয়। গিয়াছেশ। এহ 
গৌড় একটি দেশ বা নগব, সে কথ! কেহ পেন নাহ । বুইৎ সাহতা- 
কার ্োতিব কারধাসোকর্যার্থে ভাবতবর্ষকে যে কয়েকটি ভাগে বা 
দেশে বিভন্ু এ হার মধ্যে গৌড়” একটি খিন গৌড় 
অর্থে একদা হান লোক ধশিয়া হাহাদেৰ সধুদিত দেশের নান গৌড় 
বণিয়াছেন। পালবাজগণ আপলাধিগকে “গোড়েশ্বর” বলিয়া অভি 
কারিতেন। পববন্তী সেনরাগ্গণের উপাধিও কিঞিং পবিবর্ধনের 
সহিত গোঁড়েশ্ববই ছিল। অধ্যাপক ব্রকৃমা!ন সাহেবের নত মোসলমানেরা 
লক্কৌতি নানে বে প্রদেশ অধিকার করেন হাহা বু5ত্নংঠিহাৰ “গোড়শ। 
কুলপঞ্জিকাকাবগণ প্বস্থকশ্মালিকে শকে গৌঁড়ে বিপ্রা; সম।গ 1১” 
বলিয়! বঙ্গে ব্রাহ্মণাগমনের কাল নির্দেশ করিয়াছেন। তাহা হইলে 
ধরিতে হইবে ৬৬৮ শকে অর্থাং ৭৪৯ গৃষ্টাকে রাধা আদিশুর গৌড় 
রাজত্ব করিতেছিলেন। পালবংশেব প্রতিষ্ঠাতা! ভূপাল বা গোপাল সমগ্র 
প্রজাশক্তির দ্বারা মনোনাত হইয়া রাভপদে প্রতিষ্ঠিত হহয়াছিলেন। 
তাহার পুত্র ধশ্মপালের সময় ভইঠে পালরাশক্ি দিগ্িয়াদি করিয়। 
রাজ্য বৃদ্ধি করিতে আরস্ত করে। রাজা ধশ্মপাল ধর্মবুদ্ধে বিধর্দ্বাব হস্তে 
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নিহত হন বলিয়া তা্শাদনে জানা যায়। কুলপঞ্জিকাকারগণ আদিশুর 
কি ভাবে রাজ! হন, তাহার আভাসও ব্রান্ষণ-আগমনেব সঙ্গে সঙ্গে এই 
তাবে দিয়াছেন ।-- 
তত্রাদিশূরং শূরবংশসিংহঃ বিজিত্বা বৌদ্ধং নৃপালবংশং। 
সশাস গৌড়ং দিতিজান্‌ বিজিত যথা ইন্্স্তিদিবান্‌ সশাস। 

ইহা হইতে বোৰ বা অনুমান হয় যে, আদিশূর বৌদ্ধরাজা ধর্ম্পালকে 
পরার করিয়৷ গৌড়ে শূরবংশের সিংহাসন স্থাপন করিয়াছিলেন। আজও 
লোকে গঙ্গারা'মপুর থানার নিকটে একটি বৃহৎ জঙ্গল দেখাই বলিয়া 
থাকে এখানে আদিশূরেব বাড়ী ছিল। মালদহ জেলার মধ্যেও এই 
প্রকার জনপ্রবাদে আর একটি স্থানও পাওরা বায়। 'আনিশূরেব কোনও 
তামশাসন পাওয়! যায় নাই। কোনও সমসাময়িক কবিও তাহার কাব্যে 
আঁদশৃবের কোনও কথ! লিখিয়! যান নাই ইন্যাদি বৈজ্ঞানিকভাবে 
পর্ধাবেক্ষণ করিরা এতিহাসিকগণ আদিশুবেব অস্তিত্ব উড়াঈর্। দি ঠাকুর 
মার রূপকথ! বলিয়। প্রমাণ করিতেছেন। আমর! কুলপঞ্রিক! অনুসন্ধান 
কবিয়। আবও দেখিয়াছি, আদিশৃব আনীত পঞ্চব্রাহ্ষণের মধ্যে ভ. 
নারায়ণের পুত্র “আদিগীঞ্ি। ওঝা বাজা ধশ্মপালেব নিকট হইতে ধামসাঁক* 
গ্রাম শাসন প্রাধ হন। সেইজন্য ব্রাঙ্গণগণ তাহাকে আদিগাঞ্রি বলিয়া 
অভিহিত কবেন। তাহাব পূর্বে কোনও ব্রাহ্গণ আর শাসন গ্রহণ 
করিয়াছিলেন না। আদিশৃব ও ধর্শপাল সমসাদগ্িক রাভা চিলেন। 
আজ পর্যান্ত এরতিহাসিকগণ পালরাজগণের সময় একবাকো স্থির করিতে 
পারেন নাই। তবে সকলেই বলেন রাজা ধর্খপাল ৭১৫__৭৪৫ ুটাবের 
মধ্যে রাজত্ব করিতেছিলেন। এতিহাসিকগণের এই সময়ের সহিত কুল- 
পঞ্জিকীরগণের কোনও বিরোধ দেখা যায় না। প্রাচাবিষ্তামহীর্ণৰ রীবুক্ত 
নগেন্জনাথ বন্ন মঙ্গাশয় কারস্থ-পত্তিকায় নান! যুক্ি ও প্রমাণ ঘারা 
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পৌণড বর্ধনরাজ জয়স্তকেই আদিশূর বলিয়া! স্থির করিয়াছেন। কোনও, 
কোনও এঁতিহাসিক, চৈনিক ভ্রমণকারী হোয়েন্স্থসং তাহার উত্তববঙ্গ 

ভ্রমণবৃত্বান্তে রাজমহল বা কঙ্কজল হইতে পৌও বর্ন পরাস্ত ভূভাগে কোনও 
রাজার নাম না! করায়, অনুমান করেন যে, এ প্রদেশে সে সময়ে কোনও 
রাজা ছিল না। কামরূপরাজকুমার ভাস্করবশু! একমাত্র রাগ ছিলেন। 
কুলপঞ্জিকায় সগুজন শূররাজের নাম পাওয়া যায়। এই বংশের শেষ বাজ! 
রণশূর রাজা রাজেন্ত্রচোলের তিরুমলয়গিরিলিপি হইতে জানা যায় বাঁঢ়- 
দেশের রাজা রণশৃরকে তিনি পর|জয় করেন। এঁতিহামিকগণ রাজেন্র 
চোলের এই বঙ্গদেশ আক্রমণকাল ১*১২-১৩ খৃষ্টাব্দ স্ভিব করিরাছেন। 
দাক্ষিণাতা হইতে এই সদয় মেনরাদ্গণেব আধিপুর্ৰ বারমেন গঙ্গে 
আগমন করিরা উত্তরবঙ্গে আপনার আধিপত্য স্থাপন করি (নবাজ- 
গণের বাজতের সুচনা করেন। শৃবরাজগণ এই সময় হইতে আপনাধেৰ 
আধিপত্য হইতে বিচ্যুত হইরাছিলেন। উদীদ্মান পাপ ও সেনবাজশক্ডির 
নিকট পরাজিত হইয়া শ্ররাজগণ রাজলঙ্ষী ৪ হইগা ঝাড়ণণ্ডের গঙ্গলে 
বিলয়প্রাপ্ত হইরাছেন। 

* দিনাজপুবের প্রাচীন কীঙ্ডি অনেক আছে। তন্মধ্যে বাণনগব 

পৌরাণিক স্মৃতিবিজড়িত । প্রবাদ এই যে, এখানে বাণরাছাৰ পাড়া ছিল। 

কেহ কেহ এই কথার প্রতিবাদ কবিঠ়' বঞ্চছা থাকেন, বাণবাজ্জাৰ বাড়ী 

“শোপ্তিপুরেশ ছিল। শোণিতপুর আধুনিক তেজপুবের লান। হেগ্ছ- 

পুর আসাম প্রদেশে । উষা অনিরুদ্ধেব নাম হিন্দু নিকট পরিচিভ। 

উষাদো বাণরাভার কন্ঠা। অনিরদ্ধ প্রার্কষ্ের পৌত্ব। বাণরাজার, 
অমতে উষাদেব আনিরদ্বকে বিবাহ করেন। উফাদেবাব গুছে অনিরুদ্ধকে 
পাইয়া বাণরাজ! বন্দী করেন। দেবধি লারদ এই সংবাদ দ্বারকাক় 
প্ররঞ্কে দেন। ুরৃফ উযা ও জনিরছকে ছারকায় পাঠাইয়। দেওয়ার 
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অন্য অন্থরোধ করেন। পাণান্ুর সে কথামত কর্ণপাত করে না। ফলে 
উতয়পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ বাধিয়। যায়। বাণরাজা শৈব ছিলেন। তাহার 
সাহাধাকনে সদ।শিব স্বয়ং সদরে অবতীর্ণ হন। মহাদেব “শিব-জরের” 
টি করিয়! কৃষ্ণ সৈম্তের মধ্যে মহামারী উপস্থিত করেন। শ্রীকৃ্ণও 
কালাজ্বরের শষ্টি করিক্জ শিবরক্ষিত বাণসৈন্তের ধ্বংস সাধন করিতে 
প্রবৃত্ত হন। এই ভাবে যুদ্ধ চলিয়া বাণ রাজার পরাজয় হয়। শ্রীকৃঞ উষ! 
ও অনিরুদ্ধকে লইয়া স্বদেশে প্রস্থংন করেন। ইহা ভ্রেতাযুগের বিষু- 
পুরাণের কাহিনী । ইহার মধ্যে আমরা কালাজরের উৎপত্তি কথ পাই- 
তেছি। এই জর এক সময়ে সমগ্র উদ্তবঙ্গে ধ্বংন সাধন কবিয়া এখন 
আসামে সংহার মুত্তি ধরিয়৷ বিরাজমান আছে। 
যে গ্রামে বাণনগর ব| গড় অবস্থিত, হাহা বাজীবপুর মৌজাব অস্ত- 
গঠ। দিনাজপুর হইতে গঙ্গার।মপুর থানা (ওমুখে একটি বান্তা গিয়াছে । 
এই বাস্ত। ধরিয়া ১৫ মাইল দক্ষিণ দিকে ঘাইলে "বাণরাজার বাড়ী” পাওয়। 
যায়। শিবখাড়ী নামে একটি ক্ষুদ্দ নালা এখান হইতে পুনভবা নার 
সহিত মিণিত আছে। প্রাক্কভিক দৃণ্তেব বিচা করিলে এই নালাটিকে 
পুনভব। নদ।ব পুবাঙন থাদ ৭ণিয়! বিশ্বাস হয়। এই নালার উপর কান্ট" 
নিশ্সিত সেতু আছে। এই কাষ্ট-সেতুর বাম পার্থে একটি মন্দিব দেখিতে 
পাওয়! যাঁয়। মন্দিবটি বিরূপাক্ষশবেব নামে অভিহিত। জনশ্তিতে 
গঁনিতে পার! যার যে, রাজ! রামনাথ এই মন্দিব প্রতিষ্ঠিত করিয়া এখানে 
শিবস্থপন করেন। মন্দিরে এখন আর শিবলিঙ্গ নাই। কেবলমাত্র 
গৌরীপাঠ থাকায় বুঝিতে পার! যায়, লিঙ্গের উপরিভাগ ভাঙ্গিয়৷ গিয়াছে । 
ক প্রকারে এই লিঙ্গটি ভাঙ্গিয়া গেল তাহ! কেহ বলিতে পারে না। এই 
মন্দিরের সেবাকারধ্যের অন্য দিনাজপুররাঁজ তিন শত টাক! বাধিক আয়ের 
নিষ্কর ভূমি দান করিয়াছেন। এধানে বুকানন (01108013120 ) প্রস্তর- 
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নাগ্মত বুষাদি পাইয়। দিনাজপুরে প্রেরণ কবেন। তাহা অগ্াবাধ রঙগপুর 
কালেক্টর প্রাঙ্গণে অনাদৃতাবস্থায় পাঁড়ণ আছে। এই মনিবের পশ্চাতে 
কিছু দুবে নোসলনানদিগের একটি দবগা আছে : দরগা (১হনাত। এখন 
কেবল দেখিতে পাওয়া যার। এই দবগাব কিছু গম্চাতে হণশাহের 
দরগা । এঠ দঃবগাব না? পুষ্ট খুদে দঠটি পুকুর আদছ। শাম 
পঅনৃহকুণুশ ও “মবণ বু%1 এই দন্ত দে দিম অ্টনান এ এখানে হিল 
দেবদেণাব না্পিব ছিণ। মোসদনান বিঅদেক পির শু নশব ভপ্ হহ 
তাহাব গুনে মৌসলমান দবগা! বা মদ্জেদ পিাণ হইচাছল। ধস্মপাপ 
দিনংদপুববাদ বহু শতাঙ্কীৰ পরব জার দিবে? ২/5কণে এঠ স্থানে 
(বিরপান্দের দানব নিম্মাণ করিয়া দিত ভিতাঠ হে ববনে সাত খা 
কবিয়াছেন। 

একটি বড় পুকুবেব ধারে বহস্থান বাগিন এক] জঙ্গলাকীণ পপ 
আছে এই স্তপ বহু অগ্রালিকার ধবংন14ণেধ বদিখ। বোর হয়। তোকে এই 
বিশাল অরণ্যানীসন্কুল প্ত.প দেখাইয়া বলিয়া থাকে এহথনে বাণগানার 
ধীড়ী ছিল। ইহাব চতুদিকে আদও পরিথাচিই বিদসান চছছে। উ৫র- 
এদকে বে পরিখা ৭ গড়খাই আছে ঠাইত এখনও গণ গা পুদবা 
নদীব পূর্ববরারে এই রাজবাড়ী অথপ্ঠিত। নদ? প1ম তাবে 4 
তুল্য উচ্চ অপর একটি স্ত,প আছে। পোঁকে এট ধংস।ব:শঃ নু।হকানৃত 
টষ্টকরাশ দেখাইয়া বলিয়া থাকে, হহাঠ উধাদেবাব বাড়া। উন দেবার 
বাড়ীর কিছু দূরে নারায়ণপুর গ্রাম । এ গ্রামেও মার একটি ধ্বংসাবশিষ্ 
বাড়ীর চিহ্ব আছে। এই বাড়ীব চাখিদিকের দেওয়াল আজও দড়াইয়া 
থাকিয়া অতীতের সাক্ষ্য দিতেছে । ইষ্টাবণ ই্ডয়। নামক গ্রন্থের দ্িতীয 
ভাগে বুকানন বলিয়াছেন যে, এই দালানের গঠন-প্রণালী সুলতান গিয়াস- 
উত্ধীনের কবরের মত। ইহার প্রস্তর আদি বাণ নগরের ধ্বংসাবশেষ 
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“হইতে আনীত বলিয়া অনুমান হয় । এই বাড়ীর নিকটেই পীর বাহা উদ্দীনের 
'আস্তানা। পীরের আস্তানার ছাদ নাই। পীর সাহেবের “আস্তানা” 
নারায়ণপুরের অট্রালিকার মাল-মসল্লা দিয়! প্রস্তত হইয়াছিল। 
বাণ নগরের গড়ের মধ্যে বহুকাল হইল একথানি তাত্রশাসন পাওয়া 
'গিয়াছে। তামশাসনখানি অনেক দিন পর্য্যন্ত একজন জমিদারের নিকট 
ছিল। শিক্ষা বিভাগের ৬গিরিধারী বন্থু মহাশয় ইছার একটি ছাপ 
'লইয়া আসিয়াটিক সোনাইটাতে পাঠাইয়া দেন। আসিরাটিক সোসাইটার 
পত্রিকায় তাহ প্রকাশিত হইয্াছিল। তামশাসনথানিতে বিগ্রহপালের 
পুত্র প্রথম মহীপাল দেব গল্গান্নান করিয়৷ ব্রাহ্মণকে ভূমি দান করিয়াছেন। 
এই তাত্্শাসনথানিতে বিলাদপুর জয়ঙ্ন্ধীবাব হইতে পৌও বর্ধনতৃক্তির 
অস্তঃপাতী ভূমি দীন করা হইয়াছে। 
বাণ রাজার গড় হইছে দিনাজপুর রাজবাড়ীতে একটি পাথরের স্তন্ত 
লইয়। যাওয়! হইয়াছে । রাজবাড়ীর বহিরঙ্গনের বাগাংনব মধ্যে স্তস্তটি 
প্রোথিত আছে। শুন্তটিব গা খোদিত পিপি আহে। কাস্বোঅবংশীয় 
কোন নবধপততি শিব-মনিব গহিঠা কবিয় স্স্তগাঁম সেই কথা লিখিয়া 
রাণিয়াদ্ধেন। এই নরপতি আপনাণ নাম গোপন বাথয়া “গৌড়পতি* 
বলিয়। আম্মপরিচয় নাত ধিযাপ্রেন। গন্ধর্বগণ যে বংশের যশো-গৌরব গান 
করিষ! থ|কে, যিনি অরিন্দম, যাহার নিকট অর্থ : :খনও বিফল মনোবথ 
হয় না, সেই বাজা! বিশ্ব-সৌন্যা এই দন্দির ৮৮৮ সংব.এ নির্মাণ করিয়া 
দেবাদিদের মহাদেবের নামে উংসগ করিয়া আত্ম-শব ও নিজের গুণা- 
মুকীর্তন করিয়াছেন । প্কুক্রবঘট! বর্ষেগ” বণিয। ননর দেওয়া আছে। 
কুগ্নব অর্থে দিগ্যস্তী অর্থাৎ ৮, ভব ঘট অর্থে তিন ধরিমা পগ্ডিতগণ ৮৮৮ 
ধরিয়া লইয়াছেন। সংবৎ থৃষ্টান্দেব ৫৭ বংসর পূর্বে নহারাজ বিক্রমার্দিত্য 
 ক্তৃক প্রনর্তিত হইয়াছিল। এই হিগাঁবানুষারী ৮৩১ থৃষ্টান্বে কাদোজানবর় 
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এই গৌড়পতি বর্তমান ছিলেন। মহামতি ওয়ে মেকটের মতে কাম্বোজ 
দেশ আধুনিক গাঁজনী প্রদেশের উ্বরে অবস্থিত। গাজনী আফগানিস্থানেৰ 
একটি প্রদেশ। দেবপাল দেবের এক তামশীসন হইতে জানিতে পারা যায় 
যে, তিনি কাথ্বোজদেশ জয় করিয়াছিলেন। সেকালে কান্বোজদেশীয় 
অশ্বের বড় খ্যাতি ছিল । রামায়ণ-পাঁঠে অবগত হওয়া যায়, রাজা! দশবথেব 
কাম্বোজ দেশীয় 'অনেক অশ্ব ছিল। কাম্বোদছ্গ দেশ পুবাণ প্রসি্ধ। এএষ্ট 
দেশ হইতে পাঁলবাল্ুগণ কি বঙ্গদেশে আসি আপন আধিপতা স্থা 
কবিয়াছিলেন? ইতিহাস আছ এ কথাব উন্বব দিতে 'অসমর্থ। আধুনিক 
এতিহাসিকের মধ্যে কেহ কেহ বলেন এই কাম্বোজান্নষ দ্বাবা বঙ্গে মাঠিযা- 
আধিপত্য হ্বচিত হইয়াছে । মাহিষা নবপাঁঠব নাম সাজ পর্ান্থ একটিও 
আমব! উত্তববঙ্গে খুঁভিয়া পাই নাই । ক্ষতিয় পিতা নৈশ্টা মাতার সঙ্গান 
মাহিষা জাতি বলিয়া 'সভিহিত | আধুনিক কৈব% লাঠি লোক-গণনায় না 
আদ্ম-স্মাবঁতে “মাহিষা” বলিয়া পরিগণিত হইরাছিলেন এবং আহা 
এখন আপনাদিগকে মাহিষ্য বলিশ্বাই পৰিচয় দিয়! থাকেন) মহাভারত 
পাঠে জানা যা যে, ধূতবাইাস্মদ বৈহাপুর সুদতহ্থ পা ধবগণেৰ নত প্স্কানের 
পরব পবাক্ষিভের বক্ষক € বাঙ্গাপালক হইয়াঠিলেশ কিছ (কাদায় 
তাহাকে মাহিষ্য বলিয়া মহকাভাবভুকার উাল্লথ করেদ এ মচানতি 
হাণ্টাব সাহেব (ড়. ৬৬৮11 ) *মলুকের কৈত্-নবপর্তি সঙদ্ধে 
নিমলিখিত মত প্রকটিত করিয়।ছেন ) 
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এই গ্রছন্ন কাষ্বোদরা অনার্মযদশ্বৃত বলিয়! কি আপনার নান গোপন 
রাখিয়াছেন অথবা বৌদ্ধ নরপতি কোনও পালরাজা শিব নন্দিধ প্রতিটা 
করিয়। আপন ধন্ধ্নতের বিবোধী বণিয়া আপন নান প্রকাশ কবেন নাই। 
এ গ্রশ্নের ম'নাংস! এখন হওয়া স্ুকঠিন। 

বাণ নগ:বর অতি নিকটে মোপণদন শ্বলহানগণেব আদি বাদ্বানী 
দেবকোট ঘবন্ভিত। দেবকোট গঙ্গাবাথগণ গানা হইতেও বেশী দৃবে নছে। 
দেবকোট বলি! এখন আব কোনও গান নাই। প্রাচটন ক'ঠিব শ্মুতি 
এখন দেবকোটি পরগণাব নানে আড়িত আগ্ে। বঙ্গবিজেঠা বক্তিয়ায 
খিলিজি দেবকোটে বাধানী স্বপন কবির! বসবাস কবিগ্বাছিপেন। এখান 
হইতে আলিমেচের গ্রদশিত পথে বিপূণ বাহিনী লইন। মহম্মন বকতিয়াব 
বিলিজি কামরূপ বিভয়-উদোশ্রে বহিগত হইগলাছিলেন। কামবপ বিজয়ে 
হতাশ হইয়া মচগ্মাদ বকতিমাব খিলিজি অশেষ ঘর্গতি ভোগ কবিরা দেব- 
কোটে গ্রত্যাবর্তন কখেন। এখানে বকত্যাৰ যখন বোগশবায় মিয়মাণ, 
সেই সময়ে আলমদ্দন খিিভীব শাণিত শরবাঁবীব 'মাঘাতে তাহার জীব- 
নের শেষ হয়। মহক্ম্দ বকওয়াব খিপিজিব প্রতিনিধি পেখাণ মহক্মদ 
বকতিয়ারের এই হত্যা-ব্যাপাবের প্রতিশোধ লইয়! আলিমর্দন খিল্রিজীকে 
হত করেন। শেরাণ বঙ্গের সুলতান হইয়া আপনার স্বাধীনতা প্রচার 
করেন। স্থলতান আলতামান তখন দিল্লী্বর | শেরাণকে দমন করিবার 
অন্ত তিনি হিসামউদ্দীনকে প্রেরণ করেন। হিসামউদ্দীন শেরাণকে পরার 
করিয়৷ আপন আধিপত্য বঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করেন। শেরাণ এই সংঘর্ষে নিহত 


ষ্ঠ অধিবেশন ৩৫৩ 


হছইরাছিলেন। হিসামউন্দান বঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হইঘ়। আপনার স্বাধীনতা প্রচাৰ 
করেন। তিনি স্থুলতান গিয়াসউদ্দীন নান গ্রহণ কবিয়! স্বায় নামে «্দেখ- 
কোট” হতে মুদ্র প্রচাব কবেন। স্থলতান গিয়াসউন্দীনেব মুদ্রার পুরে 
বঙ্গে আব কোনও মুদ্রা ট |কশাল হহতে বাহিব হয় নাই। স্থতরাং "দেব- 
কোটপ্হ বাঙ্গালাব প্রথম টশাকশাণ ব্লিঠে হইবে। 

দেবকোটে সর্ব প্রথন মোসলমান মসজেদ নিশ্মিত হইয়াছিল। এখান- 
কাব ধ্বংসাণশেষগুণি বিশেষ কিয়া পমাবেক্ষণ কাবলেম্পই প্রীতি হয়, 
বানধানা প্রর্তষ্টিত হইলে য ভাবে নগব স্থাপন কবিতে হর, তাভাব 
কিছুবই অভাব ছিল না। ওরেষ্টমেকট সাহেব বাহাদব এখান হইতে 
নিল্লণিখিত প্রস্তব-লিপিগুাল নংগ্রহ কবিম়াছিলেন £ -. 

১। স্থুলহান কৈকুশ শাহেব সময়েব একখানা ৬৯৭ ভিঃ 
»  £সকনর শাহের ১১ ৭৬৫ হিঃ 
» মুজাফব শাহেব এ রি ৮৯৬ হিঃ 
৪1 ০ হোশেনশাহেবক » 5 ৯১৮ ঠিঃ 

কাঁলীকান্ত রায় নামক একজন শিক্ষা-বিভ।গেব বর্শচারী মৌলানা 
আতর কবর হইতে এক খানি প্রস্তর-লিপি লইয়া যান। সেখানির আর 
আব পর্্যন্থ সন্ধান হয় নাই। 

দেবকোটের নিকটেউ দমদম! গ্রাম । দমদমা পুনবা নর্দীর তীরে। 
মোসলমান-বিজয়ের পর এখানে একটি দুর্গ নিরিহ হইয়া সেনা-নিবাস 
স্থাপিত হইয়াছিল। দমদমা বাণগড় হইতে অতি নিকটে অবস্থিত। 
এখানকার দর্গাদির ধ্বংসাবশেষ দেখিলে প্রতীতি হয়, মোসলমান সেনা- 
নিবাস অতি দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া এখানে ছিল। দষদমায় সেনাপতি জাফর 
খা স্থলতান কৈকুশের সময় ১২৯ থৃষ্টান্দে একটি মসজেদ নিশ্দীণ 
করিয়াছিলেন। 
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৩৫৪ উত্তরবঙ-সাহিত্য-সম্মিলন 


দেওতলা! গ্রাম--দিনাজপুর-মালদহ রান্তার ধারে অবস্থিত । দেবকোট 

বা! বাণনগর হইতে বড় বেশী দূরে নহে । এখানে একটি;পুরাতন মসজেদ- 
গাত্রে বাবা আদম শাহের নামাঙ্কিত স্বলতান বাবরক শাহের রাজত- 
কালের ৮৬৫ হিঃ সনের এক প্রস্তর-লিপি আছে । এখানকার প্রকৃত 
নাম দেবস্থল” | এখানে বহু হিন্দু-মন্দিরাদি ও দেবমূত্তি ছিল। মন্দির- 
গুলি বিজয়ী মোসলমান কর্তৃক বিলুপ্ত হইয়া মসজেদ-আকারে পরিণত 
হইয়াছিল। দেবমুত্তিগুলি আসনএ্ট ও অঙ্গাদির বিকার প্রাপ্ত হয়া 
লোক-চক্ষুর অন্তরালে গিয়াছে । এইট স্থান এক খিষু-মন্দিরের ভন্য 
প্রসিদ্ধ ছিল। অনেক প্রত্বতন্ববিদের বর্ণনার ৭িষু-গুত্ির সম্বন্ধে অনেক 
কথ! জানিতে পার যাঁয়। হিন্দুধর্মেব অভাত গৌরব জয়ে ধরিয়া 
জঙ্গলাকীর্ণ হইয়। দিনাজপুর-মাপনহের অদ্ধ-পথে সরকারী রাস্তার ধারে 
পড়িয়। আছে। দেবকোট, দমদম, বেবস্থল, বণগড়েবই ভিন্ন ভিন্নাংশের 
নাম মাত্র। বাণগড়েই রাজধানী স্থাপন করিয়া মোসলমান স্থলতান ব! 
শীসনকর্তাগণ শাসনদণ্ড পরিচালন! করিরাহিলেন। এমন অবস্থা বোধ 
হয়, সে সময়েও বাণগড়ের সমৃদ্ধি ছিল এবং দুর্গ-প্রাকারাদি সুদ অবস্থায় 
থাকায় নবাগত বিজয়িগণও আত্মরক্ষার উৎকৃষ্ট স্থান বিবেচনার এইখানে 
থাকিয়৷ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আপতিত হইয়। রাজ্য বুদ্ধ করিবার শ্ুযোগ 
পাইয়াছিলেন। পুনরবা! নদীর বাম তারে বাণগড় দুই মাইল ভূমি জুড়িয়া 
পতিত আছে। দিনাজপুর হইতে মালদহ পর্য্যন্ত যে পথ গিক্াছে, তাহার 
১৬ মাইল হইতে আরম্ভ হইয়৷ ১৮ মাইল পর্যন্ত পথ ব্যাপিয়৷ বাণগড়ের 
ংসাবশেষ জঙ্গলে পরিণত হইয়। আছে। সুলতান গিয়াসউদ্দীন এখানে 
১২০৮ হইতে ১২২৪ থৃষ্টা পধ্যস্ত রাজত্ব করেন। গিয়াসউদ্দীন এখান 
হইতে গৌড় পধ্যস্ত একটি শাহী পথ এরূপভাবে নির্মাণ করিয়াছিলেন 
যে,বর্ষার সময় বন্তার জলপ্লীবন হইতে দেশরক্ষার প্রক্ষ্ট উপায় বা “সেতু- 


ষষ্ঠ অধিবেশন ৩৫৫ 


বন্ধ” হই়াছিল। ধঁতিহাসিকগণ মুক্তকঠে গিয়াসউদ্দীনের এই কার্যের 
প্রশংসা করিয়াছেন । দেবকোটের ধ্বংসাবশেষের বর্তমান আয়তন প্রায় 
অর্ধ মাঈল হইবে । দেবকোটের উত্তরের ছুর্-প্রাকারারদির পশ্চিমে একটি 
মন্জেদেব ধ্বংসাবশেষ আছে । এই মস্জেদ নিম্শমীতাব নাম প্রবাদে সা 
বোখারী বলিয়া জান! যায়। একটি পুবাতন দেব-মন্দির ভঙ্গ করিয়া 
তাভার উপর এই মসজেন নির্মিত হইগ্নাধে । পুনর্ভবা নদীর অপর তীরে 
বালন্টন্দীন পীবেব দবগ! মাছে । ১৭ মাইল স্যন্ত হইতে একটি বাস্তা 
তুই বিশাল দার্থিকা পর্গান্থ গিরাছে। দীঘি ঢইটিব নাম কালাদীঘি ও 
ধলদীঘি । কালাদীঘি এক মাইল দীর্ধে ও প্রস্থে পোগা মাইল হইবে। 
কথিত আছে কাল! রাণী নামে বাণবাজ।র এক বাণী ছিলেন। তিনি 
এই দীঘি খনন করাইয্লাছিলেন বলিযা মাজও লোকে কালা-দীঘি 
বলিয়। থাকে । দীর্ঘ-প্রন্থে দীঘি ছঈটই ননান হইবে। দমদম! হইতে 
এই দীবিদ্বয়েব দূবহ্ব এক মাইল হইবে | ণ্ধলগ দাঁঘিৰ পাহাড়ের টপব 
পবিত্রার্থী মৌলানা আগার মদে আছে। মৌলানা! আহাব সময় 
নিন্পপণকরা কঠিণ। তবে এই মাত বলা যাইতে পাবে যে, এই দাধুপুরুষ 
ন্বলতান সেকন্পাব শাহের সমঘ়্ে জাপিত ছিলেন | সেকন্দাব শাভেব এক- 
খানা প্রস্তর-লিপিহে জানিতে পাবা বায় মে, মৌলানা আতা মস? আবস্ত 
কবিয়া সুসম্পন্ন করিতে পাবেন নাই। শ্রণভান সেকন্দার শাহ ১০১৮ 
থুষ্টান্দে মস্জেদটি সমাপ্ত করিয়াছিলেন । সম্ভবতঃ, এই মসন্দেনটি 
মৌলানা আতার সমাধি-মন্দির। এট মন্জেদেন অপর পার্খে একটি 
কবব আজও দেখিতে পাওয়া যানন। এই নদজেদের দেওয়াল প্রস্থে চারি 
হাত হইবে। মপছ্েদের মধোর দেওয়াল-গাতরে হাতী ঘোড়ার চিত্র 
খোদিত আছে। এখান হইতে তিন মাইল দক্ষিণে গঙ্গারামপুর গ্রাম। 
এখানেই পূর্বে গঙ্গারামপুব থানা ছিল। 


৩৫৬ উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য সম্মিলন 


পদ্বীতল! এখন একটি পুলিশের থানা । পুরাকালে ইহার আশে- 
পাঁশে নান! সমৃদ্ধিশালী গ্রাম ছিল। বৌদ্ধ পালরাজগণের পুরাতন কীর্তি 
এখানে অনুসন্ধান করিলে যথেষ্ট পাওয়৷ যায়। বর্তমান পুলিশ-ঠেসনের 
নিকট দিনাজপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট ওয়েষ্টমেকট সাহেব বাহার একটি 
্রন্তরনির্মিত বৌদ্ধ-চৈত্য প্রাপ্ত হইয়। দিনাজপুর সদরে আনয়ন করিয়া- 
ছিলেন। তাহার পর আর সে চৈত্যটির কোনও সন্ধান পাওয়৷ 
যাইতেছে না। প্রাচীন কার শ্বতি-চিহগুলি এই প্রকারে অপসারিত 
হইয়! ্রতিহাপিক চিহ্গুলি ক্রমশঃ বিলুগ্ত হইতেছে। 

এই থানার অন্তর্গত পবাদাল” গ্রামে ইষ্ট-ইও্ডিয়-কোম্পানীর একটি 
বাণিজ্য-কুঠি ছিল। এই কুঠিগুলির সেকালের নাম ছিল “আড়ঙ্গ* ব 
আড়ং। এখনও লোকে যেখানে বহু লোকের সমাবেশ হয় অথব! খরিদ- 
বিক্রয়ের জন্ত বু জিনিষপত্রের আমদানী হইয়া থাকে, তাহাকে মেল! 
বা আড়ং বলিয়। থাকে । ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট-ইও্ডিয়া-কোম্পানীর আড়ঙ্গে 
থে সকল টাকা-কড়ি পাঠানর হিসাব-পত্র দেখ! যায়, তাহাতে নাদালের 
কুঠিতে একবার আড়াই লক্ষ টাকা! পাঠানর কথ! লেখ! আছে ( 706 
[01215 ৪0160610 [090 240). বাদাল সে সময়ে রেশমের 
কারবার জন্ত প্রসিদ্ধ ছিল। এখন যেমন বাদালে যাইতে হইলে বড়ই 
বিপদে পড়িতে হয়, সে সময় আত্রাই ও যমুনা! নদী দিয় নৌকাপথে 
যাতায়াত ও বাণিজ্যাদির ন্ববিধা ছিল। এখানে ধঁতিহামিক ও ভাষাবিদ্‌ 
উইলকিন্জ সাহেব ফ্যাকৃটার বা সিবিলিয়ানরূপে বহুদিন কুগীর অধ্যক্ষ 
ছিলেন। তাহার অবস্থিতির সময়ে বাদাল একটি নগর ছিল। এখন 
জক্বলাকীর্ণ হইয়। ভগ্ন ত্ত,পরাশিরূপে পতিত আছে। উইলকিন্দ 
সাহেব মঙ্গলবাড়ীর হাটের নিকট একটি বিলের ধারে রামগ্ুরব মিশরের 
গরত্ব-সতস্তলিপি আবিষ্কার করিয়৷ আসিয়াটিক্‌ সোসাইটির পত্রিকার 


বন্ঠ অধিবেশন ৩৪৭ 


প্রথমভাগে প্রকাশ করেন। উইলকিন্স সাহেব যখন স্তস্তটি দেখিতে 
পাইয়াছিলেন, সে সময়ে স্তস্তটির উপরিভাগ হইতে তক্ষকনাগসহ গরুড়- 
ৃন্তি ভাঙ্গিয়া পড়িয়া স্তপুটি একটা মৃত নারিকেল বৃক্ষের মত দীড়াইয়া- 
ছিল। রামগডরব মিশ্র নারায়ণপালের প্রধান অমাত্য ছিলেন। শাগ্ডল্য- 
বংশসন্ভৃত ভট্টগুরব মিশ্র এই স্তস্তের গাত্রে ২৮টি সংস্থৃত শোকে আত্ম" 
ংশের গুগকীর্তনপ্রসঙ্গে পালরাজ ধর্মপাল, দেবপাল, স্থুরপাল ও 
নারায়ণপাল দেবের নানা চরিত্র-কথা প্রকটিত করিয়া গিয়াছেন। এই 
পরুড়-স্তপ্তের দক্ষিণে একটা বড় জঙ্গল আছে। লোকে এই জঙ্গণমধো 
“দেওয়ান বাড়ী” ছিল বলিয়া! প্রকাশ করে। স্তস্তের অতি নিকটে এক 
মন্দির মধ্যে হরগৌরীর প্রতিমা আছে। হুবগৌরী “বান্রবী কায়া” ভিন্ন 
আর কিছুই নহে। এই ্্রীমুর্ঠির এখনও সেবা-পৃজা হইয়া! থাকে । 
পূজার ভোগের বরাদ্দ মাত্র সোয়া সের চাউল। একজন মোসলমান 
এই সেবা-পুজার অধাক্ষ। স্তপ্তের নিকট দেওয়ান-বাড়ী থাকায় 
আমাদের বিশ্বাপ এখানে রামগ্ডবৰ মিশরের ভদ্রাসন বাড়ী ছিল। 
এই গ্ররওয়ান বাড়ীব জঙ্গলের মধ্যে দীর্ঘিকা, পুঙ্গবিণী ও পুরাতন 
অষ্টালিকার ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। মন্ত্রী কথাব 
প্রচলিত শব্দ দেওয়ান, আধুনিক “মেনেজার” শব্দবাচক। মন্ত্রাব বাড়ীই 
দেওয়ান-বাড়ী হইয়াছে বলিয়। আমাদের অনুমান। দেওয়ান-বাড়ীর 
আরও কিছু দূরে দক্ষিণ দিকে “ধুরইলের নাঠ*”। এই প্রান্থন মধ্যে বছ 
সরোবর $ ভগ্রাবশেষ দেবমন্দির বর্তমান আছে। ধুবষ্ল অতিক্রম 
করিলে একটি গ্রাম পাওয়! যায়। সে গ্রামের নান শিবপুর । এই 
শিবপুর গ্রামের মধ্যে একটি পিপুল বৃক্ষের মূলে গজারঢা দশনুদা! মৃষ্ধি 
আছেন। আমরা সিংহ্বাছিনী দশতৃজা মূর্ঠিই দেখিরাছি। গজারচ়। 
দশতৃজা-মুদ্ধি এখানে এই নৃতন দেখিক্লাছিলাম। দশবুনধা-মুক্তির নিকপটই 


৩৫৮ উন্তরবন্গ-সাহিত্য-সশ্মিলন 


জঙ্গলে কারুকার্্যসমন্বিত একখানা হুধ্যমৃত্তি পতিত আছে। প্রতি 
বৎসর বাসন্তী পৃজার সময় শিবপুরে এই গজারঢা দশতুজার পুজা উপলক্ষে 
একটি মেল! বসিয়া থাকে। মেলার জন্যই শিবপুর এখন জনসমাজে 
পরিচিত। 

যমুনা নদীর তীরে রামগ্ুরব মিশ্রের গরড়-্তস্তের চারি ক্রোশ দক্ষিণ- 
পশ্চিমে বৌদ্ধধর্থের স্থৃতি-তসতস্বরূপ যোগীভবন অবস্থিত। রেভেনিউ- 
সারভের মানচিত্রে যোগীন্তপ্ত বলিয়৷ লেখ আছে। ইহার নিকটে 
আত্রাই নদীর পুরাতন খাদ দুকশ; বিলের ধারে প্রাচীনকালে যে একটি 
সমৃদ্ধিশালী জনপদ বিগ্বমান ছিল তাহার চ্হি আছে। আত্রাই নদীর 
কুক্ষিগত হওয়া আরন্ত হইলে লোকে বোধ হয় এই স্থান ত্যাগ করিয়া 
চলিয়া গিয়াছে। এই যোগীস্তত্তে একটি প্রবাদ আছে যে, স্থরঙ্গ পথে 
এই ভবন বগুড়া জেলার যোগীভবনের সঙ্গে সংযুক্ত আছে। যোগী- 
ভবন এখন “কাণ-ফাড়া” যোগী জাতির অধিকারে। ব্রাহ্ষণদিগের মধ্যে 
যেমন পৈতা না হইলে এক পংত্তিতে ভোজন করিতে পারে ন|, এই 
যুগীদদেখ মধ্যেও পকাণ-ফণাড়1” না হইলে পংক্ি-ভোজনে অধিকার হয় পা। 
যোগী-্তত্তটি ৪ হাত দীর্ঘ-গ্রস্থে হইবে স্তস্তের মধ্যে অদ্ধলুপ্তু একটি 
শিবদিক্গ আছে। এরূপ হিঙ্গ সচরাচর কোথায়ও দেখিতে পাওয়| যায় না। 
দ্ষলিঙমুন্তি পঞ্চমুখ কিন্তু এখানে চতুম্শথ আছে। মন্দিরের প্রবেশ- 
বারে উভয়দিকে বেদির উপর তুলসী ও ত্রিশূল আছে। মন্দিরের 
বাহিরে একখানা বিষুমুত্তি পড়িয়া আছে। অধ্শাফিতাবস্থায় পাষাণ- 
নিশ্মিত রমণীমুখতির পার্খে একটি শিশু খেলা করিতেছে। মুস্তিটি ভগ্ন। 
এই প্রকার একটি মুষ্টি আমরা বগুড়া! কশবায় দেখিয়াছিলাম। এখানে 
যয়ুনাদেবীর একটি মন্দির আছে। মন্দিরটি একটি ভগ্ন স্তপের উপর 
নির্শিত। এই ভগ্ন পের নাম দেবপালরাজজার “সমাঁধ ভবনশ। 


ষষ্ঠ অধিবেশন ৩৫৯ 


লোকে এই স্থানকে দেবপাঁল রাজার রাজধানী বলিয়া! থাকে। বৈশাখ 
মীসের শুক্ুপক্ষে এই স্থ!নে দেবপাল রাজার নামে পৃজ! হুইয়! থাকে। 

যোগাভবনেব ঘযোগীরা অতিথিপরায়ণ। দেবসম্পত্তি অতি 
সামান্য মাত্র। যোগীদের মুখে জান! যায় যে, এই গুম্কমধ্যে গোরক্ষনাথ 
ভপস্তা করিয়। সিদ্ধিল(ভ করিয়াছিলেন। তাহার! বলে স্তস্তের মধ্যে 
তাহার আসনন্থান বর্তমান আছে । সিদ্ধ গোরক্ষনাথেব শিষা বলিয়! 
যোগীগন দাবী করিয়া থাতকন। এই যোগীগণ সাধারণে প্যগী” বাণিয়া 
অভিহিত। যথুনাদেবীকে স্থানায় লোকে বিনলাদেবী বলিয়া থাকে। 
এই দেবা (দবপ।প রাজাব কন্যা । তাহা দেবত্বপ্রাপ্তিব কোনও 
প্রনাদ আমরা সংগ্রহ করিতে পারব নাই। ধিমলাদেবার বাতিমত 
পৃন্ন[চ্চনা হইয়! থাকে । 

যোগা গুন্ফের দুই ক্লোশ দক্িণে একটি প্রাচীন জনপদের ধবংসা- 
বশেষ দেখিতে পাওয়া যার । এই গ্রামের নাম *অমবী” বা "আমাই”। 
ঞানথানি পূর্ব-পশ্চিমে একমাইল দার্ধ ভইবে। গ্রামে বহু পুরাতন 
পুদধান্ুণা আছে । এখানে কাঞ্চকাধ্যথচিহ পহগ্রকার ইষ্ট ও ভগ 
দেবমুর্তি এখানে-ওখানে পড়িয়া আছে । স্থানায় লোকদিগকে জিজ্ঞাসা- 
বাদে কোনও প্রকার প্রবাদবাকা প্রচলিত থাক] পানিতে পার। 
যায় নাই। 

বৃন্দাবন গ্রাম__অমরীর এক ক্রোশ উত্তব-পশ্চিমে । এই গামও 
মতি প্রাচান। এখানে একটি পিপুল গাছেব ভলাম্ অনেকগুলি ভগ্ন 
দেবমুর্তি ও কারুকার্যখচিত উষ্টকাদি স্তপাকাখে পড়িয়া আছে। 
এই ভগ্রমৃর্ঠিরাশি আলোড়িত করিয়া আমবা একখান! নাতিদীর্ঘ 
নাতিহ্বস্ব প্রস্তর-কলকে আটটি স্্রীমুর্ধি খোদিত দেখিয়। স্স্তিত হইয়া 
ছিলাম। নিকটে একজন বৃদ্ধ দাড়াইর! আমাদের কার্যকলাপ দেখিতে- 


৩৬৪ উত্তরবঙ্গ-সহিতা-সম্মিলন 


ছিলেন। আমর! মূর্তিধানি কি জিজ্ঞাসার আমাদিগকে বুদ্ধ বলিলেন, 
"অষ্টসধীর মুর্তি” এই বৃন্দাবন গ্রামে পুজা হইত বলিয়া! গ্রামের নাম 
বৃন্দাবন। ছুরস্ত কালাপাহাড়ের আক্রমণে যে সকল দেবমূর্ি অস্পৃশ্ঠ 
হইয়াছিল, তাহাই এখানে স্ত,পাকারে পড়িয়। আছে।” আমর! পবৃন্দাবনের” 
সম্বন্ধে আর কোন ও জনগ্রবাদ জানিতে পারি নাই। 

কাদীপুর গ্রামের নিকট শিবতল! নামে এক স্থান আছে। এখানে 
একটি বিরাট পিপুল গাছের শিকড়ের সহিত দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ হইয়া 
একখান! বিষুমূর্তি আছে। মূর্তিধানি প্রায় সোয়! ছুই হাত ৬৯ 
হইবে। পাদদেশে দেবলাগরঅক্ষরে কি লেখ আছে। আমর! 
তাহার শেষ ছুইটি কথ! মাত্র পাঠ করিতে পারিয়াছিলাম "্মাধবায় 
নমঃ নমঃ” এই গ্রামে চৈত্র মাসের শুক্লা-দশমীর দিন প্রতিবংসর একটি 
মেলা বসিয়৷ থাকে । 

আত্রাইনদীর তীরে “ঘাটনগর” নামে একটি পুরাতন গ্রাম আছে। 
ঘাটনগর পত্বীতল! থান! হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম ছয় ক্রোশ দূরে হইবে। 
প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ এখানে যথেষ্ট আছে। এখন কেবল 
কারুকার্ধাসমন্িত ইঞ্টকাদি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তাবস্থায় পড়িয়া আছে দেখা 
ষায়। এখানে একটি মোসলমানসমাধি-মন্দির আছে। সমাধিব ছাদ নাই, 
কেবল প্রাচীরমাত্র অতি জীর্ণাবস্থায় খাড়া আছে। মন্দিরের মালমসল্লা 
পুরাতন হিন্দুমন্দির হইতে সংগৃহীত বলিরা বোধ হয়। প্রাচীন মোসল- 
মানদিগকে জিজ্ঞাস! করায় তাহার! বলে যে, এইটি শেরাণের “কবর । 
ইতিহাসপ্রসিদ্ধ বকতিয়ার খিলিজীর সেনাপতি *শেরাণ* কি এইস্কানে 
সমাধিপ্রাণ্ত হইয়া জগতের শেষ দিনের জন্ত অপেক্ষা করিতেছেন। 
ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায়, শেরাণের কবর উত্তরবঙ্গে আছে, 
কিন্তু ছুঃখের বিষয় আজ পর্য্যন্ত তাহার স্থান নির্ঘ্ন হইল না । এই সমাধির 


ষষ্ঠ অধিবেশন ৩৬১ 


নিকটে ছোট বড় অনেকগুলি পুঙ্ষরিণী আছে। সেগুলি উত্তর-দক্ষিণে 
লগ্বী বলিয়া! হিন্দু-কীর্তির নিদর্শন নিঃসন্দেহে ঠিক করিতে পারা যায়। 
শেরাণের সমাধির দক্ষিণ একক্রোশ দূরে একটি জমিদারী কাছারী 
আছে। কাছারী ঘরের দেওয়ালের সহিত একখণড দীর্থ প্রস্তরে তিনটি 
দেবমূর্তি উৎকার্ণ আছে। ব্রহ্গা, বিষ ও ক্র্ধ্য বলিয়া প্রতীতি 
জন্মে। প্রাচীনকালে হিন্দু ত্রিমূর্তি ব্রঙ্গা, বিষুঃ ও হুধা ছিলেন। 
দেবাদিদেৰ মহাদেব জোর করিয়া! স্ম্যকে তাড়াইয়া দিয়! তাহার স্থানে 
আপনি অধিষ্ঠান হইয়াছেন। কাছারীতে রজজনীযোগে বিদেশী 
অপরিচিত ভদ্রলোকের স্থান হয় না। অতিথি-সংকার তো অতি দূরের 
কথা । ঘাটনগর এই স্তানের নাম কেন যে হইল, 'অনেক অন্ুসপ্ধানে 
মর! জানিতে পারি নাই। 

রেণেলের মানচিত্রের ১১৯ পৃষ্ঠায় দেখিতে পাওয়া যায়, ঘাটনগরে র 
৪ ক্রোশ উত্তর *দীবার” গ্রাম। এই গ্রামে একটি নড় দাঘি আছে । 
ব্রকম্যান সাহেব তাহার বিবরণে লিখিয়াছেন- ধীবর নামে কোনও 
একি রাজা সহস্র বৎসর পূর্বে এই দঘিক! খোদিত করিয়াছিণেন, 
দেবপালের নামই ধাবর হইয়াছে কিনা বলা যায় না। এই দাঁঘিব 
মধ্যে একটি ন্তন্ত আছে। জল হইতে শ্যন্তটি আটহপ্ত টচ্চ হবে। 
দীঘিকার জলও সাত হাত হইবে। ধবিতে গেলে মোট ১৫ ভাত 
স্তন্ভটি দীর্ঘ হইবে। স্তন্তটির গাত্রে কোনও খোদিতলিপি নাই । 
জলের ভিতর পাদদেশে আছে কিন! বলা যায় না। আজ পর্য্ত 
কেহই স্তস্তটির মূলদেশ দেখিবার চেষ্টা করেন না । পুরাতব- 
বিদ্গণ অন্মান করেন যে, ইছা একটি অশোকস্তস্ত। দীপির 
পাহাড় ও বকচরাদি পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলি স্পট অনুমান হয়, 
দীঘিটি বেশী দিনের হইলেও অশোকের সময়েব নহে । স্থানীয় লোকেও 
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এই জল মগ্ন স্তান্তের সম্বন্ধে কোনও কথ! বলিতে পারে না। ক্যানিংহাম 
ও বুকাননও এই শ্তগসম্বন্ধে কোনও মতামত প্রকাশ করিতে পারেন 
নাই | মনে বড় কৌতুহল হয়, এই স্তস্তের পাদমূলে কি প্রতিহাসিক 
তত্ব নিহিত আছে? বাঙ্গীলার দুর্ভাগ্য এমন একটি ধ্রতিহাসিক 
চিন্কের বিশ্লেষণ করিবার কাহার৪ আগ্রহ নাই। সামাগ্ণ ব্যয়ে একটা 
জল শোধণ কর! এগঞ্জিন বা চানাকল বসাইতে পারিনে একার্ধ্য অতি 
সহজে সুসম্পন হহতে পারে । 

মহীপাল দাখি দিনাজপুর হইছে ১৫ মাইল দূরে মালদহ-দিনাজপুর 
পথের নিকট অবস্থিত। প(লরাঁজ মহাপাল এই দাখি খনন কবাইয়া- 
ছিলেন বাঁলয়। তাহার নামে দাঁঘর নান হহয়।ছে! প্রবাদ যে ব্রহ্গ- 
হত্যা পাপ হইনে উদ্ধাপন প্রাপ্তর মানসে পালর[ঞ্জ এই সাগরতুল্য 
জলাশয় খনন করান। মহাপাল দাঘির সন্নিকটেই মহীপুব ও মহীগ্রাম 
নামে ছইটি গ্রামের আন্তত্ব থাকিয়া আজও মহাপালের নাম অতীতের 
বিস্বাতি হইতে রক্ষা করিতেছে । ষে পরগণার মধ্যে মহীপাল দাঘি 
অবস্থিত, তাহার নাম “মহীনগব”। সম্ভুব্ঃ এই মহানগরই রাজা মনত্রা 
পালের রাজবানা [ছল । 

মহীপাল দাঁথির সন্নিকটে টমাস্‌ নামে একজন ইংরেঞ্ বণিক একটি 
বাণিজ্যালর স্থাপন করিয়াছিলেন। মাল্দহের ইষ্ট-ইগ্ডিয়া-কোম্পানীর 
কুঠীর অধ্যম্* জজ উডনী টমাসকে ১৭৯৩ সনে নীলের কারবারের 
জন্য এখানে প্রেরণ করেন। টমাস সাহেব চিকিংদাব্যবসায়ী ও 
থৃষ্ট-ধশ্ব-প্রচারক ছিলেন। এখানে থাকিয়া তিনি ধর্-প্রচারকের 
কার্য ও রোগীদিগকে নীরোগ করিবার চেষ্টাই করিয়াছেন। টমাস 
সাহেবের নীলকুঠির ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া বায়। 
ফারনেনডেম বলিয়া একজন পটু গিজ বণিক এই অঞ্চলে ছিলেন। তিনি 
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কেরী ও টমাস সাহেবের গ্রচার-কাধ্যে স্ব গ্রকার সাহাধা করিতেন। 
এখানে জন্প্রবাদে জানিতে পার যায় যে, পালরাজ মহীপালের স্থিরপাল 
ও বসস্তপাল নামে ঢইটি পুত্র ছিল। বৌদ্ধ-বাবাণসা জগৎসিংহের 
স্ত'পের মধ্যে প্রা খোদিত লিপি হইতে জানিতে পাবা যার যে, মহারাজ 
মহীপাল আটটি পবিত্র স্থানের ধ্বংসাবশেষ হইতে প্রস্তর সংগ্রহ কবিয়া 
এই গঞ্জ কুহী নিষ্জাণ করেন। এই কাম্য ১০৮৩ সংবতে ১৯ পৌষ 
বসস্তপালের অনুজ স্থিরপাল কর্তৃক শেব হইগ়াছিণ । 
পকৃতবন্তো চ নদীনাং অষ্ট মহাস্থান শৈণগঞ্জবুটাং | 
এতাঃ উ্স্থিরপাল বসন্তপালান্বজং ঞনান্‌॥” 

এই লিপি হইতে স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে, বসন্তপাপ ও স্থিরপাল ১০৮৩ 
ংবতে বগুমান ছিলেন। পালপাজগণেব বংশাধণা আজ পথান্ত যদুখ 
লিখিত হইয়াছে, তাহাতে বসম্তুপাল ও স্িরপালেব নাম মঠাপাপের পূত্র 
বলিয়া স্থান পার নাই । 

মহাপাল দাঘির ছুই ক্রাশ পুব্ধভগে 'মানগাঙ্গা গ্ান। পণগণ| 
হ্বলতানপুবের হধ্যে আমগাছা মোজা । ১৮০৬ খুঃ আনগাগাৰ একটি 
গ্তপেব নিকটে একদল ককের হণঠাড়নার একখান হায়শাসন 
আবিষ্কার হয়। শাননখ|নি বিগ্রহপালদেখের | বাঅমহ্ধা মহাভারত 
শ্রবণ কারিয়। পাঠক ব্রাঙ্গণকে ভুমিধান করিতেছেন । প্রসঙ্গ রূমে পল- 
রাজগণের বংশাবলীও গ্রকার্তিত হঠরাছে। 

দিনাপুর হইতে ৩৬ মাহল দক্ষিণে বালে আহাপুব গ্রাম পাওয়। 
যায়! এই গ্রাম মৌলানা ”"আতার” নামে হইয়াছে বলিয়া অন্মমান 
হয়। এখানে জঙ্গলাকার্ণ বছুদুব ব্যাপিয়া একটি ভগ্ন স্তপ আছে। 
লোকে এখানে উধাপালের বাড়া ছিপ বাল্য়া দেখাইয়া থাকে। আজ 
পর্য্যন্ত পাল নরপতিদিগের নাদের তালিকার মধ্যে এঠ উবাপালের 
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নাম স্থান পায় নাই। শাহ নিমাই ফকীরের সমাধি এখানে বর্তমান 
আছে। উষাপালের বাড়ী ভাঙ্গিয় ইঞ্টক-প্রস্তরাদি আনিয়া এই 
ফকির সাহেবের সমাধি-মন্দির প্রস্তত হইয়াছিল। সমাধি-ন্তস্তের একটির 
গাত্রে চারিটি ব্যাত্বমূর্তি অঙ্কিত আছে। 

বাদালাকুটীর এক ক্রোশ দক্ষিণে বহস্থান ব্যাপিয়া একটি স্তুপ 
জঙ্গলাকীর্ণাবস্থায় আছে। লোকে বলে, এখানে চন্ত্রপাল ও মহীপাল 
রাজার বাড়ী ছিল। চন্ত্রপাল কে? তাহার সম্বন্ধে আজ পর্য্যন্ত কিছু 
জানিতে পারা যায় নাই। চন্ত্রপাল যে পালবংশীয় কোনও নরপতি 
ছিলেন তাহারও প্রমাণ নাই। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেকগুলি স্তপ আছে, সে 
গুলির সম্বন্ধে কোনও জনশ্রুতি আমরা অবগত হইতে পারি নাই। 

গঙ্গারামপুরের ধলদীঘির মেল! প্রসিন্ধ। এখানে প্রতি সন মাঘ 
মাসে একটি মেলা বসে। পুরাতন কাগজ পত্রান্থসন্ধানে জান! যায়, 
১৫১২ খুষ্টাবে মুজাফরাবাদের উজির ও ফিরোঞজাবাদের কোটাল 
বাহাদুর কর্তৃক ধল-দীঘির মেলা স্থাপিত হইয়াছিল। ফিরোজাবাদে 
প্রথম ট"াকশাল স্থাপিত হইয়াছিল। ফিরোজাবাদ আধুনিক পারুয়ার 
নাম। সুলতান তৃতীয় ফিরোজ শাহের আক্রমণের পর এই নগরের 
প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। মুজাফরবাদ মাধুনিক সুবর্ণগ্রামের নিকট অবস্থিত 
ছিল। এখানেও টাকশাল ছিল। 

পতিরাম থানার অনতিদূরে একটি প্রকাণ্ড দীঘি আছে। লোক- 
প্রবাদে জান! যায়, এই দীঘি পালবংশীয় নরপতি উষাপাল খনন করাইয়৷ 
প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠাকালে বটেশ্বর ভট্ট নামক জনৈক ব্রাহ্মণকে 
দানকরেন। এখন এই দীঘির জল বেশ নির্মল আছে। পার্বতী 
রূনপদের বিশেষ উপকার সাধিত হইতেছে। 

গঙ্গারামপুর থানার প্রধান পুবাকাঙ্ি “তপন দীঘি”। সাধারণ 
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লৌকে এই দীঘিটি দেনরাজ-কীন্তি বলিয়৷ প্রকাশ করিয়৷ থাকে। 
মুরশিদাবাদের সাগর-দীঘি, দিনাজপুরের মহীপাল দীঘি আয়তনে তপন- 
দ্লীধি হইতে অনেক ছোট। সংস্কারাভাবে এই বিবাট দীর্ঘিকা 
ভঙ্গলাকীর্ণ হইয়া! ক্রমশঃ শুকাইয়া যাইতেছে । ১৮৭২ থৃ্টাবে এখানে 
অপর একটি পুকুর খননকালে একখান! তায্রশাসন পাওয়া যায়। 
তামরশানন খানি সেনরাজ লক্ষণ ০সনদেবের প্রদত্ত ভূমিদানপত্র | 
তাঅশাসনধানি তপন দীঘির তাত্রশাসন খলিয়া পরিচিত। ইহার 
পাঠোদ্ধার পর্ডিতকুলচূড়াদণি ৬মহেশচন্ত্র তর্কচূড়ামণি করেন এবং 
উকিল ৮গোপালচন্ত্র চক্রব্তী মহাশয় ইহার ইংরাজী তরজম! করিয়। 
এসিয়াটিক মোসাইটার পত্রিকায় প্রকাশ করেন। এই তাঅশাসন পাঠে 
জানিতে পারা যায় যে, সেনরান্রগণ হিন্দু হইলেও বুদ্ধবিচারা দেবতা” 
নিচয়ের প্রতি তক্তিহীন ছিলেন না। এই তপন দীঘির শাসনে সেনরাজ 
বক্ষণ সেন পবিল্লহি্টী” গ্রাম ব্রাঙ্গণকে দান করেন। এই বিল্লহিষ্তী যে 
কোথায় তাহার ঠিকান! হয় নাই, তাহার অস্তিত্ব আছে কিন! জানিবার 
উপায় নাই। গৌড়াগত পঞ্চ ব্রাহ্মণের আদিশূর-প্রদত্ত পধ গ্রামেরও 
"কোনও অস্তিত্ব আজ কাল নাই। দেশের নাম, গ্রামের নাম, 
নদ-নদীর নাম প্রান্তিক পরিবর্তনে সময়ের শাসনে নবভাবে কোথায়ও 
গঠিত হইয়াছে, কোথাও ব৷ একবারে বিলুপ্ত হইয়াছে। হৃতরাং প্রাচীন, 
কালের কথ৷ এখন বলা বিষম সমন্তার ব্যাপার। 

দিনাজপুর ও পূর্নিঘ৷ জেলার সীমাস্তব্তীস্থানে নাগর নদীর কুলে 
"তাজপুর" গ্রাম। নাগর নদী বগুড়া! জেলার মধ্যে করতোয়ানদীর 
সঙ্গে সন্সিলিত হইয়াছে। পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরেজ-শাসন প্রতিঠার 
সময়ে ইষ্ট ইতডিয়'কোম্পানী এখানে একটি ন্ুদৃঢ় হুর্গ নির্মাণ করিয়া- 
ছিলেন। এখনও দুর্গাটর ভগ্নাবশ্বে বর্তমান থাকি! অতীতের স্বতি- 
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রক্ষা করিতেছে । এখানে কোম্পানীর অনেকগুলি সৈন্ত রাজ্যরক্ষা ও 
উত্তরবঙ্গের জমিদারগণের নিকট কর আদায়ের জন্য অবস্থিতি করিত। 

দিনাজপুরের প্রসিদ্ধ মেলা মেকনর্দন রাণীসম্কুল থানার অন্তর্গত 
ভবানীপুর গ্রামে অবস্থিত। ঠাকুর গা মহকুমার ' অধীন রাণীসম্কুল 
থানা নাগর নদীর তীরে। মেকমর্দনের মত মেলা বাঙ্গালা আর 
ছিলনা । যে বৎসর বঙ্গদেশে প্লেগ দেখা দিয়াছিল, সেই অবধি মেক- 
মর্দন মেলা দেশরক্ষার জন্ত সরকার বাহাদুর ভাঙ্গিরা দিয়াছিলেন। এই 
মেল! চৈত্র মাসের শেষ সপ্তাহে আরম্ভ হইয়া বৈশাখ মাসের ১০1১৫ দিন 
পর্যান্ত থাকিত। ভুটান, নেপাল, পূর্ণিযা, বারাণসী, পাটনা, ও 
বঙ্গদেশের সকল জেলা হইতে বাযবসানীগণ নানাবিধ পণাদ্রবা লইয়া 
এই মেলায় আগমন করিত। হাতা, ঘোড়া ও গবাদি বহুতর 
পশ্বাদির আমদানী হইত। এই মেলার ৩০০০ হাঁজার ঘোড়া, ৩০০০০ 
ভ্রিশহাজার গবাধি বিঞ্র ১ইত। বছুলক্ষ টাকার জিনিসপত্র বিক্রন্ন 
করিয়। মহ[জনের! লাভবান হইতেন। এখানে মেকমর্দন শাহের সমাধি 
বাদরগ। আছে। দবগায় হিনি না দেওরা পর্যন্ত ব্যবসায়ীরা দোকান 
পাতিতে পারিতেন ন1। 

পার্বতীপুর রেল-্টেঘনের উত্তবে পার্কতীপুব বন্দরের নিকট 
পার্বতীর ণপাঠ* আছে। এাবাদ যে, পার্ধতা এখানে তপস্যা করিয়া 
দেবাদিদেব মহাদেবকে স্বামীরপে প্রাপ্ত হন। পার্ধতীপুরের তিন 
ক্রোশ উত্তরে করতোয়৷ নদীর ধাবে একটি বৃহৎ স্তুপ আছে। মহা- 
স্থানের শিলাদেবীর ঘাটের স্তার় নদীবক্ষ হইতে অনেকটা স্থান বাধিয়া 
উঠান আছে। এই বীধা স্থানে আজও ইষ্টকনিশ্ষিতি সোপানাবলী 
দেখিতে পাওয়| যাঁয়। প্রবার্দ, এখানে “হিরা-জিরা” নামে ছুইভগ্্ী রাজ- 
বেশ্তার বাড়ী ছিল। উত্বরবঙ্গের আদি গীতি গোপীচন্্র রাজার গীতে 
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পাওয়া যায় বে, এপানে রাঙ্গী গোপীটন্দ্র বেঠ। হিবার কুহকে আবঞ্ধ 
ভইঘ! অতি হেপভাবে ধিনবাপন করিতেছিলেন। গবে তাহার গুরু 
“্ভাড়াসিদ্বা” তাহাকে এখান হইতে উদ্ধার কিন! হাইদা খান। রাজা 
গেপাচন্দছ্রেব মাতাব নাম মরনাব্া | এঠ ময়ণামতার সহিত 
রাজা ধন্মপালের বাজ্য লগা বিবাদ ইয়া ঘোর তব চান হইয়াছিল। 
মুদ্ধ তিত্তা নধব তাবে সংঘটিগ হর স্হো বুঝে এজ ধন্মপালের 
পঠন হয় । বালা ধন্মপালের গড় ও বাণ] মগনানতার গড় দেওনাই 
নপব তারে বঙ্গপুব জার দলগ চা থানার অস্গঠ ধঙুপাল ও 
আিবাড়া গ্রামে মাও ণর্ভনান আছে। খাজা গোপাচন্ত্ বাইশদগ্ডের 
রাজী অর্থাং বাহশদ% কাল মধো ঘ5 পন পথ ভাটি 2 পাবা যায়, 
েভ পরিমাণ ভূপতগবর রাঙ্গা ছিলেন পর্ব ঠাপবের দই ক্রোশ 
উদ্ধর-পূ্র্দী একটা গড়েব মহ পায় এককেো।শ বাপি আঙ্গদ্লাত 
স্থান আছে । এই স্থানকে লোকে কাচকপুব বণে। মহাগাবতের বিট 
রঙ্গীর [লক কীচতকব সহিত 'এই স্থান সংঘুক্ধ কবিবব মানসে লোকে 
ইহাকে কাচক বাঞজাব বাড়া ছিল বিছা থাকে। কচক বণিয়া কোনও 
রাজা! থাকুক বান! থাকুক আানবা “কাডক” নানে এক পণদ-পুগ্িনকাবী 
দন্যু-জার্তব সন্ধান পাইরাছি। এই জাত এখন আপ এসপুব- পিনাজ- 
পুরের মধো বলবাস কবে না। পৃ্থা ভেলাপণ মাপা এন কাকের! 
আছে। ল্প দিন হইল, দল্তাতা আদি অপণার কবার সন্ত এঠ জাতির 
অধিকাংশ লোক বিচার-আদ|লত কর্ক নির্ভাণিত ঠা দ্বাপাস্থরে 
গিয়াছে। সম্ভবতঃ এই দহ্থা-জাতিন পৃর্বা-বাস এখানে ছিল। ইংরাজ- 
শাসন স্প্রতিষ্ঠিত হইলে এই প্রদেশ হইতে দল্য-ভর প্রশমিত হইলে 
দন্যুগণ এই অঞ্চল ছাড়িরা চলিরা গিয্লাছে । কাঁচকপুর এখন একবারে 
জনশূন্য । ইহার এক ক্রোশের মধ্যে লোকের বসবাস তাই) হিস 
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প্রান্তর মধ্যে পৃর্ণিযা, দিনাজপুর, রঙ্গপুর পথ-মধ্যে কীচকগণ নির্ভয়ে বাস 
করিয়। পথিকের সর্বনাশ করিত। লোকে সন্ধ্যার পর এখানে আমিতে 
ব৷ থাকিতে বড় ভয় পাইয়া থাকে । একটা পুরাতন পুকুরের পারে 
একটি ভগ্ন মন্দির এখনও বর্তমান আছে। লোকে বলে এখানে কাচকের 
“কালী” ছিল। কালিকাদেবার নরবলি দিয় পৃজা হইত। ইতস্ততঃ 
অনুসন্ধান করিয়া! 'আমর কীচকের কালিকামুর্তির কোনও সন্ধান পাই 
নাই। এহ কীচকপুর এখন উত্তরবঙ্গ-রেলপথের ধারে পড়িরাছে। 
রেল-গাড়ীতে বসিয়া! বসিয়। এই স্থান বেশ দেখ! যাইতে পারে। 
দিনাজপুর জেলার ঘোড়াঘাট একটি প্রাচীন প্রসিদ্ধ স্থান। জনশ্রুতি 
প্রকাশ করে যে, এখানে বিরাট রাজার অশ্বশালা ছিল। অশ্বগণ করতোয়া 
নদীর যে ঘাটে জলপান করিত, তাহার নান ঘোড়াঘাট । ইহার অনতি- 
দুরে বিরাট রাজার বাড়ী। তাহার ভগ্নীবশেষ এখনও বর্তমান আছে। 
সে স্থানের নামও “রাজা বিরাট” 1 বিরাটে বৈশাখ মাস ব্যাপিয়৷ একটি 
মেল! বসিয়। থাকে । এখানে করতোয়! নদী রঙ্গপুর, দিনাজপুর জেলার 
সীমারূপে গ্রবাহিত। ম্থলতান নশরৎ খাঁর সময়ে ঘোড়াঘাট রাজা 
নীলাম্বরের রাজ্যতু্ত ছিল। এই নীলাম্বরের রঙ্গপুর জেলার মধ্যে 
করতোয়। তটে একটি ম্ুৃঢ় ছর্গ ছিল। ছূর্গের নাম ছিল পকাটা?য়[র*। 
নীলাধবর আসাম-কামতাপুরের শেষ রাজা । আসামের সীমায় রঙ্গমতীতে 
মোগল-পাঠান রাজত্বকালে একটি সেনানিবাস ছিল। সেই সেনানিবাস 
রাঙ্গামাটী হইতে উঠাইয়া আনিয়! ঘোড়াঘাটে স্থাপন করা হয়। দুইটি 
প্রবল শক্তির এক স্থানে উপস্থিতিতে পরম্পর সংঘর্ষ বাধে! সুলতান 
মহমদ শাহের রাজত্বকালে এই পরিবর্তন হইয়াছিল। শাহ ইশমাইল গাজি 
যুদ্ধে পরান্ত হইয়া! ছলনাপূর্বরক কীটা-ছুয়ার দুর্গ অধিকার করেন। কিন্তু 
পরব যুদ্ধে বিজয়ী হইয়াও নিজে হত হইয়! সহিদ হইয়াছিলেন। ঘোড়া 
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ঘাটেব এক পুরাতন ভ্রীর্ণ মসজেদের নিকট একখান! শিলালিপি পাওয়া 
গিয়াছিল। তাহার পাঠ-উদ্ধারে জান! গিয়াছিল যে, মহমদ সাহের পুত্র 
মহমদ হোসেন ভাহাব পুত্র জয়নুপণীন ১১৫৩ হিঃ খোড়াঘাটের ফৌজদার 
ছিলেন। তিনি মসছ্েদ নিশ্মাণ কাঁরয়াছিলেন। ১১৫৩ হিঃ সন বাঙ্গালা 
১১১৩ সালের সনান। পণাশী-দ্ধেব এক বংসব পুব্বে অর্থাৎ ১৭৫৬ 
খুটাদে ভযপুউাশান। ওহ মসজেদ শিয়ণ কখিয়াছিলেন। মোগল, 
সাপে শে চাছিকাসি বাড়ার একটি সবকাব। আহইন-হ-আকণবাঠে 
সঝডাধাত নবকাবেদ সায় আয় পঠেখ লক্ষ ডাকা নাদষ্ট আছে। এই 
সরকার ঠ5তে অন্থবে ৪ পাক. পঁচিশ হাডাব সৈগ্ যুদকাশে 
সবসব।১ বাধার কথা পিধা বার আহশহ-আকবরখা খোড়াখাটেৰ 
পিউকন্ত দলের ড় প্রণংম। কবিয়াছেন। এখনও | ছাঘাটে “ল্টকন্‌ 
প1ওয়! যান। সম্রাত পাহাঙ্গাবের বাজধকালে খোড়পাত হইতে যাবচান় 
রাজন্বপিহাগ উঠায় ঢাকা বা জাহাঙ্গাবনগরে লই যাওয়া হয়। 
তদবধি “থাড়াধাটেৰ অবনতি আবস্ত হয়। হঠ্-উও্ডয়া-কোম্পানার 
বাগঞ্জের প্রথমাবন্থায় এখানে একজন কালেক্টার নিমুক্ত হতেন। 
এখন ঘোড়াঘাট একটি প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ মাত্র। বাণিন্গাস্থান 
বলিয়া উদ্ধববঙ্গে এবনও প্রসিদ্ধি আছে। ঘোড়াঘাটেব ঢই ক্রোশ 
দক্ষিণে “স্থব! মলজেদ” গ্রাম । এখানে একটি দাধির তীরে এক মসজেদ 
আছে। নসজেদটি থে কন্কালের তাহা কেহ বলিতে পারে না। মস্‌- 
জেদ-গাত্রে কোনও শিলালিপি নাঠ। এপানে চত্ুক্োণ » নক্গ হাত 
দীর্ঘে ও ৫ পাচ হাত প্রন্থে এবং এক হাহ পুরু বিরাট একপণ্। পাথর 
পড়ি আছে । কি প্রকারে বে এই প্রস্তর এখানে আদিল তাহা ঠিক 
করা স্বকঠিন। হিলি ও রঙ্গপুবের পণে এহ মলজেদ। নিকটে কোনও 
নদী নাই। ছুই “ক্রাশ উন্তর-দক্ষিণে করভোয়। ও তুলসীগঞ্গ। নামে 
৪ 
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নদী আছে। তুলসীগঙ্গ! বর্তমানে একটি সামান্ত নালায় পরিণত 
হইয়াছে। 

হেমতাবাদ এক্ষণে দিনাজপুর জেলার একটি পুলিশ-আউট-পোষ্ট। 
আউট-পোষ্টরের অনতিদূরে একটি পুরাতন ইষ্টকের পাহাড় আছে। এই 
পাহাড়তুল্যস্তপটি দেখাইয়া স্থানীর লেকে বলে, এখানে রাজা মহেশের 
রাজধানী ছিল। এই স্তপের উপর একটি মোসলমান সমাধি-মন্দির 
আছে। স্থানায় লোকে বলে যে, এইটি পীর বজরউদ্দীনের কনর। 
বজরউদ্দীনের কবরের ছাদ ভাঙ্গিয়া পড়িয়। গিয়াছে। দেওয়ালের 
কতকাংশ এখনও খাড়। আছে। দরজার কপাট এখনও আছে। 
নানাবিধ হিন্দু-কারুকার্ধা এই কপাটে অস্কিত আছে। হিন্ুব ব্রিমৃহঠি 
এখনও দেখিয়া বুঝিতে পারা যায়। সম্ভবতঃ বাক্তা মহেশ মোসলমানকর্ক 
আক্রান্ত এবং রাজ্য ও প্রাণ হাবাইলে তাহারই প্রাসাদের উপব পীর- 
সাহেবের সমাধি-মন্দিব গঠিত হইয়াছিল। বজবউদ্দীন সম্ভবত: রাজার 
সহিত সমরে প্সহিদ” হইয়াছিলেন। সুলতান হোসেন শাহের বাজস্ব- 
কাল ইতিহাসে পাঠ কবিলে দেখা যায়, তিনি "কামাচল” রাজ) জয় 
করিয়াছিলেন] এই কামাচল বাজা মহেশের রাজ্য বলিয়া ধরতিহা সিকগণ 
অনুমান করেন। 

ম্যাজিষ্ট্রেট ওয়ে্টমেকট সাহেব দিনাজপুব অবস্থিতিকালে হেমতাবাদ 
হইতে ১২ মাইল দক্ষিণ-পূর্নে একটি পুবাতন সুদ ছূর্গেব ভগ্নাবশেষ বা 
সত,প দেখিয়া অন্থমান করেন ইহাই “একডালা ছূর্গ।” খঁতিহাসিকগণ 
আজ পর্যন্ত ইতিহাসপ্রসি্ধ এই "একডালার” অবস্থিতির কোনও 
সন্ধান পান নাই। এঁতিহাসিকগণ ওয়ে্টমেকটের এই আবিষ্কার আজ 
পর্য্যন্ত কেহ গ্রহণ করেন নাই। 

বংশহারী থানার অন্তর্গত টাঙ্গন নদীর তীরে “মদন-বাটা* নাষে 
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গ্রাম। মদন-বাটার নাম বাঙ্গাল! সাহিত্যে বা ইতিহাসে আৰ পর্বাস্ত 
স্থান পায় নাই। এখানে পুণ্যাস্বা জর উড্ভনী সাহেবের সাহায্যে খৃষ্ট- 
ধন্ম-গ্রচারক কেবা সাহেব নালের কুঠিয়ালপনূপে ব্যাপটষ্ট-মিশনের কাধা 
আরম্ভ কবেন। ক্রমে তাহার পশাব-প্রতিপন্তি বাড়িয়া গেল। মহামতি 
কেরা মদনবাটাতে একটি বাঙ্গালা ছাপাখান! স্থাপন কবেন। এই 
ছাপাখানা! ১৭৯৩ খৃষ্টঝে খোলা হইয়াছিল। ১৭৯৩ ৃঃ বাঙ্গাণাৰ চির- 
শ্রবণার়। এই সনে মহাস্থা কবণ ওয়ালিশ বাঙ্গাপার চিবস্থারা এন্দোবস্ত 
করেন। দেবাপিংহেব অমান্ষিক অন্যাচাবে অঠাচাবিত হইয়। উ বব- 
বব সম্মিপিহ পরাশক্তি ইাব-প্রধাব প্রঠিক্ুলে দঞ্এনান হইমা 
রাজবোবর বাঙ্জ:ত ঝাপ ধির। এই সনে গিবগ্গথা বলো বু প্রাপ্ত হহগা হণ । 
মহান্স। কেবা এখানে বন্ব প্রথম বাইবেলের বঙগাগুবাধ ক্বিনা নণিপিপিত 
সৃনন।ওাব পনানুলো শিতবন করবেন এবং নরপ্রথম বাঙ্গালা সংবাণপত্র 
(খৃ্বর্মসংকান্থ) বগদেশে প্রগাবিত হয়। এইবামপুবকণন” সর্ধ- 
প্রথম বাঙ্গাণা সংবাধপর নহে। ১৮১৮ সনে হীবানপুবদপণ প্রগব হয় 
এবং£৭৯৩ সনে কেবা সাহেবের “্মক্নবাটা” হতে সংপারপন্ন প্রচারিত 
হয়। এই কেবা লাভেবই শ্রীবনপুব নিশনবা কেবা সাহেণ কিনা 
আমরা ভাঙ্গা অবধ।বণ করিতে পাবি নাই । হবে এই কথ! উন্ভব বগের 
ইতিহাসে স্বর্ণাঞ্ষরে লিপিনদ্ধ হবাৰ উপদুকু। 

পুণ্যাস্মা জঙ্জ উডনা সাহেব মালণতে কোম্পানার অধ্যক্ষ ছিলেন। 
শোলাম তোসেন ঠাহাবহ আশ্রয়ে থাকিনা “বিযাজ-উন-সালতিন” 
প্রণয়ন কবিয়া ঠাহাব নান অনব কবিগ্া বাণিন্া্ধেন। দতরদিন রিয়াঙ্- 
উস-নালাহীনের বঙ্গানুবান থাকিবে, হতরিন বাঙ্গালা এই উডনা সাহেবের 
নাম তুলিতে পারিবে না। গোলান হোসেন ঠাহার গ্রন্থ্তনার উন 
সাহেবের থে প্রশংদা কবিদ্ধাছেন, হার কাধ্যকপাপ দেখিলে তাহ! ঠিক 
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হইয়াছে বলিতে হইবে। অর্জ উডনী বঙ্গদেশেই নশ্বর দেহত্যাগ করিয়া 
অমরধামে চলিয়। গিয়াছেন। বেঙ্গল অবিটুয়ারী (867৫91 
0৮৮91 ) নামক গ্রন্থে উডনী সাহেবের নিয়লিখিত স্থৃতি-চিত্ত 
লেখা আছে *_ 

0015 01001011015 060102660 1) চ6 0৮50৩5০101৫ 
010 0701011 10 6100 10101000101 0০916000175 12501, 
1010 011110110)1791)10 (01111060118 131140101৮0 নত৬1০ঘ, 
27010127115 0৮ 00710101001) 01 019 (0011116270616)1), 
৫109০ ০0610015111 070 0056 0110110100 20701201155 
21101111 (110 01708160190 01 1160015 ৯011)৮৮1ঘ৯ 10400091211, 
11 111050 000010100 10110 09 005 60100 91 80৮0101 1৭ 
1061101)1-201)00, 


[10 0150 17. 005008007) (00001)0 247 41) 1830 170 ৮0 
70001) ১৫০৮ 01101820109 
গোলাম হৌসেন ১২০২ সনে পারশ্তভাষায় রিয়াজ-উস-সালাতিন 
শেষ করেন। বৎসরাঙ্ক দ্বার! গ্রন্থের নাম হইয়াছে । জৈদপুরনিবাসী 
উপাঁধি “ছলিম”। ইহা ভিন্ন অপর আর কোনও পরিচয় উত্তরক।লের 
লোকের জন্ত রাখিয়৷ যান নাই। “জৈদপুরী” কথায় এঁতিহাসিকগণ 
গোলাম হোসেনকে অযোধ্যায় লইয়। গিয়াছেন। গোলাম হোসেন আপন 
ংশ মর্ধ্যাদার অনেক কথাই লিখিয়াছেন। কিন্ত তিনি যে বাঙ্গালী নহেন 
এমন কথা৷ কোথায়ও বলেন নাই। এই জৈদপুর গ্রাম পূর্বে হেমতাবাদ 
বিভাগে দিনাজপুর জেলার অস্তুভূ্ত ছিল। এখন মালদহ জেলার সামিল 
হইয়াছে। পাওয়ার অতি নিকটেই জৈদপুর গ্রাম এখনও বর্তমান আছে। 
গোলাম হোসেন বিষয়-কন্ম-উপলক্ষে মালদহেই বাস করিতেন। মালদহ 
মহর মধ্যে চক-কোরবাণ-আলী নামক স্থানে তাহার সমাধি কিয়ামতের 
ভন্ত নীরবে অপেক্ষা করিতেছে । ১৮১৭ থৃঃ অবে গোলাম হোসেন বাঙ্গালী 
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নামের চিরকলঙ্ক অপনয়ন করিয়া অমর-ধামে চলিয়া! গিয়াছেন। “বিয়াজ- 
উ-সালাতিনের* অনুকরণে ্ট়ার্ট সাহেব তীহার বাঙ্গালার ইতিহাস 
লিখিয়া অক্ষয় কী্ঠি রাখিয়! গিয়াছেন। এখন আমরা বাঙ্গালার ইতিহাস 
সম্বন্ধে কোনও কণা উঠিলে ট্্ার্ট সাহেবের দোহাই দিয়া থাকি। কিন্ত 
গোলাম হোসেনের কথা একবারও বলি লা । রিয়াজ-উস্-সালাতিন 
বাঙ্গালা ১৩১২ সনে ময়মনসিংহ-টাঙ্গাইল হইতে শ্রীযুক্ত রামপ্রাণ গুপ্ত 
“মহাশয় এতিহাসিক উত্তর-বঙ্গের গৌরব পৃজনীয় প্রীযক অক্ষয়কুমার 
, মৈত্রেয় মহাশয়ের সম্পাদকতায় শেষ করিয়! যশস্বী ভইয়াছেন। 

চিহিল কাজিৰ কবব গোপালগঞ্জ গ্রামের মধো 'মবস্থিত। দিনাজপুব 
হইতে দাবজিলিং অভিমুখে যে পথ গিগ্কান্ছে, সেই পথে চারি মাইল মাত্র 
যাইলেঈ চিহিল কাজির কবর দেখিতে পাওয়া! মায়। রাখ পশ্চিম 
পার্খে সামান্ঠ দূরে হাটিয়া গেলেই সমগ্র সনাধি-মন্দিবটি দেখিতে পাওয়া 
যায়। এই পীরের সমাধি-মন্দির ৩৭ হাত দার হইবে। আশ্চর্যোব 
বির এই যে, পীর সাহেবের শবাবের দীর্ঘতানুসারেই সমাধি গঠিত 
হইরাছিল। এই সমাধি-মন্দিরে একখান! প্রন্তব-লিপি ম্মাছে ' বাঞ্চবের 
ফৌজজদার গীর সাহেবের এই সমাধি-মন্দির নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। 
বারর একটি পরগণাব নাম। দিনাজপুব ও পূর্নিক্াব সীম সুড়িয়া 
এই পরগণা এখন প্ৃণিয়ার জেলাব সামিল মাছে। মুলচান বাববক 
শ্টহের রাজত্বকালে এই সমাধি-মন্দির ৮১৫ চিজিরী সনে নিশি 
হইয়াছিল। সমাধি-মন্দিরের গাত্রলিপি আজ পর্যান্থ কেহ পাঠ করিতে 
পারেন নাই। বুকানন হ্যামিপ্টন প্রস্তর-লিপির ছাপ লইয়াছিলেন বলিয়া 
মার্টিনের ইষ্টার্ণ ইত্ডিয়াতে লিখিত আছে। গোপালগঞ্জের হিন্দু দেব- 
দেবীর মন্দির ভগ্ন করিয়! পীর সাহেবের সমাধি-মন্দির প্রস্থত হইয়াছিল। 
পীর সাহেবের কররের দক্ষিণদিকের পথের পার্খে ভগ্ন শিবলিঙ্গের গৌরী- 
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পাঠ আজও সংলগ্ন আছে। গোপালগঞ্জের শিবমন্দিরের প্রস্তর আদি 
তাঙ্গিয়৷ আনিয়৷ ছাটিয়। ছু'টিয়া মসজেদে লাগান হইয়াছে, তাহা খিলানের 
অবস্থা বিশেষ করিয়া পর্ধ্যবেক্ষণ করিলেই যে কেহ বুঝিতে পারিবেন। 
পীর সাহেবদের দরগা বা মসজেদ যেখানে যেখানে প্রসিদ্ধ হিন্দু দেব- 
মন্দির ছিল, সেইখানেই হিন্দুধর্মের চিহ্গুলি বিলুপ্ত করিয়া ইসলাম- 
ধর্মের পতাকাম্বরপ মসজেদ প্রতিষিত হইয়াছিল। গোপালগঞ্জে যে 
কোন্‌ কোন্‌ দেব-দেবীর মন্দির ছিল তাহা স্তপের ইষ্টক ও প্রস্তররাশি 
দেখিয়া! স্থির কর! স্থুকঠিন ব্যাপার। গীর সাহেবের কবরখানার একজন 
মাতোয়ালী আছেন। তাহাকে জিজ্ঞাসাবাদে কোনও কথা জানিতে 
পারা যায় নাই। অজ্ঞতাবশতঃই হউক আর ইচ্ছা করিয়াই হউক 
মাতোয়ালী আমাদিগকে কোনও কথা বলেন নাই। মসজেদের আয় ব| 
কত, ব্যয়ই ব৷ কি ওয়াকৃফের বিধানই বা কি আমর! অনেক চেষ্টায় কিছু 
জানিতে পারি নাই। গোপালগঞ্জ দিনাজপুর সহরের অতি নিকটে, 
অবস্থিত হইলেও সহরের বড় কেহ এখানে আসেন না। গোপাল্গঞ্জ 
এখন অতীতের অন্ধকারে ডুবিয়৷ আছে। 

গছাহার একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। দিনাজপুর জেলায় অবস্থিত হইলেও 
ইহার অবস্থিতি রঙ্গপুর জেলার সৈদপুর থানার নিকটে । গছাহারে 
নাটোর-রাজবংশের এক শাখা আসিয়। ভদ্রাসন স্থাপন করেন। রথু- 
নন্দনের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র দেবীপ্রসাদ নাটোররাজ সংসারে স্থান 
না পাইয়৷ অন্যত্র বাইতে বাধ্য হন। দেবীপ্রসাদের বংশধরগণ "মুস্তফি* 
আখ্যায় এখন গছাহারে বসবাস করিতেছেন। এখানে দ্বাদশটি শিব 
মন্দিরবেষ্টিত এক ভবানীর মন্দির আছে। মন্দির-গাত্রে যে, ইষ্ইকলিপি 
আছে, তাহ! পাঠে জানিতে পার! যায় যে ১৬৬২ শকে অর্থাৎ ১৭৪০ 
খু্টান্ে সপুত্র রামশরণ বন্ধী ইঞ্টদেব সদাশিবের প্রীতির অন্ত এই 
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"মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দিরটিতে নানাবিধ কারুকাম্য থাকিলেও 
সংস্কারাভাবে এখন থসিয় পাঁড়তে আরম্ত করিয়াছে। 

কান্থনগর দিনাজপুর রাজার অতুল কীন্তি। পুরাকালে এখানে 
বিরাটরাজার বাড়ী ছিল। সেই বিরাটরাজের রাজপ্রাসার্দের 

ংনাবশেষের উপর ৬কান্তজীর মন্দির টেপ নদীর তটে নির্টিত 
হইয়াছে । বিরাটছরগের ধ্বংসাবশেষ এখনও শ্রীমন্দিবের সন্নিকটে 
জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া আছে। টেঁপ নদীর অপর পারে প্সনকার হাট”। 
এখানে পুবাকালে চাদ সদাগবেব স্ত্রী "সনকা” ক্রয়বিক্রয় কবিত। 
ধেচনার চরিত্র-মাহাঙ্খরযে টাদ সদাগরের বাড়ী যেখানে সেখানে খু'্জিলে 
পাওয়া ষায়। কান্তজা এখানকার লোকেব নিকট প্রত্যক্ষ দেবত|। 
প্রতি বৎসর ঝুলন সময়ে কান্তজজা দিনান্রপুর রাজবাড়ী আগমন করেন। 
সেই উপলক্ষে মেল! হইয়া থাকে । রঙ্গপুর, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, 
কুচবিহার, বগুড়া, রাজসাহী, মালদহ জেল! হতে বছ লোক কাস্তদ্রাকে 
দেখতে আগনন কবিয়। থাকে । এই সদয় রাজবাড়ীতে মহামহোৎসব 
হয়! থাকে। কান্তনগরের মন্দির বঙ্গবিঞ্ত। প্রবাদ এই যে, রাজা 
প্রথণনাথ গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমে পবিত্র তীর্থ প্রয়াগে স্বপ্রাদিষ্ট হইয়া কাম্মতীর 
শ্রীবিগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া দিনাজপুর আনয়ন করেন এবং দেবাদেশে 
কান্তনগরে সেই বিগ্রহ স্থাপিত করিয়া সেবা! করিতে আরম্ত কবেন। 
রাদ্র। প্রাণনাথ কান্তজ্ীর মন্দির আরম্ভ করেন কিন্তু মন্দির সমাপ্ত 
হইবার পূর্বেই তাহাকে হহধাম পরিত্যাগ করিতে হুয়। ১৭০৪ 
ৃষ্টান্দে মন্দিরগঠন-কার্ধ্য আরম্ভ হইয়! রাজা রামনাথের রাজত্বকালে 
১৭৪০ থৃষ্টান্দে নির্্াণ-কার্যা শেষ হয়। রাজ! রামনাপ মন্দির-গা্রে 
যে খোদিত লিপি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা পাঠে ১৩৭৪ শকও বুঝা 
হাইতে পারে যথা) 
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শাকে কোক্জি কালক্ষিতি পরিগণিতে 
ভূমিপ প্রাণনাথঃ। 
প্রাসাদঞ্চেতি রম্যং গ্ুরচিত 
নবরত্বাখ্যমস্মিনকার্বাৎ ॥ 
রুল্সিণ্যাকাস্ত তুষ্টে সমুদিত মনস! 
রমানাথেন রাজ্ঞা। 
দত্ত কাস্তায় কাত্তস্ত তু নিজ নগরে 
তাত সংকল্পসিদ্ধৈ ॥ 
দিনাজপুর নাম কেন হইল, ইহা লইয়া এতিহাসিকগণের মধ্যে মভ- 
ভেদ আছে। কেহ বলেন রাজ! গণেশের উপপদ্বী পুত্র দিনরাজর্ার 
নামে দিনাজপুর নাম হইয়াছে । কেহ বলেন, দনৌজা নামে এক রাজা 
ছিলেন, তাহার স্থাপিত রাজধানীর নাম দিনাজপুব। ওয়ে্টমৈকট বলেন, 
বর্তমান রাজভবন যেখানে আছে, এ শ্তানের প্রকৃত নাম দিনাজ 
ছিল। দিনাজ নামে এক ব্যক্তি জঙ্গল পরিক্ষার কবিয়।৷ এখানে গ্রাম 
বসাইলে স্থানের নাম “দিনাজপুর” হইয়াছে । দিল্লীর সিংহাসনে 
সময়ে সমাটরূপে স্থলতান ইত্রাহিমলোডি সমাসীন, গৌড়ে যখন সুলতান 
সমন্ুদ্দীন রাজদণ্ড পরিচালনা করিতেছিলেন, সেই সময়ে রাজ! গণেশ 
নামে এক হিন্দু রাজা! দিনাজপুরে স্বাধীনতার ধবজ! উড়াইয়! স্বাধীন 
হিপুরাজদ্ব স্থাপন করেন। গণেশ ও কংস এই ছঘই নাম লইয়া স্ৃধী- 
সমাজে গোলযোগ আছে। কেহ বলেন পারস্তভাষার কাফ. ও গাফ. 
ছুই অক্ষরে বড় গোলযোগ হইয়া থাকে । সেইজন্য কংস, গন্স হইয়াছে। 
বঙ্গভাষায়ও গণেশ রাজ! বলিয়া আমরা ঈশান নাগরের অদ্বৈত-বালা- 
লীলাস্থত্র দেখিতে পাই £-_ 
“বৃসিংহ সন্ততি বলে লোকে যারে গায় ॥ 
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সেই নরসিংহ নারিয়াল বলি খ্যাতি। 

সিদ্ধ শ্রোত্রিয়াব্যা আরু ওঝার সম্ততি ॥ 

যাহার মন্ত্রণ। বলে শ্রীগণেশ রাজ।। 

গৌড়ীয় বাদস! মারি গৌড়ে হল রাজ! ॥ 

| অদ্বৈত-বাল্যল:লাস্থত্র ] 

রাজা গণেশের মন্ত্রী নরসিংহ নাড়িয়াল ছিলেন। এই নরসিংহ মদত 
মহাপ্রভুর পিতামহ । বারেন্রব্রাঙ্গণ-সমাজে এই নরমণিংত এক মহা 
উৎপাতের স্ষ্টি কবিয়াছিলেন। একদিন কোন সামাজিক নিমন্্রণে 
ব্রাহ্মণগণ নরপিংহের জগ্ত অপেক্গ! না করিয়া ভোজনে উপধেশন কবন। 
নবসিংহ ব্রা্গণগণকে কারণ লিজ্ঞাপায় তাহারা বলেন নে, [হননি 
সর্বাপেক্ষা অতি নিরুষ্ট ব্রা্ছণ। সবৃতরাং তীহাদেব নিকট ঠিনি সম্মানের 
পাত্র নঠেন জন্য কেহঈ তাহার আগনন অপেন্দণ করবেন নাহ । মশসিহ 
এই অপমানে মর্মাহত হয়া সামাজিক সম্মানের জগত মগ্ন হঠঠে 
প্রস্থসি করেন। সেই সময়ে নারেন্দ্রসনাজের শ্রেঠ কুলান মপুমৈত 
ছিলেন। নরসিংহ কোশলে নধুনৈত্রের সহি» আপন থ্াঠহার পিবাহ 
দেন। ংহতে নধুমৈত্রের সহিত হাব পুত্রগণেব বিবাদ হইয়া বারেন- 
সমাছে কাপের স্থষ্টি হয়। রাজা কংস ণ্কাপ” কুলানের এঠ শিবা? 
ম'মাংসা করিয়া দেন। াহেরপুরের রাঞ্জা কংসনারায়ণ অষ্টাদশ শতান্দার 
লোক। তাহার এক কন্তার সহিত নাটোরবাঝ কালুকুমাণের পিনাহ্ 
হইয়াছিল | সুতরাং এরতিহাসিক চিন্দুরাজ! কংস তাচেরপুবরাজ কংস- 
নারায়ণ নহেন। এ সম্বন্ধে 13100111051) তাহার 091)011)101616)1) 
€০ 01৫11150015 2170 0০0০0ারা)৮ ৫ 367121 নামক প্রবন্ধে 
নি্লিখিত মতামত প্রকাশ করিয়াছেন £-_ 


910. 10175 115001550 হ 120170106] 96218 1366016.. 01611- 


৩৭৮ উন্তরবল-সাহিত্য-সম্মিলন 
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আইন-ই-আকবরাঁতে ভাটুরিয়া পরগণার নাম নাই। প্রাচীন কোনও 
পু'থি-পীজিতে ব! মানচিত্রে ভাটুররিয়ার উল্লেখও দেখা যায় না। কেবল 
মাত্র রেণেল সাহেবের ১৭৭৮ থৃষ্টাব্বের মানচিত্রে ভাটুরিয়! পরগণার 
অবস্থিতি দৃষ্ট হয়। রেণেল সাহেব ভাটুরিয়ার পশ্চিম সীম! মহান! ও 
পুনর্ভবা নদী, দক্ষিণ সীম। পল্মানদী, পর্বমীমা করতোয়! নদী এবং উত্তর 
সীম! দিনাজপুর ও ঘোড়াঘাট বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আত্রাই নদীর 
উভয় তীরের যাবতীয় প্রদেশগুলি ব্যাপিয়! ভাটুরিয়ার আয়তন ছিল। 


ষষ্ঠ অধিবেশন ৩৭৯ 


তবকত-ই-আকবরী গ্রন্থে রাজ! কংসের রাজত্বের উল্লেখ আছে। 
রাজা কংস সাত বংসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। রিয়াজ-উস-সালাতিন 
ংসের নামই করিয়াছেন। মহামতি ওয়েষ্টমেকট রাজ! কংম ও গণেশ 
একই ব্যক্তি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ রাজ! কংস দিনাজপুরে 
রাজধানী স্থাপন করায় এই গোলযোগ হইয়াছে। 
নিজ দিনাজপুরে তান্ত্রিক বৌদ্ধমতের চিহ্ব এখনও আছে। কালী- 
তুলায় মশান-কালীর মন্দিরে আজও ডোমপগ্ডিত মশান কালার পুষ্ধা 
করিয়া থাকে। এখন এখানকার পুরোছিত জনৈক হাঁড়িজাতায় লোক। 
সাধারণ উপান্ত-দেবতা-মন্দিরের পুরোহিত “হাড়” বঙ্গের আর কোনও 
স্থানে আছে কিনা আমরা অবগত নহি। দিনাজপুবের মহিষদ্ছিনার 
মন্দির বহুকালের পুরাতন শক্তিমন্দির। এহ মন্দির বাজ। বৈথনাথের 
মহিষী সংস্কার করিয়া দিয়াছিলেন। তাহার পর আর এ না*রে বাজ- 
দষ্টি পতিত হয় নাই। 'নন্তশায়া বিষুমুধি, মহিষমপিনী মুখখি ও বান্ুকীর 
মধিরঞ্পুজা হইয়া! থাকে । মন্দির-প্রাঙ্গণে মহিষাঢ় যমেব মুষ্তি ৪ বধরুণ- 
দেবের মুটি অস্ত্রে পড়িয়া আছে। মহিষনানার পুজার নায়াদি দিনাজ- 
পুররাজ বহন করিয়৷ থাকেন। 
সম্রাট আকবরশাহের রাজত্বকালে বিষুদত্ত নামে জনেক উদররাঢ়ায় 
কায়স্থ - গাদেশ্িক কাননগে! হভগ্ আসিয়া দিনাজপুবে বাস করেন। 
বিষুদনের পর তাচার বংশায় শ্রমন্থ চৌধুরা সম্ভাট সাহব্ডাহানের রাত্ব- 
কালে স্থুজার অন্ুগ্রহভাজন হহয়া দিনাজপুবেব জনিদারা বন্দোবস্ত করিয়| 
লন। শ্রীমন্তের দৌহিত্রবংশয়েরাহ এখন তাহার উত্তরাধিকারী । 
মুরসীদকুলার বঙ্দোবন্তের সময়ে এই বংশের রামনাণ বর্তমান ছিলেন। 
৮৯ পরগণায় দিনাজপুর জনিদানী। ৮৯ পরগণা ৪৬৯৬৪ টাক! রাজস্থে 


বন্দোবস্ত হর়। 


৩৮৬ উত্তরবন্গ-সাহিত্য-সম্মিলন 


ইদ্রাকপুর বা বর্ধনকুগীর জমিদারীর সাতআনা অংশ দিনাজপুরের 
রাজত্বের সামিল হটট্লাছে। বারেন্্-কায়স্থ-ঢাকুর গ্রন্থে পাওয়া যায় £_ 
তৎপরে কহি এক দেব পরিপাটা। 
আপ্যবর মণ্ডল বাস কৈল বর্দনকুটা ॥ 
তার পাত্র ভগবান করিয়া! চাতুরী। 
রাজা ভগবান হৈতে নিল জমিদারী ॥ 
যবে মানসিংহ রাজা বাঙ্গলাতে আইল। 
নয় আন! সাত আনা ভূমি বণ্টন করিল ॥ 
এই ঢাকুরের বর্ণনান্ুদারে বুঝিতে পারা যায় যে, বদ্ধনকুঠীরাজ 
ভগবানের পাত্রের (মন্ত্রীর ) নাম ভগবান ছিল। এই ভগবান চাতুরী 
করিয়৷ ভগবানের. যাবতীয় জমিদারী আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। রাজা 
মানসিংত যে সময়ে নাঙ্গালার শাসনকর্তা হট আসিয়াছিলেন, সে 
সময়ে তিনি নয় আনা ও সাত আনা অংশে উত্তয় ভগবানেব মধো জমিদারী 
বিভাগ করিয়৷ দিয়াছিলেন। রঙ্ঈপুবের কালের্ার গুড়ল্যাড, পাহেব 
বদ্ধনকুঠাব জমিদারেব যে ইতিহাস লিখিয়া গবর্ণমেন্টে পাঠান, তাহাতেও 
চাকুরের কথাই সগ্রমাণ হইয়াছে । দেওয়ান ভগবানের রুত এক বিষু- 
মন্দিরের ইষ্টকলিপিব নিয্লিখিত প্রশস্তি দ্বারায় ভাহীর সময় নিরূপণ 
করা যাইতে পারা! যায়। রামপুব গ্রামে রঙ্গপুর জেলার পলাশবাড়ীৰ 
থানার মধো এই বিষু-মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আজও বিদ্যমান আছে,_ 
গুণাক্ষি-শরচন্দ্রেণ যুতে শাকে ভবচ্ছিদে। 
ভবান্ধি ভীতো ভগবান দদে শ্রীবিফবেমঠম্‌ ॥ 
১৫২৩ শকে ভগবান শ্রীবিষ্ণর এই মঠ নিশ্ীণ করেন। এই অঙ্ক 
হইতে আমরা ১৬০১ থুষ্টা পাইতেছি। ভগবানের পত্র হরিরাম। 
শরীমস্তদত্তের কন্! লীলাবতীর সহিত হরিরামেব বিবাহ হয়। হুরিরামেব 


ষষ্ঠ অধিবেশন ৮১ 


পুত্র রাজ! শুকদেব। শ্রীমস্ত চৌধুরী অপুত্রক মরিয়া গেলে তাহার 
দৌহিত্র গুকদেব তাহার পরিত্যক্ত বিষয়ের উত্তরাধিকারী হইলে বর্ধন- 
কুঠীর সাত আনা সম্পত্তি দিনাজপুরের সহিত মিশিয়া যায়। মহারাজ 
গিরিজানাথ রায়বাহাছর বিষুদ্দন্ত হইতে অধশ্তন একাদশ পুরুষ ব্যবধান। 
€ ৬1016 (50110713991 91 110110 1500101)06156) রাজা প্রাণনাথ 
দিনাজপুব আমিদাবাব আয়তন বুদ্ধি কবিয়াছিলেন, ঠাকুখগা মহকুমার 
উত্তরে একজন রাজা ছিগ্ন। ডাহা খাঞধানা দর্গাপুব পামক গ্রামে 
ছিল। বগা প্রাণলাথ যুদ্ধে ঠাহাকে পরাসজ। কাবরা ভাহার জমিদারা 
দিনাচপূণের বাজাও কারয়া ছন। বাল গ্রাথনাথেব সময় এজন 
কবি একত্র “পন্মাপুবাণ” কাব্য পরচনা করেন। কবিছয়ের নাম জগ- 
জ্াাবন থোধাল ও দ্বিজ কালিপাস। কর্িদয় নিপ্ললিখিঠ ভাবে আত্ম- 
পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন £-_ 
চৌধুবী অন্ুপবায়, স্বদেশে জয় গায়, 
ভয়ানন্দ দ্বিজের নন্দন। 
তারপুত্র ঘনশ্যাম, তারপুত্র অন্নরাম, 
বিরচিল জগত জীবন ॥ 
(২) 
ঘোষাল-্রাঙ্গণ বাড়ী, কোচমা মোড়াত বাড়ী, 
প্রাণনাথ নবপতি দেশে। 
বন্দিয়া মনস! পায়, দ্রগভ-জাবন গায়, 
পুবাণ সনাপু তাব শেষে।॥ 
চি) 
গোলকনাথের পদ-পন্কন্ স্ররণে। 
মনসা মঙ্গল দ্িদ্ কালিদাস ভণে ॥ 


৩৮২ উত্তরবঙ্গ-সাহিত্া-সম্মিলন 


কবি কালিদাসের “কালীবিলাম” নামে একথানি কাব্য 'আছে।, 
কাব্যথানির নাম “দেবী-যুদ্ধ” বলিরেই সহজে বুঝিতে পারা যায়। আজ 
পর্যন্ত গোলকনাথের কোনও সন্ধান করিতে আমরা পারি নাই। 

রাজা প্রাণনাথের পর রাজ! রামনাথ রাজা হন। রাজস্ব-বিষয়ে 
রঙ্গপুরের ফৌজদার সৈয়দ মহমদ খাঁর সহিত তাহার মনোমালিন্য হওয়ায় 
ফৌজদার দিনাজপুর রাজধানী আক্রমণ করেন। অর্দপথে রাজসৈন্ত 
ও ফৌজদারসৈন্ঠের সংঘর্ষ হয়। রাজা রামনাথ মহাবীরত্বের সহিত 
স্বয়ং সৈন্য পরিচালনা করেন। যুদ্ধে কাহারও জয়পরাজয় হয় না" 
ফৌজদীর অবশেষে রাজা রামনাথেব সহিত আপোষে সকল বিবাদ 
নিষ্পত্তি করিয়৷ চঞিয়। যান। এই বিবাদের ফলে রাজন্বসধন্ধে বঙ্গপুরের 
সহিত দিনাজপুরের সকল সম্বন্ধ বিয়োলিত হয়। রাজা বামনাথ নবাৰ 
সরকারে পাচ লক্ষ টাক! নজব দিয় তাহার নাম জারি করিয়াছিলেন । 
রাজা রামনাথ দিল্লী হইতে রাজত্বের সনদ পাইয়াছালেন। রাজা 
রামনাথেব পর বৈগ্যনাথ রাজা ভন। তিনি বড়ই স্বধর্মপালক ছিলেন, 
দিনাজপুব জেলার মধ্যে বহু দেব-মন্দিরের সংস্কার কবাইয়াছিশেন। 
রাজ! বৈ্ঘনাথেব পর রাজ! রাধানাথ বাঁজা ভন। তাহাব নাবালককালে 
রাজ মাতা রাজ কার্য পরিচালনা করিতেন। এই সময় ইঞ্টইও্ডিয়। 
কোম্পানীর পক্ষ হইতে দেখীসিং গিনাঞ্পুব রাজার দেওয়ান ও 
অভিভাবক নিযুক্ত হইয়া পিয়া হইতে আইসেন। গবে দেবীসিংহই 
রঙ্গপুর দিনাজপুর রাজস্বের ইজারদার হইয়৷ নি্গ অত্যাচারকাহিনীতে 
বার্কের বাগ্সমিতায় অমর হইয়! গিয়াছেন। রাজা! রাধানাথ প্রাপ্তবয়স্ক 
হইলে যখন গুনিলেন যে, দেবাসিংহের যাবতীয় অত্যাচারের জন্য গবর্ণর 
হেষ্টিংক্স মহোদয় বিলাতে নির্জিত হইতেছেন, তখন তিনি কালেক্টারের 
হাত দিয় তীহার নির্দৌধিতার প্রমাণ রঙ্গপুর দিনাজপুরের যাবতীয় 


ষষ্ঠ অধিবেশন ৩৮৩ 


জমিদারের দস্তখতযুক্ত এক দরখাস্ত বিলাতে প্রেরণকরেন। রাধা- 
নাথের পর হইতেই দিনাজপুর রাজের বানশক্তি খর্ব হইয়া যায়। রাজ 
গোবিননাথ ও তৎপুর তারকনাথ কেবল মাত্র নানে রাজ৷ ছিলেন। 
দিল্লীর দরবারে পুবাহন বাঙ্ধ সননদ প্রতি হলপ হইলে বাজবাড়া হইতে 
িশবস্ত কর্ধুচারা সেগুলি লইয়া নৌকাপথে রওনা ইয়। পথে নবগিপের 
শিকট নৌকাডু'ণ হার সেগুলি ন্ট হই যায়। হাবকনাথের পর 
মহারাজা ধাহাডব গিবিজানাথ উদ্ব বঙ্গের প্রাচান খাজাসনে উপবিষ্ট 
উর! দিনাজ্পুব বাজসক্ছান অঙ্গ বাখিয়া প্রতিপন্ধি গ্লপণ কখিয়াচেন। 

দিনাগুপুব বাদব”.৮« অপধ শাখ। “বার সাহেব” নামে খাত। 
হবিখ[মের অপব খাত]খ এম হবিনাবায়ণ হিল। পাঠ হবিখান হীমস্থ 
দন্ত চৌধুবাৰ কন্ঠার পা গ্রহণে দিনাজপুৰ বাস কৰিলে হবিনাব।়ণও 
এ সর দিনাগপূৰ আইমেন। হাবিনাবারণের পোব বাক ১ঠঠে 
বারসাহের বংশের উৎপন্তি। বামকাশ্থ মসাধাবণ বন্ধন “লাক ছিলেন, 
এবং কারাকুশনভার অনেক জমিদার? অর্জন কবেন। প্রবাণ "৭, এক 
সময় গাবনবৈষণ কাঞনাথ মহন্ত 'ঠাহাব শাচিনদশার শিষ্য বামকাগুকে 
তাহাব যাণঠাদ পেণন*গা্ দনি কর্ধিহে চাঠিনে পানব19 গ্রঠাগা।ণ 
করেন। কাশানাের নদাধি খাজবাড়ংর দেখনন্নে 4 5 মাছে 
এবং এখনও তাহার পৃছা ও ভোগ হা থাকে। পবমবৈধন রানকাস্থ 
দেবসেবা-কাদা গ্রহণ না করার শ্রদস্থ দয চৌধুবা হাহা গ্রহণ কবিয়া- 
ছিলেন | রাম রাধাগোিন্। বারসাহেব পবমণৈষ্ণণ এ সাধু বণিয়া সর্ব 
পরিচিত। 

শ্কালাকান্ বিশ্বাস। 


দিনাজপুরের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস 


ভূমিকা 

গ্রন্টেক জাতিরই একটি ইতিহাসাতীত অবস্থা আছে। এই যুগের 
বিবরণ কেবলদাত্র প্রবাদের উপর গ্রতিষ্ঠিত। প্রবাদ কেবলমাত্র কল্পিত 
উপকথা নহে; ইহার [ভি নিশ্চয় কিয়ংপরিমাণে সত্যে অংশ 
আছে। বাণ8ঈত অসংপদ্ধ প্রবাদ হতে পুঙানুপু্রূপে ধত্হাসিক 
গ্রণালাঙে সুধা বিচার দ্বারা মহাকণা ভ|বঙ্গাব কৰা এহ্েক ইতিহাস 
লেখকেরই কন্তবা কার্য্য। দিনাজপুর সন্ধে বে সব প্রধাদ প্রচলিত 
আছে, তাঠর সত্যাসত্যত! সমরাভাবে নিদ্ধীবণ করিতে পারি মাউ। 

এই প্রবন্ধ কোন মৌলিকতার দাবী করে না। পুস্তকাদি পাঠ 
করিয়! যাহ! সত্য বলিয়! জদয়ঙ্গম করিয়াছি, তাহা সহজ ভাষায় লিপি- 
বন্ধ করিতে চেষ্ট! করিয়াছি। 

সুচনা 

কোন স্ুপ্রসিদ্ধ এতিহানিক বলিয়াছেন__*মুসলমান শাসন প্রবদ্চিত 
হইবার পূর্বকালাবর্থী বরেন্ত্র মলের ইতিহাসের মধ্যেই সমগ্র বঙ্গবাসার 
উতিহাসে মূল হৃুত্রের সন্ধান লাভের আশা কগা যাইতে পারে ।* 
দিনাজপুর এই প্রাচীন ববেন্ত্র-ভূমির একটি প্রধান অংশ; সুতরাং 
দিনাপুরের ইতিহাস সমগ্র বাঙ্গালার ইতিহাসের সহিত দৃ়ভাবে 
ংবন্ধ। এই দিনাজপৃর গ্রাচীন হিন্দু স্থপিতিবিছ্বার কেন্ত্রতূমি ছিল। 
আমর! মালদহের হিন্দু ও মুসল্মান রাজগণের কী়ির ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া! 
আশ্চ্য্যান্িত হই) কিন্তু ইহা আমাদিগের ম্মরণ রাখা উচিত যে মাল- 
দহের অনেক কাহিরদ্ব দিনাজপুরের বাণনগরের প্রস্তরাবলী দ্বার! 


বট অধিবেশন ৩৮৫ 


নির্শিত। হুতরাং স্থপতিবিগ্ভার দিক্‌ হইতেও দিনাজপুরের ইতিহাস 
বঙ্গবাসীর কৌতৃহল-জনক । 
ইতিহাসের তিনটি যুগ 

ধচিহাসিক উপাদানের প্রামাণা ও অপ্রামাণা অনুসায়ে প্রত্যেক 
জাতির ইতিহাসকে তিনভাগে বিভক্ত কব। যাইতে পাবে । ইতিহাসের 
প্রথষ ও সর্যনিয় অবস্থা পৌরাণিক-যুগ। এই যুগের ইতিহাস শুধু 
অপ্রমাণিত প্রবাদেব উপব প্রতিষ্ঠিত। দির্তীয় অবস্থাকে আমর! অর্দ 
ইতিহাসিক-যুগ নামে অভিহিত কবিতে পারি । এই যুগের ইতিহাসের 
প্রধান উপাদান প্রবাদ বাকা ও তৎসমথক স্বৃতিস্তত্ত, উৎকীর্ণ প্রস্তয়- 
লিপি ও তাত্রশাসন। তৃতীয় অবস্থাতে আমর! প্রকৃত ইতিহাস প্রাপ্ত 
হই। এই সাধাবণ নিয়মান্তসাধে আমবা দিনাজপুবের ইতিহাসকে 
বিভক্ত কবিতে চেষ্ট! কবিয়াছি। 


প্রথম অধ্যায় 
পৌরাণিক-যুগ 


এই যুগের ইতিহাস আলোচনা! করিতে গেলে আমাদিগকে শুধু 
অপ্রমাণিত প্রবাদ-বাকা ও উপকথার উপর নির্ভর করিতে হইবে। 
দিনাজপুবে একটি কিংনদস্তী প্রচলিত আছে যে, এই জেল! পূর্বে ভগবান 
বিষ্ণুর যষ্ঠাৰতার পবশুরামের রাঙ্ান্তর্গত ছিল। 
বগুড়া জেলার মহান্থানে এই পরগুরামের রাজধানী 
প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাহার পর দিনাজপুরের প্রাচীনত্ব প্রমাণের জন্ত 
কিংবস্তী, শ্রোতম্বত্রী করতোয়ার উপর তর্পণঘাটকে (নবাবগঞ্জ খানার 
অধীন ) বান্ীকির নিতয-নৈষিত্তিক ধর্ম কাধ্য ও অবগাহনের স্থান বলির 

২৫ 


স্পরগুর।ম 


৩৮৬ উত্তরবজ্জ-সাহিত্য-সশ্মিলন 


নিদ্েশ করিয়াছে; ইছার নিকটবর্তী সীতাকোটু নামে পরিচিত 
একটি ইষ্টকের স্তপকে রাম কর্তৃক নির্বাসন-কালে 
সীতাদেবীর বাসম্থান বলিয়া নির্দেশ কর! হয়। 
তাহাব পর আমর! শৈব বলিরাজার সম্বন্ধে অনেক কথা শুনিতে পাই। 
বিষু'র অষ্টমারতার কৃষ্ণের সহিত এই বলিরাজার পুত্র সহত্রবাহু মহা- 
পবারান্ত বাণরাজার এক মহাযুদ্ধ হইয়াছিল, হা সকলেই জানেন। 
ইছা কথিত হইয়! থাকে যে, যুদ্ধের সময় এই জেলা! সর্বপ্রথম শিবজর বা 
ম্যালেরিয়! বারা আক্রান্ত হয়। বর্তমান গঙ্গারাম- 
পুর থান! এই বাণরাজার কান্তির ধ্বংসাবশেষ দ্বার! 
পরিপূর্ণ। পুনবা নদীর পূর্ববতীরস্থ বাণনগর নামক স্থানে একটি 
নগরের ও তৎসন্নিহিত রাঁজ-প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ দেখ! যায়। কথিত 
আছে, এই বাণ নগরেই পরাক্রমশালী মহাবীর বাণ বাস করিতেন। 
বাণ-নগরে অমৃতকুণ্ড ও জীবৎকুণ্ড নামে ছুইটি দীঘিক! দেখিতে পাওয়া 
যায়। এই দীধিকা দুইটি শিব তাহার প্রধান উপাসক বাঁণকে দান 
করিয়্াছিলেন। কণিত আছে, পূর্বে ইহাদের জলের জীবনী*শক্তি 
বৃদ্ধি ও অমরত্ব প্রদ্দান কবিবার ক্ষমতা ছিল। গঙ্গারামপুর থানার 
হক্ষিণে দ্িতীক্ষ ও য$ মাইলের মধ্যে বথাক্রমে কালদীঘি ও তপনদীহি 
নামক তুইাট দীঘি দেখিতে পাওয়া বায়। প্রথম দীঘিটি বাগরাজ-মহিষী 
কাশগ্কানী কর্তৃক ও ছিতীরটি স্বয়ং বাণরাজের আজাপুলারে খনিত হইযা- 
ছিজ। এই কাপরাজার কীর্ডি-কলাপের গ্মাবশেষ নবাবগঞ্জ থানার, 
বজনেও দেখিতে পাওয়া বায়। প্রবাদ আছে, তপন-দীঘির পূর্বে করদাহ 
বাঁক একটি স্থানে কুঙ্ কর্তৃক কণ্ধিত বাণ-রাজাকস ৯৯৮টি বাছ গলা 
বায হয়। 
হি বর্ম গ্রস্ত বিদ্গল অপুর রাজার সঙ্জিহিনত দ্থাদকে অথভ- 


বালী কি 


বষ্ঠ অধিবেশন ৩৮৭ 


দেশ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, তথাপি দিনাজপুব মংহাদেশ নামে, 
প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। দিনাজপুর মত্যরাজ বিরাটরাজের উত্তর 
গো-গৃহ বলিয়। অভিহিত চয়। আজও কাস্তনগরে 
বিরাটরাজ-.নিশ্বিত দুর্গের ধ্বংসাবশেষ দেখ! যায়। 
প্রবাদ আছে, এইস্থানে বিরাটবাঙ্গা স্বীয় গো-রক্ষাথ এই ছুগ ও ঘোড়া- 
ঘাটের নিকট অশ্ববক্ষার্থ আব একটি দগ নির্ঘাণ কবিয়াছিলেন। ঘোড়া- 
ঘাট থানাব ৯ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে বিরাটের রাজ-গ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ 
(দখা যায়। মধাম পাব মহাবীব ভীম এই দেশে পদাপণ করিয়াছিলেন 
বলিয়। একটি প্রবাদ অঠিশয় প্রবল আছে। তাহার 
প্রমাণ-্থর্নপ স্থারীয় লোক সকল বর্তমান পার্বভী- 
পুরের সন্নিহিত একটি স্থানে কতকগুলি কৃষি-কার্যেব অন্নকে ভীমের 
অস্ত্র বলিয়া উল্লেখ করে। কান্থনগবের নিকট বীরগঞ্জের পূর্বাদিকে 
শোঙ্কানামক স্থানে চাদ-সদাগরেব বাসস্থান ছিল 
বলিব একটি প্রবাদ আছে । 


দ্বতীয় অধ্যায় 


বিরাটরাজ 


মধ্যষ পাগুঘ ভাগ 


চদ-স্ধাগর 


মধ্য-মুগ--পনঃ ৪র্ঘ শতাকী হইতে নবম শত্ার্দা। 

গুপ্তরাজগণ ও ততক্ষাল-পর়্বর্তী নৃপতিগণ। 
গুত্-য়াজগণের সঙ্গয় হইতেই বঙ্গের ইতিহাসের নধ্য-যুগ আরম্ভ হয়। 
িশ্ক এট গুপ্ত-রাজগণের কোন কার্তিক ধ্বংসাবশেষ আমর! বরেন্্র-ভূমিতে 
দেখিতে পাই না। তীাহাদিগের দিশ্বিজয়ের নিবরণ রক্ষার্থ উৎকীর্ণ 
ধরধার্থলিপি হাটতে উদ্ত বাজগণ কর্তৃক বঙ্গদেশ জধিফারের কণা জানিতে 
পারি। ৩২* খুৃষ্টাবে মগধে এক মহাসাহ্াজা স্থাপিত হট্াছিল। চস্রগণ 
এই সান্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা । তৎপুত্র সমূত্রগুপ্ত স্বীয় ভুজবলে বঙ্গভূমি 


€৮%৮ উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য সম্মিলন 


অধিকাৰ করেন। *সমতট (বঙ্গ) ব্যতীত পু ও রাঢ় প্রত্ৃতি, 
রন বাঙ্গালার অপরাপর অংশ সম্ভবতঃ খাস গুপ্তরাজ্ের 
অস্ত প্র হইয়াছিল” 

ষ্ঠ শতান্দীব মধ্যভাগে যশোধর্শ্ম বিষুবদ্ধন হুনগণকে পরাভূত করিয়! 
অতিশয় পবারুমশালী হন। সম্ভবতঃ এই যশোধর্শন গুপ্ত-রাজগণের 
যশোধর্ম বিকৃবর্ূন. করদ-রাজ ছিলেন। কিন্তু তিনি স্বীয় বীর্যবলে 
হ্ঠ শঙাবী র্ত্রন্মপূত্র (লৌহিত্য ) নদের উপকণ্ঠ হইতে আবস্ত 
কথিয়! কলিঙ্গ পধান্ত বিস্তৃত ভূভাগ” জয় করিয়াছিলেন। এই সকল স্থাঁন 
অয় করিবাব নিমিত্ত তাহাকে নিশ্চয়ই বরেন্দ্র ভূমিতে সৈন্য পরিচালন! 
করিতে হইয়াছিল। আমর! পূর্বেই বলিয়াছি, এই রাজগণের সময় 
বরেন্্র তূমির কোন বিশেষ বিবরণ পাই না। ৭৮৪ থৃষ্টান্ের পর গুর্জরের 
প্রতিহার-বংশায় বাজ! বংস-রাজ বঙ্গদেশ অধিকার করেন। এই বংস- 
রাজের পরবর্তী পাল রাজগণের সময় হইতেই আমবা সমগ্র বরেন্দ্র তৃমির 

অনেক বিনবণ জানিতে পারি (১)। 


তৃতীয় অধ্যায় 
পালবাচ্তত্ব-_সম্ভব্তঃ নবম শতাবী হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ। 
পাল নরপতিগণ। 
পালবংশেব প্রতিষ্ঠাতা মহারাক্ড শ্রীগোপালদেব কয়েকটি স্বাধীন নর- 
গতিকে পবাস্ত করিয়া বঙ্গের একচ্ছত্র-অধিপতি হন। এই পালরাজগ্ণ- 
যে বঙ্গের অধিবামী, তাহাদের জন্মভূমি ষে এই 
বজগদেশ, তাহা আধুনিক এঁতিহাসিকগণ স্থির করিরা- 


পেশ পিক পাপী 


শগে।পালঘেব 


আপ ০ পপর ০ শপ সপ সা শি পপ ্পপ পস ০- শপ জজ শা ও 


6১) আইমী-আকবরীনকে লিখিত আছে, পাল নয়পতিগনণ ারিশূর রাঙবংশের ও 
বসান সেনের রাজবংশের হধাবন্তী সময়ে বঙ্গদেশ শাসন কছেন। 


বন্ঠ অধিবেশন ৩৮৯ 


'ছেন। দিনাজপুর জেলায় পত্বীতল! থানার অধীনে মঙ্গলবাড়ী নামক 
স্থানের নিকট একটি প্রস্তর স্তপ্তে পাল নরপতিগণের বংশ-বিবরণ পাওয়া 
যায়। এই স্তস্তটি প্রদ্বতববিদগণের নিকট *বাদল-স্তস্ত” বলিয়া পরিচিত। 
ই নিকটস্থ গ্রামবাসিগণের নিকট ভীমের পাঠী নামে বিখ্যাত। ইহাঠে 
শ্রপাল, নারায়ণপাল ও দেবীপাল প্রড়তি পালবংশেব প্রধান নরপতি- 
গণের নাম বিশেষ ভাবে উল্লিখিত দেখা বার়। কিন্তু আড-কাল বরে 
অনুসন্ধান-সমিতির অক্লান্ত পরিশ্রমে ও হছে আমবা মারও অনেক পাল 
নবপতিগণে বিবরণ পাইয়াছি। উহার জন্তু এ স্মিত বঙ্গবাসীব 
বিশেষ ধন্তবাদের পাত্র। 

মহাবার শ্রাগোপালের মৃত্যুর পব এদায় পুত্র ধন্মপাল পি৬-সিংহাসনে 
আবোহণ কবিয়া সার্বভৌম পদ লাভের জন্ত য% কবেন। ধর্পালের 
পুত্র দেবপাল পিক্-সিংহাসনে আরোহণ কবিয়! 
পিতা-পিত।মহের কান্ঠি অক্ষু৪ রাণিয়ছিলেন। মহা" 
রাচ্চ দেণপাল দেবেব অধীনে তাহার “বিছয়-সেনানা ঠেলায় লঙ্কা” হয় 
কবিয়াছিল (১)। দেবপাল “দাবের হায় মহাপবাতরণন্ত 
নবপতিব পক্ষে প্রাগ্জ্যোতিষপতি ও উৎ্কলপঠিকে 
পরাক্ষয় কর! খুব সহদ্রঈ হইয়াছিল। দেবপালেৰ পব মথা কমে বিএাই- 
পাল, নারাকণপাল প্রড়তি পালবংশীয় রাদন্তবগ গৌড়নগুল [সন করিয়া- 
ছিলেন। এই পালবংশের নৃপতিগণের মধ্যে মহাবাজ হ্মহাপালদেবের 
নাম দিনাক্ষপুরেব সভিত বিশেষভাবে জড়িত। পগ্রমীপাপদের বাহু 
বলে যুদ্ধে সকল বিপক্ষকে নিপাতিত কবিরা অনধিকারা কক বিলপ্ 
পিন-রাজ্যের উদ্ধার সাধন করির! ভুপালগণের মস্তকে চরণ স্থাপন 
করিয়াছিলেন ।* মঙ্গীপালের পূর্বে হার পিতা পিত| তীয় বিগ্রহপাল 


শী সপ সপন, পরি 


ধপ্মপাগ 


দেবপাল 
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৩৯৪ উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সশ্মিলন 


পকান্ষোগবংগরীয় গৌড়পন্ি” দ্বারা রাল্য ত্রষ্ট হইয়াছিলেন। দিনাজপুর 
এ শেষোক্ত নরপতির লীলাভূমি। এই কাম্বোজ- 
দেশটি কোথায়, তাহা লইয়া মতভেদ থাকিলেও 
গৌড়বাদ্রমালা-লেখক শ্রদ্ধেয় রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় ফরাসী পণ্ডিত 
ফুমেখ মত সমর্থন করিয়! কাণ্বোজদেশকে তিব্বতদেশের নামান্তর মাত্র 
বলিয়াছেন। এই কাদ্োদ্ররাজ ৮৮৮ শকাবে (৯৬৬ খুঃ ) একটি শিব 
মন্দির নিশ্বাণ করিয়াছিলেন। এই মন্দিরের একটি প্রস্তর-স্তস্ত বর্তমান, 
দিনাজ্পুরাধিপতির উদ্যানে রক্ষিত হইয়াছে । এই স্তস্তেই কাষ্বোজ- 
পাঞঙ্জের শি-মশিব নিশ্মীণের কথা উল্লিখিত আছে। দ্বরেন্দ্রদেশ 
(বিশেষতঃ দিনাপুর ) কান্োনরাজেখ পদানত হইয়া ছিল, ইহা নিঃসন্দেহে 
মনে কথা যাহতে পারে। কারণ, বরেন্দ্রের কেন্ত্র-স্থলেই-_দিনাজপুরের 
অস্তগত বাণ-নগরেই তাহা কীত্ি-চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে; এনং ববেক্তর 
দেশের অনেকস্থানে যে কতক পরিমাণে তিব্বতীয় বা মোঙ্গলীয় আকাবের 
কোচ, পলিয়া, গানবংশা প্রতি “অদ্ধ হিন্দু” জাতি দেখা যায়, ইঞ্ঠারা 
গৌড়পাতিব অম্চবগণেব বংশধর বলিয়াই মনে হয়)” কাম্বোডদেশায় 
নরপতিগণেব হস্ত হইতে পিকউ-বাক্তা উদ্ধার কর! মহীপালের প্রধান 

কীত্তি। কোন্‌ খুষ্টান্দ হইতে মহীপাল বাজ্যপালন 

করেন, এই সম্বন্ধে ইতিহাসিকগণেব মতানৈক্য 
দেখা যায়। 10101010117 1)1500700 (5026৮৮৭1 প্রণেত। সিভিলিয়ান 
১11,170. ১০০৮ ৮৫৬ থৃষ্টা মহীপালের রাজহকাল বলিয়া স্থির - 
করিয়াছেন। কিন্তু গৌড়রাজমাল লেখক মহীপালকে প্রসিদ্ধ বিগ্রহ 
ভশ্মকারী স্থলতানমামুদের সম-সাময়িক বলিয়া নিক্ষেশ করিয়াছেন। 
তাহার মতে মহীপালের রাজত্বকাল ৯৮* হইতে ১০৩২ খৃষ্টা্ প্্য্ত। 
217. ১০০]৮এর পক্ষে প্রধান সাক্ষী নালন্দায় প্রাপ্ত উৎকার্ণ প্রস্তর- 


কাখেজরা 


যীপ!ল 


বষ্ট ধিবেশন ৩৯১, 


লিপি। শ্রীঘুক্ত রমাপ্রসা্ চন্দ মহাশয় ১০২৬ থৃষ্টান্দের সারনাথে প্রাপ্ত 
পরস্তরলিসি হতে মহীপালের রাল্ত্বকাল স্থির করিয়াছেন। এঁতিহাসিক 
[121111607ও শেযোক মত সমর্থন করিয়াছেন। এখন এ বিষয়ে 
কি শ্রীমাংসা হইতে পারে হাহা স্ুধীগণ স্থিব করিবেন। বাজ! মহীপা্ 
প্রথমে অতি দর্দর্য ও পবাক্রান্ত নৃপতি ছিলেন। মৌর্যরাঞ্জ অশোকের 
জীবনের সঠিত তাহাব জীবনেৰ অনেক সাদুৃশ্থা দেখা যায়। পূর্বব-জীবনে 
_কলিঙ্গ জয় ও পিঠরাজোব উদ্ধার সাধন করিবার সময় নব-শোণিত দেখিয়া 
তীহীব মনে বৈরাগোব ভাব উদিত হয়। সেই সময় তিনি যুদ্ব-বিগ্রাহ পরি- 
ত্যাগ করিয়া পরহিতকর কাধো ব্রতী হইলেন। শ্রীমহীপালদেবের কাধি- 
কলাপ দিনাজ্পুব জেলার দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে বেশী দেখা যায়। এই 
জেলাব বংনাহাবি থ|নাব অন্র্গঠ “মহাপালদীঘি" ও মুশিদাবাদ জেলার 
*সাগবদীবি” মহারাজ মহীপাল ছার। খনিত হইয়াছিল; দিনাজপুর 
জেলাব অন্তর্গত “মহী-সন্োষশ, বগুড়া ছেলার “মহাপুব” ও মুশিদাবাদ 
জেলারূ, “মহীপাল”_-এই ঠিনটি স্থবৃহৎ নগাখেব ধ্বংসাবশেষ মহাপালের 
নামের সহিত জড়িত রহিগাচ্ধে । মঙ্ঠীপাল নিও রানা ন্তর্গ» বারাণসী- 
ধামে ঈশান ( শিব ) ও চিত্র-ঘণ্টার ( দরগা) মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠা করাইয়া 
ছিলেন। বারাণসীধামকে সৌধ মালায় সক্ষিত কবিতে গিক। এমন তন 
হইয়। পড়িয়াছিলেন ষে, বিগ্রহভগ্রকারা রাক্ষস নুলতানমামুদের হপ্যহষ্তে 
অন্ঠান্ঠ ীর্ঘ-ক্ষেত্রের কীরি-রদ্ের রক্ষার্গ কোন চেষ্টা করিবারও চাচার 
অবসর ছিল না। ঠাহাব এইরূপ অহ্যধিক শান্তিপ্রিয় তাই পাল-রাজ্যের, 
তথ! ভারতবর্ষের হিন্দু-রাজোর অধঃপতনের মুল বলা দাটতে পারে। 
মহীপালেব পর যথাক্রমে তীচার পুত্র নয়পাল 9 পোত্র তীয় বিগ্রহ- 
পাল ও প্রপোত্র দ্বিতীয় মহাপাল গোড়মণ্ুলের অধিপতি হন। এই 
শেষোক্ত নরপতি দ্বিতীয় মহীপাল সিংহাসন লাভ করির! সকষার্য্যে রত 


৩৯২ উত্তরব্গ-সাহ্িতা-সম্মিলন 


হটয়াছিলেন। তিনি তীহার অনুজদ্বয়কে (শূরপাল ও রামপালকে ) 
লোহশৃঙ্খলে বন্ধ করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করেন। 
দ্বিতীয় মহীপালের অত্যাচারে প্রজাগণ বিদ্রোহী হইয়া 
উঠিল। প্রজাগণ কৈবপ্তপতি দিব্বোক বা দিবাককে অধিনায়ক করিয়া 
মহীপালকে নিধন করতঃ কৈবর্তরাজকে গৌড়মণ্ডলের রাজা বলিয়া 
ঘোষণা করিল। দুরাচার দ্বিতীয় মহীপালের কনিষ্ঠ ভ্রাতা পূর্ববকথিত 
রামপাল এই দিব্যকের বংশধরকে পরাজিত করিয়া স্বীয় পিতসিং ংহাসনের 
উদ্ধীব সাধন কবেন। প্রজাবিদ্রোছের অবসানে রামপাল প্রামাবতী” 
নামে এক নূতন নগর নির্মাণ করিয়াছিলেন। এট 
প্রামাবতী” নগরটি কোথায় তাহা লইয়া প্রত্বতত্ব- 
বিদ্গণেব মধ্যে মতদৈধ দেখা যা়। প্রাচাবিগ্বামহাঁ৭ব শ্রীযুক্ত নগেন্ত্রনাথ 
বন্ধ “বামাধহীকে” দিনাক্জপুব জেলার একটি স্থান বলিয়া উল্লেখ করিয়া- 
ছেন। পাঁমপালেখ পব হইঠে পালরাজের অধঃপতন আরম্ভ হয়। 
পালবংশেব শেষ নুপতি নদনপালকে তাহার্‌ নষ্টা 
পর্ধী মন্ত্রীর সহযোগে বিষপ্রয়োগে হত্যা করিয়া- 
ছিলেন। এই মদনপালের শ্রসেন নামক একজন সেনাপতি ছিলেন। 
শুরসেন মদনপালের রাণীকে ও তাহা উপপতিকে অগ্রিতে দগ্ধ কবিয়া 
গৌড়মণ্ডলের খাজা হন। এই শূরসেন হইতেই সেন রাজবংশের উৎপন্ধি। 
কথিত আছে, পালবাজগণের অন্টান্ত বংশধরগণ সেনরাজ কর্তৃক বিভাড়িত 

হুইয়। কামরূপাভিমুখে প্রস্থান করেন। 

চতুর্থ অধ্যায় 
সেন-রাজবংশ। 

সেন বাজ গৌড়, বরেজ্ধ, বঙ্গ, বগ.ড়ি, রা এবং মিথিলা এই ছয়টি 
প্রদেশে বিভক্ত ছিল। সেনরাজগণের প্রতাপ এই দিনাজপুর জেলায় 


দ্বিতীয় ষীপাল 


রামপাল 


মদনপাল 


বষ্ঠ অধিবেশন ৩৯৩ 


বন্ৃকাল স্থারী হয় নাই, ইহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। সেনবাজ- 
গণের রাজ্যের বিস্তৃতি বরেন্ত্রভুমির উত্তরে খুব অল্প দূরই হইয়াছিল। 
কারণ তৎসময়ে দমদম! নামক স্থানে মুসলমানগণের একটি সেনানিবাম 
প্রতিষ্ঠিত ছিল। স্থৃতরাং এই জেলায় সেনরাজগণের কীদ্ধি-চি দেখিতে 
না পাওয়া আশ্চর্যের বিষয় নহে। পূর্ববকথিত দমদমা গ্রামটি দিনাজপুবেব 
দক্ষিণে পুনর্ভব। নদীর উপব অবস্থিত। 


পঞ্চম অধ্যায় 
মুসলমান-বাজত্ব-_-আফগান নবপতিণণ | 

বক্তিয়ার খিলিজজি লক্ষাণসেনেব বাজধানী নণর্ধীপ ধ্বংস করিয়া গড়ে 
তাহার রাজধানী স্থাপন কবিলেন। বক্রিয়াব খিলি্গিব পবে প্রায় 
১৫০ শত বংসর কাল পর্যান্ত গৌড়েব মস্পমান 
নবাবগণ কেবলমাত্র দিল্লার বাদশাহের বাজ প্রতিনিধি 
ছিলেন। কিন্তু বাজধানী দিল্লী ঠইতে, বঙ্গদেশ বচদবে অবস্থিঠ বৃলিয়া 
আলাউদ্দীন নামক এক নবাব স্বাদান ভবে বাদত্ব করিতে শাবস্ 
কবিলেন। নুললমান নবাবগণের মধো বাদসাহকে কর দিতে তিনি 
সর্ধপ্রথমে অস্বীকাব কবেন। নবাৰ আলাউদ্দিন ১৩৪* খৃষ্টান ১ইতে 
১৩৪২ থুষ্টাব্ পরাস্ত বাক্গত্ব কবিলে পর ঠাহাব উত্তরাধিকারী নবাব 
সামস্থুদ্িন দির্লীব নাদসাহ ফিবোজসাহ “তাগলক 
কর্কক আক্রান্ত তইয়া ঘোড়াধাটে আসিয়া আশ্রয় 
গ্রহণ করিলেন। তাহার পর বাদসাচের সি নবাবের সন্ধিষ্তাপন 

হইলে, বাদসাহ দিল্লীতে ফিরিয়া যান। 
যদিও পাঠানগণের আগমনে একক্ছন্র-হিন্দ-সাহ্াজ্য বঙ্গদেশ চষ্টতে 
কিছুকালের জন্ত তিরোহিত হটল, তথাপি হিন্দুগণের বাহুবল তখনও 


হড়িয়ার খিলিজি 


সামহদ্দাম 


৩টি উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সন্মিলন 


ক্ষীণ কয় নাই; তখনও বাঙ্গালী “ভেতে| বাঙ্গালী” বলিয়া জন- 
সমাজে পবিচিত ছিল না। তংকালে হিন্দুগণের বুদ্ধিতেই মুসলমান 
নবাবগণ পরিচালিত হইতেন। বাঙ্গালী বীরগণ তখনও পাঠান সেনার 
উংকই 'অধিনায়ক বলিয়া সন্মানিত হইহেন। তাহাদিগের বাহুবলের 
উপবেই নবানগণ সম্পূর্ণরূপে নির করিঠেন। বাজা কংসরাম, সুবৃদ্ধি 
খঁ। ঠ হাব! সুসলমান নপাণগণেব দক্ষিণহস্ত স্বন্ূপ ছিলেন। কিন্তু চতুর্দশ 
শতান্দীব শেষভাগে হিন্দুনৰপতিগণ এতই প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া 
উঠিপেন যে, তাহার! ঝাঞ্জা গণেশের 'অধিনায়কত্বে নবান সামন্ুদ্দিনকে 
পরা ঠ কিয়! বা গণেশকে গৌড়ের িংহামনে বসাইলেন। আবার 
হন্দ-বানতহ কিটকালেব জন্য এ্রতিছিঠ হইল। বাছা গণেশ সম্বন্ধে 

865হ[সিকগণেব মহঈধ দেখা বায়। বাছা, 

101) এ ৬০৭610106১1 প্রড়তি ইংরেজ এ্তি- 
ফাপিকগণ গণেশক “দিনার বাকা পরিয়াদছেন। ইহ[দিগেব মতে 
রাজ! গণেশ দিনাপপুব বাদবাশের পিষ্ট ॥ কিন্তু অন্টাগ উন্তি- 
ছাঁসিকগণেব ন;ঠ গণেশ 'একটাকিয়ান আমাদার না বাছা ছিলেন।* 
১৫৬৬৫ সাহেব বারা দশকে শাতডয়াব ভমানার বলির নিচ্দেশ 
করযাছেন। 1511)1111)411)11. ঠাহাকে 1৩11৭ নামে অভিঠিত কবিয়া- 
ছেন। খরীমান সময়ে রাজা গণেশ 1ক জাতি এবং কোন দেশেক' বাকা 
ছিলেন, তাহা লয় একটা আন্দোলন উপস্থিত হইবাছে। এই 
আলোচনা শেষ না হলে আমব! এ সম্বন্ধে কিছু বলিতে অসহথ । বাজ 
গণেশ হিন্দু ও মুসলমান উভয় জাতিরই প্রিয়পাত্র ছিলেন। ঠাহাব 
মৃত্যুর পর শব দেহ লইয়া হিন্দু ও মুসলমানগণের মধো গড়া হইবার 
উপক্রম হয়। হিন্গণ তাহার শব দাহন ও মুফলমানগণ তাহার শব 

(১) এ্বুকষ ছর্গাচ্র না্সাল। ও ্‌ 


রঙ! গণেশ 


বষ্ঠ অধিধেশন ৩৯৫ 


: গোর দিতে চাহিয়াছিলেন।২ রাজা গণেশ পরলোক পন করিলে তৎ- 
পুত্র যু কোন মুসলমানীর প্রতি আসক্ত হইব 
জেলাপুখীন মুসলমান ধর্ম অবলমবনপূর্বক ভেলানু্দীন নাম গ্রহণ 
করেন। জেলালুন্দীন গণেশের পুত্র কিনা, তদ্বিষয়ে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ 
করেন; কারণ এইরূপ স্টনা যায় :যে, বাঞ্ত। গণেশ জ্েলালুদ্দিনকে পরান্ত 
করিয়৷ কাবাগারে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন । অনেকেব মতে কেলালুদ্দিন 
অতিশয় অত্যাচারী নবাব ছিলেন, কারণ তিনি বলপূর্ববক দিনাজপুরের 
প্রায় সকল হিন্দুকে মুনলমানধন্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। কেবল 
মাত্র যাহার! প্রাণ লইয়া কামর্গাপ পলায়ন কবেন, তাহাদিগের ধন 
রক্ষা হইয়াছিল। দেলালুদ্দিনেৰ পৰ হইতে হোসেনসাহ পরাস্ত মুসলমাশি 
নবাবগণের আমলে দিনাডপুবেব "কান বিশেষ বিববণ পাওয়া যায় না। 
নবাব হোসেনসাহের রাডকালে দিনাপুর ডেলাব হিন্দুনবপতিগণ 
্বস্বস্থাতগ্া বক্ষাব ও পূর্বাগৌরব অঙ্গ নাধিবার নিমিভ যথোচিত 
এ কার্দ্যশন্ডি প্রশ্নোগ করিয়াছিলেন। ঠাভাবা উদ্র- 
বি পূর্বদিকৃ-স্ভিত পরা ব্রণন্থ শ্রাদগের তি £হঠে বঙ্গা 
পাঁইবার নিমিত্ত দদদম! ও ঘোড়াঘাটেব সেনানিবাসগুলি সেহসমাণেশ 
দ্বার! হুদ করিয়াছিলেন। বাদ্সাহ ভোসেন সাত হেন চাবাদের নিকটস্থ 
মহেশ রাঁক্চ। নামক এইবপ একটি হিন্দু নবপহিকে দমন কর্পিবার নিনিস্ত 
দম্দমা হতে ঘোড়াঘাট পর্যন্ত সৈন্য পবচালনোপযোগী একটি রপ্থি। 
নির্ধাণ করেন । এই রাস্তার ভগ্লাবশেষ বর্তমান ডিষ্ত বোওের রাস্তার 


শজ ০ পম ৩৪ পাও. ক 
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৩৯৬ উত্তরবঙ্গ-সাহিতা-সম্মিলন 


ভিত্বিস্ব্ূপ। হেম্তাবাদ থানার নিকট মহেশ রাজার রাজ প্রাসাদের 
ভগ্রাবশেষ এখনও দেখা যায়। 

তৎকালীন মুসলমান নরপতিগণ অত্যন্ত ধর্মোন্মাদী ছিলেন। তাহার! 
মুলমান পীরগণের অত্যন্ত মম্থুগত ছিলেন। এই জেলার প্রত্যেক 
অংশে মুমলমান পীরগণের কবর বা ম্বৃতিস্তন্ভ দেখিতে পাওয়৷ যায়। 
স্থৃতিন্তস্তগুলি প্রায়ট হিন্দু মন্দিরের ভগ্নাবশেষের উপর নিম্মিত। ইহার 
কারণ সহজেই অনুমিত হইতে পারে। তৎকালান মুসলমান নবাবগণ 
তাহাদের প্রচলিত প্রথানুসারে হিন্দুমন্দিরাদি ধ্বংসপূর্বক তাহার উপর 
পীরের কবর বা শ্বৃতিস্তম্ত নিগ্মাণ করাইতেন। এখন পর্যন্ত এই শ্বৃতি- 
স্স্তগুলি মুসলমানগণ দ্বাবা! অতি সমাদরে পুজিত হইয়া থাকে। এই 
সকল শ্বনিন্তস্তের মধ্যে পাব ব্গরুদ্ণনের কববষ্ট সর্বাপেক্ষ! উল্লেখযোগা। 
এট কনখটি ভেমতাবাদেব নিকট মবন্থিত। ইহাকে দেখিলেই সহন্দেট 
মনে হয় /য, হা ।কান হিন্দু বাগপ্রাসাদেব ইঞ্কাদি দ্বারা প্রস্তত 
হইয়াছে । সষ্ভবতঃ পর্যোক্ত হিন্দু, নবপতি মহেশেব রাডপ্রাসানের 
সরঞ্জামাদি লইয়া এহ সমা[ধ-ন্তস্তনিশ্িত হইয়াছে । প্রবাদ আছে, রাজ 
মহেশকে বাজাচ্যুত কাববাব নামৰ এই পীৰ বদুন্দিন অশেক সাহাম্ঝ 
করিয়াছিলেন । এই কধব হইতে অনতিদূরে অবস্থিত একটি চতুঃক্ষোণ 
বিশিষ্ট সৃচাগ্র স্তস্ত দেখিতে পায়! যায়। ঠা 'কাসেন সাহেব তক্ত বা 
সিংহাসন বলিয়। অভিহিত হইয়া থাকে । হোসেন সাহের হক্তকে এন্ধপ 
স্থানে প্রতিষ্টিত দেখিয়া আমরা সহঙ্জেই বলিতে পাবি বে, নবাব বাজ৷ 
মছেশকে পরাজিত করিয়! সিংহাসনচ্যুত করেন; এবং বিভযস্তস্তস্বরূপ 
এই পীড়ামিড টি নিশ্মীণ করেন। 

১৪৯৮ গুষ্টাবে রঙ্গপুরের খেনবংশীর নীলাঘ্বররাক্চ গৌড়-বাদসাহ 
ছোঁসেন সাছের সৈহ্তকঠৃক পরাজিত হুইয়। পার্বতা প্রদেশে পলারন 


করেন। এই খেনরাজের সাত্রাক্য দিনাজপুরে ঘোড়াঘাট পর্যাস্ত 
বিস্তৃত ছিল। 

পূর্বেই বল! রর্তমান হইয়াছে গঙ্গারামপুর থানার অধীনে দম্দমায় 
মুসলমানগণের একটি সেনানিবাস ছিল। এই দম্দমার নিকট প্ধল- 
দীঘি” নামে একটি সুন্দর দীঘি দোখতে পাওয়া যায়। এই দীঘিটি বোধ 
হয় সেনানিবাসের সৈগ্ঠদিগের বাবহারের জগত খনিত হইয়াছিল। এই 
দীঘির উত্তরদিকে মোল্লা আতাউদ্দীনের একটি র্গা ও তৎসুনিছিতঠ একটি 
মসজেদ দেখা যায়। মসভ্দেগাত্রে একটি উৎকীর্ণ-লিপি হইতে আমরা 
জানিতে পাৰি যে, ইহ! মোল্লা আতাউদ্দীনেব পুর্বে পৃর্বোক্ত সেনা- 
নিবাসের অধাক্ষ ওয়াজ্িত উপাধিধাবী একব্ক্তি দ্বারা নিশ্মিত হুইয়া- 
ছিল। তংপব মসক্ছেদের পাশ্বেব দেওয়ালে সাব একটি প্রস্তরলিপি 
হইতে জানিতে পারি যে, ইহা ফতে সাঁ কর্তৃক আঠাউন্দীনের উপাসনা 
স্থানরূপে নির্শিত হইয়াছিল। হোসেন সাহছের পরবর্তী পাঠান নব।ব- 
গণ্ের রাজবকালে দিনাকপুবের ইতিহাস সম্বন্ধে আমর! সম্পূর্ণ অজ্ঞ । 


ষষ্ঠ অধ্যায় 

মোগল-রাঙ্গহ 
১৫২৬ খৃষ্টাব্দে বাবর টত্রাহিম লোদিকে সিংহাসনচ্যু করিয়া দির্মীর 
সম্রাট হন। বাবরের পৃত্র হুমায়ুদেব বাল্জহ্বকালে বাঙ্গালার টতিচাসের 
বিশেষ ঘটনা! সম্জাট হুমাযুন কর্তৃক নবাব সেরখাকে মাক্রমণ। সেরসাহ 
হুমাযুনকে পরাস্ত করিয়া তান্কাকে তার তবর্ষ হইতে বিদুরিত করতঃ দিল্লীতে 
আবার পাঠান সাপ্র্যাত্য স্বাপন করেন। সেরশাহ ও তাার বংশধরগণ 
১৫৭৬ থুষ্টাক পধ্যস্ত শ্বাধীনভাবে রান্রত্ব করেন। কিন্তু বঙ্গের নবাব 
দাউদ খার সময় হইতে আবার ভাগ্যলক্মী পাঠানরা্গণের প্রতি বিমুখ 


৩৯৮ উত্তরবঙ্গ-সাহিত্যম্দন্মিলন 


হন। দাউদ খ। সয়াট আকবরের মোগলসৈস্ভ কর্তৃক গৌড় হইতে 
বিভাড়িত ভইয়। সুন্দরবনাভিমুখে পলারন কবেন। এই সময় হইতে 
দিনাক্পুরের ইতিহাস বর্তঘান রাজবংশের ইতিহাসের সহিত বিশেষভাবে 
জড়িত। বঙ্গের স্বাধীনতাহর্ধয সম্পূর্ণরূপে অন্তমিত হইবার উপক্রমকালে, 
পাঠান নরপতিগণের উচ্ছেদ ও মোগলগণের উদয় সময় বঙ্গের অধিকাংশ 
গ্রদেশ প্রবলপরা ক্রান্থ দ্বাদশ ভৌমিক নরপতিগণ কর্তৃক শাসিত হইয়া- 
ছিল। সেই, দ্বাদশ নরপতির রাজাবিভাগান্ুনারে পুরাকালে কখনও 
কখনও সমগ্র বঙ্গদেশ বারোভাটি বাঙ্গালা নামে অভিহিত হইত। দিনাজ- 
পুর এই দ্বাদশ নরপতিগণের মধো এক নরপতির লীলাভূমি, এবং এই 
নরপতি দিনাগপুর-রাজ্ঞবংশের প্রতিষ্ঠাতা । ধদিও আকবরের সময় 
হইতে আদর! দিনাদ্পুর রাজবংশের সঠিকবৃত্বান্ত 
জানিতে পারি, তথাপি এ রাঙ্গবংশ স্থাপন সন্বপ্ধে 
আঙর! বিভিন্ন মত দেখিতে পাই। ৮৮5০1070 প্রমুখ ইংরেজ 
এঁতিহাসিকগণের দিনাক্ষপুরে রাজবংশ স্থাপন সম্বন্ধে নিয়লিখিতঃ মত 
দেখা যায়। ১৬০৯ খৃষ্টান্বে সম্রাট আকবর সমগ্র সাম্রাজ্যকে ১৫টি বায় 
বিভন্ত করিয়! সেলিমকে বঙ্গদেশের নুবাদার নিযুক্ত করেন। স্ববা 
বাঙ্গালাকে আবার ২৪টি সরকারে বিভক্ত করা হয়। ইহার মধ্যে 
ছয়টি সরকারের কতকাংশ দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত। আকবরের 
এই বন্দোবস্তের সময় দিলাজপুর ও মালদহের অনেকাংশ জনৈক জদি- 
দায়ের অধীনে ছিল। সম্ভবতঃ এই জমিদীয়্টি পূর্বোধ্ত রাজা গণেশের 
বংশধর ছিলেন। এতিহাঁসিক বুকানন তাহাকে কাশী নাষে অর্ভিহত 
করিয়াছেন১। কিন্তু এই জমিদারের নাম অতলবিশ্ৃতির গর্ভে হিলীন 
হই গিযাছে। তাহার সঙ্গাধি ম্দির এখনও রাজিকাটার হদ্দিক-্ববারে 

(১) 01. 005 096108081) চ8৫21 0৩ 1915817 [টত: 0, 25, 


দিনাজপুর রাজবংশ 


বন্ঠ অধিবেশজ ৩৯৯ 


প্রদর্শিত হয়| থাকে, এবং লোকগণ এই সমাধি-মন্দির রীতিমতভাবে 
জবি, দুগ্ধ, কল! ও কাপড় দ্বারা সাদরে পূজ! করে। তিনি অতি ধর্থাা 
দিনাজপুর রাজবংশের বাক্তি ছিলেন বলিয়া মোহম্ত ব| ব্রহ্মচারী নামে 

উৎপদ্ধি অভিহিত হইতেন। মহাত্বা কাশী পরলোক গন 
করিলে তংশিব্য শ্রীমস্ত দত্ত চৌধুবী নামক একটি কায়স্থ রাজগদি প্রাপ্ত 
হন। এই হ'মস্ত দত্তের একটি পুত্র ও একটি কন্তা ছিল। কিন্তু পুত্রের 
অপুত্রকাবস্থায় মৃত্যু হওয়াতে তাহাতে তাহার দৌহিত্র শুকদেব বায় 
“জমিদারী প্রাপ্ত হন। এই শুকদেবের বংশধর বণ্মান নহাবাজ 
গিরিজানাথ । 

দিনাজপুর-রাজবংশ-স্তাপন সম্বন্ধে আর একটি প্রবাদ প্রচলিত 
আছে১। এই প্রবাদের কোন এ্তিহাসিক মূলা নাই বলিলেও চলে। 
ইহাতে কেবল মাত্র কল্পনা-শক্তির পরাকাষ্ঠা দেখিতে পাঁই। এই 
বিবরণান্তসারে রঙ্গপুর-স্থিত বর্তমান বর্ধনকুঠী জমিদারের পূর্ব-পুরুষের 
সহিত দিনাজপুর রাজ-বংশের প্রতিষ্ঠাতার মনিব ও ভৃতা সম্বন্ধ । দেবফী- 
নজনি ঘোষ নামক একজন উহ্তররণটী কুলীন-কারস্ক এই বদ্ধনকুঠীর 
কর্শচারী ছিলেন। তাহার পুত্র হরিরাম নামাস্তবে দিয়াজ ঘোষ সসাট 
গণেশনারায়ণের অতি প্রিয় পাত্র ছিলেন। গণেশনারায়ণের মৃত্যুর পর 
তিনি তৎপুত্র ধছনারায়ণের পেশকার পদে উন্নীত হইলেন। কিন্তু বত 
সুসলমান ধর্ম গ্রহণ করাতে দিলয়াজ কর্পে টত্তাফা দিলেন। বয় তাহার 
কর্শচাম্ীর গুপ-গ্রাম জানিয়া তাহাকে উত্তর বাঙ্গালার নবাবী দিলেন। 
দিনরাজ যেখানে গিয়া বাস করিতেছিলেন, ভাঙার নাম “্নিনাজপুর” 
হইয়াছিল । উত্তর বাঙ্গালায় লোকে শঞের আছেশ্রশ্কশর উচটায়প 





(১) ছবুক্ত ছর্গাচন্্র সান্ত।ল। 


৪৪৬ উত্তরবজ-সাহিত্য-সপ্মিলন 


করে না। এই ভন্ত তাচারা এঠ স্থানকে *দিনা-আজপুর” বলিত 1 
দিনরাতের মৃত্যুব পর তংপূর গুকদেব রায় রাজ। হন । 

মদি3 দিনাআপুর-রাজবংশ-স্বাপন সন্বন্ধে উপরোক্ত টি বিভি্র 
মত দেখা যায়, ভথাপি মামব! নিষ্বলিপিত মার একটি দিবরণকে 
অল্গীব গ্রামাণা 9 সহা বলিয়া গ্রহণ করিব । (ক) এই মতের সহিত 
ওয়েমেকট সাহেব প্রদ্য বিবরণেব অনেক সাদৃশ্থ দখা যায়। এই 
হতাগ্রসাণে দিনাজ্পুর-বাজ.পতশের গ্াপগ়িঠ] বানা গ্ীকদের বাদের 
উদ্ধতন (পঠ-পুকষণণ  অযোধানিবাপী হলেন। এত বাজ-বংশের" 
বীক্গপুঞ্ষ সোমেঙ্গব ঘাধ আযোধা হইতে মুশদাবাদ জেলার ফঙ্জান গ্রামে 
বাস গ্লাপন করেন। কসামেখধ পাব হহঠে বাছা শকদের আধন্থন 
চঙুপিশতি পুরুষ) বাঞ্গা হমন্থদও পিকলেবের মাতামহ বঙ্গের 
কান্থনগো। জ্রীমন্ত দএ (বিষুদাবর পুর / আত পুখাখ! এক 
বরঙ্চগাবীর শিষ্য ছিশেন। এই শ্মন্ত দেব কন্যার সহিত দোমেশ্বব 
মোষ বংশদ (দবকীনন্দন ঘোষের পুত্র £রিবাম ঘোষের উদ্ধাহ-ুয়। 
সম্প হয়। [বিবাছেখ পব হরিবাম নিল্প পিতুকমি পরিহাঁগ কাঁবছা 
দিনাঞ্পুবে ধসবাল আবস্ত কবেল। এত হবিরাম ঘোষের 'ওবসে 
মস্ত দহের কাব গঞ্কে বাজ শ্ুকদেন ও বিশ্বনাপ ঘোষ ক্স 
গ্রহণ কবেন। 

অমঞ্ত দন চৌধুরী উপবোক্ত সর্যাসীব উপদেশ মঠ গ্কাপালন 
করিতে লাগিলেন । তিনি তৎকালীন বাঙক্গালাব স্থবাদাব সাহাজাদা 
সাহনুঞ্জাকে নিন গুণপন! দ্বারা আর্ট কবিয়া অতীব গ্রির্পহ লাভ 
করেন। প্রীমস্ত্ নত্বেব পরলোক হইলে তৎপূত্র হবিচ্চন্্র পিড়-সম্পৃত্তি 

(ক) মছামভোপাধ্যারকজ »মহেশচত্র তর্কচূড়াষাণ প্রণী, “নাজপর রাজ, 
হংশহ্‌” হজে গছীত। 


ষষ্ঠ অধবেশন ৪০১ 


প্রাপ্ত হইয়! স্বীয় ভাগিনেযর় শুকদেবের প্রতি সেই সম্পত্তি পরিচালনার 
ভার প্রদান কবেন। হবিশ্চন্দ্র অপুত্রকাবস্থায় পর- 
লোক গমন কবিলে শুঁকদেব সেই সম্পত্তি প্রাপ্ত হন। 
শুকদ্বে প্র্গান্ুরঞ্জন দ্বারা রাজোপাধি প্রাপ্ত হইলে ঠাহাকে সকলেই 
স্কদেব বায় বলিত। তিনি স্বয়ং প্রজাদের বিচাব করিতেন বলি! 
প্রঙ্গাবা কাঙ্গীব নিকট নিচাবার্থী না হইয়া গাহারই নিকট বিচাবপ্রার্থী 
হইভ। বাচা শুকদেবেব প্রথমা পদ্ধারগণে বামদেব ও জ্যদেব নামে দুই 
গুন এবং দ্বিতায়া পড্ধীব এঞেে বাব প্রাণনাথ জক্মগ্রহণ কবেন। বাকা 
শুক দ্ধ অতাব কুর্তিজের সহি ঠ 5৭ বংসব কাল রাহ কাঁবয়া ১৬৮১ 


গুকছেৰ 


থুষ্টানদে (১০৮৮ সালে, ১৬০৩ শকাবে ) পরলোক গমন কবেন। 
তান» পাসান-প্রতিবিদ্ব-চুদিত লা শ্রক্সাগর ও অগ্ত।গ কার্তিবন্ 
সক” মাজ ও ঠাভাব শ্বৃতি বক্ষে বাবণ কাবমা মাছে। 

বাচা শুকদেবেধ পরব »জ্নোষ্ঠপুত বামদেব বাজ পি2াসংহাসনে 
আণঢ ভা ঠাহাব ঠতায় বসার পরলোক গমন কবেন। 5ৎপব তর্ীয় 
ভ্রাত'? ৪য়দের মা তিন বৎসর কাল পিঠ2াসংহাসনে অধিছিত পাকিয়া 
হহলোক পবিতাগ করেন। বামদের এ জয়দেবের 
বাহ কালে ঘোড়াঘাট পবগণাশ্থগঠ ভৃসম্পন্ন 
দিনাভপুব বাছজেব পানে আইসে। এই সম্পদ প্রাপিব সভিত 


রার্মদেব ও জয়দ্ৰে 


পরবর্তী বাল! প্রাণনাথ বাদছেব জীবনের ঘটনাবলি মাঠ £চগাবে সধ্বন্ধ। 

ঘোড়াঘাটে তংকালান শাসনকর্তা বাধবেন্্র মঠাৰ প্রজাপাড়ক ছিলেন । 

ইার উপব ভিনি নবাব সবকাবে বাঠমত ভাবে বান্ছন্ব প্রেবণ কবিছে 

অক্ষম হওয়ায় ঠাহার প্রতি ভংকালান নঙ্গেব ভবাদাবৰ আঞ্চিম উসান 

অতীব বিবাগ-ভাজন হইয়া) ঘোড়াঘাট পরগণপা দিনাজপুর-রান্রা স্্গত 

কবিতে ইচ্ছা করেন। ১৬৮৭ থৃষ্টান্জে রাঙ্গা জয়দেবের মৃত্যুর পর তদায় 
ছ্ঙ 


৪৪২ উত্তরৰজ-সাহিত্য-সম্মিলন 


কনিঠ ল্রাচা বাজা প্রাণনাথ রাজগদী প্রাপ্ত হন। দিনাজপুরের , 
রাজবংশ তীতাদিগের কৃতিত্বের জন্য পূর্ব্ব হইতেই সুবাদারের শুভনৃষ্টিতে 
থাকায় রাজ! প্রাণনাথ ঘোড়াঘাট পরগণার ॥/* নয় আন! অংশ প্রাপ্ত 
হটলেন। ১৭৭9১ ১৭১৩, ১৭২২ খষ্টাব্ষের তিনটি তাঅশাসন দারা 
আমর! রাজ! প্রাণনাথের রাজত্ব-কাল নির্ণয় কবিতে 
পারি। রাঙ্গা প্রাণনাথ স্বকীয় ভূজবলে প্রায় 
্বাধীন-ভাবে বাজত্ব করিতেন । কিন্তু রাজস্ব দান সম্বন্ধে তীহাকে 
মোগলের ব্ঠতা স্বীকার করিতে হইঈত। ইনি প্রবল প্রতাপের সহিত্ত ' 
৩১ বংসব কাল রাজত্ব করেন। ইনি বীরত্বে তৎকালীন হিন্দু নরপতি- 
গণেব মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন। বাঙ্গাপ্রাপ্তির কয়েক বৎসর পর প্রাণ- 
নাথ স্বীয় বাহুবলে বাজন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিতে স্বীয় কাধ্যশক্তি প্রয়োগ 
করেন। এইনূপে তিনি মালিগাও পরগণা অধিকার করেন। এই 
পবগণা বংশীহাবা থানাব পূর্বাংশ ও মালদহ জেলার অনেক বিস্তার 
ভূভাগ লইয়। গঠিত ছিল। ইহা! বাহীত রাঙা! প্রাণনাথ নিজ জমিদারাব 
চতুঃসীমাস্থ ১২ বাবট ক্ষুদ্র ক্ষদ্র জমিদারী মতি পরাক্রমেব সহিত আক্রমণ 
করিয়া নিঞ্জ বাজজান্তর সত কবেন। তাহার কার্ডি-চিহেধ ধ্বংসাধশেষ 
এখনও দিনাষ্পুবেব অনেক স্থানে বন্তমান। দ্িনাজপুব সহবের ১১ 
মাইল দক্ষিণে মুশিদাবাদ বাস্তার পার্থে তিনি “প্রাণলাগব* নামক একটি 
বৃহৎ দীর্থিকা। খনন করান। এই দী্ঘ এখনও জলজ উদ্িদ কিম্বা বন- 
জল দ্বারা আবৃত হয় নাই। 

রাজ। প্রাণনাথের সব্বাপেক্ষ। অতুলনীয় কার্তি কাস্তনগরের মন্দির | 
এই মন্দির তৎকালীন হিন্স্থপতি বিস্তার একটি প্রকট 
নিদশন। এই মন্দিরে রাধার মূর্তি প্রতিষ্টিত। 
প্রধাদ আছে, এই মৃদ্ধি ছইটি রাজ! গ্রাপনাথ শ্রীবন্মাবনে পুণ্য 


রাগ প্রাণনখ 


জানি 


ষ্ঠ অধিবেশন ৪০৩ 


মলিলা যমুনায় প্রাপ্ত হন।(১) প্রাণনাথের ঘোড়াঘাট পরগণার 1./, 
আনা লাভের পর এঁ সম্পত্তির তৃতপূর্বব অধিকারী রাঘবেস্্র ও তাহার 
শত্রগণ দিল্লীর দরবারে বাদসাহ আলমগির সকাশে অভিযোগ করাতে 
তিনি সম্রাট কর্ভক আদিষ্ট হইয়া দি্লী অভিমুখে গমন করেন। পথি-মধ্যে 
তিনি শ্রীরুষ্ণের বাল্য লীলাভূমি ও তাহার যৌবনের প্রেমাভিনয়ের স্থান 
বৃন্দাবন ধামে কয়েকদিবসের জন্ অবস্থান করিতে লাগিলেন। প্রবা" 
্বপ্রেতে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক আদিষ্ট হই! তিনি প্রত্াষে তপণ করিবার 
শনিমি যমুনা-জলে অবতবণ কালে রু্সিণা ও ঠাহার কান্ত রষ্ের মৃণ্তি 
প্রাপ্ত হইলেন। তংপব দিল্লীতে সমাটকে সন্তষ্ট কারয়া স্বদেশে প্রত 
গমন কবতঃ দিনাজপুরেব মন্দিরে মৃক্তি দুটি স্থাপন করিলেন। কিন্ত 
একদা বাত্রিকালে ভগবান শ্রীরু্ণ বাজ! গ্রাণনাথকে তাছার প্রিয়সথা 
অক্ষনের লালাভূমি বিরাট-রাজোব উদ্ভব গো-গৃহে মুক্তি এইটি প্রতিষ্ঠা 
করিতে আদেশ দেন। স্বপ্রাদেশান্ুলাবে প্রাণনাথ ১৭০৪ এটা 
কান্তনগবে একট দহ মন্দির নিম্মাণ করিতে আবন্ত করিলেন। কিন 
এই "মন্দিরে বিরহ প্রতিষ্ঠা তাহার পীণক্ষশাতে হয় নাঠ। রাজা 
প্রথণনাথেব পুত রামনা পিগ্রহ ষ্ঠটকে এহ মন্দির উংসগ করেন। 
এই মন্দিবের নয়টি বৃহ্গং -চড়া ছিল বলিয়া ইহা "নববন্ধ” নামে অভিছিত 
হয়। কিন্ত ১৮৯৭ খৃষ্টাকেখ বৃহং ভূমিকম্পে এই নওটি পুঙ্গত ভুমিসাৎ 
হওয়ায় ইহা অনেকটা শ্রহীন হয়! পড়িযাভে । পৃর্ধে নব-চড়-যুক্ত 
অধুদ-চুম্বি কাস্ত-মন্দিবকে দেখিলে মনে হইত যেন স্ব বিশ্বকম্মা 
নিক্ততে একটি স্বর্গীয় বিমান নির্মাণ কবিদ্াা লোক-টঞ্ষুর অস্থরালে বন্ত- 
প্রদেশে স্থাপিত করিয়াছেন। 13017207787 11911011607) এঠ মন্দির 
দেখিয়া পিয়াছেন ৭1016 €০11010 131) 101 0176 17069 (046 
(১) কেহ বেহ বলেন এক নৃরতিটি বাগনগর হতে আবীহ হহথছে। 





৪০৪ উ্তরবঙ্গ-পাহিত্য-সন্মিলন 


[17456 ১৫1 111 13011122015 ভিন্তি ব্যতাত মন্দিরের অন্তান্ত কোন, 

ংশ নিশ্মাণ কবিতে কোন প্রস্তব ব্যবঙ্গত হয় নাই। মন্দিরের ভিত্তিটি 
ভীমকায় প্রস্তর-খ৫ দ্বারা পিশ্িত। মন্দির-গাত্রে মহাভারত ও 
বামার়ণেখ থটনানলির ছবি ব্যতীত ও প্রাত্যাহক সামান্ত জীবনের 
ঘটনানলির [রও খোদিঠ হইয়াছে । এই চিত্রগুলির কতকগুলি 
ভি প্রায় সবহ বুঝিয়া উঠিতে পার। যায় না। ৬17. 13011508801 
এই মণদব সথন্ষে বলেন, 

4111 ১০৩161001) 00৮ 1170০ (76 601৩11065 ) 01501 চো) 
(10110671৯111711)10 11010176011 060) 070 00015111150 010৩ 910 
(61111016511) (0115৯ 017 ৯1৮১৫) 1)016 10700100058 01 2076- 
1711 01160600110 11701101165 09010010001 0014 601201010 0002৬ 
19010111111] 66) 00)1101)666 50 ২০170001076 ৫001 
(১৫6711)10৯. 

পাণনগব হতে আনাহ প্রস্তবাবলি দারা এই মন্দিবেধ অনেক অংশ 
শিশ্পত হঠসাছে | প্রাণনাথের মার একটি কাত্তি রাজবাটার সুমিকে 
এন ণহত দথ?। খনন। দাঁঘক। খননের পব তিনি রামদেব 'ও 
জযুদেণের মাঠ পাবা উতসগ কবান। এই জনা এহ দীঘিব নান ম্্রভা- 
সাব হয | 

বদ পাণনাথেব কান পুত্র না থাকাগ্ ঠিনি রামনাথ নামক এক 
আয় াকককে দক গ্রহণ কবেন। রাজ। প্রাণনাথ মানবলীল! 

সম্বরণ কবিলে উক্ত বামনাথ ১৭১৯ থৃষ্টাকে বাজগদা 
প্রাপ্ত হন। ১৭১৫ ও ১৭৫৪ থৃষ্টান্দেব ছুইটি তাত্্র- 
শীসন শব! তাহাব রাজত্বকাল নির্ণয় কবা বায়। তদানীন্তন সুবাদার 
মুশিলকু্ খী বাছ। বামলাথে নিকট বথাকালে কর € বেষ্ট উপ- 
চৌকন প্রা হইয়। রাজা রামনাথকে যুদ্ধোপযোগী বছ কামান ও অন্যান 


রী। 1 নদাখ 


বন্ট অধিবেশন ৪৪৫ 


অস্ত্রাদি প্রদান করেন। বাজা রামনাথ তাহার পিতা অপেক্ষাও অতীব 
প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। তৎকালীন সালবাড়ী পবগণাব 
উঁম্বামী নবাব সরকাবে রাজস্ব প্রেরণ না৷ করাতে, বাঙ্গালাব তদানাস্তন 
স্ববাদাৰ মুশিদকুলী তাার প্রতি কুপিত হইয়া বাজা বামনাথকে সাল- 
বাড়ী পবগূণা! অধিকাৰ কবিবার আদেশ দেন। এই সম্প্ডি অধিকার 
বিষয়ে বাজা রামনাথের দীশক্রিব প্রাধধা এখা যায়। আবাব এই বুদ্ধি- 
শন্কিব সহিত হাহার বাহুবলেৰ এক অপূর্ব সংযোগ হইম়্াছিল। কথিত 
মাছে, এই সালবাডী পরগণাব কৃম্বামাৰ বক্ষাকত্রী স্ব” কালিকা ও 
চান বিগ্রহ এ জমিদারের বাটাে প্রতিষ্ঠিত ছিল। এট বিগ্রহ 
ভাহাব নাটাতে থাকিলে কেহ ভম্বামাব মনিষ্টসাধনে সক্ষম হইত না। 
বা বামনাণ এই, বিষ্রহ্য প্রগুছে 'আনয়নাদে একট ১%ব ব্রাঙ্গণ 
নিযুক্ত করিলেন। ব্রাহ্মণ এই চৌর্যাবুতিঠে সফল হওয়াম বামনাথের 
সহিত ঠলামীব ঘোবতব যুদ্ধ উপস্থিত হয়। হহাতে সাপবাডংব চস্বামীব 
প্বাুদ হয়। ভৃম্থানা তাহার জতগোবব উদ্গাব মানসে চিতা বাব 
বাছা খামনাথ;ক মআরুমণ কবেন। এন নুদ্ধেও উক্ত চন্দামা পবাজিত 
হঞ্চয়াতে উক্ত পৰগণা! বাননাথের রাজান্তর্গত হয়।, বাছা বামনা সাল- 
বাড়ী প্রগণ! অধিকাখ করিয়া বঙজেব হৃবাদানেব 'শকট বাজন্ব এ 
উপটৌকন প্রেবণ কবার মুবাদার কুক করদাহ পরগণ পাননাথকে 
প্রসাদম্বরূপ প্রদত্ত হল। ক্রমে বাজা রামনাপেব কার্চিকাঠিনী সুদূর 
দিল্লী নগরে বাদশাহেব কর্ণে পোছিল। ১৬৬৭ শকাকে বামনাথ ভাবতের 
প্রধান প্রধান তাথস্থল দশন কবিদ্ন। সম্াটের সাক্ষাংমানস বিল্লাতে 
উপস্যিত হইলেন। ভাবতসমাট রাজা রাঙনাথকে অতীব আদর ও সন্মান 





(১১ 50০78 ত্র করিয়া গো বদ্মনগরের জহিষ।রী আকারের কখ! $যেখ 
করিয়াছেন। 


৪৪৬ উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সন্মিলন 


গঠকাবে অভার্থনা করিয়া দিষ্লীর দরবারে মহারাজ উপাধি 'ও মাহি, 
বাধ! প্রতি বহু ধেল্লাৎ দানে তাহাকে ভূষিত করিলেন। তিনি সম্রাট 
ক%ুক দৃঢ় ঢর্গরচনার এনং সৈগ্ত ও অস্বাদি রক্ষার আজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া 
প্ররন্দাবনধামে গমন করিলেন, তথায় একটি গোপাল মুত্তি ক্রর করিয়া 
নির বাজধানীতে পুনরাগমন করেন। রাজা রাঈনাথ প্রবাস হইতে 
গ্রশ্্যাবৃ্ধ হইল! গোপালগঞ্জের স্থবিখ্যাত পচিশরদ্র মন্দির নিম্মাণ আর্ত 
কবান। এই সময়ে নঙ্গে বর্গীর উপদ্রব আরম্ভ হইলে রামনাথ নিজ, 
গ্রাপাদা্ি দ্রেস্থ প্রাকাব ও পরিথাম় পরিবেষ্টিত করেন। এখনও 
্াণে গ্রানে হাহাব ধ্বংসাবশেষ দুষ্ট হয়। ততৎকালে রাজা রামনাথেব 
বীথবক|ঠিনা এতদূর বিশ্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে, এই বীদিগের ভয়ে 
অনেক ভদুগোক পদ্মা ও গঙ্গার দক্ষিণ পার হইতে বসবাস উঠাইয়। দিনাজ- 
পুর বাঞ্জামধে বাস স্থাপন করেন। কিন্তু স্থখের বিষয় বর্গীগণ দিনাজ- 
পূব 'কান অনিষ্ট সাধনে সক্ষম হয় নাই। দুর্ধর্ষ বর্গীগণ বঙ্গের বছু- 
গান ৃঠন কৰ|তে বাদশাছের বছ ক্ষতিসাধন হওয়ায়, সেই হ্ষতিপৃব্ধাথ 
বাদশাহ সমস্ত জমিদারদিগের উপর মাগন বসান । রাকা রামনাথ 
সর্বাঞ্রে ব€ অথ চাদ দিয়! দিল্লীদরবারে প্রতিপত্তি লাভ করেন। ] 
খাজা ামনাথ ১৬৭৯ শকানে গোপালগঞ্জে প্রাণগোপাল নামক 
গোপালজীউকে স্থাপন কবিয়া স্থবিখাত পচিশবন্ধ মন্দিব দান 
কখেন। ঠাহাব পণ এ মন্দিব অপবিত্র হওয়ায় তংসমীপে পঞ্চরত্ব-মন্দির 
শির্শি* হয়। এইরীপে বাজা বামনাথ অনেক কীর্তি-স্থাপন করিয়া 
বুপণা ও প্রশংসা অঞ্জন করেন। দিনাজপুব-রাজবংশ দানশীলতার 
জগ সব প্র-সদ্দিলাভ করিয়াছেন। তাহাদিগেব দ্ানশৌগুতাব বিববণ 
পাঠ কৰিগে এ সকল কেবল করিত উপকথা বালিয়া মনে হয়। কিন্তু 
প্রক্ক-পক্ষে সব কেবল মাত্র কমিত কাহিনী নহে, উহ! জলন্ত সত্য 1 


ষ্ঠ অধিবেশন ৪৭ 


এই বংশের দানশীল নয়পতিগপের মধো রাজা রামনাথই সর্বাপেক্ষা 
অগ্রণী। তিনি দেবসেবা, ব্রাহ্মণসেবা ও যানব- 
জাতির সেবার প্রভূত দান করেন। তাহার 
দানশীলতার উপম! ভারতের সমগ্র রান্গন্তবর্গের ইতিহাসে অল্পই 
দেখা যায়। তাহার লোক-হিতৈষণাব ইচ্ছা এতই প্রবল ছিল 
যে, তিনি দিনাজপুর সহরেব ৪ মাহল দক্ষিণে বামসাগর নামে 
তালবুক্ষ-শোভিত এক মহতী দার্ঁিকা খনন করাইয়া তাহার তীরে 
দ্ইদগু কল্পতরু-ব্রত গ্রহণ কবতঃ সমস্ত রাষ্ট্র, ভৃসম্পত্তি ও অসংথা দ্রব্য 
দান করেন। রাষ্রগ্রহীতা মন্ত্রী ভবিশ্চন্ত্ররার়েব পুনঃ পুনঃ প্রার্থনাতে : 
ব্রাহ্মণ পগ্িতগণেব ব্যবস্থান্রসারে মূল্য হবার! পুনর্ববাব রাষ্রগ্রহণ করেন। 
বান্গা বামনাথেব মনে বৈরাগ্যেব উদয় হওয়ায় যংকালে তিনি সমস্ত 
বিষয়-বৈভব দান কবেন তৎকালে অর্থগৃপ্প বঙ্গপুরেব ফোঙ্দার তাহার 
রাজধানী আক্রমণ করেন। (১) নাজিম সৈয়দ অ।ভ্মদ মুশিপাবাদ হইতে 
প্রচবসৈন্ঠ সংগ্রহ পূর্বক দিনাজপুবের ধনাগার লুষ্ঠন কবেন। রামনাথ 
গোবিননগরে পলায়ন কবিয়! স্ত্রাপূত্র ও আয্মরক্ষা] করেন। ৫১) 
ফোঁজদার বহু অর্থ লুন করিয়া স্বরাজ্যো প্রশ্যাগমন কৰিলে পৰ গঙ্গাঙ্সান 
গমনেব ছলে রাজা রামনাথ নিজ নালক পৃত্রঙ্গয় স শুশিদাবাদে গদন 
করিয়া তদানীন্তন বাঙ্গালার স্বাদাব সু্জাউদ্দিনের নিকট ফোৌদদায়ের 
অত্যাচার কাহিনী বর্ণনপুর্ববক তাহার শাসন প্রার্থনা করেন। পাপিষ্ঠ 
ফৌজদারকে ধৃত করিবার নিমিন পুজাউন্দিন রামনাণকে এক দল সৈঙ্ 
প্রদান করেন। সেই সৈন্য গ্রহণ পৃর্নক দিনাজপুরে 'প্রচাবৃত হইয়া 
আবও প্রচুর সৈগ্ক সংগ্রত কবির! ফৌজদাদ্রর বিরুদ্ধে অভিযান করেন। 


শপ পপি সপম্প পাপ আপ উদ পপ পিজা | শশা শাজজ 


রাঞজ। রানা 


পেশ শসা পাক্কা ক 


(১) 505%/211 সাঙেবের হতে এত সহ কোচবিছাওরাড ও সৈরঙ জ|ছশ্ুন *£ক 
আকা হইয়। পার্বত্য প্রদেশে পলায়ণ করেন --1115101) ০1 85085) 09. 49০. 


8০৮ উন্তরবজ-সাহিত্য-সম্মিলন 


এটরূপে ক্রমে ফৌজদারের সহিত রাজা! রামনাথের এক ঘোরতর যুদ্ধ 
উপস্থিত হয়। যুদ্ধে নুশংদ ফৌজদারকে জীবদ্দশায় ধৃত করিতে না 
পারায় রামনাথ তাহার শিরশ্ছেদন করেন। ফৌজদার হত হইলে 
রামনাথ ঠাশার অধিকৃত পাঁচটি পরগণ! নিজ রাজ্যান্তর্গত করেন। 
এইন্ূপে রাজা রামনাথ ফৌজদারকে দমন করিয়া স্থবাদার সমীপে 
বু হষ্ভবতাদি উপহার প্রদান করেন। রাজা রামনাথের শেষ জীবন 
বেশ শাস্তি ও স্থুখে কাটিয়াছিল। “দিনাজপুর রাজকুলের মধ্যে বাজ] 
রামনাণ সর্বাপেক্ষ। কৃতী, কীর্তিমান ও সৌভাগ্যবান পুরুষ ছিলেন ।” 
তাহাৰ পরামর্শদাতা অগণা গুণশালী মন্ত্রী হরিশ্চন্ত্র রায়ের সাহায্যে 
রামনাথ এ সকল গুণের অধিকারী হন। রাজা রামনাথের সময় 
তদানীম্থন বছ স্থুবাদারের দেওয়ান রঘুনন্দন রায় রায়ণার ভ্রাতা নাটোব- 
রাজ বামজীবন রায়ের নিজ কন্ঠার বিবাচে বাঙ্গালার সমস্ত রাজগণ 
নিমস্ত্িঠ হন। এই বিবাহে দিনাজপুর-বাজ বামনাথ ব্যতীত বদ্ধমান- 
রাজ, নদীয়া-বাজ, প্রভৃতি বঙ্গে আর আব নুপতিগণ উপস্থিত ছিদ্লন। 
দিনাজপুর রা স্বয়ং এই বিবাহে না গিয়া তাহার মন্ত্রী হরিশ্চন্্র ধায়কে 
নাটোব প্রবণ করেন। হবিশন্দ্র নাটোবে গমন করিয়া! প্রথমে অনাদত 
হওয়াতে পরে নিজ বুদ্ধি-কৌশলে অত্যন্ত সমাদ্ত ও প্রশংসিত হন। 
ত২পব হরিশ্চন্্ নাটোব-বাজেব সহিত দিনাজপুর-বাজের দ্রাতৃ-সন্বনধ 
স্থাপন করান। অগ্তাপি দুই বাজবংশেব মধ্যে সেই ভ্রাত-সম্বন্ধ চলিয়। 
আসিতেছে । বাজা রামনাথ স্থুকৃতির সহিত ৪২ বংসর-কাল রাজত্‌ 
কবিয়া ১৬৮২ শকাকে মানবলীল! সম্ববণ করেন। মহাপ্রাণ রামনাথের 
ধশ্ম ও বীরত্ব-কাহিনী ভারতেব ইতিহাসে জলন্ত অক্ষরে লিখিত থাকিবে। 

খাজ। রামনাথ পৃথিবীতে অতুলনীয় কীর্তি রাখিয়া ইহলোক রাগ 
ক'খলে পব তাহায় কঞ্চনাথ, বৈদ্যনাথ, ও কাস্তনাথ এই তিন পুত্র 


ষষ্ট অধিবেশন ৪০৯ 


পরস্পর হিংসাযুক্ত হওয়ায় জোষ্ঠ পুত্র কঞ্চনাথ পিতার শ্রান্ধাদি সম্পন্ন 
করিয়া রাজ্য প্রাপ্তির ইচ্ছায় দিল্লী গমন করেন। দিল্লীর দরবারে 
মহারাজ উপাধি ও রাজা প্রাপ্তির সনন্দ লইয়া! যংকালে তিনি মাত়- 
ভূমিতে গ্রত্যাগমন করিঠেছিলেন, সেই সময়ে তিনি দিনাজপৃণরর 
অন্তর্গত করদাহ্ের বাড়ীতে আসিয়াই জরে প্রাণতাগ কবেন। তাহার 
মৃত্যুর পর বামনাথের ভতীয় পত্র বৈচ্ঠনাথ সমুদায় 
রাজ্য অধিকার কবেন। এই নৈচ্যনাথের রাজ্য- 
গ্রাপ্তির সময় মীরকাশীম বাঙ্গালাব নবাব হইয়া মুশিদাবাদ হাগ করতঃ 
মুঙ্গেবে স্বীয় রাজধানী স্ভাপন করেন। মাবকাশাম বঙ্গে স্মবাদার 
হয়া বাঙ্গালার বাজ ও জমিদাবগণেব বাজন্ব রুদ্ধিব আক্তা দেন। 
এইরূপে বাজ বৈগ্নাথের প্রতিও বানদন্দ দেওয়াব মাজ্জা প্রচাবিত 
হইল। কিন্তু বৈদ্কনাথ বদ্ধিত রাজস্ব দিঠে শস্বাকা করায় মীব- 
কাশীম তান্গুকে বুটীশ-পক্ষপানা ও নিজ বিরোধী জ্ঞান কবিয়া চল 
পরবন্তুক দেখা কবাব প্রয়োজন প্রকাশ কব? মুঙগেবে আহবান কবেন। 
বাজা বৈগ্থনাথ মাবকাশীমেব কটনীতি বঝিতে না পাবিয় মুঙ্গেরে উপস্তিত 
হক্টলে মীবকাশীম তীহাকে মুক্ষেবেব গে শাবক কবিলেন। বৈচ্ছনাথ 
স্বীয় বিপদ-বাধী গুট প্ররুন দ্বাবা দ্বায় অগ্রজশাঠা পাশ্থনাথের নিকট 
(প্রবণ কবেন। কাশ্থনাথ কি হা পাজাপ্রাপণ স্রযোগ বোধ কবিষ়া 
বৈছনাণেৰ সঞ্চিত অগ্‌ গ্রহণ পূর্বাক বটাশদিগেব নিকট খালিসা দপ্ূবে 
বাক্তাপ্রাপ্তিব সনন্দ প্রার্থনা করেন । এই সময় মাবকাশীম পুটাশ- 
দিগকে পদচাুত কবিবার অভিপ্রায়ে অযোধ্যা-নবাবেব সাহায্য লতে 
মুঙ্গেব হতে অযোধ্যাম্স গমন কবেন। এই 'অবকাশে বাজ! বৈগ্ভনাথ 
দর্দপালকে অর্থ দ্বারা বর্শীভৃত করিয়! নুঙ্গের চর্গ তষ্টাে পলায়ন কবিয়া 
শ্বীয় মাতভুমিতে প্রভাবৃত্ত হন। তিনি কাস্থনাথের চরভিসদ্ধি জানিচে 


বৈদ্যনাথ 


৪১৩ উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলন 


পাবি! খালিসা দপ্তরে নিজ জীবিতাবস্থা জানাইয় পুনর্ধার রাজ্যভার 
গ্রহণ করেন। ইহার পর রাজ! বৈগ্ভনাথ কাস্তনাথকে পৃথগন্ন করিয়া 
দেন। তাহার পর বৈগ্থনাথ খ্যাতনামা পিতৃ-পিতামহের ন্যায় 
একটি দীঘি খনন করিতে ইচ্ছা! করিলেন। কিন্তু তকালে বাঙ্গাল! 
দেশে ভয়ানক ঢিক্ষ হওয়াতে দীপি দেওয়া স্থগিত রহিল। ইহাব 
কয়েক বৎসর পর বৈষ্যনাথ স্থীয্প ইচ্ছান্ুসাবে দীর্থিকা খনন আরম্ত 
করাইলেন। দীর্িক। খনিত হইলে উহা! তিনি স্বয়ং উৎসর্গ না করিয়া . 
নিজ পরী রাণী সরন্বন্ী বা আনন্দমম়ীর দ্বার উৎসর্গ করাইয়াছিলেন। 
তাহাঠ সেই দীঘিব নাম মানন্দ-সাগর হইয়াছে। তৎপরে রাজ 
বৈগনাথ সেই আননসাগরে তাটব নিকট হইতে দ্ইটি খাল খনন 
কবাঠয়। মাহা-সাগবের পৃর্নাদিক পর্যাস্ত 'মানিয়াছিলেন। সেই খাল 
এইটির নাম রামদাড়া। এই বামগাড়ার ধ্বংসাবশেষ এখনও কাউগাও 
হইতে ধিনাগপুর মাগিতে পথিকের নয়ন গোচর হয়।১ 

বাজ বৈদ্যনাথেব কোন গবস সন্তান না থাকায় তিনি ১৬৯৮ 
শকাবে' এক জ্ঞাতি পুত্রকে দত্তক লক! তাহার নাম রাধানাথ রাখেন। 
রাজ! ?বগ্নাথ ১৯ বংসখ কাল স্বরুতিব সঠিত বাজত্ব করিয়া ১৭০১ 
শকাকের চৈ মাসে গঙ্গাতারে দেহরক্ষা করেন। 


সগ্ডম অধ্যায় 

ব্টীশ-রাজহ। 
১৭৬৫ খুষ্টাবে ইই ইয়া কাম্পানা বঙ্গ, বিহাব ও উড়িষার 
দেওয়ানী পদলাভ কারন। সম নচ্চদেশেব বাজন্ব আদায়েব ভাব 
] (১) 1100150191)11907)11090 এর অনানুসারে এভ রামনড। রাধান!থেক 


রাজত্ব ক।লে বাজ! বৈভাগাখের গ্রালক আারকীরামের আদেশে খত হুইয়ানিল। 
( 189১।১১ [01000 10150010615, 29) 


বন্ঠ অধিবেশন ৪১১ 


দিল্লীর বাদসাহের নিকট প্রাপ্ত হইয়া এ কোম্পানী দিনাজপুরে একজন 
ইংরেজ কলের নিষুক্ত করিলেন। এই সময় হইতেই দিনাজপুর 
রাজবংশের আর্থিক অবস্থার অধঃপতন হইতে আরম্ভ করিল। পূর্বে 
রাজ! বামনাথের সময় দিনাজপুর-রাজ-সম্পৃত্তির আয় ৫০ লক্ষ টাকা 
ছিল। আর আধুনিক মহারাজের আয় ৩/০ লক্ষ টাকা মাত্র। যখন 
সমস্ত জিনিষ সন্ত! ছিল, 'ঘ সময় কুচবিহাবের মহাবাজের রাজন্ব 
িনাজপুব হইতেও অনেক কম ছিল; সেই সময় দিনাজপুর-রাজ বাঙ্গালা 
দেশেব সর্বপ্রধান জনিদাব বলিয়। পরিগণিত হইতেন। কিন্তু রাজ। 
রাধানাথের সময় হইতেই দিনাজপুব রাজসম্পৃত্বির ধ্বংস আরম্ভ হ্য়। 
১৭৭৯ থুষ্টান্দে রাঙ্জ! বৈগ্যনাথ পরলোক গমন কবিলে দীয় নাবালক 
পুত্র রাধানাথ রাজ-গদী প্রাপ্ত হন। কিন্তু বৈগ্ণনাথেব বৈমাত্রেক্স পাতা 
কান্তনাথের ও বৈচ্ছনাথেব দন্বক পুত্র রাধানাথের সহিত উত্তখাধিকবিত্ব 
লইয়৷ বিবাদ উপস্থিত হয়। রাজ! বৈগ্ঘনাথ কাশ্তনাথেব পরত হাদৃশ 
সন্থষ্ট,না থাকাতে রাধানাথকে পো্পুত্র গ্রন্থণ করেন। ঠহাঁদিগেব মধো 
বিবাদ উপস্থিত হওয়ায় সকাউম্পিল গভর্ণর জেনারে- 
লের উপব বিবাদ মামাংসাব ভার অপিত হয়। 
গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেণ হেষ্টিংস দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দের পরামশানুসারে 
কিশোর বয়ন্থ রাধানাথকে উত্তবাঁধিকারা নির্বাচন কবিয়| একগানি সনদ 
প্রদান করেন। কিন্ত রাধানাথকে সম্পতি দ্বাব পুর্বে দেওয়ান 
গঙ্গাগোবিন্দ হেষ্টি'স সাহেবের নাম কবিয়া নাব!লক পক্ষায়গণের নিকট ৪ 
চাবি লক্ষ টাক! দাবী করিলেন; এই চারি লক্ষ টাক! না দিলে রাধানাথের 
জমীদারী প্রাপ্তি লয় বিশেষ গোলযোগ ঘটিবে উছাও ঠাাপিগকে বলিয়। 
দেওয়াতে অগত্যা তাহারা দেওয়ানকে টাকা দিতে প্রতিশত হইলেন। 
বল! বাহুলা, এই সব হেষ্টিংস ও তপ্রয়পাত্র গঙ্গাগোব্দের বড়যন্ত্ান- 


রাজ। রাধানাথ 
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সারেই হইয়াছিল। নাবালক রাধানাথের নিকট চারি লক্ষ টাকা 
গ্রহণ করা হেষ্টিংস সাহেবের এক ভীষণ কলঙ্ক। হেষ্টিংসের পক্ষে এরূপ 
বিচার বিক্রয় প্রেথা অনুসরণ করা যে অতীব নিন্দনীয় ও হেয় কার্ধ্য 
হইয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু সুখের বিষয় এই চারি 
লক্ষ টাকার মধ্যে দুই লক্ষ টাকা কোম্পানার কার্যে প্রদত্ত হয়, আর 
বাকী ছট লক্ষ টাকা স্বয়ং হেষ্টিংস ও তাহার প্রিয়পাত্র আত্মসাৎ করেন। 
অপ্রাপ্ত বয়স্ক রাধানাথকে সম্পত্তি প্রদান করিয়া গভর্ণর জেনারেল হেষ্িংস, 
দিনাজপুর রাজসম্পত্তি গভর্ণমেণ্টের তবাবধানে রাখিবার নিমিত্ত নরপিশাচ 
দেবীসিংহকে দিনাজপুরের দেওয়ান নিযুক্ত করিলেন । 
১৭৮১ ও ১৭৮২ এই এই বৎসরে নরপিশাচ দেবী- 
সিংহের অত্যাচারে দিনাজপুর মহাশ্মশীনে পরিণত হয়। দেবীসিংহের 
অত্যাচার কাহিনী শ্রবণ করিলে আজিও অনেক কোমলধদয়া৷ মহিলা 
মুচ্চিত। হইয়া পড়েন। তাহার অতাচারের বিবরণ পাঠ করিলে কল্পিত 
গল্প বপিয় মনে হয়) কিন্তু এ সব জলন্ত সতা। দেখীসিংহেখ নাম শুলিলে 
এখনও উত্তর-বঙ্গবাসী ভয়ে শিহরিয়া উঠে। “সমগ্র মানব জাতির ইতিহাসে 
এরূপ পাশধিক অতা।চাবের দৃষ্টান্ত অধিক নাই বলিধাই আমাদিগের 
বিশ্বাস। মানুষ হইয়! মাগ্ষের প্রতি এরূপ পৈশাচিক বাবহার সগ্বপর 
কিন! তাহা আমর| স্তির করিয়া! উঠিতে পারি না। কঞ্পনা সে চিত্র 
আকিতে গেলে আপনিই ভীত ও চকিত হইয়া উঠে।” তাই বঙ্গিমনন্ত্র 
লিখিয়াছেন প্পৃথিবীর ওপারে ওয়েষ্দিনিষ্টার হলে দীড়াইগ্না এড মও বার্ক 
দেবীসিহকে অমর করিয়! গিয়াছেন। পর্বতোতগীর্ণ অম্ি-শিখাবং 
জালাময় বাক্যত্রোতে বার দেবীমিংহের দুর্বিষহ অত্যাচার অনন্ত-কাল 
সমীপে পাঠাইয়াছেন। তাহার নিজ মুখে সে দৈববাণীতুলা বাক্য- 
পরম্পয়া শুনিয়। শোকে অনেক স্ত্রীলোক মূর্ছিতা হইয়৷ প়িয়াছিলেন। 


দেবাসিংহ 
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আজিও শত বংসর পরে সেই বক্তৃতা পড়িতে গেলে শরীর রোমাঞ্চিত ও' 
দয় উন্মত্ত হয়। 

দিনাজপুরের সদর খাজান! অন্যাগ্ত জেলার সদর খাজানা হইতে 
অনেক বেশী। এই জেলায় শতকর! ৫০২ টাক! রাজস্ব পিতে হয়। 
দেবীসিংহই এই রাজস্বেব উচ্চহারের প্রবর্তক | দেবাসিংহের দেওয়ানীর 
পর তাহারই জমীাদাবী সংক্রান্ত কাগজ পত্র দৃষ্টে পরবর্তী কলেক্টরগণ দিনাজ- 
পুরেধ রাজস্ব নিদ্ধারণেব হার বাঁধিয়া দেন। কিন্তু এ স্প্ধে আর একটি 
"মতও প্রচলিত দেখ! যায়। এই মতানুসারে দেবীসিংহের পরবর্তী কলেক্টর 
মিঃ হাচের কাধা-কুশলতায় দিনাজপুবেধ পাজন্বের উচ্চহাব নিদিষ্ট হয়। 
ইংরেজ শাসনের প্রথম প্রবর্তন হইবাব সমর এহদ্দেখীয় কর্শচারিগণ 
প্রঙ্জাব জাম সন্বন্গে কোনও সঠিক খবব হংরেজ রাদ্ সমক্ষে উপস্তিত 
করিতেন না। কিন্ধ স্বয়ং মিঃ হা, প্রত্যেক কাধ্য পুঙ্খানুপুখ ঝপে 
পরিদর্শন কবিতেন বলিয়া তিনি বাজস্বেব এপ উচ্চহাৰ নিদ্দি কাবতে 
পারিয়াছিজেন। 

'দেবীদি দাদিক এক হাজার টাকা বেতনে নাবাপক রাক্জাৰ 
দেওয়ান নিযুক্ত হইলেন। দেওর়ানা-পদ লাভ করিয়া দেপাসিংহ প্রত্যেক 
বিভাগে নিজের মনোমত কর্মচারা নিযুক্ত করিয়া দিন[্পুব সংসাবের 
সমস্ত পুর।তন কন্মচাবীকে পদচাত করিলেন। এই সময তায় মিত্র 
রঙ্গপুরের তদানীত্তন কলেরীর গুডল্যাড, সাহেবের সহিত পবানণ করিয়া 
রাধানাথেব মাসিক বৃন্তি ১৬০০ ষোল শঠ টাকা হতে ৯০০৭ ছয় শত 
টাকা করিয়া দিলেন। এক হাজাব টাক। মাসহারা কমিরা যাওয়াতে 
রাধানাথের কিরূপ ক্ উপস্থিত হুইল তাহ 
সহজেই অনুমিত হইতে পারে। দেওয়ার্নী পদলাভের 
পর বসব দেবীসিংহ রপুর, দিনাজপুর ও হদ্রকুপুর এই প্রদেশ ত্রয়ের 


দেবীসিংছ 
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ইজারা বন্দোবস্ত করিয়া লয়েন। তৎকালে যে ব্যক্তি যে প্রদেশের 
দেওয়ান নিযুক্ত হইতেন তাহাকে সেই প্রদেশের ইঞ্জারা দেওয়া হইত না। 
কিন্থ দেবাসংহ দেওয়ান হইয়াও দিনাজপুর প্রদেশের ইজারা গ্রহণ 
করেন। দেবীসিংহ ইজাবা লইয়! দিনাজপুরে পৈশাচিক লীলার অভিনয্ন 
আরস্ত করিলেন। ব্রিগুণ ও চত্ু্ডণ হারে ঝ্রাজন্থ দিতে অক্ষম হওয়ায় 
ভূম্বা নিগণ ধৃঙ্ঘলাবদ্ধ হয়া কারাগারে প্রেরিত হইল। রাজন্ব অনাদায়ের 
জন্য তাহাদিগের সম্পত্তি অল্প মূল্যে বিক্রীত হইতে লাগিল। বল! বাহুল্য 
দেবাসিংহ সেই সব সম্পত্তি করিত নামে ক্রয় করিয়া লঈলেন। এই সময 
দিনাজপুর ও রঙ্গপুর প্রদেশে অনেক স্ত্রী জমীদার থাকায় তাহাদিগের 
উপর অমাম্থযিক অত্যাচাব হইতে লাগিল। দ্েবীসিংহ তাহাদিগের 
অন্দরে স্ত্রী পদাতিক পাঠাইয়া বলপূর্বক তাহাদিগের ধন, রদ্ব ও অলঙ্কারাদি 
ক্রোক করিয়া লইতেন। হাহাৰ পর অত্যাচার-শ্রোত কৃষকগণ ও 
মধ্যবিশু ভদ্রলোকগণেব উপর দিয়া প্রবাহিত হতে লাগিল । পিতা 
পুত্রকে একসঙ্গে শৃঙ্খণাবদ্ধ করিঘা কণ্টকযুক্ত বিদ্বের ডাল দ্বারা বেত্রাধাত 
করা হইত। দেবাসিংহেব নিযুক্ত কন্মচাবিগণ দ্বারা অন্রধ্যম্পশ্া নহিল।- 
গণের পাবত্রহা হরণ তংকালে কোন ূষণীয় কার্য বলিয়। পরিগণিত হইল 
না। কুলবধুগণকে সাধাবণের সমক্ষে উলঙ্গনী করিয়া দেবীসিংহের 
পৈশাচিক চখগণ অধিবত বেএাখাঠ করিত। দেবীসিংহের অভ্তযাচার 
বর্ণনা করিতে গেলে হৃদয় কাপিয়। উঠে। “মহামতি বাক ইংলগ্ডের মহা- 
সমিতির নিকট দেই অত্যাচার কাহিনী বর্ণনা কবিতে করিতে এরূপ 
অস্থির হইয়া উঠিরাছিলেন যে, আর অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারেন 
মাই।” 

দেবীসিংহের অত্যাচারে রজ্লপুর প্রদেশের প্রজাগণ বিদ্রোহী হইয়া 
দিনাজপুরের প্রজাদিগকে তাহাদেয় সহিত যোগ দিবার জন্ট আহ্বান 
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করে। অবশেষে গভর্ণমেণ্টসৈগ্যের সহ্হিত পাটগ্রাম নামক স্থানে প্রজাগণের 
ভীষণ যুদ্ধ বাধিল। তাহাতে প্রজাগণ পরাস্ত হইয়া দলে দলে কারাগারে 
নিক্ষিপ্ত হইল। এত অত্যাচার করিয়াও দেবীসিংহের কোন শান্তি হইল 
না। তিনি তাহার প্রিয়বন্ধু তৎকালান নাজিম মহম্মদ রেজা খার বিচারে 
নির্দোষী বলিয়। নিষ্কৃতি পাইলেন। প্রজাগণের প্রতি এইরূপ অতাচার 
ও উৎপীড়ন ও নিজের সন্ত্ন নষ্টের আশঙ্কা! দেখিয়া কোমলহদয়। রাণী 
সরম্বতীব মনে বিদ্রোহ ভাব জাগাইয়া তুলিল। কিন্তু এই বিদ্রোহ ভাব 
“কার্যে পরিণত হয় নাই। 

রাজ! দেবীসিংতের পর দিনাজপুরের রাজস্ব আদায়ের ভার বাণী 
' সরস্বতীর সহোদর জানকীরামের উপর ন্যস্ত হয়। ১৭৮৬ খুষ্টাব্ষে জানকী- 
রাম অত্যাচার জর্জরিত প্রজাগণেব নিকট হইতে বাজস্ব সংগ্রহ করিতে 
না পারাম্ তীহাকে মাত্র তিন দিন বেথা সময় দেওয়। হঈল। কিন্তু 
উহাতেও তিনি অসমর্থ হওয়ায় তাহাকে একনপ বন্দীভাবে কলিক তায় 
লইয়া যাওয়া আছে। কথিত মাছে, তিনি কলিকাতায় খণেব দায়ে 
এতদদৈণীয় বারাঁণসী ঘোষ নামক একট বণিক দ্বারা কাবাগাবে গ্রেবিত 
হনু। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে তিনি সেই স্থানেই দেভত্যাগ কবেন। 

১৭৯২ থুষ্টাব্দে রাজ রাধানাথ স্বয়ং সম্পন্তি পরিচালনা ক্ষমতা প্রাপ্ত 
তন। ১৭৯৩ থু্টাবে রাজ-সম্পভির ২১170151111 00110007130] 
91 1২৫৮০000তে চলিয়া গেলে দিঃ জন ইলিয়েট 
তাহার স্থানে নিযুক্ত হন। বাজ! বাধানাথ এই সময় 
মিঃ হ্যাচ. নিযুক্ত কর্মচারিগণকে বরখাস্ত করিয়া গভর্ণমেণ্টের বিরাগভাজন 
মায5৫ংর প্রিয় কশ্মচারিগণকে নিযুক্ত করায় তিনি উংরেজের বিষ- 
দৃষ্টিতে পতিত হন। ১৭৯৪ খৃষ্টান্বে বড়লাট স্থির করিলেন যে, রাজা 
রাধানাথকে সম্পত্তি পরিচালনের ভার দেওয়া হইবে না। তাহার পর 


রাজ! রাধানাথ 
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এ সময়ে মিঃ ইলিয়ট রাজা রাধানাথের নামাঙ্গিত নাল মোহর রাজবাটা 
হইতে লইয়া গিয়া কলেইরের ট্রেজারীতে বন্ধ করিয়া রাখিলেন। রাজ্য 
পরিচালনের ভার রামকান্ত রায়ের উপর পতিত হইল। 

১৭৯ থৃষ্টান্দে বাজ! রাধানাথ পুনরায় নিজ সম্পত্তি প্রাপ্ত হইলেন। 
কিন্তু ১৭৯৭ খৃষ্টান রাজস্ব থাকা পড়াতে বো? অব রেভেনিউএর 
আজ্ঞাগ্রসাবে দিনাজপুর রাজ-সম্পন্ডিব কতকাংশ বিক্রপ্ন করিয়া দেওয়া 
হয়। এইএপে দিনাজপুর-রাজ্যের অধঃপতন আরম্ভ হইল। ১৭৯৭ 
খৃষ্টানদের পণধণা করেক বৎসর পুব্ববং সদব থাজানা বাকা পড়ায় 
পুনব্বার প।জ-সম্পান্তর অনেকাংশ বিক্রয় কবা হঈল। কিন্তু এই সময়ে 
রাজ! খাধানাথ নারণে বাঁসরা ছিলেন না। তিনি তাহাব সম্পন্তি 
রক্ষাথ যথোচিত চেষ্টা করিয়।ছিলেন। রাধান|থেব মাত খাণা সবস্বতী 
ও সহধর্মিণী রাণা ব্রিপুরা-স্থন্দবা কম্পিত নামে সম্পন্জি ক্রয় করিতে 
আব্গ করিলেন। ক্রমে অনস্থা এরূপ শোচনার হহয়! উঠিল যে ১৮০০ 
খৃষ্টাকেব শেষভাগে প্লাজা তাহার নিজবাটাতে উত্তমণগণের ভয়ে 
বন্দীতাবে অবস্থান করিতে পাগিলেন। ইংরেজ-রাজ কর্তক এইবপ 
অপমানি৬ হইয়া ১৮০১ থুষ্টা্দে মাত্র ২৪ বসব বয়সে রাজ বাধানাথ 
মানবলালা মধ্বণ করিগেন। বাঞ। পাধানাথ কিরূপ গ্রককাতর লোক 
ছিলেন, তাহা আন।দিগেব পক্ষে বুঝা ভাব। যে হোষ্টিংস তাহাদের 
সব্বনাশের ভ্রটি করেন নাহ, সেই হেষ্টিংসেব স্থাবচারেব কথ! তিনিও 
কোন সময়ে উল্লেখ কবিয়াছিলেন। হেষ্টিংদ কণ্টক এতদূর অপমানিত 
হুইয়াও এই রাধানাথই অবশেষে হেষ্টিংস সাহেবের প্রশংসা করিয়া 
লিখিয়৷ পাঠাইয়া ছিলেন।* 

৮ উনমংশ শঙাবীর প্রাক লীলক্রগণের অভাগা ল ঢা 
এই জেলায় মধমবাটা নামক স্থানে মুস্তাধন্ত্র ্াপন করেন। ইহাই বঙ্গদেশে নব্য এখন 
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ইতিপূর্বে বহুকালের পুরাতন দিনাজপুর-রাজসম্পত্তির কির্ধপে ধ্বংস 
সাধিত হয় তাহা আমর! দেখাইয়াছি। যে রাজবংশের পূর্ব-ইতিহাস 
গৌরবমণ্ডিত, যে রাজবংশে প্রাণনাথ ও বামনাথের স্তায় মহাপ্রাণ 
ব্যক্তিগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ; ধাহারা বহুকাল বঙ্গদেশে দানশীল 
নরপতি বলিয়৷ বিখ্যাত ছিলেন, তাহাদ্দিগের এই বৃহৎ সম্পত্তির ধ্বংস- 
সাধন যে অতীব নিষ্টরতার কাজ হইয়াছে, ইহা! দ্বিধাশূন্য ভাবে বল! যাইতে 
প্রারে। এত বড় একটি বাজসম্পত্তি ইংবেজরাজেব ভয়ের কারণ 
ছিল বলিয়াই বোধ হয়, ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট উহাব উচ্ছেদ্সাধনে তৎপব 
ছিলেন ।(১) 

দিনাজপুর রাজসম্পত্তি-ধবংসের পর বঙ্গেব সর্বসাধাবণেব মনোযোগ 
আকর্ষক কোন ঘটনা! ঘটে নাই। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে রাজা রাধানাথেব 
'পুত্রকাবস্থায়্ মৃত্যু হওয়াতে বাণী বরিপুবাহ্থন্দরী গোনিন্দনাথ নামক 
একটি বালককে দত্তক গ্রহণ করিলেন। ১৮১৭ খৃষ্টান্দ হইতে ১৮৪১ 
গৃষ্টান্দ পর্য্যন্ত রাজ! গোবিন্দনাথ নির্বিগ্রে রাজ্য-পালন 
করেন। রাজা গোবিন্দনাথ অতাব কার্য-কুশলী 
জমিদার ছিলেন। তিনি তাহার পিতার জতসম্পত্তি সকল পুনরুদ্ধারের 
নিমিত্ত যথেষ্ট চেষ্টা করেন এবং তাহার চেষ্টা 'অনেকটা সফল হইয়াছিল। 


রাজ | গো বিন্দনাথ 
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রাজ। গোবিন্দনাথ পরলোকগমন করিলে তীয় কনিষ্ঠ পুত্র তারকনাথ 
রাজগদী প্রাপ্ত হন। তাহার রাজত্বকালে, ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশে 
সিপাহীবিদ্রোহ আরম্ভ হয়। যখন ভারতবর্ষের 
প্রধান প্রধান নগরগুলি নরহত্যা, স্ত্রী ও শিগুহত্যার 
পৈশাচিক অভিনয়ের কেন্ত্রস্থল ছিল। তখন দিনাজপুরবাসিগণ 
নির্বিবাদে শাস্তি ও স্ুখভোগ করিতেছিল। সিপাহী বিদ্রোহের সম্বন্ধে 
দিনাব্পুরে বেশ একটি মজার গল্প প্রচলিত আছে। যখন জলু- 
পাইগুড়ি হইতে বিদ্রোহী সিপাহীগণ দিনাজপুরের ধনাগার লুন- 
মানসে বীরগঞ্জ পর্যান্ত পৌছে, তথন তাহার কয়েকটি তামাস৷ প্রিয় 
কৃষককে সহরের রাস্তা দেখাইয়৷ দিতে বলে। তাহার! সিপাহীগণকে 
রাস্তা দেখাইয়। বলিল যে, দিনাজপুরের একদল ইংরেজসৈম্ তাহাদিগের 
আগমন-বৃত্তাস্ত জানিতে পারিয়। আক্রমণ করিতে আসিতেছে । সিপাহী- 
গণ ইহাতে ভীত হইয়া মালদহাভিমুখে পলায়ন করে। কিন্ত প্রকৃত- 
পক্ষে দিনাজপুরে তখন কোন সৈম্ত ছিল না। 

রাজা তাবকনাথ ১৮৬৫ থুষ্টা্ধে অপুত্রকাবস্থায় পরলোকগমন করেন। 
 তারকনাথের মৃত্যুর পর তৎপত্বী রাণী শ্তামমোহিনী গিরিজানাথ গামক 
এক বালককে দত্বক গ্রহণ করেন। এই গিরিজা- 
নাথই বর্তমান দিনাজপুরাধিপতি। পূর্ব্বেই বলি- 
যাছি, দিনাজপুর রাজবংশ বহুকাল হইতেই পরহিতৈষণা ও দয়ার্জ চিত্ততার 
জন্ত বিখ্যাত। এই রাজবংশের পূর্বপুরুষগণই লোকহিতার্থে তীহা- 
দিগের রাজ্যমধ্যে বৃহৎ বৃহৎ দীঘি খনন করান। ১৮৭৪ থৃষ্টাব্বে যখন 
সমস্ত বঙ্গে দুর্ভিক্ষের ভেরী বাজিয়া উঠিল, যখন বঙ্গদেশের স্ত্রী- 
পুরুষ ও শিশুগণ অননক্রি্ই হইয়! প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল, সেই 
সময় দুতিক্ষ-প্রপীড়িত প্রজাগণের কষ্টনিবারণার্থে রাণী শ্তামমোহিনী 


রাজা তারকলাণ 


মহারাপী গ্ীমমোছিনী 


বষ্ঠ অধিবেশন ৪১৯ 


গতর্ণমেপ্টের হন্তে প্রচুর অর্থ প্রদান করেন। গভর্শমে্ট এই 
সংকার্যের আন্ত গীহাকেও মহারাণী “উপাধি-ভূষণে সজ্জিত 
করিলেন। বর্তমান মহারাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত গিরিজানাথ রাজগদী প্রাপ্ত 
হইবার কিছুকাল পরে গতর্ণমেন্ট তীহাকে মহারাজ উপাধি প্রঙ্গান 
করেন। কিন্তু তখন দিনাজপুবরাজের পক্ষ হইতে 
মঙগারাজ শিরিজানাথ এই আপত্তি উত্থাপন করা হয় যে, এই উপাধি 
তীহার্দিগের নিকট নৃতন নহে; দিল্লীর বাদশাহ রাজা বৈস্তনাথকে এই 
উপাধি প্রদান করেন। আবার এদিকে কলেইরের নিকট অঙিগ্গারী- 
সংক্রান্ত গপরাতন কাগন্জপত্রে শুধু রাজ! উপাধি দেখিতে পাওয়া যায়। 
সিপাহী-বিদ্রোহের পর গভর্ণর জেনারেল ল পরেল্জগা পলাজবংশের নবাব 
প্রদত্ত পুবাতন উপাধিগুলি পুনজ্জাঁবিত-মানসে রাজবংশের ফরমানসকল 
দেখিতে চান। প্রধান কন্মচারীসঙ্হ ফরমানগুলি নৌকাযোগে কলি- 
কাতায় প্রেরণ কর! হয়। কিন্ত ছুর্ভাগ্যক্রমে নবদ্বীপের নিকট নৌকা- 
গুলি ঝটিকাক্রান্ত হষ্টয়া বাত্রীগণ ও করমানসহ গঙ্গাবক্ষে নিমজ্জিত হয়। 
১৯০৬ থুষ্টান্দে ইংবেজ গভর্ণমেণ্ট রাজতক্কির জন্য বিগ্বোত্সাহী, সাহিত্যান্- 
রাশী, বিনয়ী, পরহিতৈষী, গিরিজানাথকে মহারাজ! বাহাছর উপাধিতে 
ভূষিত করেন। এই সময়ে গভর্ণমেণ্ট মহারাজ! বাহাদুরকে ১০০ 
একশত সশস্ত্র সৈম্ত রাখিবার অধিকার প্রদান করেন। মহারাজ! 
বাহারের ওরসজাত পুত্র না থাকায় তিনি জগধীশনাথ নামক এক 
বালককে দত্তক গ্রহণ করেন। গভর্ণমেপ্ট বাহাদুর রাজপুত্র অগদীশ- 
নাথকে মহারাজ-কুমার উপাধি প্রদান কবেন। 
১৮৯৭ থৃষ্টাব্ের প্রবল ভূমিকম্পে কাকুকার্ম্যময় কাস্তমন্দিরের নয়টি 
অত্যুন্চ শৃঙ্গ স্থলিত হইয়া পড়ে । মহারাজ গিরিজানাথ অপরিমিত অর্থ- 
বায়ে জীর্ণ মন্দিরের সংস্কারসাধন করিয়। একদিকে যেমন পূর্বপুরুষের 


৪২০ উত্তরব্জ-সাহিত্য-সশ্মিলন 


গৌরব অস্কু্ রাখিয়াছেন, অপরদিকে সেইরূপ ধর্্প্রাণ হিন্দুর ধর্ম 
সাধনের সহায়তা করিয়া ধর্মপ্রাণতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। 
নানাপ্রকারে বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির সাহায্য করিয়া তিনি দেশের ও 
দশের ধন্যবাদার্হ হইয়! উঠিয়াছেন। ভগবানের অব্যর্থ আশীর্বাদ তাহার 
রক্ষা-কবচ হউক। প্রজাগণের লক্ষ কঠ্ঠোখিত আকুল প্রার্থনায় তাহার 
জীবন সুদীর্ঘ ও শান্তিময় হৌক। দিনাজপুরের ইতিহাসে তাহার মহিমা- 
প্রোজ্দল-চরিত্র স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত হইয়া থাকুক। কবির কে ক 
মিলাইয়৷ ভু এজাগণ গাহিয়। উঠুক__ 

“শ্রীমান্‌ গুধলয়ং স এষ গিরিজানাথো বহত্যাত্বনা 

মন্তে পুণ্যযশোধনানি চিন্ুয়াদেযোইপি ভূতিঃ সমম্‌॥” 


বন্ত অধিবেশন ৪২১ 


দিনাজপুর-রাজবংশাবলী 
সোমেশ্বর ঘোষ 
| ] উনবিংশতি পুরুষ পর 
ই ঘোষ 
হরিরাম ঘোষ 
রাজ শুকদেব রায় বিশ্বনাথ রায় 


| | ৃ 
বাজ! রামদেব রায় রাজ! জয়দেব রায় রাজ! প্রাণনাথ রায় 
মহারাজ 108 রায় 
| | | | 
মহারাজ কৃফমাথ রাহ রূপনাধরার মহারাজ বৈল্নাথ রার কুমার ভাত্তনাখরার 


মহারাজ রাধানাথ রায় 
মহারাজ টনিক রায় 


ত্রিলোকানাথ রায় মহারাজ তারকনাথ রায় 
মহারাজ শ্রীযুক্ত হি রায় বাহাছুর 
মহারাজ-কুমার শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ রায় 


৪২২ উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সশ্মিলন 
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11). গৌড়রাজমালা--শ্রীরমা প্রসাদ চন্দ। 

13. বাঙ্গালার সামাঙ্জিক ইতিহাস-্রীযর্গাচন্ত্র সান্তাল। 
14. রাজ! সীতারাম- শ্রীযুক্ত যহুনাথ ভট্টাচার্য । 

10. দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ-_চণ্ডীচরণ সেন। 
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17. মুশিদাবাদ-কাহিনী-স্প্রীযুক নিখিলনাথ রায়। 
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প্রফুল্নকুমার সেনগুপ্ত 


প্রাচীন করে টা বালুর ঘাটের পরিচয় 


বালুরঘাট মহকুমার ৩ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে এখানে বর্তমানে পাশাপাশি 
অবস্থিত চতুদ্দিক প্রাচীর বেষ্টিত প্রধান ছুইটি সমাধি দৃষ্ট হয়। উহার 
পার্থে কতকগুলি ছোট ছোট সমাধি চিহবও দৃষ্ট হয়। 
প্রাচীর-গাত্রে একখানি ছোট প্রস্তর গ্রথিত আছে, 
তাহাতে ( সম্ভবতঃ ) আরবি ভাষায় কয়েক লাইন খোদিত আছে। 
স্থানায় কোন মৌলবীই উহার পাঠ উদ্ধার করিতে পারেন নাই। গত 
ূর্ববমনে কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় ও শ্রদ্ধেয় এরতিহাসিক শ্রীযুক্ত 
অক্ষয়কুমার মৈতরেয় মহাশয় প্রভৃতি বালুরঘাটে স্থানীয় প্রদ্বতত্বের 
অনুসন্ধানে আসিয়া উহার পাঠোদ্ধারের জন্ঠ প্রতিলিপি লইয়া যান, 
পাঠোদ্ধার হইয়াছে কি না৷ আমাদের জান! নাই। এ প্রাচীরগাত্রে একখান 
খোদিত ইঞ্টক দেখা যায়। তাহাতে উহ কোন প্রাচীন হিন্মুমন্দির হইতে 
সংগীত হইয়াছে বলিয়! বোধ হয়। উহার নিকটেই ইষ্টক ও প্রগ্তরের 
বিস্তৃত ভগ্নাবশেষ আছে । এ প্রস্তরের মধ্যে কতকগুলি 32821. ১0761 
উহা বঙ্গদেশে 1397101191117115 এ ও ভারতবর্ষের মধো মধ্যতারত 
ভিন্ন অন্তত্র পাওয়া যায় না বিশেষজ্ঞের! এরূপ বলেন। ইছাতে অন্তুমান 
হয়, উহ! কোন গ্রবল গ্রতিপন্তিশালী হিন্দুরাজার বাড়ী ছিল। উপরের 
লিখিত ইষ্কখণ্ড সম্ভবতঃ তথা! হুইতে গৃহীত হুইয়। থাকিবে । কারণ 
সমাধির প্রাচীরের গঠন দেখিয়া উহ! বিশেষ প্রাচীন বলিয়া! অন্থুমান 
হয় না। 

কিন্বদস্তী এইরূপ যে, মাই ও তাহার কনা সন্তোষ এই ছুইজন 
সাধুগ্রক্ৃতির স্ত্রীলোকের এ ছই কৰর এবং তাহাদের নামানুসারে 


মাইনস্তোষ 


8২৪ উত্তরবজ-সাহিত্য-্সন্মিলন 


স্থানের নাম মাইসন্তোয। এক্ষণে মুসলমান এক ফকীর এ কবরের 
তবাবধান করেন। হিন্দুমুসলমান নিজ নিজ মঙ্গলার্থ এ স্থানে সিন দেয়। 
ফকীরের বহু পীরপাল ভূমি আছে। 

তবকাতে নাসিরী নামকগ্রন্থে মাকিদা ও মনতোষের নিকট পাঠীনেরা' 
আপনাদের মধ্যে বিবাদ করেন। খল্জি সামন্ত আত্জউদ্দীন মহম্মদ 
শিরাপ দেবকোট অধিকারের চেষ্টায় কামাররুমীর সহিত যুদ্ধে পরাস্ত 
হইয়া কোটবিহারের দিকে পলায়নপথে একজন মুসলমান সরদারের 
তরবারির আঘাতে নিহত হুন। শ্রীযুক্ত পঞ্ডিত রজনীকান্ত চক্রবর্তী 
মহাশয় তাহার গৌড়ের ইতিহাসে বলেন যে, সম্তোষে তিনি সমাহিত হন। 
তিনি মাকিদা বর্তমান পরগণ! মসিদা দেবকোটের ( অর্থাৎ গঙ্গারামপুর 
থানার অন্তর্গত বর্তমান দমদম! গ্রামের ) দক্ষিণ পূর্বব এবং মনতোষ 
দেবকোটের দক্ষিণ-পূর্ব সস্তোষকে বলেন। 

মাই-সস্তোষও বর্তমান সন্তোষ গপরগণার অস্তগ্গত বটে, মহম্মদশিরাণের 
সমাধি এ অঞ্চলে কোথায় আছে তাহ! জান! যায় নাই, তবে মাইসস্তোষের 
পূর্বোল্লিখিত দরগায় যে্ধূপভাবে সমান আসনে পাশাপাশি দুইজনের 
সমাধি দেখ! যায়, তাহাতে উহ! প্ররষ্টতর প্রমাণাভাবে শ্িরাণের সমাধি 
বলিয়৷ মনে কর! যায় ন!। 

বরেঙ্্-অনুসন্ধান-সমিতির সম্পাদক শ্রদ্ধেয় রমাপ্রসাদ বাবু তদীয় 
গৌড়-রাজমাল! নামক গ্রন্থে মাই-সস্তোষের অট্রালিকায় ধ্বংসাবশেষ 
পালবংশীয় মহীপাল রাজার প্রাদেশিক রাজবাড়ীর ধ্বংসাবশেষ বলিয়া 
উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্ত কোন এঁতিহাসিক প্রমাণ আছে কিনা 
গ্রন্থে তাহার উল্লেখ নাই। পরিখার চিহ্ন, 82591 প্রস্তরের বিশাল 
স্তপ এবং বছুবিষ্ৃত ইঞ্কচি্ধ দ্বারা উহা যে কোন পরাক্রমশালী 
রাজার আবাসস্থান ছিল তাহ! নিঃসনোছে অনুমান করা যান্ন। 


ষষ্ঠ জধিবেশন ৪২৫ 


মাই-সন্ভোষেরই নিকটে, আত্রাই নদীর অপর পার্থ অনুমান 
এক ক্রোশ পশ্চিমে আগরাছগুণের বিশাল স্তপ, ইহা! দেখিতে একটা 
ক্ষুদ্র পাহাড় বলিয়া মনে হয়, উপরিভাগ এক্ষণে 
বক মৃত্রিকাবরিত এবং তাহার উপরে অনেক গাছও 
জন্বিয়ছে। বরেন্র-অনুসন্ধান-সমিতির . পক্ষে দিঘাপতিয়ার কুমার' 
বাহাছুর প্রভৃতি বালুরঘাট শুভাগমন করিলে তাহার! উহার স্থানে স্থানে 
খনন করায় বৃহৎ ইঞ্টকের ভিত্তি আদি প্রকাশ পাইয়াছে। তাহাতে এবং 
'অন্তান্ত নিদর্শন অবলম্বনে উহা হিন্দু-ভাস্কর্যের অপেক্ষারত অতীত যুগের 
কোন সমৃদ্ধ নগরের ভগ্লাবশেষ বলিয়া তাহার! অনুমান করিয়াছেন। 
বহুবিস্ত,ত ইষ্টকচিহ্ে তাহা চিত হয়, এ স্থানের এক বৃক্ষতলে অনেক- 
গুলি প্রস্তরমূর্তি অযদ্ধে পড়িয়াছিল, তন্মধ্যে বরাহ, নবগ্রহ প্রতৃতি 
কয়েকখানি মৃদ্ঠি তাহার! রাজসাহী লইয়া! গ্িন্বাছেন এবং একখানি 
বাহনদেবমূত্তি সংগৃহীত হইয়৷ বালুরঘাটের ফৌজদারী আদালতের 
সম্মুখে একবৃক্ষতলে রক্ষিত হইয়াছে। স্থানীয় লোকে উহাকে হাড়ীরাভার 
বার়্ী বলিয়! নির্দেশ করে। 

» বালুরঘাটের দক্ষিণ-পূর্ব প্রায় ৬৭ ক্রোশ দূরে অবস্থিত, এই স্থানটির 
অবস্থা ও প্রাচীন চিহ্নাদি দর্শনে বোধ হয় যে, এই স্থানে প্রতাপশানী 
কোন সমৃদ্ধ রাজার আবাসম্তান ছিল। মধ্যে মধ্যে স্বপাকার' 

ইঞ্করাশি, বড় বড় পুষ্করিণী ভগ্র-ইষ্টক-প্রাটীর- 

০০০, এবং গ্রামটির মধ্য দিয়া পূর্ববপণ্চিমে সুদীর্ঘ একটি 

পাকা রাজপথ আজও দৃষ্ট হয়। অনেকন্থান ধনন করিয়া উটের গাঁধুনী, 
দালানের ভিত্তি প্রভৃতি চিহন দৃষ্ট হয়। 

এই গ্রাথের পশ্চিম অংশে একটি অতুযচ্চ ইটকময়স্থান আছে, এই 

উচ্চ স্থানটির আক্কৃতি গোলাকার, উপর দিক ক্রমণঃ মোচা. 


২৬ উত্তরবন্া-সাহিত্য-সশ্মিলন 


অগ্রভাগের ন্যায় সরু হইয়া উঠিয়াছে, এই স্থানটির উত্তর পার্শ্ব দিয়া 
পূর্বদিকে পূর্বোক্ত প্রশস্ত রাজপথটি অনেকদূর পর্্স্ত গিয়াছে, এই 
উচ্চ স্থানটিকে স্থানীয় লোকে জঙ্গিল পীরসাহের দর্গ! বলে। 

এই দর্গার পশ্চিম দ্দিকে অল্প দূরে কালীসাগর নামে বড় একটা 
দীঘি আছে। এই দীঘির দক্ষিণপাড়ে একটি কালীমৃত্তি স্থাপিত আছে, 
গ্রতি বৎসর ধুমধামের সহিত দেবীর পূজ| হইয়৷ থাকে। 
_বালুরধাট হইতে ৩৪ ক্রোশ পূর্ব-দক্ষিণ। এই স্থানে প্রাচীন 
অষ্রালিকার ধ্বংসাবশেষ আছে। নিকটেই আলতা 
দীঘি নামে প্রায় অর্ধ মাইল লম্বা এক দীঘি আছে। 
এই জগদলেই কি অধুনা প্রখ্যাত জাগদ্দল বিহার ছিল? এবং নিকটস্থ 
আমাইড় কি *জনকভৃ* উদ্ধারকর্তা রামপাল দেবের প্রতিঠিত রামাবতী- 
নগর ? বিশেষজ্ঞের! ইহার বিচার করিবেন। 

বানুরঘাটে ৭ ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্ব আমাইডেরই সংলগ্ন । ইহার অপর 
নাম বিশালদহ, এইখানে পশ্চিমদেশীয় কাণফাটা সঙ্ন্যাসীদের একটি 

ঘোগীর ওফ আশ্রম আছে। ইহার! গোরক্ষনাথের সেবা করৈন, 
ব!যোগীর ঘোপ। উহার বর্তমান সেবাইত শ্রীযুক্ত বালকাইনাথ মোহ, 
তাহার দিনাজপুর জেলায় রাীশঙ্কলে ও বগুড়া জেলার যোগী-তবনে 

আরও ছুটি আশ্রম আছে, ইনি আজকাল রাণীসঙ্কলেই থাকেন, বিশালদহে 

তদীয় শিল্ হাচাইনাথ মোহস্ত থাকেন, ও স্থানে মাটার নীচে একটি কক্ষ 
বা গুহা আছে, তথায় ৰৌদ্ধ চৈত্য আছে। উপরে অনেক ভগ্ন মন্দির ও 
বিগ্রহ আছে, উহাই পুজিত হয়। এ গুহা! রাজকুমারী বিমলাদেবীর তগন্তা- 
সান বলে। তীহার নাকি গোরক্ষনাথ দেবের সহিত বিবাহ হয়, 
অনুসন্ধানে কোন প্রাচীন দলিল পাওয়। যায় নাই। 

বানুরধাট মহকুমার অনুমান ৮ ক্রোশ পূর্ব-দক্ষিণ কোণে বানালে 


জগছল 


বষ্ঠ অধিবেশন ৪২৭ 


প্রসিদ্ধ গুয়ব মিশ্রের গক্ড়ন্তক্ত, বহুবার বহু স্থানে ইহায় বিষয়ে 
জালোচন! ও পাঠোদ্ধার হইয়াছে, তাই সে বিষয়ে 
লিখিবার কিছু নাই। তবে বোধ হয়, ইহা বলা 
অপ্রাসঙ্গিক হইবে ন! যে, এই সম্মিলনের সম্পাদক মহাশরেয জোষ্ঠতাত হর- 
চক চ্ধর্তী মহাশয় ইহার এক পাঠোদ্ধার করেন এবং ইংরাজী অনুবাদ ও 
টাকাসহ ১৮৭৪ খৃঃ এসিয়াটক্‌ সোসাইটার পত্রিকায় তাহা! প্রকাশিত হয়। 
ইহার উপরের অনেকাংশ ভাঙ্গিয়া ইহীকে রথ করিয়াছে এবং (বোধ 
হয়) বজাঘাতে খণ্ডিত গ্রস্তরাংশ লোপ ইইয়াছে, সৌভাগ্যক্রমে যে পারে 
লিপি খোদিত আছে, স্তস্তের সে পার্শ্ব এখনও কিঞ্চিৎ হেলিয়! দণ্ডায়মান 
থাকিয়া প্রাচীন কীন্তিগাথা রক্ষা করিতেছে, এই স্ত্তের পাদদেশ কিছু 
ইষ্টক দিয়া বাধান হইর়াছে কিন্ত দিনাজপুরের গৌরব এই প্রাচীনকী্তি- 
কালের গ্রভাব হইতে রক্ষা করিতে হইলে ইহার স্ুরক্ষণ বিষয়ে সমধিক 
নধর প্রয়োজন। এই স্তস্তই সাধারণতঃ “ভীমের লাঠী” বলিয়া উক্ত হয়। 
এই স্তস্তের উত্তরপার্খে এক উচ্চ ভূখণ্ডে চারিদিকে প্রাচীন 
মন্দিয়াদির ধ্বংসাবশেষ মধ্যে হরগৌবীমৃত্তি, এক নবনির্শিত ইষ্টকগহে 
রক্ষিত ও পুজিত হইতেছে, নিকটেই এই বিগ্রহ প্রকটকারী সন্নযার্সীর 
তপস্তার স্থান বলিয়া! একটি বৃক্ষ পৃজারার! দেখাইয়া থাকে । প্রবাদ, তিনি 
*কাষাধ্যাদেবীর নিকট যুগলমৃষ্ঠি দরশনাকান্থায় বিস্তর তপন্তা করেন,তাহার 
তপন্তায় সন্ত হইয়া দেবী বর্তমান স্থানে দর্শন দিবেন বলিয়া স্বপ্লাদেশ 
করেন, তদন্গসারে তিনি এই স্থানে আসিয়। এঁ বৃক্ষতলে ঘোর তগস্তা 
করিলে দেবী প্রলয় হয়া যুগল মুক্ঠিতে দর্শন দেন এবং এই মৃসঠ জঙ্গলমধ্য 
হইতে দেবাদেশে জন্সন্ধান করিয়! তিনিই বাহির করেন, ক্রমে এই সংবাদ 
চছ্দিকে লোকমুখে প্রচারিত হইলে জনেকেই তাহার শিন্ত হয়। নিজ 
অনোভিলায পূর্ণ হওয়ায় নিকটস্থ কোন প্রভাপশালী রাজ! এ মর্যানীকে 


বাদ।ল 


৪২৮ উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলন 


বিস্তৃত ভূসম্পত্তি দান করিতে চান, তিনি দানগ্রহণে অস্বীকার করেন 
শেষে তাহার নির্বন্ধাতিশয্যে বাধ্য হইয়। কিছু জমা ধার্য্যে লইতে স্বীকৃত 
হন। বর্তমান হরগৌরীর নিত্য পুজা আদির ব্যয় অধুনা কাশীবাসী 
ভবানী কুমার ভ্টাচার্ধ্য মহাশয়ের! বহন করেন। নিকটস্থ প্রসিদ্ধ হাটও 
তাহাদেরই। মঙ্গলবারে হয় বলিয়া উহার নাম মঙ্গলবারী হাট । এতদেশে 
উক্ত" ভট্টাচার্য্য মহাশয়দের যে ভূসম্পত্তি আছে উহাই উপরোল্লিখিত সম্পত্তি 
বলিয়া নির্দেশিত হয়। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের! নাকি উপরোক্ত সন্ন্যাসীর 
শিষ্-বংশ। 
এই বাদালের প্রায় া* ক্রোশ পশ্চিম দিকে, ধুরইলের রাজবাটার 
ধ্বংসাবশেষ, সেখানে বহু বৃহৎ দীবিক! আছে, স্থানীয় লোক এখনও 
চি দেওয়ানবাড়ী, রাজবাড়ী, অন্দরমহল, পণুশাল!, 
আমলাদের আবাসগৃহ প্রভৃতি দেখাইয়। দেয়, বনু 
বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড লইয়া এই সমস্ত ধ্বংসাবশেষ ও দীবিকাদি যেরূপভাবে 
আছে, তাহাতে ধুরইল যে কালে একটি বিশেষ সমৃদ্ধ নগর ও প্রতাপশ্বালী 
রাজার আবাসম্থান ছিল তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই, প্রায় একশত বৎসর পূর্বে 
যুরইলের রাজার ভূমি দানপত্র এখনও নিকটবন্তী স্থানে দেখিতে পাওয়া 
গিয়াছে [ রাজবাটার ইষ্টকাদির কিছু নিদশন প্রদশিত হইবে ] 
বালুরঘাটের প্রায় 4৮ ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে দীবইর গ্রামে প্রসিদ্ধ 
দীবইর দীধি-_উহা লদ্বা় অনুমান অর্ধ মাইল ও প্রান্তে কিছু নুন হইবে, 
সীম উহার চতুদ্দিকের পাহাড়ের গাত্রে ও নিয়ে প্রায় 
শতাধিক ছোট পুষ্করিণী খনিত আছে, দীঘির মধ্যস্থলে 
এক অষ্টকোণ সুউচ্চ ত্স্ত এখনও এক প্রকার অঙ্ষুপ্রভাবে দণ্ডারমান 
থাকিয়া'প্রাটীন কীর্তি-পরাক্রম ও গৌরব-গাথা প্রচার করিতেছে, লোকে 
ইহাকে দীবইয়ের দীঘির প্জাইট” বলে । 


বন্ঠ আঁধবেশন ৪২৯ 


১৩১৫ সালে বথন বৃষ্টি-অভাবে ইহার জল অনেকটা! শুকাইয়! যায়, 
তথনও কোন কিছু খোদিত লেখা দেখা যায় নাই। বরেন্ত্র-অন্সন্ধান- 
সমিতির গৌড়রাজমালায় ইহার এক প্রতিকৃতি দৃষ্ট হয় এবং তাহা কৈবর্ত- 
রাজের জয়ন্তস্ত বলিয়৷ লেখ! হইয়াছে । কিন্তু পুস্তকে তদিষয়ে কিছু লেখা 
নাই। দীঘির উত্তরের ও পূর্বের পাহাড়ের নিকটে ও চতুদ্দিকে নানা 
স্থানে ভগ্নপ্রাসাদদের চিহন ও ইষ্টকবাশি আছে। 

এই দীবইয়ের প্রায় (২) ছুই ক্রোশ দক্ষিণে ঘাটনগর, বর্তমানে এ 
গ্রামে মহাদেবপুর, বলিহার ও দিনাজপুরের মহারাজাব কাছারী আছে। 
এইখানেও দীবইয়ের গ্তায় এক বহু বিস্তৃত দীধিক! 
আছে, তাহারও পাহাড়ে ও নিকটে প্রায় এরূপ বন 
ছোট ছোট পুষ্ষরিণী দুষ্ট হয়। বহুদূর পর্য্যন্ত যেরূপ ইষ্টকের প্তপ 
ভগ্নপ্রাচীর ও চতুদ্দিকে ইষ্টক বিক্ষিপ্ত দেখা যায় তাহাতে যে পুরে ঠা 
একটি প্রসিদ্ধ নগর ছিল এরূপ অনুমান করা যায়। উপরোক্ত দাধিকে 
ছয়ঘটুটার দীঘি বলে। 

বালুরঘাট মহকুমার পশ্চিম ভাগে তপন গ্রামে স্থপ্রসিদ্ধ তপনদাঘি, 
কালদীধি, ধলদীঘি, কাদম! দীঘি । পশ্চিমে করদস্থা পরগণ! ও নিকটেই 
প্রসিদ্ধ বাণগড়, উাগড় এবং পরগণে দেবীকোট বা দেবকোট। “বখ- 
তিয়ার আপন রাজ্য ছুই ভাগে বিভক্ত করেন, বাগড়ীর কিয়দংশ ও বরেঙ্জ 
লইয়া একভাগ, দিনাজপুর জেলায় দেবকোট ইহার রাজধানী ছিল, এই 
দেবকোটই প্রাচীন কোটিবর্যবিষয়”। 

*দেবকোট বর্তমান দিনাজপুরের দক্ষিণ দিকে পুনর্ভবার বাম শাখার 
তীরে দম্দম! নামক স্থান; [ রজনী চক্রবর্তীর গৌড়ের ইতিহাস ২র থণ্ড 
৫৬৭ পৃষ্ঠ| ] 

পশ্চিমাংশের উপরোক্ত দীঘি ও প্রাচীন স্থানাদির বিষয় সম্প্রতি জল্প- 


ঘাট-নগর 


৪৩৪ উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলন 


বিস্তর আলোচনা হইয়াছে ও হইতেছে । এজন্ঠ বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইল 
না, প্রদ্ব-তত্বের আলোচনায় শক্তি নাই। এই ক্ষুদ্র পরিচয় দ্বার! 
বিশেষজ্ঞদ্দিগকে উপযুক্ত কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইবার জন্ঠ সাদরে আহ্বান 
করিতেছি। যথাসম্ভব পরিচর্যা! দ্বার তাহাদের কার্যের কিঞ্চিম্মাত্র সহায়ত! 
করিবার স্থুযোগ পাইলেও আমাদিগকে বন্ট জ্ঞান করিব। 


শ্রীনলিনীকান্ত চক্রবর্তী । 


রঙ্গপুরে প্রাপ্ত বিষু্মূর্তি 


মাননীয় সভাপতি মহাশয়, ও সত্যগণ,__ 

আমি অগ্ঠ আপনাদিগের নিকট মতসংগৃহীত হিনটি প্রস্তর ও একটি 
ধাতুনির্শিত মৃত্ডিব্ষিয়ে ক্ষুদ্র প্রবন্ধ পাঠ করিতে উদ্যত হস্ট্লাছি, 
মুপ্তি কয়েকটি রঙ্গপুর জেলার গাইবাধা মহকুমায় গোবিন্দগঞ্জ থানার 
ভিতরে পাইয়াছিলাম। রঙ্গপুব জেলার গোবিন্দগঞ্জ থান! দিনাজপুর 
ও বগুড়। জেলার দোসীমানার নিকট এবং এখানে অনেক পুরাতন 
ভগ্নাবশেষ আছে । আমি বতমান প্রবন্ধে গুলির কিঞ্চিং আলোচনা 
করিব। দিনাজপুর জেলার ঘোড়াঘাট নামক স্থান সকলের নিকটেই 
পরিচিত আছে। এঁ স্থান মোগলদিগের শাসন কালে আমাদের 
দেশের অন্ততম রাজধানী ছিল বলিয়৷ খ্যাতি আছে। জাহাঙ্গীর বাদশাহ 
এ রাজধানী চাকাক়্ স্থানাত্তরিত করেন। ঘোড়াঘাট করতোয়৷ নর্দীর 
উপকূলে অবস্থিত। গোবিন্দগঞ্জ থানার পার্শবত্তী দিনাজপুর জেলার. 
বরেমসজেদ নামক প্রাচীন ষসব্েদ গোবিন্দগঞ্জ খানার ষীমান। 


বষ্ঠ অধিষেশন ৪৩১ 


হইতে অধিক দূরবর্তী নহে। বগুড়! জেলার মহাস্থান নামক প্রাচীন 
রাজবাড়ীর ধ্বংসাবশেষও গোবিন্দগঞ্জ থানার সীমানা হইতে অধিক 
দূরবর্তী নহে । গোবিন্দগঞ্জ থানা আত্মতনে খুব বড়। এ থানা এবং 
উহার সংলগ্ন রঙ্গপুর, বগুড়া! ও দিনাজপুর জেলার. অংশ দখিয়ার” 
নামে খ্যাত। থিয়ার শবের অর্থ ক্ষীরা অর্থাৎ ক্ষীরের আভার 
স্টায়। খিয়ারে বল পরিমাণে চাউল জন্মে এবং তথায় বছুদুর বিস্তৃত 
,বৃক্ষ-লতাহীন বিশাল প্রান্তর, লালবর্ণের মৃত্তিক। ও অনেক স্থবৃহৎ 
অপরিফার জলাশয় দেখ' যায়। গোবিন্দগঞ্জ পুর্বে বগুড়াজেলার 
অন্তর্গত ছিল--১৮৭১ সালে ইহা রঙ্গপূর জেলার সামিল হয়। গোবিন্া- 
গঞ্জ থানার প্ররাস্তদেশে বগুড়ার সীমানাব কোলে বিরাট নামে একটি 
স্বান আছ। সেখানে প্রতি বংসর বৈশাখ মাসে একটা স্ববৃৎ 
মেল! হয় এবং অনেক হিন্দু বুদূরদেশ হইতে সেই মেলায় মিলিত হুয়। 
চৈত্র মাসের ত্রয়োদনা হইতে সপ্তনা পথ্যস্ত নহাস্থানের দেলা, অষ্টমীতে 
্র্গুত্রের হান, তাবপর দিরাটের মেলা । বিরাট মেলার বিশেষত্ব 
আছে, এখানে বৈশাখ মাসের প্রতি রনিবারে হিদু-নরনারী এবং মুসল- 
মানও পুষ্করিণীতে অবগাহন করিয়া করলা লিদ্ধ ও আতপ চাউলের ভাত 
বিনা তৈল-লবণে আহার করেন। মেলাব অর্ধাংশের জমিদার দিনাজ- 
পুর জেলার নবাবগঞ্জ থানার কড়াইবাড়ী গ্রামের শ্রীযুক নাজির মহম্মদ 
চৌধুরী ও অপর অদ্ধাংশের জমিদার বদ্দনকুঠীর শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর 
রার়। প্রথমোক্ত ভমিদারের অংশ কোর্টের হাতে। বর্ধনকুহঠীর রাজ- 
বাটা হইতে মদনমোহন ও গোপীনাথ বিগ্রহ মেলায় আনিয়া! বৈশাখ মাস 
ভোর রাখ হয় এবং এ বিগ্রহকে সমাগত হিন্দু-মুসলমান পৃজ| দেয়। 
মেলাটি পরগণ! আলিগাওএর অন্তর্গত। সুদূর মণিপুর, কাছাড়, 
কটকপুরী, এবং মৈষনসিং, কুচবিহার, নদীয়া, রাজসাহী, পাবনা, দিনাজ- 


৪৩২ উত্তরবঙ্গ-সাহিতা-সশ্মিলন 


পুর, বগুড়া, মুক্তাগাছ৷ হইতে হিন্দু-নরনারী এই মেলায় আগমন করেন। 
২২1২৩ বৎর পূর্বে ভীষণ শার্দ লসমাকুল অরণ্যে মেলার স্থান আবৃত 
. ছিল। তখন দিবসে মেলা হইত এবং রাত্রিকালে এখানে কেহ বাস 
করিতে সাহম করিত না। অধুনা মাত্র কয়েকটি নুস্বাহু ফলবিশিষ্ট ক্ষিরি- 
গাছ, ২টি প্রাচীন খুব বৃহৎ অশ্বথ-গাছ ও কয়েকটি ছোট গাছ ভিন্ন মেলার 
স্কানে অন্ত গাছ-পাল! কিছুই নাই এবং বহুদুর বিস্তৃত পরিষ্কার প্রাস্তরের 
ভিতর বিরাট নামক স্থান অবস্থিত। ক্ষিবিগাছ রঙ্গপুর জেলায় আর, 
কোথাও নাই। ইহার ফল মেলার সময়ে পাকে এবং খাইতে অতি 
মধুর। স্থানীয় কিন্বদস্তী এইরূপ বে, এই গাছ বিরাটরাজার বাটার 
চিহ্ধ। আরও কিন্বদন্তী আছে যে, রাত্রিতে মধ্য মধ্যে মেলার স্থানে 
বাঞ্জ শুন। যায় এবং এ স্থানের ভাঙ্গা হাড়ী কোথায় কে লইয়া যায়, 
তাহ! মানুষে জানিতে পারে না । কথিত আছে বে, শাকাচারের শ্রীরফা- 
তুললয। সরকার রাত্রতে মেলার স্থানে শ্রীুঞ্ণ দশন করিয়াছিলেন। 

বিরাটে মহাভারতের বিরাট রাজার রাজপ্রাসাদ ছিল বলিয়া জন- 
প্রবাদ আছে। বিরাট রাজার নামানুকরণে স্থানের নাম খ্যাত। 
রাজপ্রাসাদের ইঞ্টক-নিশ্মিত গৃহাদি মৃত্তিকাচ্ছাদিত উচ্চ ভ্তপরূংপ 
অগ্তাপি বর্তমান আছে এবং তাহাদের চতুষ্পার্থে গড় আছে। স্থানীয় 
লোকের নিকট জান! যায়, এ স্ত,প পূর্বে উচ্চতর ছিল এবং ক্রমশঃ বসিয়া 
যাইতেছে । নিকটে অনেক পুঞ্ধরিণী ও একথানি বৃহদাকার পাথর 
পড়িয়া আছে। এ রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে একটি পুষ্করিণীব ভিতর 
জনৈক সাঁওতাল ধাতুনির্মিত মৃত্ঠিটি পাইয়্াছিল এবং উক্ত বিরাট গ্রামের 
১২ মাইল বাবধানে রাজহার নামক স্থানে প্ররন্তরমৃ্িত্রয় এক পুরাতন 
বৃঙ্চতলে আমি পাইয়াছিলাম। মৃত্তিগুলি সব বিষুমূত্ি। 

মিষ্টার কে, সি, দে রঙ্পুর আসার পূর্বে মিষ্টার টিন্ডালের শাসন- 
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কালে ১৯১* সালের নবেম্বর মাসে গোবিন্দগঞ্জ থানার অন্তর্গত নওরাঙ্গাবাদ 
নামক স্থানে জনৈক সীওতাল ভৃমিকর্ষণকালে ধাতুনির্শিত পীঁচটি 
পুরাতন বিষুরূর্তি পাইয়াছিল। তাহার কতক এক্ষণে কলিকাতা এসিয়াটিক্‌ 
মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। নওরাঙ্গাবাদ বর্তমান প্রবন্ধ-লিখিত রামপুরার 
সংলগ্ন। আমি যে মূর্তি সংগ্রহ করিয়াছি তাহ! এ মৃত্তিগুলির অনুরূপ । আমি 
যে প্রস্তরমুস্তি সংগ্রহ করিয়াছি তাহার একটাতে কতকগুলি অক্ষর খোদিত 
আছে। বিরাটের তিন মাইল ব্যবধানে পূর্ব-দক্ষিণদিকে বাণেশ্বর গ্রামে 
বাণেশ্বর নামে শিবলিঙ্গ আছে। কথিত আছে, & শিবলিজের নিকট 
শমীবৃক্ষ ছিল। এবং তাহাতে অজ্জুন বাণ রাখিক্াছিলেন। বিরাটের 
অধিবাসী দানশীল ৬২ বৎসর বয়স্থ শ্রীনরোতম দাস মোহস্ত ৫ বিনি 
বিনাব্যয়ে যাত্রীদের থাকিবার ও আহারের স্থান দেন ) খআমাকে 
বলিয়াছেন যে, শিমুলগাছের গ্ভায় কিন্তু সাদ। ফুলযুক্ত শমীরক্ষ তিনি 
বাণেশ্বর শিবলিঙ্গের নিকট দেখিয়াছেন। এ গাছ এখন আর নাঈ। 
বিরাটের চারি মাইল বাবধানে পূর্বদিকে দানিতলা নামক স্থানে স্রুহৎ 
. হাট বসে। এখানে অজ্ঞুন ভূগডে বাণ মারিয়। জল বাহির করিয়া 
দ্রৌপ্দীকে খাওইয়াছিলেন বলিয়! প্রবাদ আছে; এবং একটি কুয়ার ন্তার 
স্কান বাত্রীগণকে দেখান হয়। বিরাট নামক স্থানের কয়েক মাইল 
বাবধানে বগুড়! জেলার ভিতর কীচক নামক স্থান আছে। তাহার 
অল্প দূরে প্রাচীন রাজবাড়ীর তগ্নাবশেষ দৃই হয়। কথিত আছে যে, 
কীচক নামক স্থানে কীচক রাজাকে দাহ করা হয় এবং কয়েক মাইল 
বাবধানে কীচক রাজার বাটা ছিল। 

কীচকের নিকট দিয় ভীমের জাঙ্গাল অথাৎ উচ্চমৃত্তিক! প্রাচীর 
বগুড়। পর্যযত্ত আসিয়াছে । স্থানীয় কিন্বদন্তী এইরূপ যে, যহাতারতের 
বিরাট রাজার প্রাসাদ বিরাট নামক স্থানে ছিল। তাহার অখশাল। 

ন্৮ 
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ঘোড়াঘাট নামক স্থানে এবং গোশাল! রজ র জেলার গোধাট নামৰ 
স্থানে ছিল। মকর-সংক্রাস্তির দিন বগুড়ার লোক নিজ নিজ গরুসকল 
ছাড়িয়। দের়। কথিত আছে, বিরাট রাজার আমলে এই প্রথা প্রচলিত 
ছিল। কোনও সময়ে এ রাজ! করতোয়া নদীতে ম্নান করিতে আসেন 
এবং নদীতীরে স্বকীয় ও অমাতাগণের বাসস্থান নির্্াণ করাইয়৷ একটি 
নগরের প্রতিষ্ঠা করেন। গোবিন্দগঞ্জের নিকটবর্তী রামপুর! নামক 
সাওতাল-পল্লীতে এ নগরের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। কথিত আছে, 
বহপূর্ধে করতোয়! নদী রামপুরার নিয়্ভাগে প্রবাহিতা ছিল। বর্তমানে 
আমি তাহার চিহু দেখিয়াছি । রামপুরার ধ্বংসাবশেষের ভিতর যজ্ঞ- 
হুতি দিবার একটা স্থান আছে। একটি গোলাকৃতি কষুত্র শুষ্ক পুক্ষয়িণীর 
চতুর্দিকে খুব উচ্চ ইষ্টকনির্টিত প্রাচীর-র শু পুফরিণীর ভিতর ইষ্টক- 
নির্দিত আহুতি দিবার বেদী ছিল। এঁবেদী এক্ষণে জঙ্গলে আরুত। 
আমি সাঁওতাল সঙ্গে লইয়। এ বেদীর স্থান জঙ্গল কাটিয়া পরিষ্কার 
করাইয়াছিলাম ; কিন্তু তাহার ভিতর কিছু পাই নাই। বর্তমান কব- 
তোয়। নদী খ্ স্থান হইতে খুব বেশী দূর নহে। মৎসংগৃহীত ধাতুমৃত্তিটির 
মধান্থলে বিসুমূর্তি, তাহার ছুই অধ:হস্ত ভগ্র, দক্ষিণ উর্ধহত্তে গদা, কাম 
উর্দহন্তে চক্র । তাহার মন্তকে কিরীট, ছুই কর্ণে কুণ্ুল, বক্ষে কৌন্তভমণি, 
আজামুলমিত কটিবাস, 44, বনমালা, নাভিদেশলম্বী হজ্ঞোপ- 
বীত। পদ্মহ্তা প্ী ও বীণাহস্তা সরম্বতী বথাত্রমে দক্ষিণে ও বামভাগে 
দণ্ডায়মান । ইহারা! উভয়েই কবরীতৃষিতা। বিষুমুণ্ি, শ্রী ও সরন্বতী- 
মৃত প্রত্যেকেই এক একটি পৃথক্‌ পল্মাসনে দণ্ডায়মান। ইহাদের তলদেশে 
গরুড়-মুদ্তি এবং তাহার তলে উপাসকের মৃত্ধি। সমুদায় মূর্তিটি উচ্চে 
১১, প্রান্তে ৬৮ মু্তিটির পশ্চাতে চাল ছিল বুঝা যায়, কিন্তু তাহ! 
জাল দিয় পুনঃপুনঃ পুঙ্করিণী অনুসন্ধান করিরা আমি পাই নাই। 
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'সূষ্তিটি ওজনে /১1% (৯* তোলার মাপে )। এক্ষণে জিজ্ঞান্ত এই যে, 
মূর্তিটি পুরাণোক্ত কোন্‌ শ্রেণীর বিষুঃ? আমি যতদুর স্থির করিয়াছি, 
তাহাতে ইহ! অগ্লিপুরাণ, পল্লপুরাণ ও সিদ্ধার্থসংহিতা অনুসারে ত্রিবিক্রষ 
বা উদেক্্শ্রেণীতৃক্ত । দুই হস্ত ভগ্ন হওয়ায় ইহার অধিক বলা বায় না। 
্রস্তরমূ্তিগুলির সবিশেষ আলোচনা আমি করিতে চাহি না, কারণ 
সেরূপ মৃষ্ঠি ছৃশ্রাপ্য নে । তবে একটি মূর্তির নীচে যে কয়েকটি অক্ষর 
খোদিত আছে, তাহার ব্যখ্যা এখনও করিতে পারি নাই, সম্ভবতঃ তাহা 
বিস্কু নামমাত্র । মূর্তি-বিবরণ ও প্রাপ্ডিসঘন্ধে এই স্থানে উপসংহার 
করিয়। মৃষ্ধির কালনির্ণয়ের আলোচনা! করিব। প্রাচীন ধাতুমৃর্ঠিতে 
কোনও অক্ষর খোদিত ন! থাকার, তাহার কাল-নির্ণ্ন কেবল আনুমানিক 
মাত্র। এস্তলে প্রথম কথা এই যে, বিরাট নামক স্থানের সহিত মহা- 
ভারতীয় বিরাট-রাজার কোনও সম্বন্ধ ছিল কিনা? কারণ বদি আমর! 
জানিতে পারি যে, মহাভারতীয় বিরাট রাঙ্গার প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষের 
ভিতরু ধাতুমৃধ্ধিটি পাওয়৷ গিয়াছে, তবে তাহার কাল-নির্ণয়ে কথঞ্চিৎ 
স্থৃবিধা হয়। মনুসংহিতা (২য় অধ্যায়), মহাভারত ( সভাপর্ব ও 
বিক্াটপর্ব ) হইতে পণ্ডিতগণ নির্ণয় করিয়াছেন যে, মথুরার নিকট- 
বর্তী জয়পুর রাজ্যের অন্তর্গত «বৈরাট” ও প্মাচারী” নামক স্থানে 
প্রাচীন বিরাট রাজ্য ও মত্শ্রদেশ ছিল। বিশ্বকোষ হইতে জানা যার 
যে, উক্ত বৈরাটসহর দিল্লী হইতে ১৯৫ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিম ও অয়পুর 
রাজধানী হইতে ৪১ মাইল উত্তরে এবং বৈরাট হইতে ৩২ মাইল 
পূর্ব্বে ও মথুরা হইতে ৬৪ মাইল পশ্চিমে ( মাছেরী ) “মাড়ি” নামক 
প্রাচীন গ্রাম । ন্তরাং মহাভারতীয় বিরাট রাজার সহিত রঙ্গপুর 
জেলার বিরাট নামক স্থানের কোনও সব্ন্ধ নাই বলিয়া! অন্ষান কর! 
যায়। বিরাট নামক স্থানের দ্বা্শ মাইল ব্যবধানে বগুড়ী! জেলায় মহা- 
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স্থান নামে যে প্রাচীন রাজবাড়ীর ধ্বংসাবশেষ আছে, তাহ প্রাচীন 
পৌগু রাজ্যের রাজধানী পৌগু,বর্ধন নগরীর সহিত অভিন্ন বলিয়া! পণ্ডিত- 
গণ অনুমান করেন। স্বর্গীয় পঙ্ডিত রাজেন্ত্রলাল মিত্র মহাশয় বলেন যে, 
পৌগু,রাজ্য ব্্ধপুত্র নামক একটি বিশাল নদকর্তৃক কামরূপ রাজ্য 
হইতে পৃথক্‌ ছিল। থৃীয় সপ্তম শতাবীতে নুপ্রসিদ্ধ চীনদেশীয় পরি- 
ব্রাজক হিউ-এন্থ, সঙ্গ পৌগুবদ্ধন হইতে একটি বিশাল নদী অতিক্রম 
করিয়৷ কামরূপ রাজ্যে গমন করেন। 

করতোয়া-মাহাক্ক্যে উল্লেখ আছে যে, করতোয়৷ নদী পো দেশে 
প্রবাহিত ছিল। মিষ্টার বেভারিজ, মেজর রেণেল ও মিষ্টার বুকানন্‌ 
স্বামিষ্টন করতোয়! নদীকে একটি বিশাল নদী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেম। 
ইহা হইতে বোধ হয়, কামরূপ ও পৌগু,বর্ধন রাজ্যের দোসীমানা! এক- 
কালে করতোয়! নদী ছিল। মিষ্টার গেট কর্তৃক আসামের ইতিহাসে 
উল্লিখিত হইয়াছে যে, রঙ্গপুব জেল! কামরূপ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল এবং 
করতোয়! নদী উক্ত রাজ্োর পশ্চিম সীমানান্বরূপ ছিল। বগুড়া জেলার 
মহাস্থান এখনও করতোয়৷ নদী তীরে অবস্থিত। মিষ্টার ফ্রানসিস্‌ 
বুকানন্‌ ১৮৭ থৃষ্টাকে লিখিয়াছেন যে, কলিষুগের প্রারস্তে করতোয়া 
নর্দী তগদ্ত্ব ও বিরাট রাজ উভয়ের রাজোর দৌসীমান৷ স্বরূপ ছিল। মহা- 
ভারত হইতে জান! যায় যে, ভগদত্ত কামরূপ বা প্রাগজ্যোতিষের রাজ 
ছিলেন এবং ছৃর্যোধনেয় সমসাময়িক । বুকানন্‌ সাহেব কোন্‌ বিরাট 
রাজার উল্লেখ করিয়াছেন তাহ! বুঝা যায় না। তবে আমর! ধরিয়া 
লইতে পারি যে, বিরাট নামক স্থান পৌগু-রাজ্যতুক্ত ছিল। ওঁ স্থান. 
করতোয়া নদীর পশ্চিষ পার্থে বরাবরই অবস্থিত বলিয়া আমি অনুমান. 
করি। স্থানের অবস্থা দেখিয়া! আমার এইরূপ ধারণাই জঙ্গিয়াছে।, 
পোপ, রাজ্য পালবংশীয় নরপতিগণ কর্তৃক বিজিত হয় এবং তাহার! কাম- 
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'রূপও জয় করেন। তাহার! বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন। পালবংশ ধ্বংস 
হইলে সেনবংশীয় তিনজন রাজ! ক্রমান্বয়ে কামরূপের সিংহাসন আরোহণ 
করেন। তৎপর মুষলমানগণ খষ্টায় ১৪৯৮ সালে কীমরূপরাজ্য অধিকার 
করে। মুসলমান-বিজয়ের পূর্বে ও বৌদ্ধরাজ্য ধ্বংস হওয়ার পর হিন্দু 
গণ শঙ্করাচার্যের মতানুষায়ী বিষুমুত্তি গড়িয়া পূজা করিতে থাকেন। 
এ সময়ে বিষুপুজার সবিশেষ প্রচলন হয়। মুসলমানের! বিষুুত্তির নাক 
কাটিয়! বা হস্তপদানি ভাঙ্গিয়! পূজার অযোগ্য করিয়৷ দেয়। মুসলমানের 
ভয়ে হিন্দুগণ মাটির ভিতর বা! পুক্করিণীর মধ্যে প্রতিমা লুকা ইয়া রাখিতেন। 
এই সকল বিষয় হইতে আমি অনুমান করি যে, খুষ্টায় অয়োদশ না 
চতু্গশ শতাব্দীতে মতসংগৃহীত ধাতুমুস্তিটি পৌগু রাজের কোনও হিন্দু 
রাজার গৃহে বিরাজমান ছিল। মিষ্টার টিন্ডালেব শাসনকালে যে পাঁচটা 
মুহ্ঠি পাওয়া গিয়াছিল, তাহাও এ রাজার গৃছে ছিল বলিয়৷ আমি অনুমান 
করি। পৌণুরাজ্যের অপর নাম বরেস্ত্-রাজায। প্রবন্ধের উপসংহারে 
ঘ্ন্ড়োঘাট ও তাহার নিকটে যে প্রাচীন ভগ্রাবশেষ অগ্ভাপি দেখা যায়, 
সে বিষয়ে কিছু আলোচন! করিব। 

* ঘোড়াঘাট নামক যে গ্রাম এক্ষণে সর্বসাধারণের নিকট পরিচিত, 
তাহার পূর্বে চতুর্দিক পরিখা ও তৎপর উচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত জঙ্গলাকীর্ণ 
স্থান গ্রাচীন ঘোড়াঘাট সহরের ধ্বংসাবশেষ । ইহার ভিতর সুন্দর রাস্তা, 
উৎকষ্ট কলমের আত্রগাছ আছে। নদীতীরে ছৃটপ্রাস্তে হইটি কেল্লার 
স্থান আছে। অট্রালিকার মধ্যে কেবল একটি প্রাচীন ভগ্ন মস্জেদ ও 
তৎসংলগ্ন বহু পুরাতন খুব বৃঠৎ একটি ইদারা আছে। ঘোড়াঙ্গাট হইতে 
৫ মাইল ব্যবধানে হিলি যাইবার রাক্যার ধারে একটি খুব প্রাচীন 
মস্জেদ আছে। ইহার দেওয়ালে ইটের উপর জনেক প্রকার জুনদয ছুনার 
কাজ কর! এবং তন্মধো কতকগুলি খুব বড় পাথয় জান্ত বসান আছে। 
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এই মস্জেদ্‌ মুসলমানদের খুব পবিত্র স্থান। হিলির কালীবাড়ী খুব 
প্রাচীন স্থান। মন্দিরটি জীর্ণ হইয়াছে, ইহার গায়ে ইটের উপর নানা 
প্রকার কারুকার্য আছে। মন্দিরের নিকট একটি প্রাচীন পুক্করিণীর 
তটদেশ খনন করায় ইঞকনির্িতি বৃহৎ সোপান বাহির হয়৷ পড়িয়াছে। 
হিলির রেলগ্টেশনের নিকট রাস্তার ধারে একটি ভগ্নপ্রস্তরমূত্তি আছে। 
তাহাতে বান্থদেব ও লক্ষ্মী উভয়েই পাশাপাশি দণ্ডায়মান। বাসুদেব. 
লক্মীর পাশাপাশি মৃততিযুক্ত প্রস্তর আমি আর দেখি নাই। 

শ্রীঅবনীচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় 


এঁতিহাসিক প্রবন্ধ 
[ প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য অবলম্বনে বঙ্গের বণিক- 


জাতির ইতিহাস ও জাতীয় ইতিহাস 
সহ্ধলনের কিঞ্ৎ আভাস ] 


যদি বঙ্গের ব্রাদ্গণজাতি মিথিলা, কনৌজ প্রভৃতি দেশ হইতে আগত 
হইয়। থাকেন, যদি বঙ্গের কায়স্থজাতি দ্বারবন্গ দিয়াই বঙ্গে প্রবেশ করিয়া 
থাকেন, যদি বঙ্গের বৈদ্ভজাতি বাঙ্জালার সেন রাজগণেরই বংশধর হুন, 
তবে বন্ধের বপিকসম্প্রদায় এ দেশের আগন্তক বা আদিম প্রপ্রের 
ভারতে নহে চিরকালই সকল দেশেই নিন্দার কথা। প্রাচীন ও আধুনিক 
এই ছুই শ্রেদী-বিভাগ সফল দেশের অধিবামীই সর্বদ! আপনাদের মধ্যে 
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করিয়া ধাকেন এবং প্রাচীনত্ব অপেক্ষা আধুনিকত্বের প্রতিই অধিকাংশের 
আসক্তি দেখা যায়। প্রকৃত পক্ষেও একটু চিত্ত করিলেই বুঝা যায় 
মানুষের এই শ্বাভাবিক আসক্তি একেবারে ভিত্তিবীন নহে বা শুধু ভাব- 
মূলক নহে। মান্য অতি-দীর্ঘকাল স্থানবিশেষে আবদ্ধ থাকিলে খর্বতা 
যেন তাহাকে সর্বর্িক হইতেই আক্রমণ করে। তাই যে দেশবিশেষ বা 
সমাজবিশেষে যাহাকে যখন উচ্চতাভিমুর্খী দেখ! যায়, তাহার আধুনি- 
কত্বই যেন মানবজাতির পযিক্রম বিধি অনুযায়ী ও সঙ্গত বলিয়া! বোধ 
হয়। বাঙ্গালার ত্রাঙ্গণ, বৈস্থ, কাযস্থজাতি হিন্দুদের মধ্যে যদি এদেশের 
প্রতিপন্ন জাতি হন, তবে এদেশের বণিক-জাতিও নিতাস্ত অগ্রতিপর 
নহেন। তীহাদের উচ্চত! এবং বিস্তৃতিও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এ 
কথাও কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না; কিন্ত হিন্দুসমাজে তীহাদের 
কিছু হেয়তা আছে তাহাও দৃ্ট হয় 

তাহা হইলে বঙ্গীয় বপিকজাতির বিষয় আলোচন! করিতে গেলে 
হী প্রশ্ন উঠে। প্রথম, বঙ্গীয় বণিকজাতি এ দেশের আদিম অধিবাসী 
বা আগস্তক 1 দ্বিতীয়, হিন্দুসমাজে এই সম্প্রদায়ের যে হেয়তা দৃষ্ট হয় 
তাহার হেতু কি? 

জাতিতস্ব আলোচন! বা বিচার করিতে গেলে আঙরকাল এ দেশে যে 
প্রথ। প্রচলিত হইয়া পড়িতেছে অর্থাৎ শাস্ত্রীয় পৌরাণিক বচন উদ্ধত 
করিবার যে নিয়ম প্রবর্তিত হইতেছে, তৎসম্বন্ধে আমি প্রথমেই বলিতে বাধ্য 
হইতেছি তেমন ছুঃসাহস আমার নাই; কারণ একে ত শাস্তররূপ শৈলে 
আরোচণ করিবার ক্ষমতাই আমার নাই এবং ধদদিও শাস্ত্রীর বচনেই উক্ত 
আছে 'শনৈ: শনৈঃ পর্বত লঙ্ঘনং আমার তেমন ধৈর্যও নাই। কিন্তু 
কথ এই যে, আমার বিশ্বাস শাস্ত্রূপ শৈল সর্বদাই এমন কৃচ্ছাটিকায় 
আবৃত আছে যে, বাহার! কোনও ক্রমে তথায় উপস্থিত হইতে পারিয়াছেন, 
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াহারও দৃষ্টিশক্তিরহিত হুইয়! রত্ব্রমে যাহা কিছু নিকটে পান, তাহা 
দর্শনের অগ্ভাবে শুধু হাতের জোরেই সংগ্রহ করিয়৷ ফেলেন; কারণ এই 
শ্রেণীর পাহাড়ীবাবাগণ মধ্যে মধ্যে আমাদের লিকট তাহাদের শ্রমসাধ্য, 
কষ্টলন্ধ যে সকল সংগ্রহসন্ভার আনিয়া উপস্থিত করেন আমরা খু'জিয়া 
দেখি তাহার মধ্ো মূলাহীন, অকিঞ্চিংকর হুড়ি শিলাখণ্ই অধিক, 
মূল্যবান্‌ প্রস্তর অতি অল্পই থাকে। সুতরাং শাস্ত্রীয় পন্থা আদৌ 
পরিত্যাগ করিতে আমি বাধ্য । শিক্ষিত সমাজের নিকট শাস্ত্রী অশ্রদধা-, 
প্রকাশ মুঢ়ত। হইতে পারে, কিন্ত তাৎকালিক একমাত্র শিক্ষিত কতিপয় 
সংস্কৃতজ্ঞ বঙ্গীয় জাতিতও বিষয়ে স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতার সহিত লিপি- 
চালন করিয়! শিক্ষার গৌরব রক্ষা করিতে সমর্থ ছিলেন কি! উদরের 
দায়ে তন্ত বিক্রয় করিয়া স্থলবিশেষে হৃষ্ট যন্ত্রের হ্যায়, কোথায়ও ব৷ বলী- 
বর্দের তুষ্টি-সাধনোপযোগী কণুয়ন দস্তের গ্ভায় লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন 
কিন! এ বিচারের ভার আধুনিক সংস্কৃতভ্ঞের উপরই ন্তন্ত করিলাম । 

এ মোট! কথা সকলেই বুঝিতে পারেন, তৎকালে সংস্কতজ্ঞের সাথা। 
অতি অল্প ছিল; ভিন্ন ভিন্ন স্থলে তাহার৷ ভিন্ন ভিন্ন প্রতিপালক নরপতি 
দেশপালগণের আশ্রয়ে 'বাস করিতেন; সংস্কতজ্ঞগণের একটা বিশেষ 
সমাজ তখনও হইয়! উঠে নাই বা! হইলেও তাহার কোন শক্তি বা বলাধান 
তখনও হয় নাই। শিক্ষিতগণ বিক্ষিপ্ত অসম্বদ্ধ অবস্থায় বাস করিতেন। 
এরূপ ক্ষেত্রে তাহাদের প্রতিপালক ঝ৷ আশ্রয়দাতাগণ তাহাদিগকে মুদ্রা- 
হস্তে ষ্ঠায় ইচ্ছানুরূপ ব্যবহার করিতেন ইহা! অতি সহজবোধ্য) প্রবৃত্তি 
থাকিলেও শ্বাধীনতা রক্ষা কর! সম্ভব ছিল না। মৃদ্রাবস্তরের স্বাধীনতা 
লোপ শুধু এই যুগের কলঙ্ক নহে। সকল যুগেই এই পাপ হনুম্বের স্বাধীন 
চিন্তায় বড় একটি অন্তরায়। ভাংকালিক দেশপালগণ কর্তৃক রাজকীর 
'আবশকতা ব৷ ঈর্ষামূলে প্রতিবন্ধী জাতিত্র বিরুদ্ধে তাহাদের কাল্পনিক 
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হেয়তাস্চক কথা সংস্কতজ্ঞকর্তৃক লিপিবদ্ধ করান অতি শ্বাভাবিক এবং 
তাহা বহস্থলে ঘটিয়াছে; কিনব নিজেদের জাতিগত হেয়তা থাকিলেও 
দেশপালগণ তাহা গোপন করাইয়া সংস্কতজ্ঞকর্তক নিজেদের উচ্চতা যথা 
কেহ হুরধ্যবংশসম্ভৃত, কেহ চন্ত্রবংশ সম্ভৃত, কেহ অন্লিকূলসম্ভূত ইত্যাদি 
কাল্পনিক অসত্য কথা লিপিবদ্ধ করানও অতি স্বাভাবিক এবং 'তাহাও 
বনু স্থলে ঘটয়াছে। জাতিতন্ বিষয়ে সংস্কৃত-বচনের অনুসন্ধানে 
ব্যাপৃত হইবার এই আশঙ্কা । বরং আমার ধারণা, বঙ্গীয় বা ভারতীয় যে 
কোন জাতির বিবরণ একবার সংস্বত-কণ্টকে কণ্টকিত, তাহার জাতীয় 
তথ্য উদ্ধারের আশা হুরাশ! ৷ 
*ভারতীয় বা বঙ্গীয় মে কোন জাতি নিজেদেব এঁতিহাসিক তথ্য- 
নির্বাচনে যতটা পরিমাণে পৌরাণিক সংস্কত বচনের উপরে নির্ভর 
করিবেন তাহাদের সত্যা-দর্শন তত দূরবর্তী এবং তাহাদের চেষ্টা তত বৃথ! 
ও হাশ্তাম্পদ। আমি নিজে কাযস্ত হইলেও আমার বলিতে মস্তক 
অব্জীত হয় যে, ষমরাজ-সেরেস্তার মুন্দী বা নিকাশনবিস চিত্রগুপ্রের 
বংশধর । কায়স্থমভার ধনভাগ্ারের নাম চিত্রগুপ্তভাগার দেখিয়া 
ক্ষোভে লঞ্জার মন অবসর হয়। ইহ! একদিকে যেমন চিন্তাহীনতায় 
পরিচয়, অপরদিকে তেমনি শ্রমকু্ঠতার লজ্জাম্কর দৃষ্টান্ত। আলঙ্ত- 
পরায়ণের ক্ষণিক উত্তেজনাজাত ক্ষিপ্রকারিতার সহিত পৌরাণিক 
ভাগারে প্রবেশকরতঃ সংস্কত-বচন সংগ্রহ করিয়া আনিয়! জাতীয় তথ্য 
উদ্ধার করিলাম, এ গৌরব বৃথা, তাহাতে আত্মতৃপ্তি হয় না বরং আস্ম- 
বঞ্চনা হয়। যদি তথ্য-উদ্ধার উদ্দোশ্য হয়, অক্লান্ত পরিশ্রদসহকারে, “রাগ- 
ছ্বেষ্-বিবর্জিত, নিরপেক্ষ, সত্যশীল বিচারকের গ্ভায অতীত, বর্তমান 
সমস্ত অবস্থা পর্যালোচন! করিতে করিতে ছগ্রসর হও, সর্বদাই সত্যকে 
ফব লক্ষ্য রাখিতে হইবে, ভুল হয় ক্ষতি নাই, কিন্ত জ্ঞানতঃ অসত্যকে 
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উপাসনা করিও না, এরতিহাসিকের পক্ষে তাহ! মহাপাপ। পৃথিবীতে 
অসত্যই এখনো বড়, সত্য অতি ক্ষীণ। প্ররুত বৈজ্ঞানিক, প্ররুত ধার্মিক, 
প্রকৃত রাজনৈতিক যেমন এই সত্যব্রত অবলঘঘন করিয়৷ জগতে সত্যযুগ 
স্থাপনের দায়ীত্ব ও ভার স্বন্ধে লইয়াছেন। হে এ্রতিহাসিক, তাহাতে 
তোমারও দায়ীত্ব বা ভার কাহার ৪ অপেক্ষ। নূন নহে, এ বিশ্বাস এ জ্ঞান 
যেন তোমার সকল চেষ্টা, সকল শ্রম প্রয়াসের মূলমন্ত্র হয়। 

এইরূপ ক্ষেত্রে জাতীয় তথানির্বাচনে পৌরাণিক সংস্কৃত বচনের 
অনুসন্ধান পরিত্যাগ করিতে আমি বাধ্য। 

কিন্তু দীনা, সরলা, গ্রাম্য মাতৃভাষ| ছলনা-চাতুরীর বহিততি ছিলেন। 
তাহার প্রথম সস্তান গ্রাম্য কবিগণ অন্থকরণপ্রবণ গগনবিহারী পাখীর 
তারই গ্রাম্যবুলিগুলি অবিকল গাহিয়া গিয়াছেন; অপরিপক শিক্ষানবিসের 
ভায়ই বটে, কিন্তু পযদৃষ্টং তল্লিখিতং” ঠিক যথাযথরূপেই, নিজেদের মুন্দীয়ানা 
ব! ভাস্করপটুতার কোন ব্যবহার না! করিয়া তাহার! তাৎকালিক সামাজিক 
ছবি হুবছু অঙ্কিত রািয়৷ গিয়াছেন। মাতৃভাষার এই বিশুদ্ধ অপাপ- 
বিদ্ধ যদ্বরাজিমধ্যে সে সতাধন নিহিত আছে তাহার সদ্াবহার করিলে 
তাৎকালিক সামাপ্িক চিত্র অনেকট! হস্তগত কর! যায় এ বিষয়ে সন্দেহ 
নাই। 

বণিক-সম্প্রদায়ের নায়কত্বপূর্ণ পন্মাপুরাণ, চণ্ডী, শীতলামঙ্গল, সত্য- 
নারায়ণের পীচালী, শনির পাঁচালী প্রভৃতি গ্রন্থে এই সম্প্রদায়ের তথ্য 
উদ্ধারকল্পে অনেক সাহায্য করিতে পারে । এই সমস্ত গ্রন্থের লেখক 
এক নহে-_বছ। শনি-সত্যনারায়ণের পাচালীর লেখক সংখ্যাতীত। 
এখানে একটি বিশ্ষে কথা যনে রাখিতে হইবে যে, & সকল গ্রন্থগুলি 
যে সময়ে বাঙ্গাল! দেশে লিখিত হয়, কিন্বা যে সমস্ত গ্রন্থকার, বখা-_ 
পল্াপুরাণের গ্রন্থকার বিজয়গুপ্ত, চণ্ডীর গ্রন্থকার কবিকক্কণ মুকুন্দরাম, 
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শাতলামঙ্গলের গ্রন্থকার দৈবকীনন্দন, এঁ সমস্ত গ্রস্থগুলির প্রসিদ্ধ লেখক 
বলিয়। খ্যাত, আছেন সেই সমন্ত গ্রন্থকারই যে এ সমস্ত উপাখ্যান প্রণয়ন 
করিয়াছিলেন তাহা! নহে, কিম্বা! তাহাদের নিকটবর্তী কোন অতীত 
কালের উপাখ্যানই যে তাহারা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন তাহাও নহে; 
এ সমস্ত গ্রস্থকারের বহুপূর্ব হইতেই এ সমস্ত গীতি বঙ্গভাষায় চলিত 
ছিল। 

বৈষ্ণবযুগে যে নবপ্রবাহ [২০701591700 দেশে আসিয়াছিল তাহারই 
প্ররোচনায় এ সমস্ত কবিগণ বৈষ্ণবযুগের পরবর্তীকালে বঙ্গভাগারের 
বহু পুরাতনগুলি আপনাদের প্রতিতাদ্ধার! প্রতিফলিত করিয়াছিলেন 
মান । যেমন উদদাহরপস্থলে বল! যাইতে পারে ইংরাতী সাহিত্যের কবি- 
চূড়ামণি 91721:091১627এর উপাধ্যানগুলির অধিকাংশ তাহার নিজস্ব 
নহে। বৈষ্ণব-সাহিত্যের বহুম্থলে তৎকাল প্রচলিত মনসা বা বিষহরির 
পুজা ও চণীপৃজার উল্লেখ আছে, তাহাতেই স্পষ্ট বোধ হইবে এ উপা- 
খ্যানগুলি পরবর্তী কোন কবিরই নিজস্ব নহে, বৈষ্ণবযুগের বনতপূর্ক 
হইতেই বিস্তমান ছিল। চৈতন্ত-ভাগবতের একগ্লে এইরূপ উল্লেখ 
আছে-_ 

“মল চণ্ডীর গীত করে জাগরণে। 
দস্ত করি বিষহরি পুর্পে কোন জনে ॥” 

এখন এ গীতিগুলির জন্মকাল নির্ধারণ করিবার প্রয়াস আবশ্তক/ 
বটে, কিন্ধু সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য হওয়া সম্ভবপর নছে। তবে বর্তমান 
প্রবন্ধের উপযোগী মোটামুটি একটা ধারণা অবস্তই করা যাইতে পারে। 
&ঁ সমস্ত গীতিগুলির মধ্যে মনসার গীতি ব! ভাসানই সর্কপ্রাচীন। 
চণ্তীর গীত তৎপরবর্তী। শীতলা, সত্যনারারণ ও চণ্তীর গীত আরও- 
পরবর্তী । 
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এই সমস্ত গীতি ঝ! গ্রন্থগুলির সহিত বণিক সম্প্রদায়ের সম্বন্ধ কি? 
ইহাই প্রশ্ন। ইহাদের নায়ক সর্বত্রই বণিক-সম্প্রদায়। অবশ্তই ইহাতে 
বণিকদিগের কৃতিত্ব বা প্রশংসার কীর্তন নাই, তাহাদের নির্যাতনের 
কথাই অধিক, কিন্তু তাহাতেই বণিক-সমাজের তংকালের অবস্থা ও 
বিবরণ, বহু পরিমাণে প্রতীয়মান হইবে। আশ্চর্যের বিষ্ধ এই যে, 
বঙ্গের অন্ত কোন জাতীয় সম্প্রদায় বঙ্গীয় গায়ক বা লেখকগণের এতদূর 
মনোযোগ আকর্ষণ কয়ে নাই। 

পূর্বোক্ত গীতিগুলি তৎ তৎ ধন্ম-সম্প্রদায়ের আদিগ্রন্থ, বাইবেল বা 
কোরাণন্ব্ূপ অভিহিত হইতে পারে। প্রত্যেকগুলির উপাখ্যানই কি 
ধর্শ-প্রচারের মহাশীতি। পগ্মাপুরাণ বা মনসার ভাসান বঙ্গে মনস! 
দেবী অর্থাৎ সপপুজা, প্রবর্তনের মহাগ্রন্থ, চণ্ডীকাব্য, চণ্ডীরপুজা-প্রবর্তনের 
মহাগ্রন্থ। শীতলামঙ্গল, সত্যনারার়াণর পাঁচালী, শনির পাঁচালী ইত্যাদিও 
তদ্রপ। বলে এই সমন্ত ধন্ম-প্রবাহ কখন আরব্ধ হয়, তাহাই অনুসন্ধান 
করিলে এ সকল গীতিগুলির জন্মকাল ও জন্মস্থান সম্বন্ধে অনেকটা ধারণা 
হইবে। 

স্থলবিশেষে ব্যক্তিবিশেষ করুক ধন্মভাব উ্ধ হইতে পারে, কিন্ত 
এ ভাব-পবাহের আকার ধারণ করিতে হইলে, পৃথিবীর ইতিহাসে ইহাই 
দেখা যায় যে, রাজকীয় ক্ষমতা তাহাতে বেগ প্রদান না করিলে এ প্রবাহ 
' তেমন বলবৎ হয় না, ছুই দিন পরেই লুপ্ত হুইয়া বায় বা আদৌ প্রবাহের 
আকার ধারণ করে না। 

উদাহরণস্থলে বঙ্গের বযৈধবধর্ম ও আধুনিক ব্রাঙ্গধর্থের উল্লেখ করা 
যাইতে পারে। উভয়টিই বৈদেশিকের রাজত্বকালে উদ্ভূত, উউকেয়ই 
রাজক্ষমত! হইতে বহদুরে আপনাকে অবস্থিত রাখিতে হইয়াছে, এবং 
উভয়ের পরিণতিও প্রায় একই প্রকারের । উভয়েরই ল'্ঘজপপাতা 
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সতেও স্বর্পজনতাই দৃ্ হয়। ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তের নানকের' 
মতও বহুকাল প্রবাহহীন ছিল পরে রাজক্ষমতার সহিত যুক্ত হইয়াই 
প্রবল আকার ধারণ করে। 

রাবশক্তির সাহায্যে ধর্মপ্রবাহের কি অবিরোধ গতি হয়, তাহার 
প্রকৃষ্ট দৃষ্টাস্ত দিন ও দুনিয়ার মালিক মহম্মদের ইসলাম-ধন্ম। ইহা অতি 
অল্লকাল মধ্যেই রাজবলে পুরাতন পৃথিবীর একগ্রাস্ত হইতে অপর প্রান্ত 
পরাস্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। রাজক্ষমতার অভাব হইলে ধণ্ম-প্রবাহের কি 
র্গতি হয়, তাহার শোচনীয় দৃষ্টাস্ত ভারতের বৌদ্বধন্ম। গুপ্তরাজগণের 
তিরোভাবের গঙ্গে সঙ্গেই বৌদ্ধধর্ম ভারত হইতে প্রায় বিচ্ছিন্ন হইয়াছে; 
ষাহার্ণকছু অবশেষ আছে, তাহার সেই সামনতা! প্রচারক উন্নতভাবো- 
দীপক ক্ষমতাই নাই । তাহা সমানতার বিকার সামান্ত পীপিলিকা, মক্ষিকা, 
পতঙ্গাদির প্রতি আসক্কিতে পরিণত হটয়াছে এবং স্থলবিশেষে হীনাঙ্গীয় 
পৌনুলিকতায় পরিণত হইয়াছে । 

ুঙ্গের মনসা, চণ্ডী, শতলা, সত্যনারায়ণ ইত্যাদি যেরূপ গৃহে গ্রহে 
বন্ধমূল, এ সমস্ত ধর্ম প্রবাহ যেব্ধপ দীর্ঘকালব্যাপী ও বলবৎ তাহ! দেখিয়া 
অব্ত্ঠই স্বীকার করিতে হইবে, রাজক্ষমতা এ সমস্ত ধশ্মমতগুলিকে অতি 
বিশিষ্টভাবে বেগ প্রদান কবিয়াছিল। এখন এই রাজক্ষমতা কোন 
যুগের তাহাই বিবেচ্য। 

পশ্চিষমাগত বর্ম বা শূরবংশীয় বঙ্গীয় রাজগণ বৈদিক ধর্ম-প্রচারের 
প্রয়াসী ছিলেন, শ্থুতরাং তাহাদের সময়ে এরূপ কাও সম্ভবপর নহে। 
উত্তরাগত পালরাজগণ বৌদ্ধভাবাপর ছিলেন, তাহাদের সময়েও এরূপ 
প্রত্যাশা! কয় বায় না। বঙ্গের শেষ হিন্দু রাজ! সেনরাজগণ কি এ 
সমস্ত ধর্শমতের প্রতিপোষক নহেন? এ সমস্তগুলি প্রত্যেকেই 
লৌকিকধর্শ তাহাতে সম্মেহ নাই, কিন্তু রাজগণও জন-সাধারণের বহছি- 
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ভূত নহেন। তাহাদের প্রবৃত্তি ও সংস্কার অনুযায়ী হইলে যে কোন 
ধর্শমত রাজসাহাষ্য হইতে বঞ্চিত থাকে না। 

সেনরাজগণের পূর্বপুরুষ দক্ষিণাগত বলিয়। প্রসিদ্ধ। বঙ্গের দক্ষিণ- 
দ্বার চিরকালই উনুক্ত ; এ মলয়মারুত নির্বাচিত পথে ভাল মন্দ অনেক 
জিনিসই বঙ্গে প্রবেশ লাভ করিয়াছে । দক্ষিণী বৈষব শোত মাধবেন্্র- 
পুরীর মত মৃদক্গনাদে নৃত্য করিতে করিতে, মৃছু জোয়ারের জলের স্তায় 
ছল ছল আখি জলে ভাসিয়! ভাসিয়! বঙ্গে প্রবেশ করে এবং ইহাই কালে 
চৈতন্তসাগরী হইয়৷ দেশ প্লাবিত করিয়াছিল বটে কিন্তু সেখানেও, পূর্বেই 
বলিয়াছি, রাজসাহায্ভাবে তাই তাহা ক্রমে পন্কিল খাতে পরিণত 
হইয়াছে। ধর্গ্রবাহ ভিন্ন অন্যবিধ প্রবাহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেও 
দেখিতে পাট, দক্ষিণী জোয়ারেই প্রথমে পর্ত গীজ, ড্চ, ফরাসী এবং 
অবশেষে ইংরেজ এদেশে প্রবেশ করে । হে দক্ষিণ দ্বার! তোমার অপার 
উদারতার ফলে গৃহন্বামী বাঙ্গালীর ভাল মন্দর বিচার ভবিষ্যৎ বংশীয়েরাই 
করিতে পারিবে আমরা অক্ষম । 

যাহ! হউক, যে সেনরাজগণের কথা বলিতেছিলাম, ঙাহাদের ইতিহাস 
মোটামুটি এইরূপ। সেনরাজগণের পূর্বপুরুষ দক্ষিণাগত ইহা বদ্ধমূল 
ধারণা । কিন্ত কত দক্ষিণ তাহা নিঙ্গি্ট কর! সহজ নহে। দ্রাবিড়, কর্ণাট 
প্রভৃতি দেশে তাহাদের কোন ইতিহাস পাওয়া যায় নাই। বিশেষতঃ 
বিদেশে রাজাস্থাপন করিতে পারে এমন কোন বীরজাতি তথায় বাস 
করিত কিনা সন্দেহ। সম্ভবতঃ নুন্দরবন অঞ্চল যখন সমৃদ্ধ ছিল তখন 
সেইখানে সেনরাজগণের পূর্বপুরুষ মম্তকোত্তোলন করেন। তথাকার 
তাৎকালিক চণ্ড প্রভৃতি ছু্ধর্য জাতিদিগকে প্রতিদ্বন্দীতার পরাহত করিয়! 
ক্রমণঃ মেনরাজগণের পূর্বপুরুষগণ খাতি লাভ করে এবং নুদ্দরবন 
অঞ্চল যখন হঠাৎ আকন্মিক কারণে বিধ্বস্ত হয় তখন সেই দেশ পরিত্যাগ 
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করিতে বাধ্য হন। চগ্জাতি উত্তরাভিমুখী গতি অবলঘন করে এবং 
সেনগণের পূর্বপুরুষ দক্ষিণ পশ্চিম বঙ্গের দিকে অগ্রসর হ্য়। তাহায়া 
দক্ষিণে কর্ণাট পর্যযস্তও অগ্রসর হইয়াছিল। এঁতিচাসিক অনুসন্ধান এ 
প্ধস্ত যতদূর অগ্রসর চইয়াছে তাহাতে সেনগণের পূর্ব পুরুষকে প্রথমে 
আমরা কর্ণাট রাজ্যে সৈনিক বা যোস্ পুরুষরূপে দেখিতে পাই। কর্ণাট 
রাজ্যের উপর লুষ্ঠনকারী ছূর্ব ত্রগণের প্রকোপ বৃদ্ধি হইলে কর্ণাটরাজ 
সেনরাঙ্জগণের পূর্বপুরুষ সামন্ত সেনকে যোক্ধ,পুরুষরূপে নিয়োগ করেন 

এবং সামন্ত সেন লুঠনকারীদিগকে দমন করেন। যথা,_ 

রব হানাময়মরিকুলাকীর্ণ কর্ণাট-লক্্ী 

ু্ঠাকানাং কদন মতনোত্তাদৃেকাঙ্গবীর; | 
সামস্ত সেন “একাঙ্গবীর' ছিলেন অর্থাৎ সেনার এক অঙ্গ-অংশ, একাই 
চালনা কবিতে পারিতেন। উপরোক্ত শ্লোকের শেষ হট চরণে কবি 
অতিশয়োক্তি দ্বারা বলিতেছেন “তাই যমরাজ দক্ষিণ দিকে বসা মাংস 
প্রতি প্রচুর খাস্ত দ্রব্য পাইয়া অগ্তাপিও পরিত্যাগ করেন নাই।” যথা). 

যন্মাদগ্থাপ্যবিহত বসা-মাংস-মেদঃ স্ুৃভিক্ষাং। 

জথ্যৎ পৌরস্তজতি ন দিশাং দক্ষিণাং প্রেতভর্তা ॥ 

ইহা দ্বারা ইহাও হুচিত হইতেছে যে, সামন্ত সেনকে আর অধিক 
দক্ষিণে অগ্রসর হইতো! হয় নাঈ, যদরাছের উপব ভার দিয়াই নিশ্চিন্ত 
ছিলেন। বোধ হয় এই সময়েই প্রথষে সেনরাক্গগণের পৃর্বপুরুষ “সেন” 
€ সেন! শৰের অপত্রংশ ) অর্থাৎ বীর ( যথা, ভীষসেন বিক্রমসেন ) উপাধি 
প্রাপ্ত হন। এইরূপ অবস্থা হঈতেট সেনগণ ক্রমশঃ ক্ষমতাশালী হতে 
থাকেন এবং রাজন স্থাপন করিয়া ইতিহাসপ্রসিদ্ধ হটয়াছেন| কর্ণাটাদি 
অঞ্চল হইতে ক্রমশঃ বলাধানপূর্ব্বক উত্তরাতিমুখে অগ্রসর হইতে থাকেন। 
এই সত্যের হুত্র অবলষন করিয়াই পরবর্তীকালে সেনগণের পূর্বপুরুষ 
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বীরসেন নামক কোন দাক্ষিণাত্য ক্ষৌণীন্জর বা পৃথিবীপতিকে নির্দেশ করা 
হইয়াছে। কিন্তু উক্ত বীরসেন অমূলক কারনিক ব্যক্তি। বর্তমানে বল্লাল- 
সেনের যে তাত্্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে, শ্রীযুক্ত তারকচন্্র রায় মহাশয় 
যাহার পাঠোদ্ধার করিয়৷ বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় ১৩১৭ সালের 
৪ সংখ্যার প্রকাশিত করিপ্া এতিহাসিক কুহেলিকা৷ অনেকটা দূর 
করিয়াছেন, তাহাতে বল্লালসেনের পূর্বপুরুষগণের নামের মধ বীরসেনের 
উল্লেখ নাই। যদিও দেওপাড়ায় আবিষ্কৃত বিজয়সেনের খোদিত লিপিতে, 
বীরসেনের উল্লেখ আছে এবং ক্ষোণীন্ত্র বলিয়াই পরিচয় আছে তাহা 
হইলেও বল্লালসেনের তাঅশাসনখানিই বিশেষ প্রামাণ্য জিনিস। কারণ 
এখানি একথানি দানপত্র, রাজদপ্তরের দলিলের নকলতে ইহাতে যতদুর 
সম্ভব সত্য রক্ষা কর হইয়াছে, তাহাতে অসত্য বা কল্পনা ইহাতে বড় 
স্থান পায় নাই। এই সেনগণ ক্রমশঃ উত্তরাভিমুখী হইয়। “প্রোড়া রাড়া” 
অর্থাৎ অপেক্ষারুত গ্রাচীনতর রাটদেশের মধা দিয়া ক্রমশঃ শক্তিসধার 
করতঃ পদ্ম! ভাগীরথীর সঙ্গমস্থল অতিক্রম করিয়। বরেন্দ্রে আমিয় উপস্থিত 
হন এবং এই সময়ে ও স্থানে বল্লালসেনেব পিতা বিজয়সেন প্রথমে রাজত্ব 
স্থাপন করিতে সমর্থ হন। তংপৃর্ধে সেনগণ রাজ্য শাসন করেন নাই। 
প্রাগ্ুঞ্জ তাত্রশাসনে বল্লালসেনের পূর্বপুরুষ সামন্ত ও হেমন্ত সেনের 
নামোয্লেখ আছে, কিন্তু উক্ত সেনম্বয় রাজোপাধিস্চক কোন ।বশেষণে 
বিভূষিত নহেন। বিজয়সেনের নামের সঙ্গেই প্রথমে "অখিল পার্থিব 
চক্রবর্তী পৃথথিপতি* বিশেষণ দেখিতে পাই। বিজয়সেনের পুত্র বল্লালসেন 
অবস্তই রাজচজবর্তী হইন্বাছিলেন, এবং পালরাজগণের প্রতিপত্তি প্রহ্ত 
করিয়। গৌড়রাজ্য অধিকার করেন। 

সেনগণ কর্তৃক প্রতিপত্ধি স্থাপনের সময়ে বঙ্গের অন্যান্ত অঞ্চলে শূর,, 
বর্ধ ও পালবংশীয়েরা! রাজ্যবিত্ার ও সঙ্গে সঙ্গে ধর্শবিষ্বারকলে, 
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পরস্পর বিবাদকলহে লিগ্ত ছিলেন। শৃর ও বর্শবংশীর়ের! পুনরুখিত 
বেদসন্মত মতের এবং পাল-বংশীয়ের! বৌদ্ধমতেয় প্রচারে প্রয়াসী ছিলেন। 
এ ক্ষেত্রেও ব্রাহ্মণ নামধারী যাজকগণ বেদবিদ্বেষী বা বেদানুরক্ত বলিয়া 
কোন বাদবিচার করিবার অবসর পান নাই। কারণ মানুষ চিরকালই 
উদরাহ্রক্ত। রাষ্ীয় কলহে পালরাজগণ বলবস্তর হইয়া উঠিলে দেশে 
অধিকাংশ ব্রাঙ্গণই পালরাজগণের আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং পালরাজগণ 
কর্তৃক নির্দিষ্ট মত নিজেদের ভবিষ্বং চিন্তার সহিত খাপ খাওয়াইয়া 
তাৎকালিক ব্রাঙ্গণগণ এ দেশে এক প্রকার কিন্তুত-কিমাকার ধর্-যাজন 
করিতেছিলেন, তাই বঙ্গেব ভাগ্যে প্রকৃষ্ট বৌদ্ধধশ্মের দর্শন কখনই ঘটিতে 
পারে নাহ) ধন্মপূজা, শীতলাপৃজা প্রন পুজাবহুল নিরুট অঙ্গের 
বৌদ্ধধন্ম্ের হান আভাস রাহুগ্রস্ত হুর্্যালোকের ছায়ার হায় বের 
উপৰ দিয়া কোন সময়ে চলিয়! গিয়াছে মাত্র। এই সময়ে ব্রাহ্মণগণ 
পালে পালে একপভাবে পালরাজগণের হস্তগত হন যে শূর ও বর্বংণয়েরা 
এদেক খুব কম সংখ্যক ব্রাহ্ষণই পাইতেন। উপরের সঙ্গে প্রতিঘন্দিতা 
উপাস্থৃত হইলেই ( ধশ্মের) ভভাণ ধরা পড়ে। হে উদর তোমার কি 
অনির্বচনীয় মহিমা, তোমার গহ্বরেই ধশ্মস্ত তং নিহিত আছে । খধিগণ 
তোমার অনুসন্ধান ন| পাইয়া বৃথাই পর্বত-গহ্বরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। 
তুমিই সেই চক্ষ্রাততং, তোমার আত্ন্তরিক কাধ্য লোক-চক্ষুর বহিভূতি। 

এই অবস্থায় শূর বা বর্মবংশায় রাজগণ বিদেশ হইতে আগত ব্রাঙ্ষণ- 
দিগকে বহু প্রলোভন দিয় নিজ রাজ্যে বাস করাইতেন। দেশ-বিদেশে 
এই গ্রলোভনের কথা ছড়াইয়! পড়িলে এ দেশে ব্রাহ্মপগণের যে আগমন- 
প্রবাহ বা আমদানী আরম্ধ হয়, তাহাই বঙ্গে আদিশুর কর্তৃক এ দেশে পঞ্চ 
রাহ্মণ আনরনের কাহিনীন্বরূপ প্রসিদ্ধ আছে ও শ্ঠামলবর্মা কর্তৃক 
“বৈদিক ব্রান্দণ আনরদের কথার ভার খ্যাত জাছে। 

২৪ 
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আদিশূরকর্তৃক পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়নের কাহিনী এক প্রকাঁও অমূলক 
সৃষ্টি। এই বদ্ধমূল প্রবাদ ইতিহাসরূপ মহীরুহের পরগাছার স্ায় তাহারই 
গাত্রে জন্মগ্রহণ করিয়া, তাহারই রসে পরিবদ্ধিত হইয়৷ ক্রমশঃ শাখা 
প্রশাথা ও মূল বিস্তার করতঃ, ইতিহাসবটের পুরাতন ধূসর পত্রগুলি 
ঢাকিয়৷ ফেলিয়। নিজের হরিৎপত্রের সম্ভার যে জাকজমকে প্রসারিত 
করিয়া ফেলিয়াছে, তাহাতে ইহাকেই এ্রতিহাসিক তথ্য বলিয়! ভ্রম হইবে, 
তাহা নিতান্ত অস্বাভাবিক নহে। তাই, অবশ্থই দুঃখের বিষয়, বঙ্গীয় 
অধিকাংশ লেখকই এই প্রবাদকে নিধিবাদে প্রতিহাঁসিক তথ্যরূপে গ্রহণ 
করিয়৷ আসিতেছেন এবং এই প্রকাও ভ্রমকে ভিত্তি করিয়া বহু প্রকাওতর 
ভ্রমাআ্ক তথ্যের উৎপাদন করিতেছেন। সংস্কৃত অক্ষরে সংস্কৃত ভাষায় 
পুরাতন পুস্তকে ( যথ৷ কুলকারিক! প্রভৃতি গ্রন্থে) ইদং লিখিত আছে, 
এই মোহ্কচ্ছ, অনুসন্ধায়ীর প্রয়াস-বিহ্বল দৃষ্টিকে অভিভূত কার্রবে 
তাহাতে আশ্চর্য্য কি? বহু প্রয়াস ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়া অতীতের 
অন্ধকারময় গহ্বর হইতে যে চাকচিক্যময় বন্ধ সংগ্রহ করিতে পারিলাম, 
তাহাকে পৃথথবীতে সাধারণের নিকট বহুমুল্য রদ্ব বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার 
ইচ্ছাই শ্বাভাবিক। পুনরায় সেই রত্ব খাঁটি কি ঝুট! এত অনুসন্ধান কর! 
অনুসন্ধান-ব্যাধি'গ্রস্ত ব্যকি ভিন্ন অন্যের সম্তবে না। পরিশ্রান্ত ধতিহাসিক 
এই খানেই স্থগিত হইয়া নিজের পরিশ্রমে সফলতার চিন্তায় ততোধিক 
সেই রঙ্ধের স্কটিত ওজ্দলো নিজেই বিমুগ্ধ হইয়া আত্মহারা হইবেন সন্দেহ 
নাই; কিন্তু যথার্থ এঁতিহাসিক অক্লান্ত পরিশ্রমী, সত্য-সন্ধয়নী, নিরপেক্ষ 
স্তায়-বিচারক, চিন্তাশীল এবং সর্তবোপরি অনধীয়, বুদ্ধিমান, দর্শনশক্তিশালী 
দাশনিক ও নির্ভীক । এইরপ প্রর্কৃত এতিহাসিক নিজের অনুসন্ধান-লন্ধ 
বন্তকে গুনঃপুনঃ পরীক্ষা করিবেন তাহাতে তুল নাই। 

সামান্ত একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারি, ব্রাহ্মণ এমন কোন নিশ্চল 
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বা! অস্থাবর বস্ত নহেন যে, তাহাকে বহন করিয়। স্থানাস্তরে লইয়া! যাইতে 
হয়। স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া তিনি কোথায়ও যাইতে পারেন ন| বা যান না। 
বিশেষতঃ ধন-ধান্তে ভর! বঙ্গে অন্ান্ত সকলে অতিদ্রতপদে প্রবেশ 
করিয়াছিলেন; শুধু ব্রাহ্মণকেই স্কদ্ধে করিয়৷ এদেশে আনিতে হইয়াছিল এ 
কথা বিশ্বাম করিবার পূর্বে ব্রাহ্মণের অত্যাশ্চর্যা তৎপরতায় অবিশ্বাস 
করিতে হয়। ব্রাঙ্গণের তৎপরতা অতরকিত ; এই তৎপরতার গুণেট 
ব্রাহ্মণ যুগে যুগে সুখে-শ্বচ্ছ্গে হিনু-সমাজের চরম স্থান অধিকার করিয়া 
আছেন; হিন্দু-সমাঞ্জের বু ভাগ্য-বিপর্যযয় ঘটিয়াছে। কিন্ত ব্রাহ্মণের 
তৎপরতা ব্রাহ্গণকে চিরকাল স্বস্থানেই রক্ষা করিয়াছে; তৎপরতা 
ব্রাহ্মণের ব্রঙ্গণা । বিজেতা বণিক ও অন্তান্ত সম্প্রদায় দেশ-দেশাস্তর 
কাশ্ীর কান্বোজ দূরান্তর দেশ হইতে খঙ্গেব নামে প্রলুৰ হুইয়া বঙ্গে 
প্রবেশ করিলেন আর গ্ৃহকোণের মিথিল| কনৌজনিবাসী ব্রাঙ্মনগণ 
নিশ্চেষ্ট ছিল্লেন ইহ! স্বীকার করিলে ব্রাহ্মণের ব্রহ্মণ্যের অনমাননা কর! 
হয়। মিথিলা ও কনৌননিবাসী ব্রাঙ্মণগণ ত নিতান্ত অতপর নহেন, 
এখনো তাহাদিগকে দলে দলে বঙ্গে উপস্থিত হইতে দেখি । অবশ্যট 
ভাগ্-বিপ্ধায় ঘটিয়াছে। পূর্বে ভাগ্য-গুণে কেহ ভূমি দান পাইতেন, কিন্গ 
চিরদিন সমান যায় না। যদি ইহার! তাহাদের পূর্বপুপ্ষষের বৈদিক 
আচরণ অক্ষুণ্র রাখিয়াই অর্থাৎ কেহু বা অগ্নিছোত্রী কেহ বা দগুধারী 
বেশে বঙ্গে উপস্থিত হন, তথাপি এখন মাথার ঘাম পায় ফেলিয়া অর্থ 
রোকগার করিতে হয়? তৃমি-দান, বন্ত্র-দান সহজে আর দিলে না। এমন 
তৎপর সন্তানগণের পূর্বপুরুষ নিতান্ত নিশ্চল। নিশ্চেষ্ট ছিলেন এ কথ! 
বিশ্বাস করিতে পারি না। 
গ্রকুষ্ঠ ব৷ বিশিষ্ট প্রমাণের অভাবে কি এঁতিহাসিক, কি বৈজ্ঞানিক, 
সর্বশ্রেন্ীর সত্যান্সন্ধিৎহুদিগকেই লস্ভবপর আহ্ধাদিক তথোন 
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(৮:০5 )র আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। চিন্তাশীল অন্ুসন্ধান-জগতে 
অন্থমান তথ্যের ঠ৫৩০[যর স্থান অতি উচ্চে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই 
উচ্চতাকে লক্ষ্য করিয়! নান! দিক্‌ হইতে নানা পন্থায় সেই তথ্য-শৈলে 
আরোহণ করিতে করিতে ভাস্বর জলস্ত সত্যনাথ দেবের মন্দিরে উপস্থিত 
হওয়া যায়। আজ যদি চিন্তা-জগতের এই উন্নত উচ্চতাগুলিকে ভূমিসাৎ 
করতঃ সমতায় পরিণত করা! যায়, তাহা হইলে মুহূর্ত মধ্যে অজ্ঞান-বারিধির 
তরঙ্গ চিন্তাক্ষেত্রকে গ্রাস করিয়! ফেলিবে সন্দেহ নাই। মধ্যে মধ্যে 
চিন্তাগি ঘারা উৎক্ষিপ্ত হইয়া অনুমান ভূধরের অভ্যুদয় হয় বলিয়াই অজ্ঞান- 
বারিধি ক্রমশঃ দুরে সরিয়। যাইতেছে । মানব ক্রমশঃ জ্ঞান-উদ্ভান বিস্তার 
করিয়াই সেই সমস্ত তথ্য-ভূধরগুলির শৃঙ্গ স্পর্শ করিবার চেষ্টা করিহতিছে 
এবং থে দিন বিন্ধ্যগিরি হইতে হিমগিরির অতুযা্গ শৃঙ্গ পর্যান্ত জ্ঞান-পুষ্পে 
শোভিত হইবে, যে দিন প্রকৃতই কবির প্রার্থনামুযায়ী-_প্ধবল শৃঙ্গে ফুটায়ে 
পদ্মরাগ” জ্ঞানদেবী ধন্তা হইবেন, সেই দিন মানবও ধন্য হইতে ধন্যতর 
হইবে। অনুমান-শৈল কল্পনার স্ত,প নহে, বাস্তব-চিন্তার দৃঢ় উচ্চতা, 
ব্রাহ্মণ এদেশে আছেন সুতরাং এখানে আসিয়াছেন এ কথা অন্রান্ত। 
কিন্তু (১) এক সময়ে কোন বিশেষ অনুষ্ঠানসহকারে তাহারা এ দেশে 
আসিয়াছেন। (২) কি বঙ্গীয় আমদানী-প্রবাহের শোতে পড়িয়া 
অবিরাম গতিতে এখানে আসির। জুটিয়াছিলেন। বঙ্গে ব্রাহ্গণ উপস্থিত 
হইবার এই ছইটী তথ্য বা 1019 হইতে পারে। অর্থাৎ আদিশুর 
কিংব৷ তন্রপ কোন রাজা কর্তৃক বহু সম্মান ও আদর সহ আহত হইয়া 
পঞ্চ বা তন্রপ কোন সংখ্যক ব্রাঙ্গণ বঙ্গে আসিয়! বঙ্গকে ধন্য করিয়াছিলেন 
এবং তৎপরে তীহাদের বংশধরগণ তাহাদের নাম প্মরণ করিয়! রাখিয়া 
এখনো তীহাদের নামেই পরিচিত হইতেছেন এই তথ্যই ঠিক; কি কলম 
ধে বুদ্ধির বশধর্থী হয়৷ আমেরিক! আবিষ্কার করিগ্বাছিলেন, কিধা তাক্কো, 
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ডি গামা যে আকাঙ্গার প্ররোচনায় ভারতের পথ আবিষ্কার করিয়া 
ছিলেন, কিন্বা পটুীজ, ডচ, ডিনামার, ফরাসী, ইংরাজ প্রভৃতি 
মধুষক্ষিকাগণ যে অনুসন্ধানতংপরতা-গুণে বঙ্গ-মধুকে খজিয়৷ বাহির 
করিয়াছিলেন, মিথিলা কনৌজবাণী ব্রাঙ্গণগণ সেই মধু-আহরণে রত 
হইয়াই একটি ছুইটি করিয়া বা সময়ে সময়ে দলে দলে বঙ্গে আসিয়া 
জুটিয়াছিলেন এবং ক্রমশঃ মধুচক্র নিম্মাণকরত: বিক্ষিপ্ত অস্বন্ধ ছড়ান 
মূধুমক্ষিকাগুলিকে একচত্রান্বিত করিয়! প্রকাণ্ড ব্রাহ্মণ-সমাজেব প্রতিষ্ঠ। 
করিয়ছিলেন--অর্থাং নিজের গরগ্জেই সাধারণ মানব যেমন তৎপরতার 
আশ্রয়ে জীবন-যাত্রা নির্বাহের সুকরত। জ্বন্ত দেশ হইতে দেশাস্তরে গিয়া 
উপস্থিত হয় ব্রাঙ্গণও তদ্রুপ তৎপর ও উদ্যোগী হষটয়াঈ বঙ্গে আসিয়! 
উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাহাদের নামজাদা পাচটিকে হাতি ঘোড়া চড়াইয়া 
এ দেশে কেহ কশ্মিন্কাল আনে নাই এবং পরে প্রাগক্তরূপে আগত 
ব্রাহ্ণগণ আপনাদের মধ্যে বিবাহাদি নানারূপ সম্বন্ধে পরম্পরের সছিত 
সংশ্লিষ্ট হইয়। নিজেদের সমাজ-স্ষ্টির আবশ্তকতা বোধ করিয়া রাজ- 
শক্তি সাহায্যে যে ব্রাহ্গণ-সমাজ রচন! করেন তাহাতে পূর্বপুরুষগণকে 
কার্পনিক গৌরবে মণ্ডিত করিবার উদ্দেস্তে আদিশূর কতৃক পঞ্চ ব্রাঙ্ছগ 
আনয়নের কাহিনী প্রণয়ন করিয়া মানুষের স্বাভাবিক আত্মগ্রসাদনরূপ 
প্রবৃত্তির তৃষ্টিসাধনকরতঃ প্রথমে আত্ম-বঞ্চনা পরে সমর বঙ্গীয় জন- 
সাধারপকে বঞ্চন করিয়াছেন ও করিতেছেন-_-এই তথ্যই ঠিক; এই 
উভয়ের মধ্যে কোনটা সম্ভবপর তাহাই বিচার্ধ্য বিষয়। 

এই উভয় তথ্যের বিচারে প্রবৃত্ত হইলে প্রথমে আদিশূর কর্তৃক পঞ্চ 
ব্রাঙ্গগ আনয়ন-কাহিনীর পক্ষে কি বলিবার আছে ভন! আবন্তক। 
এ কাহিনী কোন শিলালিপি বা তাত্রশাননে জাবিক্ষত হয় নাই। এই 
কাহিনী নান! ব্রাহ্মণকুল-কান্িকা কিতা কায়স্থকুল-পঞ্ধিকায় লিপিবদ্ধ 
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আছে। ঘটকগণ-লিখিত গ্রস্থই একমাত্র প্রামাণ্য গ্রন্থ। যাহা হউক 
বাহ! লেখা আছে তাহার প্রতি মনোযোগ দিলে দেখি ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে 
যে সমস্ত বিবরণ আছে, সেগুলির কি সময় কি স্থান কি আগত ত্রাঙ্গণ- 
গণের নাম কোন বিষয়েই একের সহিত অন্তের এ্রক্য নাই। ষথ! 
বারেন্্র-কুলপঞ্জিকার মতে পশাকে বেদ-কলম্ব-ষট. ক-বিমিতে” অর্থাৎ 
৬৫৪ শাকে ও বৈদিক কুলাচার্য্যদিগের মতে ৭বেদ বাগান্ধ শাকেতু” অর্থাৎ 
৯৫৪ শীকে, দত্তবংশমাল। মতে ৮*৪ শাকে, কায়স্থ-কৌন্ভ মতে ৮১৪ 
শাকে, ক্ষিতীশবংশাবললা মতে ৯১৯ শাকে পঞ্চব্রাহ্মণকে বঙ্গে আনয়ন কর। 
হয়। স্থানসম্বন্ধেও এইরূপ; কাহারও মতে পৌগুনগরে, কাহারও 
মতে সুরসরিদ-বিধৌত গৌড়নগরে এবং ঘটককারিকার মতে বিক্রমপুরে 
প্রথম পঞ্চ ত্রাঙ্গণ উপস্থিত হন। নামসম্বন্ধেও তখৈব; রাট়ীয় মতে 
পঞ্চ ব্রাহ্মণের নাম যথাক্রমে ভট্টনারায়ণ, শ্রীহর্ষ, দক্ষ, ছান্দড় ও বেদগর্ভ) 
বারেন্্রমতে ইহাদের নাম যথাক্রমে ক্ষিতীশ, তিথিমেধা বা মেধাতিথি, 
বীতরাগ, মুধানিধি, সৌভরি; এই শেষোক্ত নামগুলি একেবারে 
ওপন্টাসিক। 

পূর্বোক্ত শাকগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেও বোধ হয়, তাৎকালিক 
লেখকগণ দশ অস্কের মধ্যে যে কয়েকটা অঙ্ককে শুভগ্রদ বলিয়। সম্মানিত 
করিতেন তাহাদেরই সাজান-গোছানের উপর ত্রাঙ্গষণ-আনয়নরূপ শুভ- 
ঘটনার কাল বা সময় নির্ভর করে। যথা “বেদ' হিন্দুর সর্বাগ্রগণয ও 
সর্ধগুতপ্রদ। তাই বতগুলি শাক পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে তন্মধ্যে একটা 
বাতীত সকল গুলিতেই অন্কস্ত বামাগতি হিসাবে সর্বাগ্রে “৪ চারি এই 
অন্কই আছে। অপরগুলিও বিশেষ শুঁভগ্রদ ; যথা-”-৮ বন, ধন, ৫ বাণে 
বীরত্ব আছে, ৬ খতুগণ হিন্দুর দেবতা! মধ্যেই গণ্য, “*+ শূন্ত এক সমরে 
বঙ্গীর ধর্মাকাশে চত্র-হূরয্য অপেক্ষাও উচ্চতর আসন গ্রহণ করে; বঙ্গে 
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বৌদ্ধধর্শের শোস্ক শূন্যপুরাণের উদয় হয় এবং শূন্য পুজিত চিহ্ন হয় এবং 
সে সময় হইতেই ক্রমে বৌদ্ধধর্মের ভাঙ্গা বাজারে হিন্দু দেবদেবিগণের 
হাট বসিয়াছে। একমাত্র ৯৯৯ শকে উপরি লিখিত লক্ষণগ্ডলি নাই বটে, 
কিন্তু তাহাতে যে মোটা শুভ লক্ষণ আছে তাহা হিঙ্গুমাত্রেরই চোখ 
এড়াইতে পারে না। চক্ষু মুদিলেও হিন্দুকে নবগ্রহ শাস্তি করিতে হয়, 
জীবন্ত হিন্দুব পক্ষে নবগ্রহকে সর্বদাই তু্িতে বাখিতে হইবে। তাই 
ব্রাঙ্মণ'আনয়নরূপ-শুভব্যাপারে নবগ্রহের তিনবার সমাহার করিয়া ৯৯৯ 
শাক উৎপন্ন করা হইয়াছে । 

এই অবস্থায় প্রথম তথ্যটা অর্থাৎ আদিশুর কর্তৃক পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন 
শুধুণকাহিনী হওয়াই সম্ভবপর, এঁতিহাসিক ঘটনা হওয়া! নিতান্ত অসম্ভব। 
প্রথম তথ্য অসম্ভব হইলে দ্বিতীয় তথ্যটা স্বতঃসিদ্ধ। 

আমি আননের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, এই প্রবন্ধের এই অংশ 
লিখিবার পবে বরেন্ত্র-অনুসন্ধান-সমিতি কর্তক প্রকাশিত গৌড়রাজমালা 
গরষ্থে আদিশুব বিষয়ক সিদ্ধান্ত দেখিতে গিম্বাও এই একট সিদ্ধান্ত 
দেখিয়াছি। দার্শনিক-পদ্ধতি অবলম্বন করিয়! 'রাজমাল!” গ্রন্ককার এই 
সিদ্ধান্তে উপনীত হুইয়াছেন। যাহাবা এতিহামিক তথ্য লইয়া বিচাব 
কবিয়াছেন তাহার! এইরূপ সিদ্ধান্তের মর্যাদ। অবশ্যই পুঝিবেন এবং 
ইহাতে আস্থা স্থাপন করিবেন বিশ্বাস করি। 

পাল, শূর ও বর্বংশীয়ের! বখন উন্তববঙ্গে এইরূপ ছন্দে লিপ্ত ছিলেন, 
দক্ষিণবঙ্গে তৎকালে সেনবংণীয়েরা ক্রমশঃ বলসঞ্চয় 'ও প্রতিপন্জি বিস্তার 
করিয়া আসিতেছিলেন। ই'হারা পূর্ববর্তী সেনগণ। এই সেনগণ 
অমার্জিত হইলেও উদ্যম, উৎসাহপূর্ণ এবং মজ্জাবীর্যাসম্বলিত ; পরবর্তী 
সেনরাজবংশ কিঞ্চিৎ মার্জিত হইলেও ক্রমশঃ মক্ষাহীন হুইয়! পড়েন। 
পরবর্তী সেনরাজগণের ইতিহাস এইরূপ। শুরবংপীয়ের! পালবংশীয়দের 
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প্রতাপে প্রতিহত প্রায় হইয়া আসিলে তাহারা দক্ষিণী সেনবংণীয়দিগকে 
আহ্বান করেন এবং একরপ তাহাদের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। এই 
ধতিহাসিক ঘটনাই বঙ্গে সেনবংশ আদিশুরের দৌহিত্র সন্তান হইতে 
উদ্ভূত এইরপ প্রবাদে পরিণত হইয়াছে এবং কুলজ্ঞগণ লিপিবদ্ধ করিয়া- 
ছেন যে, প্জাত বল্লালসেন গুণি-গণিত স্তন্ত দৌহিত্রবংশে”। উভদ্ব 
বংশ-মধ্যে সন্বন্বস্থাপনও অসম্ভব নহে। এই সময়ে সেনরাজগণ নিজ 
শৌর্য্যবলেই দক্ষিণরাঢ ও পূর্ববঙ্গে রাজত্ব বিস্তার করেন এবং শূরবংশীয়- 
দের পূর্ব প্রতিভার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ক্রমশ: গৌড় পর্য্যন্ত অধিকার 
করেন এবং পালরাজগণকে সম্পূর্ণভাবে প্রতিহত করিতে সমর্থ হন। 
ইহারাই পরবর্তী সেনরাজগণ। ইহারা ক্রমে শিক্ষিত ও মার্জিত হন 
এবং ধর্পরিবর্তন করিয়া শৈবধন্্ন অবলম্বন করেন। পরবর্তী সেনরাজগণ 
অধিকাংশই শিবোপাসক। ইঠার! শূরবংশীয়দের নিকট তৎকালিক 
উত্তর ভারতীয় সভ্যত৷ শিক্ষা করেন এবং শুরবংশীয়দের আশ্রিত ব্রাহ্মণগণ 
ইহাদের আশ্রয় গ্রহণ করেন। শূরবংশীয়েরা বহু ব্রাহ্গণকে আশ্রয় দান 
করেন বটে এবং রাষ্ট্রীয় ও ধশ্বপ্রচার ব্যাপারে ব্রাক্মণগণকে বন্স্বরূপ 
ব্যবহার করিতেন বটে, কিন্তু তাহাদের রাজোর প্রসার তত বেশী না 
হওয়ায় এই যাস্ত্রিকতার তত দরকার হয় নাই; সভ্যতাসম্পর থাক৷ 
হেতু ব্রাহ্মপগণও একেবারে হস্তপুত্তলি করিতে পারেন নাই কিন্তু সেনগণ 
ব্রাহ্মণের হাতে পড়িয়৷ আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হন নাই ; তাহাদের পূর্ব 
বর্বরতা ও সংস্কারের সুবিধা পাইয়া ব্রাহ্মণের! সেনগণকে একেবারে 
্াঙ্গণসর্ধন্থ করিয়া ফেলেন। কলে, অতি সত্বরেই শৌর্্যবীর্য্যশালী সেন- 
রাজগণ মজ্জাহীন হইয়া বঙ্গের হিন্লুরাজত্বকে অতলজলে জলাঞজলি দিয়! 
নিজেরাও কালগ্রবাহে ভাঙিয়! বেড়াইতেছেন। শুধু বন্ধে নহে ভারতের 
সর্ধাত্ই হিনদুকলাজন্ব অবসানের এই একইরূপ ইতিহাস। 
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বারাস্তরে এ বিষয়ে সাধ্যমত সম্যক সমালোচন! করিবার ইচ্ছা আছে। 
তবে এখানে ভারতীয় বিশেষের বঙ্গের জাতিবিশেষের হীনতার ্রসঙ্গ- 
ক্রমে এইটুকু বলা আবশ্তাক মনে করি যে, উত্তর-ভারতের আধ্যবিজেতা 
শকাদি জাতির রাজ্যারন্তকালে রাষ্থীয় আবশ্বকতার হেতুতেই কিন্ত 
অনেকটা সহজাত বুদ্ধিবশেই উক্ত রাজজগণ কতৃক তাহাদের শক্রজাতি- 
দিগকে ও অন্তনিহিত শক্তিসম্পন্ন অসভ্য অথচ উন্মুখ জাতিদিগকে চির- 
নিশ্পেষিত করিয়া রাখিবাব দ্ররভিসন্ধিতে বিজিতাবশেষ আধ্যদিগের 
মধ্যে যাহারা সহজে বগ্তত স্বাকার করে এবং ক্রমে পেশায় ব্রাঙ্গণ হইয়া 
পড়ে, সেই ব্রাহ্মণ ও সেই ব্রাহ্মণের শিক্ষাধন্ত্স্বরূপে ব্যবঙ্গত হইতে 
আব্বস্ত হয়। এই দৃষ্টান্ত পরে স্থবিধামত ভারতীয় বহু রাজগণই অনুসরণ 
করে। এই স্থলেই ভারতীয় ্কাতিভেদরূপ আলোক ও বারুব প্রবেশ 
দ্বার শৃন্ঠ-হর্মযোর ভিত্তি-স্থাপন । এই স্থরম্য-হন্মা সুদৃঢ় বাসগৃহের উদ্দেশ্তেই 
নিশ্ষিত হয় বটে কিন্তু বিধি-বিড়ম্বনায় ইহ! ছু্ভেস্ক কারাগুছে পরিণত 
হইস্কছে। ইহার বিষময় ফলে ভারতের ভবিষ্-দেবত! রুদ্ধ হইয়! পড়িতে- 
ছেন বুঝিয়া, মহাপ্রাণ বুদ্ধধশ্মের আবির্ভাব হয় এবং সেট বৃদ-আত্মাট 
কিছুকালের জন্ত ভারতের রুদ্ধ দ্বার মুক্ত করেন, কিন্তু অহে! দুর্ভাগ্য ! 
পুনরায় সেই মুক্ত দ্বারে অর্গল পড়িয়াছে এবং পুনরায় বর্ধরতার 
অত্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যাস্ত্রিক ব্রাহ্মগগণের এক অত্যুথান হয়, যাহা 
ইতিহাস-প্রসিন্ধ শঙ্করের অভ্যুদয় নামে পরিচিত। ফলে ক্রমে মজ্জাহীনতা 
ও অন্তঃসারশৃন্ঠতারূপ ব্যাধিগ্রন্ত হইয়া অচিরে ভারতীয় রাজগণ 
আপনাদের প্রতিভার চিতাপ্নি প্রজ্ঘলিত করেন। এই চিভাগ্রির জ্যোতিঃ 
অনেক এঁতিহাসিকের চক্ষে গৌরব-ব্ি বলিয়া ভ্রম জস্মাইয়াছে। দৃষ্টান্ত- 
স্থলে উত্তর-ভারতের সমুদ্তগুপ্ত, ্রীহ্য, বিক্রমাদিত্য ও বঙ্গের বল্লালসেনের 
রাজত্বকালের প্রশংসার কীর্তনের উল্লেখ করা! বায়। এতিহাসিকগণ 
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যে পরিমাণে এই রহন্তোদঘাটন করিতে পারিবেন, ভারতবাসীও সেই 
পরিমাণে আপনার অতীত ইতিহাস সুতরাং ভবিষ্যৎ লক্ষ্য স্প্তর' 
দেখিতে পাইবে। যে সেনগণের কথা এ পর্য্যন্ত একটু বাহুল্য ভাবেই 
বলা হইল, তাহারা যখন সুন্দরবন অঞ্চলে ছিলেন তখনই তাহাদের সর্প- 
পুজা অভ্যস্ত ছিল। বঙ্গে পালরাজগণের খণ্ড ও বিচ্ছিন্ন রাজ্যগুলি ক্রমশঃ 
সেনরাজগণের হস্তগত হইতেছিল এবং তৎসঙ্গে তৎকালে বৌদ্ধ-প্রভাবও 
হাস হইয়৷ আসিতেছিল। ব্রাক্ষণগণও যে কোন নবাগত বা নবোদ্ুত- 
শক্তিকে আশ্রয় করিয়! বৌদ্ধবল আহত করিবার চেষ্টায় ছিলেন, এই উদ্দেস্ত 
সহজবোধ্য । যাহা হউক, রাজশক্তি ও ব্রাহ্মণশক্তি মিলিত হইয়া গরল- 
ধারীকেও দেবতার আসনে স্থান দিল। শাসন ও শিক্ষার এই লজ্জাগ্চর 
যোগ-সাধন মানুষের চোখে সকল সময়েই পড়ে । 

অমার্জিত সেনরাজগণ স্বধন্ধু ও স্ব-সংস্কারানুষায়ী বিষহরীর পাকে 
সাদরে গ্রহণ করিতে পারেন ; ত্রাহ্মণগণ উদরের দায়ে ৰা প্রতিহিংসার 
পরিশোধের জন্য তাহা সমর্থন করিতে পারেন; কিন্তু তথায় যদি এমন 
কোন উচ্চজাতি বাস করেন, সাপের পুজা যাহাদের সংস্কার ও প্রবৃত্তির 
বিরুদ্ধ এবং সেই জাতির যদি এমন অর্থবল থাকে যে, পেটের দু 
তাহাদিগকে িয়মাণ করিতে পারে ন!, কিনব! প্রতিহিংসানল তাহাদের 
বুদ্ধি বিবেচনাকে দগ্ধ করিয়৷ ফেলে নাই, তবে তাহারা সহজে কেন সেই 
সর্প-পৃজ গ্রহণ করিবে? এই অঞ্চলেই তৎকালে ব্যবসায়ী সওদাগর 
বণিকৃজাতি বাম করিতেন, তাহাদের সংস্কার উচ্চতর ছিল, অর্থবলও 
যথেষ্ট ছিল। মনসার তাসান বা পদ্লাপুরাণ গ্রন্থে তাহাদিগকেই নির্বাচন 
করিয়। মনমা-পৃজ| গ্রহণে বাধ্য করাইবার উপাখ্যান বর্ণিত আছে। 
পল্মাপুরাণের আখ্যায়িক! সকলেই জানেন। তবে চণ্তীকাব্য, শীতলামঙ্গল, 
সত্যনারার়ণের পাঁচালী ইত্যার্গির সহ্তি সাধারণত্ব প্রদর্শন জন্য আখ্যা- 
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িকাটীর সামান্ত অবতারণা করা আবশ্বক। এই সকলগুলিতে সদাগর 
বণিকৃ-জাতির প্রতি প্রকোপ। এই বণিক্‌-সম্প্রদায় শিবোপাসক ; কোন 
ক্রমেই মনসা, চণ্ডী, শুভচণ্তী ওরফে শুবচনি, বা শীতলা, সতানারায়ণ 
ইত্যাদির পুজা গ্রহণ করিবেন না। পদ্মাপুরাণ, চণ্তীকাব্য যদি মনসা- 
পূজা ও চণ্ডী-পুঁজার বাইবেল. হয়, তবে চাদ সদাগর ও ধনপতি সদাগর 
প্রত্যেকটার 922 স্বরূপ, সর্প ও চণ্তীর 717/51011) স্থাপন জন্যই 
তাহাদের নির্যাতন, প্রথমে নৌকাডুবি, ধন-সম্পত্তিব বিনাশ, তৎপরে 
পুত্রনাশ, কারাবন্ধন ইত্যাদি। অবশেষে স্বর্গ-রাজোর আবিাব; সর্প 
ও চণ্তীর পুক্ার প্রচার।, 
মনসার ভাসান প্রথমে কোথার রচিত হয়, ততসন্বন্ধে আরও প্রমাণ 
ংগ্রহ করিতে হইলে পদ্মাপুরাণের প্রথম লেখকগণেব প্রতি দৃষ্টিপাত কবিতে 
হয়! পদ্মাপুরাণের গ্রন্থকার কর্তৃক বহু কারণে মনসা-পুঙ্গ! ক্রমে দেশময় 
ছড়াইয়! পড়ে, কিন্ত তন্মধ্যে ৩ জন প্রসিদ্ধ ও সর্বপ্রাচীন। তাহাদের 
নাস বথাক্রমে কাণ! হরিদত্, বিজয় গুপ্ত ও নারায়ণ দেব। কাণ! হরিদত 
কারননিক লোক কিনা বলা যায় না, কিন্ত বিজয়গুপ্রেব স্বদেশী বলিয়। 
বিজয়গুপগ্ত অনেকটা আভাস দিয়াছেন। বিজদগুপ্ত ও নারারণদের 
কারনিক ব্যক্তি নহেন। বিজ্য়গুপ্তের নিবাস আধুনিক বাখরগঞ্জ 
জেলার অন্তর্গত ফুলশ্রী ওরফে গৈলা গ্রা্দ। নাবায়ণ দেবও পূর্ব-দক্ষিণ 
ৰঙ্গনিবাসী; ত্রিপুরা ও মৈমনসিংএব সন্ধিস্থল জোোগ্লানসাহি পরগণায় 
তাহার অন্স্থান। এই প্রাচীন গ্রন্থকারগণের প্রতি লক্ষ্য করিলে ইহা 
অনুমিত হয় যে মনসার ভাসান তাহাদের অঞ্চলেই প্রথমে উদ্ভৃত হয়। 
কারণ দেশের পাখীই দেশের বুলি ধরে। মনসার ভানানের বিশ্ৃতি এত 
হইয়াছিল যে, চাদ সদাগরের নিবাস বঙ্গের প্রত্যেক অঞ্চলেই এক একটি 
দাবী করে, কিন্তু মনসার ভাসানের উদ্যব-স্থান লইয়া বিশেষ তর্ক থাকিতে 


৪৬৪ উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলন 


পারে না। প্রমাণের উপর নির্ভর করিলে সমুদ্র-সন্নিধ, নদীবন্থল, 
সপসঙ্থুল সুন্দরবন ভাটি অঞ্চলেই তাহা নির্ণয় করিতে হয়। উত্তর ও 
পশ্চিমবঙ্গের পন্মাপুরাণের কবিগণ নায়িক! বালিকা বেছুলাকে ভেলায় 
ভাসাইয়! ছয় মাস কাল নদী-বক্ষে, সমুদ্র-বক্ষে রাখিয়াছেন, কিন্তু তীহাদের 
মধ্যে কেহ জীবনে এক দিন কাল নদী বা ক্ষুদ্র তটিনী-বক্ষেও কখন যাপন 
করিয়াছেন কিন! কিন্বা করিতে সাহসী হইতেন কিন! সন্দেহ। 
কেহ যদি সন্দেহ করেন, পদ্মাপুরাণের সদাগর জাতি ও প্রবন্ধোক্ত 
বেণে ঝা সাহ জাতি এক কিনা, তবে আমি বলিব তাহার সে সন্দেহ বৃথা, 
তাহা আদৌ ধারণার বিরুদ্ধ। যাহা হউক তাহাকে সন্তষ্ট করিবার জন্য 
পদ্মাপুরাণের একটা স্থলমাত্র উদ্ধৃত করা আবশ্তক মনে করি। 
যেস্কলে বেহুলার ভ্রাতাগণ কাঁদিতে কাদিতে তাহাকে ফিরাইবার চেষ্টা 
করিতেছেন,_ 
হরি সাধু বলে ভগ্ন মোর বাকা ধর 
সমুদ্রের কূলে তুমি লখিন্দরে গোড় 
এইক্ষণ চল বেহুল। মুক্ত সাহের বাড়ী 
খনি বদলে দিব কাচ! পাটের সাড়ী 
শঙ্খ বদলে দিব স্বর্ণের চুড়ি 
সিন্দুর বদলে দিব ফাউগের গুড়ি। 
এইস্থলে ছইটি বড় কথারই প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে । প্রথম বেহুলার 
ভ্রাতাগণের আত্মীয় বিশেষ স্বজাতির নাম মুক্তসাহ স্থতরাং সাহু, সদাগর 
বেণে একজাতি। কারণ চাদ সাগরকে বহুস্থলে চাদ বেণেও বল! 
হইয়াছে বথা,-_ 
“যদি মোর পৃজ! করিবে চাদ বেণে। 
ছেঁতালের বাড়িগাছি আগে ফেল টেনে ॥” 


ষষ্ঠ অধিবেশন ৪৬১, 


দ্বিতীয়, সমুদ্রের কূলে এই সাহু, সদাগর বা বেণে জাতির নিবাস 
ছিল। লখিন্দরকে সংকার করিয়া বেছুলাকে সেইরূপ কোন এক 
বাড়ীতে লইয়া! যাইবার জন্য তাহার ভ্রাতারা চেষ্টা পাইয়াছিল। অতএব 
পল্মাপুরাণ অবলম্বনে আমরা বপিক্‌-সম্প্রদায়কে প্রায় বঙ্গোপসাগরকৃলেই 
পাই। চট্টগ্রামে ইহাদের উপনিবেশের প্রমাণের কথা পরে বলিব। 
তবে এখানে এই কথা৷ বলিয়া রাখিব, এই সময়ে বণিকৃসম্প্রদায় চট্টগ্রাম- 
অঞ্চলেও বাস করিতেন। 

ইহার পরে এই বণিক্‌ সম্প্রদায়কে আমর! বঙ্গের কোন্‌ অঞ্চলে 
দেখিতে পাইব, তজ্জন্ত দ্বিতীয় গ্রন্থ চণ্ডীকাব্যের প্রতি লক্ষ্য করিতে হইবে । 

পন্মাপুরাণেই আমবা পাইয়াছি, এই বণিক্-সম্পরদায় জলবণিক্‌, স্থল- 
বণিক্‌ নে ; তাহার! সমুদ্রে মধুকর ডিঙ্গায় আরোহণ করিয়া বাণিজ্য 
করিতে যাইত। বাণিজ্ালক্ী ও রাজলক্ী পরস্পর সঙ্গিনী । যেখানে 
রাজশক্কি বিস্বৃত হয়, অপহরণ, দস্থ্যতাব ভয় সেখান হইতে ক্রমে দূর তয়, 
বাণিজ্যও ক্রমে সেই সকল স্থানে প্রসারিত হয়। দক্ষিণাগত রাজগণ ক্রমে 
উত্তর অঞ্চলে রাঙ্গা বিস্তৃতি করিতেছিলেন এবং এই বণিক্‌-সম্প্রদায়ও 
ক্রমে তাহাদের অনুগামী হয়। চণ্ডীর আখ্যারিকাস্থল তাত্রলিপ্ত, মেদিনী- 
পুর ও গাঙ্গপ্রদেশ, ত্রিবেণীর চতুঃপার্খস্থ সপ্তগ্রাম ও কলিকাতা অঞ্চল। 
মুকুন্দরামের পূর্ববকবি মাধবাচার্য্যের চণ্ডী মেদিনীপুর অঞ্চলে প্রচলিত 
ছিল এবং মুকুন্দয়ামের চণ্ডীতে ধনপতি সদাগর মিংহল গমনে ইচ্্রানী 
পরগণা, ললিতপুর, ভাউসিঙের ঘাট, মেটেরি অঞ্চল জতিক্রম করিয়া 
ছিলেন। মাধবাচার্ধ্য ন্বয়ং সপ্তগ্রামবাসী ছিলেন। মুকুদরাম বর্ধমান 
জেলা নিবাসী ছিলেদ। এই সমস্ত লেখকের নিধাস, গীতির আখ্যারিফা- 
স্থল ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য করিলে এই বণিক্‌-সম্প্রদায়কে পরবর্তীকালে 
আমর! তাধলিগ ও সগশ্রাম ভ্রিষেদী অঞ্চলে দেখিতে পাই। 


৪৬২ উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলন 


তৃতীয় গ্রন্থ শীতলামঙ্গলে বণিকৃ-সম্প্র্ধায়ের পরবর্তীকাল ও স্থান 
নির্দিষ্ট হয়। শিবোপাসক চন্দ্রকেতুর নিবাস বেহার ও বঙ্গের সঙগমস্থল, 
বসস্তরোগের প্রকোপস্থল উত্তর-গাঙ্গ প্রদেশ । 

তৎপরে সেনরাগণ ক্রমে যখন গৌড়ে প্রবেশপূর্বক “সেন” উপাধি 
ধারণ করিয়৷ রাজত্ব করিতে থাকেন, সেখানেও এই বণিকৃ-সম্প্রদায় 
লক্ষ্মীর বরপুত্রের সায় তাহাদের অনুসরণ করেন। এই বণিকৃ-সম্প্রাদায় 
এখনও গোঁড়গ্রদেশ বর্তমান মালদহ জেলায় বহু পরিমাণে বাদ করিতেছেন, 
এবং তাহার আপনাদিগকে “বঙ্গদেশী* বলিয়া থাকেন। বোধ হয়, 
বেহারের উপকণস্থ মালদহের গৌড়, বঙ্গদেশ হইতে তৎকালে বিশিষ্টরূপে 
বিভিন্ন ছিল, তাই আপনাদের পূর্ব-নিবাসের পরিচয় অক্ষুণ্ন রাখিবার লন 
তথাকার আগন্তক বণিক্‌-সম্প্রদায় আপনাদিগকে বঙ্গদেশী বলিয়া 
পরিচয় দিতেন। 

ক্রমে এই বণিক্‌-সম্প্রদায়, প্রথমে সেনরাজ্গণের রাজ্যবিস্তারের 
'সঙ্গে সঙ্গে, ও মুয়লমান-রাজত্বকালে, ও পরে ওলন্দাজ, ইংরাজদিগের 
'সময়েও প্রতি রাজধানী ও বাণিজ্য-প্রধান স্থানেই আপনাদ্দের উপনিবেশ 
স্বাপন করেন এবং কালে বঙ্গময় ছড়াইয়া৷ পড়িয়াছেন। এই কারণে 
সোনারগাঁ, বিক্রমপুর, ঢাকা, মুশিদাবাদ, কলিকাত|, হুগলী ইহাদের 
"বিশেষ স্থান। 

তবেই দেখ যাইতেছে, যে পথে বঙ্গে অন্তান্ত বণিক্‌-সম্প্রদায় যথ! 
: পর্,গীজ, ডচ, ফরাসী, ইংরাঙ্জ বঙ্গে প্রবেশ করেন, এই বণিক্‌ বা বেশে 
'জাতিও সেই পথেই বঙ্গে আসিয়াছিলেন। ইউরোপীয় বণিকৃগণের নায় 
ইহাদেরও অর্ণবপোত ছিল, বিশিষ্ট সমুদ্র-বাণিজ্যও ছিল। কিন্তু 'ভাগ্যং 
ফলতি সর্বত্র? । | 

এই বণিকৃ-সন্্রদ্দায়ের বঙছগে আগমন-বৃত্ান্তের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের 


ষ্ঠ অধিবেশন ৪৬৩ 


ধর্মবৃত্তাস্ত আলোচন! করিলে তাহারা যে বঙ্গের আগন্তক একথা আরও 
স্পষ্টতর হইবে। পদ্মাপুরাণ ও চণ্ডীকাব্যেই তাহাদের ধশাবৃত্তান্ত, 
তাহাদের সংস্কার, আচার-ব্যবহাব যথেষ্ট উল্লেখ আছে। উভয় গ্রান্থেই 
দেখা যায় ইহার! শিবোপাসক। পদ্মাপুরাণের সাত খানা মধুকর ডিঙগা 
সমুদ্রে মনসার কোপে নিমজ্জিত হইলেও চাদ কোনক্রষে ভেলায় চড়িয়া 
কূল পাইয়া শিবঠাকুরকেই শ্মরণ করিতেছেন__ 
ভেল! চাপিয়। সাধু পাইলা গিয়! তট। 
শিব শিব বলি সাতবার কবে গড় ॥ 
এবং শিবের ভরসাতেই মনসাকে সংহার করিবার বুদ্ধি আটিচেছেন-_ 
প্যা৷ করেন শিবশুল এবার পাইলে কুল 
মনসার নধিব পবাণে |” 
চণ্তীকাব্যের ধনপতি সদাগরও কারারুদ্ধ হইয়াও চণ্ডী পুজা গ্রহণ 
করিতে কিছুতেই স্বীকৃত নহেন, প্রাণ' গেলেও তিশি শিবের অবমানন| 
করিতে পারিবেন না। 
যদি বনিশালে মোর বাহিরায় প্রংণা। 
মহেশ ঠাকুর বিনে অন্ত নাহি জানি॥ 
যে কারণেই হউক মনসার পূজা কারে বঙ্গে বিশেষ প্রচলিত 
হইলেও তাহা! যে ইতবজনোচিত এবং উতরের বাড়াতেই যে মনসার 
বিশেষ আদর ছিল তাহার প্রমাণ পল্মাপুরাণেই পাওয়া যায়। চাদ 
সদাগরের ছেতালের ( যষ্টির ) বাড়ী, মধ্যে মধ্যে খাইয়া! মনসাদেবী যে 
হাসপাতালে গির! চিকিংসিত ও শুশ্রাপ্রাপ্ত হইতেন তাহার এটরূপ 
ভাবে বর্ণনা আছে-- 
“হেতালের বাড়ী দিলগে৷ আগে! তাতে বাধা পাইলাম বন্ধ, 
জালুর়া মওপে গির! কাকলী কৈলাম দড়।” 


৪৬৪ উত্তরবঙ্গ-সা হিত্য-সম্মিলন 


ধীবরাদি জাতির বাড়ীতেই মনসার বেশী খাতির ছিল। এই শ্রেণীর 
দৃগের বাড়ীতে মনস! ও চণ্তীর যাজন করিয়া! তাৎকালিক ব্রাহ্মণ- 
গণ বেশ লাভবান্‌ হইতেন। চৈতন্ঠভাগবতে তদ্িষয়ে এইরূপ উল্লিখিত 
আছে 
“দেখ এই চণ্ডী বিষহরীরে পুজিয়া, 
কেন! ঘরে খায় পরে বসন পরিয়া ৮ 
ইহা দ্বার! ইহাই প্রতিপন্ন হয়, বণিক্‌ আধুনিক বেণে জাতি, তৎকাণে 
বঙ্গের সাধারণ ইতরজাতি অপেক্ষা বিশেষ ও উচ্চতর জাতি ছিলেন। 
বঙ্গের এই ইতর আদিম জাতির সহিত শুধু ধর্শে নহে কোন বিষয়েই 
বণিক্গণের একত্ব ছিল না। আদিম জাতিগণের সহিত বিডিনতা 
বণিক্গণের আগন্তকত্ই প্রতিপন্ন করে। বাণিজ্যকুশল বঙ্গ চিরকালই 
বিদেশী বণিকৃকে আহ্বান করিয়াছে । কাহাকেও বঙ্গ আপনার কবিয়া 
ফেলিয়াছে, কাহারও নিকট আপনাকে বিক্রীত করিয়াছে। যাহার! 
বিচ্ছির বা স্বতন্ত্র থাকিতে চেষ্টা করিয়াছে, তাহাদিগকে দুরে নিক্ষেপ 
করিয়াছে। আধুনিক মারওয়াড়ী বণিক্গণের সহিত তুলনা করিলে 
গ্রবন্ধোক্ত বণিক্‌-সম্প্রদায়কে একভাবে বঙ্গের প্রাচীন মারওয়াড়ী বলা 
যাইতে পারে । বিশেষত্ব এই বণিক সম্প্রদায় বাঙ্গালী হইয়াছে, মারওয়াড়ী 
মারওয়াড়ীই আছেন। আজ বঙ্গে হিন্দুরাজত্ব বর্তমান থাকিলে, বঙ্গ- 
সমাজের প্রবাহ আোতস্বান্‌ থাকিলে, মারওয়াড়ীগণ নিজেদের স্বাতন্ত্র্য 
অক্ষু রাখিতে পারিতেন কিন! সন্দেহ, বঙ্গসমাজ তাহাদিগকে নিজ 
অঙগীডৃত করিয়৷ লইত। 
বণিকৃসম্প্রদায়ের ধর্মালোচনা করিলে তাহাদের জাতীয় উচ্চতা, 
হানসিক বল, প্রর্কত মচুত্বত্ব, যে কি পরিমাঁপে মনকে আঘাত করে, 
তাহা ভাহাদের বর্থমান সামাজিক হীদার প্রতি শুধু লক্ষ্য রাখিলে 


যষ্ঠ অধবেশন ৪৬৫ 


ধারণা করা আছে সম্ভব নহে! তাই একবার বঙ্গবাসীকে বাঙলার 
বেণে বা শুঁড়ি জাতি প্রতি তাহার স্বাভাবিক অবজ্ঞা ক্ষণেকের জন্ত 
ভুলিতে অনুরোধ করি। পদ্মাপুরাণের ও চণ্তীর আধায়িকায় পুনরাবৃত্তি 
করিয়। বলিতে চাই, চাদ, ধনপতি ও শ্রীমস্তের সায় প্রকৃত মন্থয্যোচিত 
বীরজদয় বঙ্গীয় কোন উচ্চ জাতির মধো কে কয়টি নিদেশ করিয়া দিতে 
পারেন? হিমাচলের গগনম্পর্শী উচ্চতার সন্পুখীন হইলে সুভ্ভিত হইয়া 
দণ্ডায়মান হই, কিন্ত চাদের স্ুমহৎ বীরত্বের সম্মুখীন হইলে, ভক্তিতরে 
মস্তক অবনত হইয়া আসে। শিবোপাসক টাদকে মনসার মন্ত্রে দীক্ষিত 
করিবার জনা মনসা! তাহাকে কোন্‌ নিরধ্যাতনই না করিয়াছেন? সে 
নিধাযতন খানাতালাসা অথবা] 11)০:66191) শ্রেণীর নির্যাতন নছে। 
প্রথমে সর্ধবন্বনাশ, একে একে সাতখানি বাণিজাসম্তারসম্ঘলিত মধু- 
করকে জলমগ্ন করা, পরে একটি ব| দ্রঈটি নহে, ছয়টি পুত্রের বিনাশ- 
সাধন। কিন্তু টাদ অটল, তখনও হেতাল লইয়া মনসাকে তাড়া করেন। 
এত দ্ুঃখেও শিবঠাকুব চাদের কোন 'উপকাব করেন নাই বা বিপদের 
আসান দেন নাই, কিন্ত চাদ তক্ন্য তিলমাত্র ক্রু নহে । চাদ জানিতেন 
তাহার উপান্ত দেবত্তু পাধিব মিত্র বা শক্রব ন্যায় ব্যবহার করিতে 
পারেন না। মনসার দেবত্ব দেশে যতই বদ্ধমূল হোক না কেন, চাদ 
তাহাকে ঠাহার চরিত্র দেখিয়৷ পাধিব অন্ঠান্ত শক্রর ন্যায় জ্ঞান করেন, 
তাই মনসার ব্যঙ্গ শুনিয়! চাদ তাহাকে সম্মুখ সমরে আহ্বান করিতেছেন-_ 
“মনেতে ভাবিছ কাণি অস্তরাক্ষে রৈয়া। 
সাহস বগ্কপি থাকে কহ আগু হৈয়া ॥” 

এত করিয়াও চাদ খন নমিত হুইল না, মনসা অনভ্তোপায় হই! 
স্বর্গের দেবতা-গোষ্ঠীর নিকট আপনার অসামর্থা জাপন করিলেন। 
দেবতাগণ চিন্তিত হইলে মর্তো বঙ্গে এমন আর ছুই চারিটি মানুষ জন্মগ্রহণ 

১.০, 


৪৬৬ উত্তরবঙ্গ-সাহ্ত্য-সন্মিলন 


করিলে, তেত্রিশ ফোটির উপায় কি হইবে । দেবতাগণ বুদ্ধি আটিলেন। 
মর্ত্যে বেলার আবির্ভাব হইল। আমার সন্দেহ হয়, দেবতাগপের অভি- 
সন্ধির ফলেই স্বর্গের কোন অগ্মরী, মর্ত্যে বেহুলারূপ ধারণ করিয়৷ জন্ম- 
গ্রহণ করিয়াছিলেন কিনা ? কিন্তু টাদের অবশ্ই সে সন্দেহ হয় নাই। 
বেহুলাকে উপযুক্ত শ্বশুরের উপযুক্ত পুত্রবধূ বলিয়াই চাদ বুবিয়াছিলেন। 
দেবগণ নিঃশব্দে, দুর্লক্ষ্যে, ন্েহাবরিত বেহুলারূপিণী সহানুভূতির অন্ত 
সবার! টাদের বীর-তন্ত্রী ছি করিতে অবশেষে সমর্থ হইয়াছিলেন। শেষ 
অন্্র 91711)171 সহাহৃভূতির আক্রমণ হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে 
পারে এমন বীর যেমন জ্দয়ের তেমনি বুদ্ধির বীর ওয়া আবশ্যক । 
দেবগণ বুদ্ধি স্থির করিয়! মনসাকে পুনরায় ঠাদের শেষ পুত্র লখিন্তরের 
বিনাশ সাধন করিতে বলিলেন। লখিন্দরের গলিত শব লইয়৷ বেহুলা 
জলে ভাসিল। ক্রমে বেহুলার ভেলা স্বর্গের ঘাটে পৌছিল। দেবগণ 
বেহুলার নৃত্য-গীত শ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়া! তাহাকে পুরস্কার দিলেন, চাদেব 
সাত পুত্রের পুনর্জীবন | এই খানে দেবগণ আপনাদের মর্ধযাদা 1)050186 
রক্ষার উদ্দেস্তে খেছলাকে এক সর্ত দিলেন। যদি বেহুপা মতে গিয়া 
তাহাব শ্বশুরকে মনসা-মন্ত্রে দীক্ষিত করিতে না পারে.তবে পুনরার চাদের 
পুত্রগণ যমালয়ে ফিরিয়া আসিবে । বেহুলা স্বামা ও স্বামীর ভ্রাতাগণ- 
সহ শ্বশুরের নিকট উপস্থিত হইলেন। পাঠক, এখানে চাদ কি করিতে 
পারে? আমার ব। আপনার একাট গরুর বাছুর হারাইলে তাহা ফিরিয়া! 
পাইবার জন্ত হরির লুট মানস করি। টাদ্দের মূ সাতপুত্র অযাচিত 
ভাবে ফিরিয়৷ আসিয়াছে, একটু হূর্বলতা স্বীকার করিয়া তাহাদিগকে 
গৃহে রাখিয়া! দিলে টাদকে কি একেবারে অমানুষ বলিবেন? ইভা অবস্থাই 
সথল-চক্ষে দেখিলে চাদের পরাজয়, কিন্তু এই পরাজয়, জয় কি পরাশয়-- 
তাহা সেই বীর-রমণী বেহুলাই বুঝিয়াছিল, নভুবা বীর শ্বণ্তরকে মনসার 


য্ঠ অধিবেশন ৪৬৭ 


উদদেশ্রে অন্ততঃ বামহাতে ছুইটি ফুল ফেলিয়া দিবার জন্ত অন্থরোধ করিত 
না। পুত্র-শোকাতুরা সনকার মর্খভেদী ক্রন্দন চাদ তুচ্ছ করিয়াছিল, 
কিন্তু বার, বীরেব মর্ম বুঝে, পুত্রবধূর কৃচ্ছ সাধনার সার্থকতাকে আপনার 
কতকাধ্যে অসার্থক করা, চাদ অপকার্ধা মনে কবিয়াছিলেন, তাই নিজের 
একটু নানতী স্বীকার করিয়া “চেঙ্গমড়িষ্র মন্তুকে মুখ ফিরাইযা বাম- 
হস্তে কয়েকটি ফুল ফেলিয়া দিমাছেন। কিন্ত তখনও মনসা চাদের নিকট- 
বর্তিনা হা পুষ্প গ্রহণ করা নিবাপদ মনে করেন না্ি। চাদের হাতেও 
লাঠি (হেতাল ) খানি ভখনো মনসাব মনে ত্রাস উৎপাদন করিতে. 
ছিল; বেহুলাকে মন্তরবোধ করিয়া ভাতের লাঠিখানি সরাইরা মনসা 
তক্টোদেব সন্ুখন হব । 

পদ্মাপুবাণের অন্কাগ অঙ্কেও চাদের মগুষাহ অসাধারণ। সফরের 
নৌকা জনম 5ওরায় চান বিধ্বস্ত হয়া, দীর্ঘ উপবাস ও ফ্লান্থির পরে, 
বন্ধ-গহে থাহ-ত খাসরা্ছেন। বধ খাছ-দব্য চাদের সম্গথে দিয়াছেন, 
চাদ গত বাড়ায় আনের গ্রাস ভুপিতেছেন, এমন সময়ে বন্ধ ছাদে 
দুঃখে কাব চর চাপকে মলসীব সঠিত বাদ ক্ষান্ত দিঠে অনুনয় 
কবিলেন! রণ গদেণ অন্ুরায়্! অলিয়া উঠিল, বগ্গর অন্ন-বাঞ্জনে পণাঘাত 
করিয়া ব্রশ্তে বন্দগিত তা।শ করিলেন, 'ক্ষাভের সহিত বলিনু গেলেন, পণর্বাব 
ভাড়ায়ে খাও কাণি।” সতাট এই সংসারে এত চাদ বন্ধুর গায় বর্ববরের 
অভাব নাই বলিয়া “কাণি” শ্রেণাব চানশক্কি প্রতিপত্তি লাভ করে | 

পদ্মাপুরাণেব বণিক্‌ চাদে এইরূপ অলৌকিক বারত্ব ও হেঙদ্বিত]। 
চণ্ডীর বণিক ধনপর্ত ও শ্রমন্থের বারত্ব অবশ্যই সম্পূর্ণ চাদেব হার নহে। 
বর্ষর-উৎপীড়ন ও নির্দ্যাছনেধ প্রকোপে সে হেজ অবশ্য হাস হইয়া 
আসিয়াছে। পাঁড়পে ভেড়ার শূঙ্গে ভাঙ্গে হীরাব ধার। কিন্তু তাহাও 
সাধারণ, অস্ত: উচ্চশ্রেণ্ঘর মনুষ্যের চরির্রানুযায়ী। 


৪৬৮ উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলন 


চণ্ডীর ছলনায়. শিবোপাসক ধনপতি সিংহলে যাবজ্জীবন কারারুদ্ধ 
হইলেন; সুবিধা বুঝিয়া কারাগারের যন্ত্রণাভোগের মধ্যেই চত্তী স্বপ্ন 
দেখাইয়! জানাইলেন, তাহার পুজা করিলে, প্ধনপতির ছুর্গীতির অবসান 
হইবে” ; কিন্ত ধনপতি তখনও অটল; উত্তর করিলেন,__ 
“যদি বন্দীশালে মোর বাহিরায় প্রাণী 
মহেশ ঠাকুর বিনে অন্টে নাহি জানি।* 
টাদের ন্যায় ধনপতিও উপান্ত দেবতা শিবের দ্বার! পার্থিব স্থখ-সম্তোগ 
বা বিপদ হইতে ত্রাণ পাইবার প্রত্যাশা! করেন না। ইহা! উচ্চাঙ্গের 
উপাসন1, উপাসক নিশ্চয়ই উচ্চ শ্রেণীর মানব। পদ্মাপুরাণের শিব 
মনসার হিসাবে অকন্মণ্য, উপাসনার অনুপযুক্ত দেবতা ; চশ্তী পুরাণে 
ততোধিক, শিব এখানে বেশীর ভাগ বদরাগী, শাপ-দান-প্রবণ । শিব- 
কর্তক অভিশপ্ত ব্যক্তি চণ্ডীর রুপায় ত্রাণ পায়। 
শিব-পুজার জন্য ইন্দ্র যুবরাজ নীলাম্বরকে ফুল তুলিতে বলেনঃ 
রাঁজকুমারের তোল! ফুলের মধ্যে একটি পিপীলিকা! ছিল। সেই পিপীলিকা 
শিবকে একটু কামড়াইলেই শিব চটিয়। নালাম্বরকে শাপ দিলেন,__- ৫ 
"মোর সেবা তাজি ইচ্ছা কর অন্ত স্ধ 
ত্বরিত চলহ মহী হও গিয়া ব্যাধ।” 
পৃথিবীতে গিয়া ব্যাধ হও। নীলাম্বর চক্ষু মুদিলেন; স্বামীর সহমৃতা 
হইয়৷ নীলান্বরের স্ত্রী ছায়াবতীও নীলাম্বরের সহিত মর্ত্যে আসিয়! জন্মগ্রহণ 
করিলেন। তাহারাই চণ্ডীকাব্যের কালকেতু ও ফুল্লরা। শিবের 
অভিসম্পাতজনিত ছূর্দশাগ্রন্ত কালকেতু ও ফুল্লর! চণ্ডীপৃজা গ্রহণ করিয়াই 
ধ্রহিক দ্ুখ-সমৃদ্ধি যথেষ্ট ভোগ করিয় স্বর্গে ফিরিয়া যায়। উভয় গ্রন্থেই 
শিবের এই নিন্দা ও তুচ্ছীকরণ,__চণ্ডীর মহিমা! অপার, তৎরুপায় 
গোধিকাহারী ব্যাধ রাজত্ব করিয়া স্বর্গে ফিরিয়া গেল, শাপত্র্ নীলার 
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শাপমুক্ত হইল। প্ররুত পক্ষেও কালক্রমে বঙ্গে চণ্তীদেবীর এত প্রাধান্ত 
স্থাপিত হয় যে, ধশ্বরাঞ্যে তীহার এক চোট পশার হইয়াছিল, বঙ্গগৃছের 
দেবগৃহখানি একেবারে চত্ীষণ্ডপে'ই পরিণত হুয়। 

ধনপতি এত দেখিরা শুনিয়াও চণ্তীকে তুচ্ছ করিতেছেন। ধনপতির 
পক্ষে ইহা ধশ্ম-রাজ্যের সিডিসনের অপরাধ । নির্যাতন ত বেষ্ট 
হইয়াছে। বশে আনিবার অন্ত কি উপার হইতে পারে? পুনরার 
দবগণের মন্ত্রণা-সভা আহত হইল। স্থির হইল, এবারে সহানুভূতির অন্ত 
প্রয়োগ । দেবগণ এবারে বেশা সতক হুইয়াছিল। বেহুলা বালিকা 
হইলে দুঢ়তবা। মনসার কথা সব জানিয়া শুনিয়াও [বিপদে পতিত 
হটয়াঁও স্বতঃ প্রবৃত্ত হর! বেহুলা কথনে! মনসার শরণাপর হয় নাই । 
স্বীয় শায়াস দ্বাবা শ্বামীর জীবন লা করিয়াছিল। দেবগণ বুঝিলেন 
এই স্বাবলষন-স্পৃহ! শিক্ষার দোষ স্থতরাং শিক্ষার সংস্কার আবশ্তক। 
এজগ্ত বালক শ্রীমস্তের গভধারিণীর প্রতি প্রথমে নজর পড়িল। তাই 
শ্রীমন্তের নাতা| খুল্লনা দেবধাম হইতেই প্রেরিত হটলেন। অপ্রা রদ্বমাল৷ 
তালভঙ্গদোষে লক্ষপতি বণিকের ঘরে খুল্লনা হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন। 
পাছে বালক “ছিরা"--শ্রমস্ত বিগড়াইয়া যায় এই আশঙ্কার পিতা 
ধনপতিকে দূরে দূরে কখন গৌড়ে, কখন সিংহলে রাপা হটল। ্রীমস্তের 
জনমগ্রহণের সময়েও পিতা ধনপতি গৃছে উপস্থিত নাই। বণিক-সমাজের 
স্বাভাবিক নির্ভীকতার পাছে বালকের মনে তেজাঙ্কুর জন্মে এই তয়ে সেট 
বালক-হুদয়েই এক বিষাঙ্কুর রোপিত হইল। প্রাথমিক 1)11717519 
শিক্ষাগারেই তাহাকে জানান হইল তুমি জারজ সন্তান, তোমার পিড়ন্ছে 
মন্তয্যত্ের কোন দাবী নাই। এমন বিষ যে বালক-জদয়ে প্রবেশ করে, 
সেধানে ম্বভাবোদগত অন্ধ অস্কুরগুলি পুড়িয়! ছাই হইয়। বায়। কিন্তু 
বণিকৃ-সমাজ্ের কি মহৃন্ব, এরূপ অবস্থায় পড়িয়াও ভ্রীমস্ত মনুঘ্ু-চরিত্রের 
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আতাস দিতে লাগিল। পুনরায় আর একমাত্র! বিষ-দানের ব্যবস্থা 
হইল। উচ্চশিক্ষা ০011686 €৫009:01012এর সময় শ্রীমস্ত যখন 
স্বাধীন চিন্তার পরিচয় দিতে লাগিল, তখন অন্ত কেহ নহে তাহার গুরু- 
দ্েবই তাহাকে তিরস্কার করিলেন, তুমি জারজ। তোমার কোন শিক্ষাই 
তোমাকে মন্থষ্বের অধিকার দিতে পারিবে না। তোমার সকল চেষ্টাই 
বৃধা । বলিতে কি,'আমার স্ৃতীক্ষ দৃষ্টিশক্তি ভবিষ্যতের কুজ্মটিকা 
ফতদূর ভেদ করিতে সমর্থ, ততদূর পর্যযস্ত তোমার মনুষ্যত্বের দাবীন়্ 
ক্সীণাদপি ক্ষীণ রশ্লিও আমার নয়নগোচর হয় না। আমি বলিতেও 
কুষ্টিত নই, আমার কর্ণে তোমার মনুষ্যত্বের দাবীর কথ! উপকথা বা 
পৌরাণিকী কথা বলিয়াই মনে হয়। শ্রীমস্তের আর ধৈর্ধ্য থাকিল'ন।। 
পিতার উদ্দেশ্তে গৃহত্যাগ করিল। 

এই সময়ে চণ্ডী স্থুবিধা মনে করিলেন। পিতা ধনপতিকে যে 
পরীক্ষায় ফেলিয়া! বার্থ হইয়াছেন, মাতৃগর্ভ হঈতে দর্বলীরত শ্্রীমস্তের 
উপরেও সেই পরীক্ষা আরস্ত হটল। পূর্বের স্তায় ছলনা করিয়! তাহাকে 
সিংহলের পথে লয়! চলিলেন এবং পথে সমুদ্রের গভীর জলে এক পদ্ম- 
বনে এক প্রন্ষটিত পদ্ম-ফুলের উপরে দণ্ডায়মানা দেবী এক হাতে এক 
হাতী উঠাইয়া গ্রাস করিতে উদ্তা এরূপ এক অলৌকিক মৃষ্ঠি দেখাই- 
লেন) দেবী রূপে উজ্জল বরণী; হ্স্ভিখাদিনী দেবী বালকের মন্তক- 
খাদিনী হইবার প্রত্যাশায় উল্লাসমরী। 

সিংহলে রাজনভায় উপস্থিত হইয়া শ্রীমস্ত এই অলৌকিক কমলে. 
কাষিনীরূপ প্রচার করিল। প্রীমস্তেরও পিতার ন্তায় চক্রে পড়িয়া 
প্রাণ্দত্ডের আদেশ হইল। দক্ষিণ মশানে প্রীমস্তকে মন্তকছেদনের জন্য 
আনিলে বালক প্রাণের দায়ে চণ্ডীর শরণাপন্ন হইল। দেবগণের অভি- 
সন্ধি সফল হুইল। চণ্ডী হাপ ছাড়িলেন, নির্যাতন 16191095100 সফলিত 
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হইল দেখিয়া, অধিকার 16101108002. অধাচিতভাবে দান করিলেন। 
দয়ার ভাও প্রীমস্তের মস্তকে ঢালিয়৷ দিলেন। প্রীমস্ত জীবন পাইল, 
রাজকন্ত! পাইল, অর্ধরাজা পাইল, সিংহলের ব্যবস্থাপক সভার বোধ হয় 
সদস্তও হইয়াছিল এবং পরে পিতার সহিত সাক্ষাৎ হইল। দেবগণ 
এক্ষেত্রেও শ্নেহাবরিত সহাহ্ভৃতির অন্তর্বারাই বীর বণিকৃকে পরাভব 
কবিলেন। কারানিহিত ধনপতি পুত্রের অনুরোধে নিজেও চণ্ডার পূজা 
গ্রহণ করিলেন। স্বর্গে ছুন্দুভি বাজিয়া উঠিল; [২৮1৩ 1100৮001 
সঙ্গীত গীত হইল। 

চণ্ডার শেষ অঙ্কেও যুবক বণিকের উচ্চ-হদয়ের পরিচয় দেখিতে পাই। 
স্বাধিকারপ্রমত্া। রাজকুমারী মুশীলা স্বামীকে নিজ হস্তে পায়, সিংহলের 
বর্ষব্যাপী সৌনধ্য-সম্তারের বিষয় জানাইয়া, একটা বংসরকাল সিংহলে * 
থাকবার প্রার্থনা জানাইলেন। কিন্তু জননার শ্রীচরধদর্শনাভিলাধী 
যুবক শ্রীমন্ত সে স্থথের প্রলোভনে মন্ত হয় নাই, পিতাকে সঙ্গে লইয়া! 
জনলীর উদ্দোশ্রে ছুটিয়াছিল। | 

চণ্ডীকাব্যও বণিকৃসম্প্রদ্ধায়েব এই উচ্চ মানপিকতা, সুতরাং উচ্চ 
জত|য়তার পরিচয় প্রদান করে। 

অবস্থাই একথা বলিতে চাই না, যে বণিকৃজাতির মধ্যে চাদ সদাগর বা 
ধনপতি, কি শ্রমস্ত প্রকৃতই জন্মগ্রহণ করিয়াছিল কিন্বা এ সমস্ত উপাধ্যান- 
গুলির বৃত্তান্ত সমুদয় ঠিক সত্য, কিন্তু সেগুলি যে সত্যের সুস্পষ্ট উজ্জল 
আভাস তাহাতেও বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাউ । রূপ, অবন্বের ছবি বেন 
চিত্র বা ফটো রক্ষা করে, সমসাময়িক কাব্া-সাহিত্যও সেইরূপ মানব- 
চরিত্রের প্রতিকৃতি ধারণ করিতেছে । ডৃধর-গাত্রের ক্ষীণ কক্কালচিহ 
যেষন লু এঁরাবতের পরিচয় দেয়, সাহিত্য-পটের লু্তপ্রায় হগ্তলেখা 
অতীত যুগের মানবের সেইরূপ ছুম্পষ্ট হতিছাস। বর্ণনার জাতিশব্যে বা 


8৭২ উত্তরবজ-সাহিত্য-সম্মিলন 


অলঙ্কারের চাকচিক্যে পুরাতন মানবের স্বরূপ একেবারে লুপ্ত হয় নাই, 
সকল র্বর্যের পশ্চাতে সে তাহার ব্যক্তিত্ব লইয়৷ সুস্পষ্ট দণ্ডায়মান 


আছে। “1125 15 701 019 10101910010 01105 0৬০: 
076 21020 8017 162565 01 10110, 006 76110 176009 0 &, 
17015003011006)--2 0০9৫1)) 2 0906 0118./3) & 00018,1250101 
01000211015) 0০ 599) ৪, 100৮ 0162000 2.1017৫. 
1015 100% 5170010) 1106 2 109981] 91)011) 0৮) 11001010100 1106 
0110 01 67036 31)91)05 001)03360 1) 3601) 1)5 210 211112)7 
ড/11101) 1100 2110 [0011917010. [0000 076 91611 01016 7৪ 
হো 2211168]1) 2110 1১011110৮00 00010111011 17016 ৬৪৯ & 
0)27. (115 00 9010 90105 0100 911011) ০০০0৮ ০0 16101690111 
60 90081561109 20110212১০০ 00 8005 07০ 06)011- 
17011 01119 10 00007 60 1010৮ 000 1020) 22176. 


বণিক্গণের শুধু শিবোপাসকত্বই ও শিবের প্রতি অটল আসক্তি 
ভারতের হিসাবে তাহাদের উচ্চ জ্জাতীয়তার বিশিষ্ট প্রমাণ সন্দেহ নাই। 
এইস্থলে হিন্ুধর্শমণ্ডলে শিবের স্থান-নির্ণয়ের একটু প্রয়াস অপ্রাসন্দিক 
হইবে না--বরং আবশ্তকীয় মনে করি। পরবর্তী নির্ধারণেও এই প্রসঙ্গ 
অত্যাবস্তক পরে দেখিতে পাইবেন। : 

অনেকের মতে বথা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্ত্রনাথ বন্ধ 
মহাশয়ের বেদের রুদ্র-দেবতাই কালে শিবন্বরূপে ভারতে উপাসিত হতে 
থাকেন (বিশ্বকোষ “শিব” )। এই সিদ্ধান্ত ত্রমাত্মক বলিয়াই বোধ হয়; 
শিবের তেজ-বীর্ঘ্যের কিঞিৎ আভাস বৈদিক রুদ্রদেবতায় পাওয়া যায় 
এবং কালে অভিধানে “রুদ্র ও “শিব একই অর্থে বাবহৃত হইতেছে 
বলিয়াই এইরপ সিদ্ধান্ত যুক্তিসঙ্গত নয়। খণ্েদে রুদ্র-দেবত! মরুৎগণেব 
জনকম্বরূেপে বর্ণিত। অত্রিগ্রজলিত করিলে চতুদ্দিক্‌ হইতে বাযুগ্রবাহ 
আরব হয়, এই নৈসর্গিক ব্যাপার হইতেই যাজ্জিক অরিশিখা বা রুদ্রের 


ষষ্ঠ অধিবেশন ৪৭৩ 


সহিত মরুৎগণের পিতাপুন্র-সন্বন্ধ স্থাপিত হুইয়াছে। খখেদের মরুৎ- 
স্তোত্রে সম্বন্ধ এইরূপে চিত আছে,_ 
শনিত্যং ন হুম মধু বিভ্রত উপ 
ক্রীড়ংতি ক্রীড়া [বদথেষু ঘ্বঘরঃ। 
নক্ষংতি রুদ্রা অবসা নমস্থিনং 
নমর্ধতি স্বতবসো ছুবিক্কতং” ॥ 
১ম: ১৬৩ সঃ ২ খক। 

ইহার পণ্ডিত মোক্ষমূলব কঠক ইংরাজী তঞ্জমা এইরূপ,-_ 

[41106 [2৮:01065 1)1117001012 এড৮০০৮ 00 01017 011 ১01) 
(ছিত্যং হছুং ) 01০ ৬110 (ঘঘয়ঃ) (3১100706715) [01205 10170101119 
(ক্রাড়ংতি ক্রাড়া ) 1৮ 6 ৯৫10, 200 80078317801) 
0110 01৭11111915 নেমন্থিনং) ৬1017 01101 1)06)0606107 1১0 তা 
10] 1) 01011501৮05 076৮ 06017610011 000 ৮0115 
(নক্ষংতি, ন মধংতি হবিঙ্গতং )। 

গমাকাশস্থ মরুতংগণও যে একই রুদ্রতনয় মক, তাহ। নিরলিপিত 
শ্রোকেও সচিত হয়-_ 

“প্র যেস্ীংভংতে জনয়ো ন সপ্তয়ো 
বামন দশ্য স্থশবঃ সুদংসসঃ। 
রোদসী হি মরুত শ্ক্রিরে বৃধে 
মদংতি বারা বিদথেষু ঘুষয়ত” ॥ 
১ম১ ৮৫ হ১ ১ খক। 


প্রচে শুংভংতে 21176086120 01070010101, 11006 1568 
170 %0106-10110,5 জেনয়ো ন সপ্তয়ো!) 01৫) 26 0761১05৩101 
50105 0£ 11014. (রুদ্রন্ত হনবঃ) 0) 01011 25. 01076 810678 
10950 1060৮011 2100 621৮ 0000৬ 0065 016 80028 2710 
00৩ 110 00112176120 930110069.--14 23527191167, 


8৭8 উত্তরবঙ্গ-সাহিত্যা-সশ্মিলন 


সুতরাং বৈদিক রুদ্রদেবতা এবং শিবের সহিত কোন সাদৃশ্বাই নাই। 
হিন্দুর দেবদেবীগণের কোন বিশেষ ধারাবাহিক ইতিহাস নাই, তবে 
হিন্দুর পুরাণগুলির মধ্যে ধতিহাসিক তথ্য অতি সংগোপনে লুকায়িত 
আছে। হিন্দু-পুরাণের প্রতি লক্ষ্য করিলে স্পষ্টই দেখিতে পাই, বৈদিক 
যাগধজ্ঞ প্রভৃতির সহিত প্রকাশ্তে বিরুদ্ধাচরণ “শিব” দেবতাই প্রথমে 
সুচন| করেন। দক্ষধন্ত প্রথমে শিব ও শিবদুত দ্বারাই পণ্ড হয়। দক্ষ- 
যজ্ঞের পাণ্ডা বৈদিক প্বষিগণ, তাহার! শিবদৃতগণের অত্যাচারেই অন্তহিত, 
হন। অনেকে শিবের এইরূপ আচরণ দেখিয়া অর্থাৎ শিবকে বেদ- 
বিরোধী দেখিয়৷ “শিব'কে একেবারে অনাধ্য দেবতা বলিয়া ফেলিয়াছেন। 
বর্তমান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। অবশ্যই 
অনাধ্য শব্ধ ন+আর্্য-_অর্থাৎ আধ্য ব্যতীত অন্ত জাতীয় অর্থে ব্যবহৃত 
হইলে তাহার মত অসমীচীন নহে, কিন্তু অনার্য শব্ধ সাধারণতঃ যে অর্থে 
ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ ভারতীয় আদিম 1)0111510 জাতির অর্থে ব্যবস্বত 
হইলে অর্থাং “শিব+কে ভারতীয় বর্ধর আদিম অসভ্য জাতির দেখত 
বলিলে তাহার মতও ভ্রমাত্মক বলিয়াই বোধ হয়। 

এইস্থলে কিঞ্চিৎ রা্্রীর তণ্যের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। আছি 
পৃর্বেও কিঞ্চিং আভাস দিয়াছি, পরেও দেখাইব, এবং এখনে 
বলিতেছি, কি ধন্মজগৎ, কি চিস্তাজগৎ, কি মানব-সমাজ, কি মানবের 
শিক্ষা আচরণ অনুষ্ঠান সমস্ত বিষয়ের তথ্য ও সিদ্ধান্ত আদিম মূল তথ্য 
রাষ্ট্রীয় তথ্যের উপরে নির্ভর করে। পৃথিবীর ঝ| কিছু পরিবর্তন রাস্ীয় 
পরিবর্তনেই তাহার সুচনা! বা পরিণতি । 10609016791: বলেন 
15011005153 006 500006 01 ৫818০710165 পৃথিবীর যা কিছু পরিবর্তন 
রাষ্ীয় তথাই তাহার রহন্তোদবাটন করিবে। বৈদিক দেব্তাগোষ্ঠী, 
যাজ্ধিক হবি ও আহ্ুতি দ্বারা সদলবলে হৃথে-ম্বচ্ছনে আপনাদের উদর- 


'ব্ঠ জধিষেশন ৪৭৫ 


পুথি করিয়া আসিতেছিলেন, হঠাৎ একা শিবের এমন কি পাধ্য যে 
তাহাদের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লন। শিবের এই পারগতার মূল কারণ 
রায় বল। যে ছু্ধর্ষ বিক্রমশালী শক 9০:89 জাতি ভারতের উত্তর- 
পশ্চিম প্রান্তস্থিত আধ্য বা বৈদিক জাতিকে গ্রহ্ত করিয়া তথায় 
স্বাধিকার স্থাপন করেন, শিব সেই শকগণেরই উপান্ত দেবতা ; যে শক- 
ংশী়গণ পরে “রাজপুত+ নাম গ্রহণ করিয়! “হর হর ব্যোম ব্যোম শবে 
ভারতে দিগ্রিজয় করিয়াছিলেন, “শিব সেই শকগণের সহিতই ভারতে 
প্রথম প্রবেশ করেন? যে দেশের পাঠানগণ পরে উপযুযুপরি ভারত 
আক্রমণ করিয়। ভারতে বিজয়.বৈজয়ন্ত্ী প্রোধিত করিয়াছিলেন, “শিব 
সেট আফগানিস্থান প্রভৃতি দেশেরই আদিম অধিবাসী। “শিব, ভারতের 
আগন্তক খাটি দেশী দেবতা নহেন। শিবের প্রবল প্রতাপ, সিন্ধু হইতে 
গঙ্গাসাগর, হিমালয় হইতে কুমারিকা গধান্ত সর্বত্রই শিবময়। ইাঁর 
কারণ আর অন্য কিছু নহে, শক-সভ্যতা। আদিম আধধা-সভ্যতা ও নবোতুত 
দ্রা্বড়ী সভ্যতা এবং অপর আগন্তক মোঙ্গলায় সভ্যতার সহিত |মশ্রিত 
হইয়। যে বিরাট ভারতীয় সভাতার শজন করে, তাহাতে ধশ্মমগুলে 
শশবই সর্বোপরি 'প্রবল হন, কারণ তাহার উপাসক শকগণই এ্রবলতম 
ছিল। শক-সত্যতা প্রথমে স্বতঃগ্রবৃত্ত হয়া আশ্য-সভ্যতার পাণি- 
গরণেদ্দু হইয়া আধ্যসভ্যতাকে আপন করিয়া লইবার চেষ্টা করে। 
নিরাহ, বিধ্বস্ত আম্যগণের পক্ষে শকগণের বীর্য অসহ বোধ হ্য়। তা 
দক্ষরাজ-বজ্ঞে শিবের নিন্দা শুনিয়া আধ্য-সভ্যতার দুহিত! দক্ষকন্তা দততী 
প্রাপত্যাগ করেন এবং কিছুকাল আবর্ধয-সভ্যতা শকসভ্যতা হইতে পৃথক্‌ 
থাকে। পরে ভারতের উত্তরপূর্ব প্রান্ত হঈতে মোঙ্গলীর সত্যত| ও 
মোঙ্গলীয় বীর্ধ্য ভারতে প্রবেশ করিতে থাকে। তিব্বতীয়গণ কর্তৃক 
উত্তর ভারতে রান্বস্থাপন ইতিহাসপ্রসিন্ধ। শকসভ্যুতা সহজে ইহার 


৪৭৬ উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলন 


সহিত মিলিত হইতে প্রস্তত ছিলেন না। কিন্তু মোঙ্গলীয় সভ্যতার 
প্রবাহ উত্তর ভারতে অপ্রতিহত গতিতে প্রবেশ করে । কালে “কু্যাদ্‌ 
হরন্তাপি পিণাকপাণেঃ ধৈরধ্যচ্যুতিং” মোক্গলীয় সভ্যতার এই প্রতিজ্ঞাই 
বলবং হয়। এই ক্ষেত্রেই ভারতীয় মহাকবিগণ ব্যাস, বানীকি, শক ও 
মোঙ্গলীয় সভ্যতার সংমিশ্রণরূপ হুর-পার্ধবতীর বিবাহ কীর্তন করিয়াছেন 
এবং পরে মহাকবি কালিদীসও হর-গৌরার বিবাহ-কীর্তন করিয়া ভারতে 
“কুমার-সম্ভব গাহিয়া গিয়াছেন। প্ররুতই উত্তর ভারতের কুমারগণ$ 
তিনি কুমারগুপ্তই কি কুমার সিংহই হউন, এক কথায় উত্তর ভারতের 
শৌর্ন্য, বীর্য শক ও মোঙ্গলীয় জাতির সংমিশ্রণজাত তাহাতে সন্দেহ নাই । 
মধ্য ও দক্ষিণ-ভারতেও ক্রমে শকবিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে শিবের আধি- 
পত্য স্থাপন হয়। প্রান্তিক ধ্যাত, স্েহমণ্ডিত, স্গিগ্ধ দক্ষিণ-ভারতে 
লক্্ীশ্বর ওপ্রমিক বিষুদদেবেরই আবির্ভাব হয়। দ্রাবিড়গণ অধিকাংশই 
বিষু-উপাসক, কিন্তু সেখানেও শিবোপাসক শকগণ বিজয়ন্তস্ত স্থাপনের 
সঙ্গে সঙ্গে বছ শিব-মন্দিরও স্থাপন করে। ৃদ্ধর্য দ্রাবিড়ীগণ শকগণের 
একেবারে করায়ত্ত হয় নাই ; শকগণেব সহিত সমকক্ষতা রক্ষা করিতে 
তাহার! সমর্থ হইয়াছিল, তাই শিব ও বিষুর পরে আপোষ হ্ইয়াছে। 
নানাবর্ণ & জাতির লীলাক্ষেত্র ভাবতের এক প্রধান বিশেষত্ব আপোষ- 
প্রবণতা; এক কর্তৃক অন্টের সমূল উচ্ছেদ ভারতে অতি অন্ন স্থানেই 
ঘটয়াছে। তাই কালে ভারতীয় সমাজ বৈদিক, দ্রাবিড়ীয় ও শক- 
মঙ্গে-সভ্যতার আপোষ করিয়৷ এই তিন মহাবৃক্ষের ত্রিফলাকে গঙ্গা, 
যমুনা, সিদু, কাবেরী, গোদাবরীর সলিলে সিক্তকরত; তাহীরই রস- 
পানে আপনাদের ঘন্দজ বৈষম্য দুর করিবার বাবস্থা করিয়। লইয়াছে। 
যদিও “শব” ভারতমর, তথাপি শিবোপাসনার পদ্ধতি সর্বত্র এককপ 

নয়। কোথায়ও “শিব কেবল মন্তর্ধারা উপাসিত হন, কোথায় বা 
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নরাকার দেশে উপাসিত হন, কোথায় বা “শিব শিলাময় পুরাতন অার্্য- 
গণের স্তায় পুরাতন শকগণ শুধু মন্ত্রোপাসক ছিলেন অর্থাৎ কোনরূপ 
মৃ্িপূজা না করিয়া মন্ত্রোচ্চারণেই বৈদিক প্রার্থনার ন্যায় শুধু প্রার্থনা 
দ্বারাই উপান্ত “শিব'কে স্ততি করিতেন। কিন্তু এই শ্রেণীর শিবোপাসনা 
এক্ষণে ভারতে বিরল। ভারতের উত্তব-পশ্চিম প্রান্তে দৃষ্ট হয় এবং 
ভারতবহিভূতি আফগানিস্থান ও বেলুচিস্থান অঞ্চলে যে সামান্ সংখ্যক 
হিন্দু আছেন, তাহাদের মধ্যেও দৃষ্ট হয়। কিন্তু ভারতের অন্যান্ত অঞ্চলে 
'অন্ত প্রকার উপাসনার সহিত এই পদ্ধতি মিশিয়া গিয়াছে। 

“শিবের শিলাময় মৃষ্ঠি কিঞ্চিৎ চিন্তার বিষয়। বর্ধরজাতি কর্তৃক 
অধ্যুষিত মধ্য-ভারতে অতি ত্রস্ততার সহিত শৈবধশ্ম প্রচারের চেষ্টাতেই 
এই কাও ঘটিয়াছে। মধ্য-ভাবতের বর্বরগণ সাধারণতঃ প্রস্তর ও 
বৃক্ষাদির উপাসক | এখন তাহারা থুষ্টদন্ম অবলঘন কর্বলেও 
তাহাদের সিন্দুর-রাগ-রঞ্জিত প্রস্তরথণ্ডের উপাসন! পরিত্যাগ করে নাই। 
ৃষ্টান হইয়াছে বলিয়া ভাহার! ধন্ধ্ত্যাগী, বিধন্ম বলিয়া আপনাদিগকে 
পরিচয় দিতে কুন্তিত। শিলা ও রক্ষোপাসনা চাহাদেখ শ্বাভাপক স্বধর্থ। 
তাই স্থলবিশেষে 'শীতলা বা শিলাময় অন্ত দেনতার উপাসন! খৃষ্টান 
হইলেও তাহার৷ ছাড়ে নাই। এইস্থলে অবগ্ঠই খৃ্টানপাদরাগণ বর্ধর 
চরিত্রের উৎকট স্থিতিশীলতা দেখিয়া নির্বাক থাকেন। নিতান্ত অধীর 
হইয়া যেন তেন প্রকারেণ কার্ধা-উদ্ধারের নীতি অবলঘ্বন করেন না। 
মহদনুষ্ঠানের উপযোগী মহাধৈর্যের সহিত, আপনাদের ধর্মের মহত্বের 
বিশ্বাস অটল রাখিয়া, প্রাকৃতিক গহির স্বাভাবিক শক্তির উপরে নির্ভর 
করেন, সময়ের সহৃকারিতায় বিশ্বাস করেন, নবদীক্ষিত বর্ধরদিগকে এরূপ 
শিক্ষা দেন ন| যে, এ প্রন্তরখণ্ডই তাহাদের ধাঁ বা পবিত্র ক্রম। কিন্ত 
ছুর্ভাগ্য কি সৌভাগ্যের কথা বল! কঠিন, বৌদ্ধধর্ম গ্রহত-প্রয়াসী সুতরাং 
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বান্তবাগীশ। প্রতিঘন্দিতার তাড়নায় চচ্ছরোগগ্রস্ত সাধারণ শঙ্করনামাধ্যারী 
শৈবধর্থ-প্রচারকগণ “তথাস্ত” বলিয়া বর্ধরের শিলাখণ্ডকেই "শিব, বলিয়া 
শিক্ষা দেন এবং “শিব বলিয়া গ্রহণ করেন। কাজ কিছু সহ্জ ও 
কেপ করা হয় বটে, কিন্তু পরিণাম যে ক্রমেই বিপরীত হইতে থাকে 
তাহা অতি সহজবোধ্য। পরবর্তী যুগে ভারতীয় ভাস্কর-পটুতার শ্রীবৃদ্ধির 
সঙ্গে সঙ্গে পূর্বাবন্তী যুগের নিকোন-প্রকারের প্রস্তরধণ্ড “শিব” ক্রমশঃ 
একমৃত্তি শিব ও পরে মুদ্হীন নির্ধারিত ক্রম-হক্ম ও মণ দেহ ধারণ 
করে এবং সময়ে কবিশ্রেণীর পুরোহিতের ভক্তি ও করনার মহিমায় 
পরিষ্কার, পবিত্র পৌরুষ-চিহবের আকার ধারণ করিয়া বসিয়াছে। 
শিবের নরারৃতি পূর্বোত্তব ভারতে আবদ্ধ । বারাণসী ইহার 
| এই গানেই হরগৌরী নরনারী মুদিতে বিরাজিত, উত্তর- 
ভারতীয় কবিগণ এই খানেই অর্ধ-নারীশ্বর মূর্তি দশন করেন। ইহ! 
তিব্বতীয় সাধুর কুপা তাহাতে সনদে শাই। তিব্বতারগণ কর্তৃক টন্তর- 
ভারতে রাজ্য-বিস্তাবের সঙ্গে সঙ্গে এদেশে মো্গলায় সভ্যত।র প্রবাহ আগ- 
মস করে এনং তিবব তীয় পূরোহি ডালা পানা সশরাদবই ভাবতে অবতীর্ণ 
ইন। প্রথমে হিমালয়ের পাদদেশে আধপতা প্রতিষ্ঠিত করিয়! ডালা 
লামা গাঙ্গ প্রদেশ প্ান্ত অগ্রসব হন । চর কমনাকে পুষিত করিবার 
উপযোগী পুরোহিতের ভুড়ং ডালাই লামা স্বশবারে সমুদয় একত্র 
করিয়াছিলেন; বাহন পার্ধতীয় অতিকায় রষ, কণ্ঠে পার্বতায় অভ্গর, 
হস্তে গাব্বতীয় মহিষের শূঙ্গ-নির্শিতি শিক্া, পরিধান পাব্সতীয় ব্যাত্রের 
চর্ম--এ সমুদয়ই অজ্ঞ বর্ধব যজমান-হদয়কে অভিহ্ত্ত করিতে বিশেষ 
ক্ষমতাশালী; সহজেই তাহারা ঈদৃশ ডালাই লামার নিকট মস্তক অবনত 
করিবে। ডালাই লামার তদুপরি কপালজোর, অদৃষ্টবলে খু'টুকুও 
গুণেই পরিণত ইইয়াছে-_-ডালাই লামার মার্জার-শাবকোপম অর্ধস্ট 
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যতদূর সম্ভব মক্ষুপ্র রাখিয়াছে। এই মৃিই কাশীর বিশ্বেশ্বর মি 
কনোজ, কাশা-অঞ্চল, মিথিলা, বিছাব প্রভৃতি গাঙ্গ প্রদেশে আধিপনা 
স্থাপন করিয়া ত্রিলোচন ক্রমে বঙ্গে প্রবেশ লাভ কবেন। বঙ্গবিজেতা 
[তিব্বতীয় বাক্দগণ দ্বারা বিলোচন এদেশে প্রতিঠিত ইন। ধিনাজপুবেব 
খাণগড়ে প্রাপ্ত দিনাজপুবের রাজগ্রাসাদের সুখস্ক রাগোদ্যানে বক্ষিত 
একুটি প্রস্তর স্প্তের পাদদেশে উৎকার্ণ লিপি্থাবা এই হথাষ্ সমথিত ঠয়। 
উক্ত লিপিব পাঠ এইবপ,-_ 

'র্বাবাবি-বরুধিনা-প্রমথনে দানে চ বিগ্চাধবৈ: 

সানন দিবি যন্ত মার্গণগুণগ্রামগরঙো গীযতে। 

কাথে গায়েন গৌড়পহিনা তেনেনুমৌলেবর, 

পর'নালে নিবমারি কুজবধটা বর্ষেণ ১বণত ৮ 

ইহা দার! গ্রঠিপন হইতেন্চ কাখোজবংশোষ্র দ্ড়পঠি ইন্দুমৌলি 
অর্থাৎ শিবের মন্দি নিষ্মাণ করিল। পর ও5গণের নত) বিশেষ তত 
ফরাসা পাত ফুসেব মে, কানোজ অর্থে তিপনত দেশ। স্থতরাং 
ইন্দমৌলি-_রিলোচন আর্থ শবারু 5 শিবপৃগান পদ্ধতি গৌঁড়ে 
তিব্বতীয়গণ থারা প্রারন্ধ ও প্রতিটি 5 হয় সন্দেহ নাহ 
কনৌন্, কাণী, মিথিলা, নিচার প্রভৃতি অঞ্চলে শিবপৃজার বেশ 

আধিক্য থাকিলেও এ নরাকতি পৃ সেঃ সমস্থ অঞ্চল তটতে প্রায় লুপ্ত 
হইয়াছে । বঙ্গবিচারের সন্ধিস্থল মালদহ ভেলা পান্থ এট নরাকার 
শিবের বেশ প্রসার ছিল এবং এখনে! এই মালদ্ জেলাতেই গৌড়াগত 
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বণিকৃগণ (যাহার! আমি পূর্বের বলিয়াছি তথায় “বঙ্দেশী* নামে পরিচিত ) 
নরাকার শিব অর্থাৎ হুবহু কাশীর বিশ্বেশ্বর মূর্তির অনুরূপ ৩1৪ হস্ত 
পরিমিত দীর্ঘ মৃস্তি গঠন করিয়! পূজা করিয়! থাকেন। যদিও অধুনা এই 
গোড়বণিকৃগণ চৈতন্ধন্্াবলী, তথাপি চৈত্রসংক্রান্তি হইতে প্রায় ছুই 
মাসাবধি কাল গম্ভীরা নামক অনুষ্ঠানে «শিব! হে” গানে প্রমত্ত হইয়া 
প্রাগুক্ত নরাকার শিবমৃত্তি নির্মাণ করিয়া পূজা করেন। মালদহের সর্ব 
শ্রেণী হিন্দুগণই *গম্তীরা” অনুষ্ঠানে যোগ দেন, কিন্ত তথাকার বণিকৃগণের 
এই ব্যাপারে যোগদানই এই প্রবন্ধের বিশেষ লক্ষ্যের বিষয়। নরাকার' 
শিবের সহিত মালদহে বণিকৃগণের সাক্ষাৎ অবশ্ঠই একটু চিন্তার বিষয়। 
মালদহের চতুঃপার্থস্থ কোন অঞ্চলেই নরারুতি শিবপূজ। বর্তমান নাই। 
মালদহেই অনুষ্ঠান আবদ্ধ। মালদহের বিশেষ অধিবাসী গৌড়ীয় 
বণিক্গণই এই বিশেষত্বের মীমাংসা করে। বণিকৃগণ যখন বঙ্গে প্রবেশ 
করেন, তখন তাহারা নরাকারে শিবপুক্জা কবিতেন না, ক্রমে যখন উত্তরে 
উঠিতে লাগিলেন, নধ্যাতনের প্রকো।পে যখন তাহাদের হদয়ের বল কমিয়া 
আসিতে পাগল_-যখন গৌঁড়ে বত্তমান মালদহ-অঞ্চলে প্রবেশ করেন, এই 
খানেই নপাকার শিবের সঙ্গে তীহাদের সাক্ষাৎ, হয়। এই শিব 
উত্তরাঞ্চলে কোচরাজবংশী জাতির মধ্যে বেশ প্রতিপত্তি স্থাপন করিয়া 
গৌড়মালদহ প্রদেশে শিবোপাসক বণিকের আগমন শুনিয়া গড়ে 
প্রবেশ করেন। বণিকৃগণের তখন মনম্বিত। অনেক কমিয়া আসিয়াছে, 
নরাকারে শিবকে পাইয়া তাহার! তাহাকেই পাস্চার্থ প্রদান করিল। 

যাহা হউক, এই শিব ঠাকুর বঙ্গোপকঠস্থ মালদহ পর্যন্ত আপনার 
পসার বাড়া ইতে সক্ষম হইয়াছিলেন, কিন্তু বঙ্গে প্রবেশ করিতে গিয়া তাহার 
নিতান্ত দুর্দশা হয়। পূর্বেই বলিয়াছি বঙ্গে চণ্তীরই আবিপত্য। দেব- 
দেবীগণও ঈর্ষাপরতন্্। চণ্ডী শিবকে বঙ্গে উপস্থিত দেখিয়! তাহাকে 
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আক্রমণ করেন, যুদ্ধে শিবের লঙ্জাস্কর পরাজয়। ডালাই লামা বটান 
চীৎপাৎ, চণ্তী বুকের উপরে দগডারমান!, ইহাই বঙ্গের কালিকা -মৃষ্ঠি। 
অবস্থাই পূর্বেই বলিয়াছি, ভারতের এক বিশেষত্ব--আপোব, শিবের সঙ্গে 
চণ্ডীর পয়ে আপোব হয়, শিবকে স্বামিত্বপদে বরণ করেন। ব্জকবিগণ 
চণ্তীকে হিমালয়-ছহিতার স্থানে আনির! তাহাকে *শিবানী” করিয়াছেন। 
শিবের এই হরবস্কাও ভগবানের নিতান্ত অবিচার বল! যায় না, কাক্ণ 
“শিব” উচ্চ শ্রেনীর দেবতা । তিনি নিম্ন শ্রেণীর দেবতার ভ্তার হীন 
পন্থা অবলম্বন করিয়! পসার বৃদ্ধির চেষ্টা করেন। নিয়শ্রেণীয় দেবদেবীগণ 
নয়াকার ধারণ করিয়! বেশ প্রতিপত্তি স্থাপন করিতেছেন দেখিয়া “শিব'ও, 
তাহাতে প্রলুব্ধ হন, তাই বঙ্গে নরদেহ ধারণ করিয়! উপস্থিত হন। কিন্তু 
শিবের বোঝা উচিত ছিল হীনতা৷ বা নীচতা, হীন বা নীচের সহায় হইয়াই 
সফলতা! দিতে পারে । উচ্চের পক্ষে হীনতা৷ ব! নীচত৷ অবলম্বন লজ্জাত্বয় 
পতনের কারণ হয়। বঙ্গে এই হুর্দশাই ঘটিরাছিল। 
কণিক্-সম্প্রদায় বদি এ দেশের আগন্ধক হন, তবে কোথা হইতে 
আমিলেন এ প্রশ্ন স্বাভাবিক । নিঃসন্দেহে তাহাক্স উত্তর দেওয়া সহজ 
নহে॥ তারতের যে.কোন্‌ স্থান হইতে তাহার বঙ্গে জাসেন, তায়ত- 
মানচিত্রের ঠিক সেই স্থানে অঙ্গুলি নির্দেশ কর! সহজ নহে, তবে এতম্বিবয়ে 
চেষ্টা করিতে অবস্থাই বাধা হইতে পারে না। এ বিষয়ে বিচার করিতে 
হইলে বঙ্গে প্রবেশকালীন এই বণিক্গণের কয়েকটা লক্ষণ প্মরণ রাখ 
আবশ্তক | প্রথমতঃ তাহারা শিবোপাসক, দ্বিতীয়তঃ তাহার! জল- 
বণিক । এই ছুই কারণ হইতে ধর! বাইতে পারে, তাহার! ভারতীয় কোন 
জল-বাপিজাপ্রধান শিব-ধর্শ-সন্কুল স্থান হইতে আসেন। তেষন স্থান 
কোথায়? এ সব্বন্ধে পরিব্রাজকেয় ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টি করিতে পারি । 
সুবিখ্যাভ চীনদেশীয় পরিত্াজফ 1 ত৬পলিরং শৈষগণেক, কীর্তি-কলাপের 


১ 


৪৮২ উত্তরবঙ্জ-সাহিত্য-সম্মিলন 


অনেক পরিচয় তীয় তীর্থ-ভ্রমণ-গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। “তিনি 
৬৪৫ থুঃঅবে এ দেশ হইতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং কাশী, কান্তকুক্ত, 
করাচী, মালাবার, কান্দাহার প্রতৃতি বহুল স্থানে শিবমন্দির দেখিতে 
পান বিশ্বকোষ ৫৫৭ পৃষ্ঠ 

ভারতের পূর্ব-উপকূলে বাণিজ্য-প্রধ/ন অথচ শিব-প্রধান স্থান অতি 
অল্পসংখ্যকষ, পশ্চিম উপকূলে তত বেশী নহে। পূর্বোদ্ধত ভ্রমণ-বৃত্তান্তে 
দেখা যায়, আর্ধ্যাধর্ত ও দক্ষিণাপথের সন্দিস্থল করাচী ও গুজরাট প্রদেশে 
এইরূপ স্থান ছিল। গুজরাট অঞ্চলই বঙ্গের বণিক্‌-সম্প্রদায়ের আদি- 
স্বান হইতে পারে কিনা? এতৎসত্বন্ধে পল্সাপুরাণ, চণ্ডীকাব্যে বিশেষ 
কোন উল্লেখ নাই । তবে চণ্ডীর এক স্থানে গুজরাটের যেরূপভাবে উল্লেখ 
আছে, তাহ! উপরোক্ত মতেরই পোষণ করে। বঙ্গীয় কবি বলের 
চতুঃপার্স্থ দেশের নাম নিজেই জানিতে পারেন, কিন্তু দূরদেশ, যথ। 
সিংহলাদি দেশের বৃত্তাস্ত অবহ্যই বণিক্‌-সম্প্রদায়ের নিকট গুনিয়াছিলেন। 
গুজরাটের সধন্ধেও এইরূপ বল! যাইতে পারে অর্থাৎ গুজরাটের ষ্ন্ধে 
বঙ্গীয় কবি এই বণিকৃগণের নিকট শুনিতে পান। এই অবস্থায় বণিক্‌- 
গণের সহিত গুজরাটের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। তবে এখানে কেহ 
বলিতে পারেন, এপ অবস্থায় গুজরাটের সহিত বণিক্গণের যদি কোন 
সম্বন্ধ হুচিত হইয়। থাকে, তাহা সিংহলের ন্তায়, তদপেক্ষ। অধিক কেন 
হইবে? 

অর্থাৎ যদ্দি কোন অনুমান সম্ভব হয়, তাহা এই মাত্র যে, সিংহলের স্তায় 
গুজরাটে ঘণিক্‌গণ বাণিজ্য করিতেন মাত্র, গুজরাট হইতে আসিযা- 
ছিলেন এতদূর বুঝা যায় না। কিন্তু চণ্ডীতে সিংহলসম্বন্ধে যেরূপ ভাবে 
উল্লেখ আছে, গুজরাট সন্ধে উল্লেখ সেয়প নহে। সিংহলের প্রশংসাই 
দেখা যায়। সেখানকার রাজাও চণতীক্ন পূজা গ্রহণ করেন, কিন্তু গুজরাটের 
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প্রতি নিতান্ত অশ্রদ্ধ! ও অবজ্ঞা । চণ্ডীর কপাপ্রাপ্ত কালকেতু গুজরাটের 
বনজজল কাটিয়-_প্মহাবীর কাটে বন"--তথায় রাজা স্থাপন করেন। 
গুজরাট পূর্বে'জঙ্গলময় ছিল, পরে ব্যাধের রাজো পরিণত হয়। চণ্ডী 
কবির শুধু বণিক্‌গণের প্রতিই অবজ্ঞা নহে, সেই অবজ্ঞা তাহাদের পূর্বব- 
নিবাস গুজরাট পর্যান্ত অগ্রসর করিয়াছে, এই অনুমান নিতাস্ত অসজত 
নহে। ইহা অত্যন্ত স্বাভাবিক ও এরূপ উদাহবণ ভারতেব অগ্ঠান্ত 
প্রন্েও পাওয়া যায়। এখানে একটি কথা বলা! আবশ্থক। প্রাচীনতর 
চগাকাব্য অর্থাৎ কবিকগ্কণ মুকুন্দবাম প্রণাশ চণ্ডীকাব্যের পূর্ববর্তী 
কোন চগ্ডাকাবো গুজরাটপ্রসঙ্গ নাই। কবিকস্কপ প্রণীত চতীতে 
গ্রথন্ন। এই অবস্থাটিও পূর্বোক্ত অনুমান অর্থাৎ পঙ্গায় বণিক গুজব|ট 
হইতে আগত এই তথ্যকে বলবৎ কবে । কারণ লোক-চপিত্র আলোচনা 
করিলে দ্থা মায়, শক্রর সহিত সমবে জয়লাভ করিলে অয়োতফুল্ল ভইয়া 
বিজয়া অনেক সময় জয়পতাকা কল্পনা চক্ষে মনেক দূরে বহন কবিয়া 
লইদ্ব গিয়া শত্রর বাস্তভিটায় (প্রোথিত করিবার স্বপ্প দেখে। বঙ্গায় 
বণিকৃগণের সহিত বঙ্গায় দেবদেবাগণের প্রথম সমরে শুধু শক্রদমনের 
চেষ্টা, তাই পক্মাপুরাণ বা প্রাচীনতর চণ্ডাগুলিতে গুজরাট বিপরয়ের 
কোন উল্লেখ নাই, পরে ক্রমে বণিকৃদলনে উল্লামিত চইয়! কবিব মানস- 
চক্ষুও ঈর্ষা-রোগাক্রাস্থ হষ্টয়াছে, তাই বণিকেব বাস্ততৃমি গুজরাটও কবির 
প্রকোপের হাত হইতে রক্ষা পায় না্ঠ । সে গুজরাট আবার জঙ্গলাকীর্ণ, 
কারণ সেখানকার অধিবাসী নণিকগণ সকলেই বঙ্গে চলিয়া! আসিয়াছে, 
সেখানে আর লোক কোথার ? 

পূর্বে বলিয়াছি, ইঁছার অন্ধুরূপ দৃষ্টান্ত ভারতের ন্যানত গ্রস্থেও পাওয়! 
যায়, উদাহ্রণস্থলে শিখগ্রস্থ উল্লেখ করিতে পারি । শিখধর্ম কিছু 
কালের প্রতিদ্বন্বিতার বখন ভারতের মুসলহানধশ্মকে কিঞ্ প্রতিহত 


৪৮৪ উত্তরবক্ষ-সাহ্তা-দশ্মিলন 


করিতে সমর্থ হইয়াছিল, তৎপরে শিখ-গুরুগণ, আনন্দের উল্লাসে কল্পনা- 
চক্ষুর বলে মকামদিনা-জয়ের প্রসঙ্গও গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন। নানকের 
নাসিম্তনাম। গ্রন্থে নানকও মদিনাপতি কেরনের সহিত কথ্োপকথনস্থলে 
এইরূপ লিখিত আছে--"আমি নানক দশম অবতাররূপে গুরুগোবিন্দ 
নাম ধারণ করিয়। জন্মগ্রহণ করিব এবং মক্কা, মদিন! দলন করিব, মুসল- 
মানধর্দ তথা হইতে তাড়াইয়। দিয়! শিখধর্ম তথায় স্থাপিত হইবে, 
ইত্যাদি।” অবশ্তই শিশগ্রস্থের দস্ত চণ্ডীকাব্যে নাই, কারণ তাহা!৷ অবস্থা, 
ও ক্ষমতার উপরে নির্ভর করে। কালকেতুর ক্ষমতায় বতদূর কুলায়, 
সেইরূপ তাবেই গুজরাটের উপর আক্রোশ সাধন কর! হইয়াছে। স্থৃতরাং 
পূর্বোক্ততাবে কবিকন্কণের চণ্তীতে গুজরাটের উল্লেখ হইতেও আমর! 
অনুমান করিতে পারি । গুজরাটই বলীয় বণিক্‌গণের প্রধানতঃ সাধারণ 
আদিস্থান। 

এতদ্বিষয়ে আর একটি প্রমাণ পাওয়। যায়, তাহা! আমার নিকট অতি 
বলবান্‌ বলিয়৷ বোধ হয়। কিন্তু তদ্ধিযয়ে সম্পূর্ণ অভিমত প্রকাশ করিতে 
আমি এক্ষণে সমর্থ নহি, তবে উল্লেখ করিতে পারি। গুজরাট ও 
বজদেশ যদিও ভারতের দুই বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থিত, তথাপি গুজরাটা ও 
ৰঙ্ষতাষার মধ্যে এত সাদৃপ্ত আছে বে, ভারতের কোন ছুই দূরবর্তী ভি 
প্রদেশের ভাষার এত এঁক্য দেখিতে পাওয়। যায় না। গুজরাট-ত্রমণ- 
কারী বাঙ্গালী এ বিষয়ে বেশ সাক্ষ্য দিতে পারেন। 

সুধু ভাবা নহে, আচার-ব্যবহার, পরিচ্ছদ ও আন3)8./8:- অনেক 
একা আছে। আধুনিক বলিয়৷ বণিক্‌ সম্প্রদায়ের আকার পরিচ্ছদে কোন 
বিশেষত্ব নাই, তাহ! অন্তান্ত বাঙ্গালীর ভ্তায়ই হইয়া গিয়াছে। কিন্ত 
তাহাদের পরিচ্ছদাদি সম্বন্ধে ধারণ৷ করিবার পূর্ষ্বে তাহাদের পূর্বান্কতির 
চির থে কোন্‌ স্থানে পাঁওঝা যান, তাহ! দেখ! বর্ব্য। আমি একস্থলে' 


বট অধিবেশন ৪৮৫ 


লক্ষ্য করিয়াছি, এই বণিকৃগণ, বখন বঙ্গে প্রথম চৈতন্তষত প্রচার হয়, 
তখন অনেকে সেই মতে দীক্ষিত হছন। যে সব বাঙ্গালী তৎকালে চৈতন্ত- 
মতকে সাদরে আলিঙ্গন করিয়াছিল, তন্মধ্যে বণিকৃজাতি বিশিষ্টসম্প্রদার | 
বর্ধমানের অধিকাংশ বঙ্গীয় বণিকৃগণই চৈভ-মতীবলম্বা। এই বণিক- 
সম্প্রদায় সেই সময়ে নগর-সন্কীর্তনে যোগদানকরতঃ মৃদজ, করতাল 
বাজাইয়! চৈতন্তমত প্রচার করিতেন। চৈতন্ত-সম্প্রদায়ের এক সংকীত্তনের 
ইবি যাহা প্রীযুক্ত দীনেশচন্্র সেন মহাশয় *বঙ্জভাষ! ও সাহিত্য ২য় সংস্করণ” 
৩১৮ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত করিয়াছেন এবং যাহা বাঃ ১*৬৮ লালের লিখিত 
“চৈতন্তভাগবত” পুথির মলাটে প্রদত্ত চিত্রের প্রতিলিপি বলিয়া! বর্ণিত 
আছি, তদষ্টে দেখা যাইবে * * * * এই সময়ের বণিক্‌ বর্তমান 
হারওয়াড়ীগণের ন্যায় উফীষধারা, গায়ে আট! আঙ্গরাখা পরিহিত। 
উহাই গুজবাটী ভদ্রসমাজের পরিচ্ছদ । ম্ৃতরাং পবিচ্ছদও বণিকগণকে 
গুজরাটাগত বলিয়! সাব্যস্ত করে। 

গুগুররাটা ভাষা! ও বঙ্গভাষার এক্যসম্বন্ধে এখন (বণ কথা বলিতে 
পারি না। তবে বঙ্জায় বণিকৃসমাজের ব্যবলত কতকগুলি শবের সন্ধিত যে 
বিশেষ শ্ীক্য আছে ভাহা দেখাইতে পারি । গুজরাটা শেঠ শব্দের অর্থ 
“মহাশয়” বঙ্গের শেঠও মহাশত্বচক | গুজরাটী 'সাহ' শষ হিন্দু 
ব্যবসাহিগণের উপাধি, বঙ্গেও তাহাই। বঙ্গের বণিকের সোন৷ গুজরাটা 
সোমুং, বঙ্গের তাম! গুজরাটা তান্বং, বঙ্গের মণিমুক্ত! গুজরাট মণিমুদ্ধ1, 
বঙ্গের বণিকের কড়ার করা, গুজগ্নাটী কড়ার বুং টত্যাদি। গুজরাটী ও 
বর্ভাষার এক্য অনুসন্ধানে একখানি গুজরাটী ভাষার অভিধান খুলিয়া 
দেখিয়াছি এক “ক'--আরব্ধ শবগুলি মধ্যে সংস্কৃতমূলক ব! সংস্কৃত সাধাক়ণ 
বহু সদৃশ বাছেও বহু প্রাদেশিক শক একরপ, বথা--গুজরাটী “কচ? 


৪৮৬ উত্তরবঙ্গ-সাধিতা-সম্মিলন 


বাঙ্গলায় “কাজিয়', গুজরাটী “কাপড়' ব1 “কাপুড়, বাঙ্গলায় “কাপড়? । 
গুজরাটী “কঠারী” বাঙ্গলায় “কাটারি (অন্ত), গুজরাটা 'কহিবুং বাঙগলায় 
কহিব। গুজরাটা “কাক”, “কুতরো”, “কম্বল”, “কড়ূরু, বাঙ্গল৷ যথাক্রমে 
“কাকা”, “কুত্তা”, “কম্বল', “কড়া”, গুজরাটা “কামান? বাঙ্গল। “কামানী”, 
_ বেক্র 210) ইত্যাদি, যাহা! হউক, ইহা! অবশ্যই প$11 বিষয় । 
যদি ইহা সত্য হয়, তবে বঙ্গভাষা ও বঙ্গজাতি বঙ্গীয় বণিক্সম্প্রদায়ের 
কাছে বিশেষ খণী। 

বঙ্গীয় বণিকৃগণ গুজরাট হইতে আগত সাব্যস্ত হইলে অর্থাৎ তীার! 
কোন্‌ দেশীয় লোক নির্ধারিত হইয়৷ গেলেও তাহার! কোন্‌ জাতীয় লোক 
এ প্রপ্নের উত্তর বাকী থাকে এবং এই প্রশ্নের উত্তর না দেওয়। পর্যযস্ত 
বঙ্গীয় বণিকের ইতিহাস অসপ্পূর্ণ। পূর্বে প্রতিপন্ন হইয়াছে, বঙ্গীয় বণিক- 
গণ পূর্ব্বে শৈবধর্শশীবলম্বী ছিলেন। ভারতীয় শৈবধশ্মীসন্বন্ধে পুর্বে যে 
একটু দৃশ্বতঃ বাহুল্যরূপে আলোচন! হইয়াছে তাহার প্রত্যেক কথাগুলি 
এখন বিশেষ কাজে লাগিবে। সেই কথাগুলি দ্বারা প্রতিপন্ন কর্রিবার 
চেষ্ট৷ করিয়াছি, পুরাতন ভারতে শৈবধর্ম ও শকসভাতা৷ একার্থব্যঞ্জক। 
সুতরাং পুরাতন বঙ্গীয় বণিক্গণ শকসভ্যতার অস্ততূক্ত ছিলেন ঠহ। 
আমর! নিরাপত্তিতে গ্রহণ করিতে পারি। কিন্তু ভারতের বহু জাতি 
শকসভাত| গ্রহণ করিয়াছিল, শুধু শকজাতি আপনাদের মধ্যেই এ 
সভ্যত। আবদ্ধ রাখেন নাই। তবে শকসভ্যতাস্ততূক্তি বঙ্গীয় বণিকৃজাতি 
কোন্‌ জাতীয় লোক ছিলেন? তাহারা খোদ শকজাতীয় লোক কি 
শকেতর জাতীয় লোক ইহা! এখন প্রশ্ন । রাজশ্রী ও লক্মীপ্রী দই 
সহোদর! । রাজ্রীর অধিকারিগণ শকজাতীয় ছিলেন, স্থতরাং লক্্ীপ্রীর 
অধিকারী বণিক্‌্গণও শ্রকজাতীয় ছিলেন; এরূপ সিল্ধান্ত নিতান্ত 
অযৌক্তিক বা! অসঙ্গত নহে। আর্য ও শকগণের সংঘর্ষে আধ্যগণ প্রহভ 


বষ্ঠ অধিবেশন ৪৮৭ 


হইলে অনেক বিজিত আধ্য ব্যবসায়-বাণিজ্য বা কৃষিকাধ্য অবলম্বনপূর্ধাক 
জীবিকানির্বাহ করিতে আরম্ত করে, স্থৃতরাং এরপ প্রশ্নও উঠিতে' পারে 
ষে বঙ্গীয় বণিকৃগণ আধ্যজাতির লোক কিনা? কিন্তু যে আর্ধাগণ 
জীবিকানির্বাহের জন্ত ব্যবসায়-বাণিজ্রা অবলম্বন করিতে বাধ্য হুইাছিল, 
তাহাদের উদ্যম-উৎসাহ, তৎপরত। এত অধিক ছিল যে, তাহার! ভারতের 
একগ্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে আসিয়। ব্যবসায়-বাণিজ্য লিপ্ত হইবে, 
£সরূপ ক্ষমতাই বোধ হয় তাহাদের তংকালে ছিল না। এই শ্রেণীর 
মাধাগণ পঞ্জাব, দিল্লী, এলাহাবাদ অঞ্চলেই আবদ্ধ আছে এবং সাধারণতঃ 
চাচার! আপনাদিগকে পক্ষত্রি” বলিয়। পরিচয় দেয় এবং রাজপুত হইতে 
আ্কাপনাদিগকে বিভিন্ন রাখিয়া । 

দ্বিতায় কথা, বণিকৃ-সম্প্রদায়ের বন্তমান সামাজিকর্ঠানতার কারণ কি? 

ভারতের হিন্দুগণের জ্গাতিভেদ হথ্য-সম্বন্ধে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের 
একমত আছে, এদেশীয় পণ্ডতগণের মধোও ক্রমে তাহাই বলবৎ 
্ঈতেছে। এই মত অনুসারে জাতিতেদের মুল কারণ ভারতায় হিগু- 
সমাজের কার্য্য-বিভাগ। দার্ঘকাল এক কাধ্য-বিভাগ বা 11616158111 
আবদ্ধ থাকিয়! ক্রমে এক বিভাগ অগ্ক বিভাগ হইতে পৃথক হটয়! ভিতর 
ভন্ন জাতিরপে পরিণত হইয়াছে । অর্থাৎ ইহাদের মঠে ভারতীয় 
চিন্দুগণ কোন এক রমণীয় প্রভাতে গাত্রোথান করিয়। আপন আপন 
ঠাড়ি ভাগ করিয়া! লইল। একে মন্তের ষাড়ি স্পর্শ করিবে না, কেছ 
বড় কেহ ছোট, কেহ প্রভু কেহ তৃত্য, কেহ প্রণম্য কেহ অস্পৃশ্ত ৷ কিন্তু 
উহ! মনুষ্য-চরিত্রের জনুঘায়ী নহে। কেহ হুঠাৎ বিনা বাক্যব্যয়ে অহথা 
অন্ঠের নিকট হয়ত! স্বীকার করে না। কেহ বিন! ক্ষমতায় অপর়েন্র 
উপর হ্ঠাং প্রতৃত্ব-স্থাপন করিতেও সধর্থ হয় না। বহুদিন কার্য বা 
বাৰসায় হিসাবে বিভাগ থাকিলেই তাহ! হইতে জাতিতেদের সভার এক 


৪৮৮ উত্তরব্গ-সাহিত্য-সম্মিলন 


কঠোয় প্রভেদ হঠাৎ উখিত হইতে পারে না। পৃথিবীতে সর্বজাতিরই 
কার্যয-হিসাবে বিভাগ আছে, কিন্তু সর্বত্রই ভারতের ঠায় জাতিভেদ হয় 
মাই। মানুষের সামাজিক ব্যাপারই হউক বা অন্ত কোন প্রকার পরি- 
বর্তন-বিভাগই হউক, তাহা কোন বিশেষ ক্ষমতার বিন! প্রভাবে ও 
বিশেষ আবস্থাকের বিন! হেতৃতে হয় নাই বা হইতে পারে না। এখন সেই 
বিশেষ ক্ষমতা কি? তাহা সর্বত্রই রাজক্ষমত। এবং সেই বিশেষ 
'আবন্তকতা-_রাষ্ট্রীয় আবশ্তকতা। ভারতে বা বঙ্গে এই ছুই বৃহৎ কারণ 
ব্যতীত জাতিভেদ কিংবা জাতিবিশেষের উচ্চতা বা হীনত৷ সংঘটিত হয় 
মাই। মূলকারণ সর্বত্রই রাষ্ট্রীয় আবহকতা এবং রাজকায় ক্ষমতা । 
ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায় অবলম্বন ভারতীয় জাতিতেদের মূলকারণ নিদ্দে 
কয়া! নিতান্ত অদুরদর্শিতা। জল-প্লাবনের পর জোয়ারে নৌকা হইতে 
অবতরণ করিয়৷ হঠাৎ ভিন্ন ভিন্ন প্রাণী বিভির আহার নির্ধাচন করিয়াছিল 
বলিয়াই অর্থাৎ সিংহ-ব্যাপ্র মাংসাহার, গে, মহিষ, বানর ও ছাগাদি 
উত্তিজ্ঞাহার গ্রহণ করিয়াছিল বলিয়াই তাহার! সিংহ, ব্যান, গো, মহিষ 
ইত্যাদি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে বলাতে বে কথা, ভারতীয় জাতি বিভিন্ন 
ব্যবসার অবলম্বন করিয়াছিল বলিয়াই তাহার! বিভিরন জাতিতে পরিণত, 
হইয়াছে বলাতে একই কথা৷ উ্তয়ই প্রত্যক্ষের কারণ অনুসন্ধান-ব্যাপারে 
প্রত্যক্ষকেই নির্দেশ করে মাত্র। প্রাণীতত্বের অনুসন্ধান-ব্যাপারে পণ্ডিত- 
গণ যেষন আত্মস্থাপন, ছুর্ধলের উপর বলীয়ানের শ্বাধিকার, আত্মরক্ষা, 
পারিপার্থিক শক্তি ও প্রাকৃতিক নির্বাচন, প্রভৃতি মূলকারণ নির্দেশ 
কয়েন, ভায়তীয় জাতিতেদে রত মৃলকারণ এ সমন্তই সন্দেহ নাট। 
আত্মস্থাপন ও আত্মরক্ষার চেষ্টাই ভারতীয় জাতি-তেদকে নিয়ষিত করিয়া 
আসিতেছে । মানব-সদাজে আত্মস্থাপনই বলবৎ হইয়া রাজশক্তি নাম 
ধারণ করিয়াছে এবং সেই গ্নাজশক্তিই তারতে বা বঙ্গে জাতিভেদের 


হষ্ঠ অধিবেশন ৪৮৪ 


বিধাতা । বলীয়ানের স্বাধিকারক্ষৃ্ আত্মরক্ষার চেষ্টাই মানব-সমাজে 
তীরুত|, কাপুরুষতা, স্থলবিশেষে চতুরতা নামে অভিহিত হইয়াছে । এবং 
সেই চেষ্টাতেই কালে একদিকে কোমল, স্খান্েষী, প্রিয়ছর্শন, চিত্র- 
বিচিত্র পরিচ্ছদধারী, প্রাণীজগতের শশক, মুগ, মেষ প্রভৃতির কিংবা 
অন্ত্দিকে ধূর্ত, প্রবঞ্কক, কপট, প্রাণীজগতের শ্রগাল, বানর, কাক 
প্রভৃতির স্টার জাতির অভ্াদয় হইয়াছে ও হইতেছে । আবার পারিপা্থিক 
শক্তিষ্বার অভিভূত হুইন়া, অবস্থা নিষ্পেষণে নিশম্পেষিত হুইয়! প্রাকৃতিক 
নির্বাচনের ফলে, আপনার উদর-চিস্তার ভার অপরের উপর হ্ত্ত করি! 
প্রানীজগতের বলাবর্দ, গর্দভ ও অস্বাদির ন্যায় জাতিরও সৃষ্টি হইয়াছে ও 
হইচতছে, এইরূপ কাণ্ড যে শুধু ভারতেই সংঘটিত হইয়াছে, ইউরোপে 
হয় নাই, তাহ! নহে । তবে পার্থক্য এই যে, ইউরোপে ধখন হই প্রতিস্বন্্ব 
জাতির মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে, তখন জেতা সাধামচ তরবারি বা 
গোলাগুলির সাহায্যে বিজেতাকে সমূলে উচ্ছেদে সাধন কারয়াছে, 
বিল্লেতার অবশিষ্টগুলি গা ঢাক! দিয়া জেতার দলনৃক্ত হুইয়! রক্ষা 
পাইয়াছে। কিন্তু ভারতে জেতা বিজেতাকে প্রহত করিবার পরে 
তাহাদিগের সমূলে বিনাশ-সাধনের জন্য তৎপর হয় নাই। মাইন 
খালে তাহাদিগকে কিছু খর্ব করিয়৷ নিজ আয়তাধীন বৃহৎ গণ্ভীর 
অন্তত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডাতে তাহাদের স্থান নির্দেশকরতঃ সাধামত খাটো 
করিয়া! রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিল । বিজেতাগণ অবস্থান্ুসার়ে উপস্থিত 
বিপদে কতক অধিকার পরিতাগ করিয়া জেতা-গ্রদখ অন্থগ্রহ গণ 
করিয়। সন্ত ছিল। তাই ভারতে মানবের পুরাতন জাতিগুলির বংশধর 
এখনও অনেক বিদ্যাযান আছে, কিন্তু ঈউরোপে পুরাতন অপটু অসমর্থ 
জাতিগুলি প্রারই লোপ পাইয়াছে। পটত। এবং সামর্থ্য ভিন্ন ইউরোপে 
কেহই টিকিতে পারে নাউ । সেইজন্য ঈউরোপ পটুতার খনি, ভারত 
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আপোষের লীলাঙ্ষেত্র। শ্রাই বিভিন্নতার হেতু প্রাণীবিৎ পণ্ডিতের! স্থির 
করিবেন, এতিহাসিকের কাধ্য নহে । বোধ হয়, আহারের পার্থক্য একটী 
বিশিষ্ট কারণ । 

যতদিন হিন্দুসমাজে প্রবাহিনীর খরল্রোত চল্তি ছিল, হিন্দু-সমাজও 
ততদ্দিন উঠ.তি-পড় তির ক্ষেত্র ছিল। পদ্মার দুকৃলের ন্যায় হিন্দু-সমাজ- 
ক্ষেত্র ভাঙ্গিত এবং গড়িত। বাঙ্গণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র কথাগুলি চারি- 
জাতির দৃঢ় সীমাবন্ধ বিভাগ নহে, চারিটা নাম। আজ যে অজ্ঞাত 
পার্বত্য-বর্বর ছিল, কল্য সে শক্তি-সঞ্চয় করিয়া, রাজান্থাপন করত: 
ক্ষত্রিয়। আজ যে রাজা, কাল সে রাজশ্রী-বিহীন হইয়! বাণিজ্য-অবলম্বনে 
বৈশ্য, কিংবা আজ থে বন-প্রাস্তরবানী পশুপালক ও কৃষক, কল্য সে অর্থ 
সঞ্চয় করিয়। বৈশ্য ; আব যে দেশ-নায়ক-দেশ-পাঁলক-রাজসচিব, কল্য সে 
বিজেতার প্রকোপে পড়িয়৷ পুনঃপুনঃ বিধ্বস্ত হইব ক্রমশঃ স্থানচ্যুত হইয়া 
নিরগামী হইতে হইতে দোসাধ, শুদ। আজ যে আঁচার্ধয-পুরোহিত, কল্য সে 
বিরুত্ধধর্মমাবলম্বী, নঝোদ্ভূত রাজ! ও গ্রতিদন্দী পুরোহিতের গ্রকোপে জম্পৃশ্ঠ 
শু্রাদপি নিকৃষ্ট ডোম, মুচি; আজ যে পৌরোহিত্য-কাধ্যের সাহাধ্যকারী 
মাত্র কিংবা আজ যে চৈনিক ব! তিব্বতীয় ব্রাহ্মণের বাড়ীতে এ প্রির্টিসি 
বা শিক্ষানবিশী করে, কল্য সে কিঞ্চিৎ শিক্ষার বলে সামান্য পারিপাট্য 
এবং নিষ্ঠা অবলম্বন করিয়া ব্রাহ্মণ, এবং তাহারই সন্তানগণ পরবস্তী বংশে 
পরম ভট্টারক। যুগে যুগে রাজশ্রী পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এইরূপ 
ভোলপাড় পরিবর্তন হইত। ইহ! হিন্দু-সমাজজের জীৰস্ত মুত্তি। কিন্তু সে 
শ্োতশ্বিনী এখন প্রবাহুহীন! * মরাগাঙ্গের বোদা জলের মতন হিন্দু- 
সমাজ এখন নিশ্চল। বর্তমান হিন্দু-সমাজে যে শ্রেণীবিভাগ দেখিতেছি, 
তাহ! অন্ত কিছু নয়। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের ব! বঙ্গের শেষ হিন্দু 
রাজ হিন্ুমমাজকে যেরূপ ভাবে নিশ্বীণ করিয়। যে স্থানে যে অবস্থার 
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রাখিব! গিক্বাছেন হিন্দু সমাজ ঠিক সেই খানেই দীড়াইয়! কাহার অপেক্ষা! 
করিতেছে জানি না। আর আমর! হিন্দু মনে করিতেছি, হিন্দুসমাজের 
বর্তমান শ্রেণীবিভাগ সনাতন অনাদি কাল হইতেই বিস্তমান আছে--ইছ! 
অবশ্যই বুদ্ধির ভ্রম। বুদ্ধি একটু পরিফার হইলেই এই ভ্রম যাইবে সন্দেহ 
নাই, সেটা বড় চিন্তার কথা নম্ন। কিন্তু পুনরায় মরা-গাঙ্গে বেগ প্রদান 
করিবে যে, সে কোথায়? 

উভয়ই বর্ধরের কর্ণে একই রূপ শুনাইত। সমুদ্রগমন জাতিহানির 
কাবণম্বরূপে নির্দিষ্ট তইল। ভারতের জলবাপিজ্য ক্রমে ধ্বংস প্রাপ্ত 
হুইল, বণিক্গণ প্রহ্ৃত হইলেন। ভারহমন্ধ বণিক্সমাজের এই হুদা 
হল। কিন্তু বঙ্গের বণিকের ছুর্দশাব তুলনা ভারতেব অন্যত্র খুঁজিয়। 
পাওয়া যায় না। ভাবতের কোথায়ও বণিক অনাচরণীয় দে, কিন্ত বাজ 
বণ্ক্জাতি অনাচরণীয় জাতি । তাহাঁব বিশেষ কারণও আছে। অন্যান 
প্রদেশে কেবল বাক্গক্ষমতাই বণিকৃকে খর্ব কবিতে চে] কবিত। কিন্তু 
ব, পূর্বেই দেখাইয়্াছে বণিকগণ দেশের দেব-দেবী আপামর 
সাধারণের আক্রোশভাদন হইয়াছিল । এই চৃ কাবণ একত্র হটলে, 
&২1০ এবং (১17৮7৩1) এই উভয়ের নিষ্পেষণে চৃণীকৃত ধূলির শ্যায় বঙ্গের 
বণিক্গণ সমাজে এখন হ্ীনতাপ্রাপ্ত হইবেন, চাইতে আশ্চপা কি? 
বঙ্গ ভিন্ন তারতের অন্ত কোথায়ও এমন মণিকাঞ্চনের সংযোগ হয় নাউ। 
তাই বঙ্গের বণিকৃন্ভাতি একেবারে অনাচরণীয় শুড়ি জানিতে পরিণত 
হয়াছেন। কোথায় মা মনসা, কোথায় মা চণ্া, কোথায় শনিঠাকুর 
তোমর! কি শেষে অন্ধ হটয়াছিলে ? ইষ্টই্ডিয়া কোম্পানীর কয়েকবার 
জাহাজ ডুবি করিয়া ইংরেজ বণিকৃগণকে একেবারে স্ড়ি জাতিতে পরিণ 5 
করিতে পারিলে সকল গোল চুকিয়া বাইত। উহা! নিতান্ত কৌতুকের 
কথা নহে, প্রর্কাত পক্ষে ইংরেজ এদেশে উচ্চতর ধর্ম ও উচ্চতর সভ্যতা- 
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সহ প্রবেশ না করিলে তাহাদের অনৃষ্টে কোন অবৃষ্ঠ পথ অনুসরণ করিতে 
হইত বলা যার না। আশ্ট্‌নি “ফিরিঙ্গী” “মাতঙ্গীর” ভজনা আর্ভ 
করিয়াছিল। জনের (7০010 ) বুষরাশি, ভাগ্যের জোর আছে তাই 
রক্ষা! পাইয়াছে। 

যধিও পুরাতন ভারতীয় বণিকৃগণের জল-বাণিজ্যের কথ৷ দেশ বিদেশী 
ইতিহাসে প্রসিদ্ধ, তথাপি বর্তমান কালে তাহার চিহ্ৃমাত্র নাই । ভারতের 
জলবাণিজ্য একেবারে লুণ্ত হইয়াছে। এই হৃূর্ভাগ্যের জন্য আজ কাল' 
বিদেশীয় বণিকৃগপকেই সর্বতোভাবে আমর! দায়ী করি। কিন্তু নিজের 
কপালে নিজে অগ্নি সংযোগ না করিলে, পরে মানবাদৃষ্টের স্তার প্রশন্ত 
উচ্চ ভূমির সকল খানির দগ্ধ সাধন করিতে পারে না। বণিক্সম্প্রদাত্নের 
সহিত রাজসন্প্রদায়ের বিরোধ স্বাভাবিক ; এক ক্ষমতা! অন্ত ক্ষমতাকে 
সহজে প্রতিষ্ঠাবান্‌ হইতে দেয় নাই। বর্ধর অপরিণামদর্শা রাজশাসনে 
কালে এই বিয়োধ অবস্াস্তাবী। সভ্য, দূরদর্শী রাজশীসন সময়ে বণিক্‌ 
সম্প্রদায়ের সহিত রাজসম্প্রদায়ের অসন্তাব দূর হইয়! ক্রমশঃ সন্ভাব স্থাগন 
হইয়৷ আসে এবং তাহা অতি মঙ্গলগ্রদ হয়। অসভ্য বর্ধর রাজশাসনকালে 
এই অসন্তাব যেমন দৃঢ় থাকে তাহা! তেমনি অমঙ্গলপ্রদ হয়। এই 
বিরোধের মীমাংসা না হইলে ক্রমে দেশের সর্বনাশ হয়। 

শুধু বঙ্গে নহে, ভারতের সর্বত্রই বৌদ্ধযুগের পরে এক শ্রেণীর বর্বর 
হিন্ুয়াজগণের অভ্যুদয় হইয়াছিল; তংপূর্বে বণিকৃশক্তির প্রভাবও 
অতান্ত বৃদ্ধি হইয়াছিল এই শ্রেণীর হিন্ুরাজগণের সময় হইতে সর্বত্রই 
বণিকৃশক্তির সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। রাজগণের স্বাভাবিক আশঙ্কা 
হইত বণিফের অর্থবল কালে রাজক্ষদতাকে হাস বা গ্রাম করিতে পারে। 
সহজে সৈম্তবল সংগ্রহ করা যায় এমন দিনে, 01067) 17)111917512এর 
কালে, বণিকের এই আচরণ নিতান্ত জসম্ভব কাণ্ডও নহে। রাজগণ সর্বদাই 
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মনে করিতেন, কখন ব! “বণিকের মানদণ্ড দেখ! দিবে রাজদগুরূপে ।” 
বিশেষতঃ বাণিজ্যকুশল বঙ্গে এই বিরোধ ব| সংঘর্ষ অবশ্থস্তাবী। মুসলমান 
যুগেও ইহার দৃষ্টান্ত আমর! দেখিয়াছি। যে রাজক্ষমতা হিন্দু বণিক্‌- 
দিগকে ধর্বব করিতে সমর্থ হইয়াছিল, মুসলমানযুগে সেই গলাজশক্তি বণিক- 
শক্তির নিকট পরাভূত হইয়াছে, ইহা বিধাতার বিচার এবং আমি 
বিশ্বাস করি, আমাদের পূর্বপুরুষগণকর্তৃক বণিকের প্রতি আচরণের 
রথে উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত না কর! পর্য্যন্ত আমাদের বিধাতা৷ আমাদের প্রতি 
সম্পূর্ণ প্রস্ন হইবেন না । 

শুধু ভারতে নহে পৃথিবীর সর্বত্রই ইউরোপাদি অঞ্চলেও রাজশক্তি ও. 
বশ্িকৃশক্তির এই সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। খন ইউরোপের অন্ঠান্ত 
দেশে এইরূপ সংধর্ষ চলিতেছিল অর্থাৎ খুঃ ষোড়শ শতাবীতে ইংলগ্ডের 
রাজশাক্তি অবস্থার পরিবর্তনে বণিকৃশক্তির আনুকূল্য করিতে বাধা হয় এবং 
তাহার পুণ্ফলে ইউরোপের সমুদয় দেশকে ডিঙ্গাইয়া ইংলগড জতি 
অন্থুকাল মধ্যেই ধনে, মানে, জ্ঞানে, গৌরবে সর্ধোচ্চ আসন অধিকার 
করিয়াছিল এবং এই ইংলগট প্রথম মানবজাতিকে শিক্ষা দিয়াছে 
র[শক্তি ৰণিকৃশক্তির আন্ুকৃল্য করিলে দেশের ধনসম্পদ্‌, স্খসমৃদ্ধি 
কত দূর বুদ্ধি হয়। তৎপূর্ে সকল দেশেরই রাজশক্তি শুধু অতিজাত- 
শক্তিয় আন্ুকৃলা করিয়া নিরাপদ সমশক্তি এবং বণিকৃশক্ির সহিত 
প্রতিকূলত! করিত। কিন্তু এই ভ্রম ইদানীং পৃথিবীর সকল দেশ চইতে দূর 
হইয়াছে, যে দেশের হয় নাই তাহার! মাটিতে গড়াগড়ি যাইতেছে । দতরাং 
বণিকৃগণকে খর্ব করিয়া রাখা রাজকীয় আবশ্ক ছিল। ব্রাহ্মণগণও 
রাজগণের ইঙ্গিতে লেখনী চালন! করিতে সর্বদাই নিযুক্ত ছিলেন। 
ব্রাহ্মণের লেখনী এই যুগের মুস্রাবস্্, সুতরাং ব্রাহ্মণের কৃতিত্ব বা দায়িত্বের 
মাত্র। অধিক নহে। কিন্তু এই বর্কধার যুগেই সংস্কৃত অক্ষরের স্পর্শমণির' 
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ক্ষমতা জন্মে; সংস্কৃতে যাহাই লিখিত হইত, দেশময় অশিক্ষিত অসভ্যগণের 
নিকট তাহার সহিত বেদমস্ত্রের কোন পার্থক্য থাকিত ন!। 

আমার শেষ কথা, বন্ধগণ, যখনই কোন জাতির সৌভাগ্োর দ্বার 
উদঘাটিত হয়, ঠিক সেই সময়েই জ্ঞান, ধর্ম, ধন, বিজ্ঞান, গৌরব, মোক্ষ 
তাহাদের নিকট যুগপৎ উপস্থিত হয় লা। সর্বপ্রথমে তাহারা তাহাদের 
জাতীয় ইন্তিহাসের প্রকৃত সত্য বুঝিবার চেষ্টা করে ; মোহ, ভ্রান্তি, ভূল, 
মিথ্যার আচরণ ছিন্ন করিয়া ফেলে; জাতীয় শক্তির উৎস কোথায়. 
লুকায়িত আছে, অনুসন্ধান করিয়! বাহির করে এবং সে উৎসের উপরি- 
চাঁপা প্রস্তরের ভারপ্টানিয়৷ দুরে নিক্ষেপ করি; নিজেদের মধ্যে নৃতন 
সঞ্জীবনী শক্তি গানয়ন করে। কিন্তু তাহার সাহায্যে এই অপরূপ কা 
সংঘটিত হয়। রাজশক্তি, আইনকানুনের শক্তি, গোলাগুলি, অস্সি 
তরবারির শক্তি এক্ষেত্রে নিতান্তই অনাবশ্তক। ভারতমাতার এক 
একটী অক্ষরের এক্ষেত্রে যে শক্তি আছে, পৃথিবীর সমুদয় রাজশক্তি 
একত্র হইলেও তাহার সমকক্ষ নয়। সাহিত্যচ্চাই মৃত জাতির 
মধ্যে সঞীবনীশক্তি আনয়নের প্রথম ও প্ররুষ্ট পন্থা। সত্যান্ুসন্ধান 
ও সত্যস্থাপনই সাহিতাচচ্চার প্রথম লক্ষা। এজন্য আমাদের বরেন্তর- 
অনুসন্ধান-সমিতি সকলেরই নমস্ত সন্দেহ নাই। এইরূপ অনুসন্ধানের 
ফলে ভ্রাস্তিষয় প্রতিহাসিক প্রহ্থেলিকা দূর হইবে, দেশের সত্য মিথ্যার 
বিশাল কপটরচনাকে চূর্ণবিচুর্ণ করিয়া মস্তকোভ্বোলন করিবে। এই উপায়েই 
পৃথিবীর বহু জাতি উতিত হইয়াছে । উদ্দাহরণস্থলে ইংরেজী সাহিত্যের 
ইতিহাস-লেখক ফরাসী 1537৫এর প্রথম বাক্য উদ্ধার করিতেছি-_ 
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মামাব সর্বশেষ নিবেদন, বন্ধুগণ বঙ্গীয় সাহিতা-আলোচন! করতে 
গেলে বঙ্গায়লমাজ, রাটীয় ভিন্ন ভিন্ন জাঠির তথা ও ইতিহাসের আলোচনা! 
অপর্রহাধা । একেব সহিত অপরটা এরাপডাবে সম্বদ্ধ যে, একটীকে 
ছাঁঠড়য়া অপরটার আলোচনা! অসস্ভব। কিন্তু তাহাতে একটু বিপদ আছে, 
কেন না বঙ্গায় সমাজ এবং বঙ্গায় বিভিন্ন জাতি এখনও ইহাদের দেছে 
প্রাণ আছে, বর্তমানে সেগুলি এখনও অতীতেব কুক্ষিগত হয় নাই। 

আপনি কিন্বা আপনাবা কোন না কোন জাতির অস্ততূ ক্ত। 
অ্পনার আমার জাত্াভিমান থাকিতে পারে এবং তাহা অস্বাভাবিক 
নে । জাত্যভিমানের কোমল তস্ত্রী কোন বেদন! সহ! করিতে পারে 
না তাহাও জানি। কিন্ত হে সাহিত্যিক, তোমাদেব একটু উচ্চে 
উঠিতে হইবে, নতুব। তোমার সকল চেষ্টা বৃথা। তোমাকে নিরপেক্ষ 
বিচারকের উচ্চাসন গ্রন্ণ করিতে হইবে । হা কিছু গত, কিন্ধ ভাতা 
ক্রমে ক্রমে অভ্যাস করিতে হইবে। তা কথনে'_এতিহাসিক 
তথয-উদবাটন ব্যাপারে, তোমাকে 'রাগন্ধেষ'-বিবন্িত হটতেট হউবে। 
কিন্তু ছুঃখের বিষয়, অনেকে এখনো সেরূপ নছেন। বর্বষান বঙ্গীয় 
প্রতিহাসিক জগতের এট অবস্তা দেখিয়া! বরেন্্-অনুসন্ধান-সমিতির কর্ণধার 
নীসুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয মহাশর দুঃখভারাক্রান্ত হদরে লিখিয়াছেন-_ 

শ্টতিহীসের উপাদান সঙ্কলিত না হইলে, ইতিহাস সঙ্কলিত হইতে 


৪৯৬ উত্তরবজ্জ-সাহিত্য-সশ্মিলন 


পারে না,--তাহ। বছ বায়সাধ্য, বহু শ্রমসাধ্য, বু লোকসাধ্য ;--এ সকল 
কথ! বঙ্গসাহিত্যে পুনঃপুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে । কিন্তু ইহাকেই এক- 
মাত্র অন্তরায় বলিয়! নিশ্চিন্ত হইবার উপায় নাই। কিরূপ বিচার-পদ্ধতির 
আশ্রয় গ্রহণ কর! কর্তব্য, তদ্ধিবয়েও সংকীর্ণতার অভাব নাই। ন্যায়নিষ্ঠ 
বিচারপতির ন্যায় নিয়ত সত্যোদঘাটনের চেষ্টাই যে ইতিহাস-লেখকের 
গ্রধান চেষ্টা, তাহা ভাল করিয়া আমাদের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে বলিয়া বোধ 
হয় না। কবি কহলণ "রাজতরঙ্গিণীর” উপোদঘাতে লিখিয়! গিয়াছেন-_ 
শ্লাধ্যং স এব গুণবান্‌ রাগদ্েষবচিষ্কত| | 
ভূতার্থ-কথনে যন্ত স্বেয়ন্তেব সরস্বতী ॥ 

আমাদের সাহিত্যে এই উপদেশবাক্য এখনও সম্যক মর্ঘযাদালাভ 
করিতে পারে নাই। এখনও আমাদিগের ব্যক্তিগত, জাতিগত ঝ| 
সম্প্রদায়গত অন্ুরাগ-বিরাগ, আমাদিগকে পূর্ব্ব হইতেই অনেক এ্রীতি- 
হাসিক সিদ্ধান্তের অনুকূল বা! প্রতিকূল করিয়। রাখিয়াছে।» 

বন্ধুগণ আমিও একবার আপনাদিগকে সানগুনয়ে অন্থরোধ করিতেছি, 
যাহার যে কোন অন্ুরাগ-বিরাগ থাকে সত্যদেবের চরণে নিবেদন করিয়া 
সাহিত্যিকের উচ্চ বেদিতে অধিষ্ঠিত হউন। পূর্বেই বলিয়াছি-_সাহিত্য- 
চর্চ৷ তিন্ন দেশের গতি নাই, আপনার্দিগের ভিন্ন দেশের অন্তের কাহারও 
প্রতি তাকাইবার আর নাই। নিজের দায়িত্ব পদ্-মর্ধ্যাদ! গৌরব বুঝিয়! 
প্রকৃত সাহিত্যিক হউন। 

এই ক্ষুত্র তৃতার্থ কখনে বদি কাহারও কোন কোমল তন্ত্রীতে আঘাত 
করিয়৷ থাকি, সতাদেষের মহিমায় আমাকে ক্ষমা করুন। রাগ-দ্বেষ 


বিবর্জিত হুইয়। আমার বক্তব্য বলিয়াছি, বিশ্বাস করিয়া আমার অপরাধ 


হার্জন৷ করুন। 
শীযোগেশচন্্র দত 


তিনখানি পত্র 


মুরাদের প্রতি অউরঙ্গজেব 


ইতিভাসজ্ঞ বাক্তিমার্ধেহই বিদিত আছেন “যম, সম্বাট. সাঞ্জাহানের চারি 
পত্রের মধো দাবাসেকো সন্বজোষ্ঠ, সুজা মধ্যম. অউবঙ্গজজের তিতীয়। এবং 
মবাদবক সব্বকনিষ্ঠ ছিলেন। ঠগাবা সকলেই সাজাহানেব এক মহিযার 
সগ্থান। আগ্রাব 2৮ ধাহাব নাম চিবজাবিত কারয়া রাখিয়াছে, 
*হাখা সকলই তাহার গঙে জন্মগ্রহণ কবেন ও ঠাহাবই অঙ্কে বর্ছিত 
হন। ভাবতেব মোগলবাদ্রবংশে কি মভিসম্পাৎ ছিল পিক, অপতা- 
স্মত, এবং সৌহাতের ঢষ্টান্থ হহাহে বিবল। জাভাঙ্গার, সাঞ্জাহান, 
এবং গউবঙ্গাছেব - তিনক্চনেই পিঠদ্রোহা ছিলেন; জাহাঙ্গাব আপন পুত্র 
ধসরুকে ক্রমাগহ নির্যাতন কবিরা এবং কাখারুদ। রাখিয়া হত্যাই করেন 
নলিতে তয়) এবং অউবঙ্গজেব ঠাহাব পুহগণকে এত অবিশ্বান করিতেন 
যেঃরগ্ধাপস্থা্ অন্থিম. বাদি কালে তিনি গাহাদের কাহাকে আপনার 
শয্যাপার্খে উপস্থিত থাকিতে দেন নাই । শৃববংশায় শেরসাহক্ক নানা 
যুদ্ধে পবাভিত হইয়া ভমাযুন যপন বিশ্ব অঞ্চকাৰ দেখিতেছিলেন, তাহার 
ব্রাঃগণ হথন তাহাকে সাহাষয কর! দুরে থাকুক, তাহার ঘোর বিপক্ষতা- 
চরণ করিয়াছিলেন। কথিত আছে ঘে, রাজ্য হারায়া পারভ্তাভিমুখে 
পলায়নকালে কান্দাহারে তাহার শিঞ্ুপুত্র 'মাকবর পিড়বা মির্জা অন্কেরির 
হস্তে পতিত হন। পিভ্ব্য তাহাকে কামানের মুখে স্থাপিত করিয়া 
হুমায়ুনকে ভীত করিয়া কান্দাহার পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করেন। 
জাহাঙ্গীরের পুত্রগণ ভ্রান্-বিদ্বেষ+বিষে জর্জরিত হইতেন। যুবরাজ 

৩২ 


৪৯৮ উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলন 


পরভেজ কণিষ্ট ভ্রাতা খরমকে আগ্রা হইতে আরম্ভ করিয়৷ দক্ষিণাভিমুখে 
সমস্ত দাক্ষিণাত্যে এবং পূর্বাভিমুখে কলিঙ্গ, বঙ্গ ও বেহারে ক্ষুধার্ত 
ার্দূলবৎ তাড়না করিয়াছিলেন; এবং অউরঙ্গজেব ভ্রাতা এবং ভ্রাতু- 
পুত্রের রক্তে পদপ্রক্ষালন করিয়! ময়ূরাসনে আরোহণ করেন। সর্বত্রই 
যদি বংশান্ুক্রমে চরিত্রগঠন হইত, তবে আমি ভাবি যে, যে বাবর পুত্র 
হুমায়ূনের জীবনরক্ষার্থ তাহার রোগশয্যাপার্থে আপন জীবন-বিনিময় 
করিয়াছিলেন, তাহার বংশধরগণের মধ্যে কেহ কেহ পুত্রদ্ধেধী হইলেন 
কেন? এবং যে হুমায়ুন ভ্রাতৃবাৎসল্যবশতঃ পিতার সাম্রাজ্য অস্লান- 
বদনে বিত্তক্ত করিয়াছিলেন তাহার উত্তরপুরুষগণ মধ্যে ভ্রাত্ব-শোণিত- 
পিপাসা এত প্রবল হইল কেন? 

সে যাই হউক, আমি এই প্রবন্ধে অউরগ্গজেন-মুরাদের জীবন-কাহিনার 
একটি ম্মরণীয় পরিচ্ছেদ লিপিবদ্ধ করিব। প্রিয়তম! মহিষী মমতাজ- 
মহলের অকালমৃত্যুর পর হইতেই শোকে প্রৌঢ় সম্রাট. সাজাহানের স্বাস্থ 
তল হইয়াছিল; তথাপি তিনি অঙাধারণ মানসিক তেজে দৈহিক দৌর্বল্য 
উপেক্ষা করিয়া ষথোচিত বিধানে রাঁজকাধ্য পর্যালোচনা! করিতেছিলেন। 
ক্রমে তীহার জীবনের যষ্টিতমবর্ষ অতিক্রান্ত হল; পরবর্তী কয়েক বংসরে 
তিনি আরও শোক পাইক্লোন; প্রিয়তম বন্ধু, ধীমান্‌ মন্ত্রী, ও চিরসহায় 
কুশল সেনানায়ক জাফরজঙ্গ, শীহুল্লা খা এবং আলীমর্দান তাহাকে ক্রমে 
ক্রমে পরিত্যাগ করিয়৷ অনন্তধামে প্রস্থান করিলেন। তখন সাজাহান 
বার্ধক্যের করাল অঙ্গুলিম্পশ অন্থভব করিতে লাগিলেন। তিনি ইতি- 
পূর্বেই জোষ্টপূত্র দারাকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়াছিলেন এবং 
অন্ত তিন পুত্রকে রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশত্রয়ে শাসনকর্তৃত্বে নিয়োজিত 
করিয়৷ তাহাকে নিজের পার্থে রাখিয়াছিলেন। যখন খৃঠ্ীয় ১৬৫৭ অবে 
তিনি পুনরায় পীড়িত হই! পড়িলেন, তখন তিনি আপন মন্ত্রিসভার 


ষষ্ঠ অধিবেশন ৪৯৯ 


নদনগণকে আহ্বান করিয়া তাহাদের সমক্ষে দারাকে উত্তরাধিকারিস্বে 
বরণ করিলেন। দারা পিতৃবংসল এবং প্রপিতামহ আকবরের ন্যায় 
ধশ্মতন্বপিপাস্থ 'ও উদ্গারচিত ছিলেন। আরব্য, পাবস্ত, এবং সংস্কৃত 
ভাষায় তাহার পাগ্ডিত্য ছিল; এবং ধশ্মবিষয়ে কয়েকথানি গ্রন্থ প্রণয়ন 
কবিয়াছিলেন। একে ভিনি পিস্তাব জোষ্টপুত্র, তাহাতে বহুগুণালঙ্ক ত; 
গাহার সিংহাসনলাভে ঠাহাব কনিষ্ঠ শাইগণের ক্ষোভের কোনই কারণ 
. ছিল না। হথাপি মোগলকুলাধিষ্টারাব অভিসম্পাংবশত: তাহাবা 
জোটের প্রাপা রাঞ্জদ ও সমস্ত অধিকার কবিবাধ জন্য বন্ধপৰিকয় হইপেন। 
তধনও দার! রাজদও গ্রহণ কবেন না, কেন না সান্ধাছান তখনে। 
্রাবিত। বালাকাল হইতেই অউবঙ্গজের ও মুখাদ দাবার ভয়ঙ্কর বিবোধী 
ভিলেন: ঠহাবা তাহাকে প্রাণের সহিত প্ণ। কবিতেন এবং সর্ঝপ্রযদ্ধে 
তাহাব মনিষ্-লাধনের চেষ্টা করিঠেন। ম্বঙ্জা দারাব ঠত আততার়ী 
ছিলেন না, তথাপি রাঙ্গা-লোডে তিনিও জোষ্ঠ ধাভাব সহিত যুদ্ধে প্রবৃত 
₹ইয়াছিলেন। 
অউবঙ্গজেবেব দারাব প্রঃ বিদ্বেষ বোধগমা | ভিনি নিগ্লে সক্ষাণ, 
“দয় ধর্মোন্মাদ মুসলমান ভিলেন। ধশ্মবিষয়ে ছোঠ নাভাব উদাবতাকে 
তিনি অবর্ণনীয় প্রণাব চক্ষে দশন কবিতেন। কিন্ত মুরাদের পাঠবিদেষের 
সবলে কেবল ঠাহাব বিশ্ময়কব মাস্স্তবিতা ও অউরঙ্গজেবেব প্ররোচনা । 
বন্ৃদিন পূর্ব হইতে অটবঙ্গজেব, বুধাদ, ও স্থজ! ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন 
এবং পরস্পরের মধ্যে পরস্পরের মভিপ্রায-স্ঞাপক সাঙ্কেতিক লিপি পরি- 
চালনের জন্য আপন মাপন 'অধিকারে দলে দলে লিপি-বাক নিদুক্ত 
করিয়াছিলেন; তখন অউবঙ্গডেন দাক্ষিণাতো বর্ছানপুরে, মুরাদ গুজরাটে 
এবং 2৪1 বাঙ্গাগায়। গুজরাট ও বর্ধানপুরের মধ্যে লিপিবাহকগণের 
গমনাগমন যেমন সহজসাধ্য ছিল, সেকালে এই ছৃইস্থান এবং বঙ্গদেশের 


৫৪৬ উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলন 


মধ্যে সেরূপ ছিল ন1। সেইজন্য অউরঙ্গজেব ও মুরাদের মধ্যে মন্ত্রণাই 
প্রথমে পরিপক হুইল; তখন তাহার! নিশ্রয়োজনবোধে মুজার সহায়তা- 
গ্রাপ্তির চেষ্টা পরিত্যাগ করিলেন। সাজাহান অত্যন্ত পীড়িত হইয়া 
পড়িয়াছিলেন; সে কথ! বিদ্যদ্ধেগে দেশময় রাষ্ট্র হইয়৷ পড়িপ়াছিল। 
তিনি নীরোগ হইলেন; দারা সে সংবাদও রাজ্যের সর্বাত্র প্রেরণ 
করিলেন ; সাজাহানের নাম ও মোহর অস্কিত আদেশোপদেশ লিপি- 
সকলও সর্বত্র প্রেরিত হইল; তথাপি মুরাদ ও অউরঙ্গজেব আপনাদের 
অসদতিপ্রায়ের প্রতিকূল সে সংবাদ ইচ্ছ। করিয়াও বিশ্বাস করিলেন না 
এবং আপনাদের অম্চর ও সহচরগণকেও বিশ্বাস করিতে দিলেন না। 
তাহার! সর্ধপ্রযদ্বে প্রচার করিতে লাগিলেন যে, পিতার মৃত্যু হইয়াছে, 
কাফের দার! সিংহাসন অধিকার করিয়াছে। যে পধাস্ত সে সিংহাসনে 
সুদুঢ় হইয়। উপবেশন করিতে না পারিবে সে পর্যা মৃত্যু-সংবাদ গোপন 
রাখিয়া আরোগ্যের মিথ্যা সংবাদে সকলকে তূলাইতেছে। 

সাজাহানের চারি পুত্র মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ মুরাদ সর্ববাপেক! অবিথৃষ্যহ 
কারা ও নিব্বোধ ছিলেন। তিনি রাজ্যশাসন কাধ্যেও পারদশী ছিলেন 
না, এবং সর্বদ| বিলাস-আোতে ভাসমান থাকিতেন। যে যত অকন্মগ্য, 
হয়, গর্বও তাহার তত আঁধকমাত্রায় হইয়। থাকে । মুবাদেরও তাহাই 
হইয়াছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে তাহার সাহস না ছিল তাহ! নহে, বরং অসংসাহসই 
ছিল) কিন্তু সমর-পরিচালনার কুটরীতি ও কৌশল তাহার পারজ্ঞাত 
ছিল না। তাহার নির্বব দ্ধিতার প্ররুষ্ট পরিচয় এই যে, অউরঙ্গজেবের 
সহিত মঞ্জরণা সমাপন ও তাহার সহিত মিলিত হইবার পূর্যেই অধীশ্বর হইয়া 
তিনি স্বশীসনাধিক্ৃত গুজরাটের রাজধানী অহন্মদাবাদে মরুয়াজুদ্দিন 
নামধারপপূর্ব্বক রাজমুকুট পরিধান করিয়াছিলেন। 

মুরাদ যেমন হ্বল্নধী, বিলাসী, অলস ও আত্মস্ভরী ছিলেন, অউরজব্ষেৰ 


যষ্ঠ অধিবেশন ৫০১ 


তেমনি হুাগ্রতীক্ষবুদ্ধিশালী, ভোগাকাজ্ষা বিরহিত, কূটনীতিপরায়ণ, 
অক্বান্তকণ্ম| এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। যদিও কনিষঠন্রাত মুবাদের প্রতি 
মন্্পাবস্ত কাল হইতেই অটবঙ্গজেণ অতান্ত ন্বেহেব ভাগ করিয়া আসিতে- 
ছিলেন, তথাপি অনবৃদ্ধিসত্বেও মুবাদ এ কথা বুঝিয়াছিলেন যে, তিনি 
নিঃস্বার্থভাবে সম সাম্াজোর সিংাসনপ্রাপ্থি বা সামাজোর অংশ. 
বিশেষ লাভ বিষয়ে ঠাহাব সহায়তা করিবেন না। সেইঞ্গ্ন তিনি 
শাতাকে বাবধাব অন্ুবোধ কবিয়াছিলেন যে, উভয়ে মধো একটি 
সর্তপত্র লিখিত হউক, তাহাছাব| উঠয়ে পাখার পুরঝতে পারিবেন 
কাহাব কি উদ্দে, কাহার কহ আশা, এবং আগামা মহাঠাওুবে কে কি 
হালে নৃহা কবিবেন। কোন কোন ইংবেজ-8521সিক লিখিয়াছেন 
যে, অউবগ্জের প্রথম ইতেই মুবাদকে বলিেছিলেন মে, ঠিনি সংসার- 
বিভষ্ও , সমগ্র সামা্ো বা! উহার পণ্ডবিণেষে ঠাহাব কোন শাকাক্ষ। 
নাই ; তদপেক্ষা পির মি মন্দার কোন অজ্ঞাত কোণে ফকাব বেশে 
দিনযাপন কবাব লাভ ঠাহাব সমধিক । [হননি অপধন্মা, পৌত্বলিক 
দাবাকে বিতাড়িত কবিয়া হিন্দস্তানে ধশ্রব[দা পুনঃসংগ্কাপন কবার 
"একমান টনেশ্রেই সদর্দ্পবায়ণ, পবমন্সেতভাজন মুবাদেখ সহিত মিলিত 
হঠতেছেন। কিন্তু আমিথে প্রামাণা গ্রন্থ বলগন করিয়া এ যংসামাগ্ত 
প্রবন্ধ বচন! করিতেছি, তাহাতে দেখিতে পা মে, অউবঙ্গজেবের দারাকে 
অপক্ত করিয়া মুসলমানপধন্মে গোবর অক্ষু্ বাখাৰ বাসনার ভাগ 
কবা সত্য; কিন্তু ঠাাব ফকিরি গ্রহণ করিয়া মক্কার কারবোলার কোন 
নিহত কোণে জাবন অতিবাহিত কবাব অনভিপ্রার় প্রকাশ করা সত্য 
নচ্ে। তিনি একখানি দীর্ঘপত্রে মুবাদের নিকট আপনার অভিপ্রার 
স্প্তঃ প্রকাশ কবার ভাপ করিয়াছিণেন। এ পর মুরাদের সহিত 
মিলিত হইবার অব্াবহিত পূর্বে খৃঠার ১৬৫৮ অন্ের প্রথম ভাগে লিখিত 


৫৪২ উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সশ্মিলন 


হইয়াছিল। আমি উহার অন্্বাদ দিতেছি। কপটতার লীলা এই পত্রে 
যতদুর বিস্তৃত হইয়াছে এবং ভগবানের ও কোরাণের পবিত্র নামের 
সহিত মিথ্যা ও ছলনার বাক্য ইহাতে যেরূপ সংযুক্ত হইয়াছে, সেরপ 
আর কোথায়ও হইয়াছে বলিয়া আমি জানি না। স্পেনের রাজ! দ্বিতীয় 
ফিলিপসমবন্ধে এরূপ একটি কথা 'প্রচলিত ছিল যে, তিনি এরূপ খলপ্রকৃতি 
ছিলেন যে, স্বয়ং থৃষ্টও যদি কার্য্যব্যপদেশে তাহার নিকটে আসিতেন 
তবে তিনি তাঁহাকেও বঞ্চনা না করিয়া ছাড়িতেন না। অউরঙ্গজেব : 
সম্বন্ধেও অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করা যাইতে পারে। এএই প্রবন্ধের 
বিষয়ীভূত তাহার পত্রথানি এই £__ 


প্রাণাধিক প্রিয়-কনিষ্ঠ সহোদর যুবরাজ মুরাদবকস, 


দেখিতেছি যে পিতৃ-পরিত্যক্ত সাত্রাজ্যলাভের অভিপ্রায় বিশদরূপে 
গ্রকটিত হইয়াছে এবং পরগম্বরের পতাকাসমূহ লক্ষ্যাভিমুখে প্রসারিত 
হইয়াছে। « ধরণাযদ্ধ জেহাদের বজ্নির্ধোষ দিগন্তে প্রতিধ্বনিত হউক 
আমার অন্তনিহিত প্কাস্তিক বাসনা এই যে, ইস্লামের প্রিয় বসতি, 
ভূমি এই মোগল-সাত্রাজা হইতে অপধন্ম ও পৌন্তলিকতার কণ্টক-তরু 
সমূলে উৎপাটন করিয়া ফেলি এবং এই অপধন্ম ও পৌত্তলিকতার প্রধান 
পুরোহিত অবাচ্যনাম! শয়তানের ধ্বংস-সাধন করিয়া সত্য-ধশ্বের মহিম। 
পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করি। অধর্ম ও অপধন্মের ধূলি তাহা হইলে আর 
জনগণের মনকে কলুষিত করিবে না, সাধু ফকিরগণের যুক্তাত্মা তাহা 
হইলে আর কাতরে বিলাপধ্বনি করিবে না, ইরাণ, তুরাণ, রুম ইত্যাদি 
জনপদবাসিগণ তাহা হইলে আর আমাদিগকে দ্বণার চক্ষে অবলোকন 
করিবে না, হিনদুস্থান শস্ত ও সমৃদ্ধিপূর্ণ হইবে, প্রজাগণ রোগ-শোকের 
হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবে এবং স্বচ্ছন্দ স্থখশাস্তি উপভোগ করিবে। 


ষষ্ঠ অধিবেশন ৫৬৩ 


তুমি আমার প্রাণপ্রিয় ভ্রাতা; তুমি এই পবিত্র মহ্দভিযানে আমার 
সহিত সম্মিলিত হইয়াছ এবং খোদাতাল্লার নামগ্রহণ ও কোরাণ স্পর্শ 
করিয়। বু শপথপূর্বক স্বীকৃত হইয়াছ যে বর্তমানে ও ভবিষ্যতে, যুদ্ধক্ষেত্রে 
ও রাজপ্রাসাদে, ছর্ভাগ্য ও সৌভাগো, সব্বত্র ও সর্বাবস্থায় তুমি আমার 
সহায় থাকিবে; এবং সনাতন ধন্মের ও এই ধশ্মরাজোর পবম শক্রু 
নিপাত হইলেও তুমি চিবদিন আমার বন্ধু এবং আমার বন্ধগণের বন্ধু এবং 
আমার শত্রগণেব শত্রু হইয়া আমার আনন্দবিধান করিবে? এবং তুমি 
তোমার স্বাধান ইচ্ছায় নিজের ভোগে জন্য সাম্রাজোর যে যে অংশপ্রাপ্তি 
ও 'অধিকারেব অভিপ্রায় বাক্ত করিয়াছ তাঙহাব অধিক আকাক্ষা 
কৰ্ধিবে না ও লাভের চেষ্টা করিবে না। হোমার সরল জদয়ের অভিবাক্ষি 
আমাকে অত্যন্ত তুষ্ট কবিয়াছে ; তোমার আকাক্ষা অতি ন্াষা। আমার 
£ঢ নিশ্বাস যে, তুমি ও আমি চিরদিন একচিতব থাকিব, একট অভিপ্রার 
সাধনের জন্য আমাদের মিলিত শক্কি প্রমুক হইবে ; এবং তুমি কপনো 
[ভ্কামার কোন কার্মাদ্বার। আমাব অভিপ্রায় সাধনের প্রতিকূল চতবে না। 
আমাদের উভয়ের মঙ্গলপথ এক। মামিজাান তুমি সত্যপ্রতিজ্ঞ ; ডমি 
এ পথ হইতে কখনো! বিচলিত হবে না। “চোমার প্রতি মামার স্নেক 
ও অনুগ্রহ ক্রমশঃই বদ্ধিত হইতে থাকিবে । তোমাব লাভ ও ক্ষতিকে 
আমি আমার লাভ ও ক্ষতি বলিয়! মনে করিচেছি ও চিরকাল করিব। 
ঈশ্বর-পরিত্যক ও কুকশ্মাগ্তিত এই দাবাসেকো পৌথলিক হিচ্দুর 
গোলাম, ভক্ত-বিশ্বাসীর শত্রু) ইনার বিনাশের পর তোমার প্রতি 
আমার কুপা আরও বদ্ধিত হইবে । মামি নিরাবিল মনে তোমার নিকটে 
মামার অঙ্গীকার সততই পালন করিব ; অর্থাৎ সাম্রাজ্য অধিগত হইলে 
তুমি পাঞ্জাব, কাশ্মীর ও সিদ্ধদেশ গ্রহণ করিয়া এ তিন প্রদেশের সম্মিলনে 
যে বিস্তৃত রাজ্য সংগঠিত হইবে তাহাহে একছত্র নৃপতি হইবে, তাহা:5 
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আমি বিদুমাত্রও আপত্তি করিব না; বরং তোমার হস্তে এ রাজ্যরক্ষার 
জন্য প্রয়োজন হইলে আমি তোমার যথাসাধ্য সহীয়তা করিব। তুমি 
তোমার রাজ্যে স্বাধীন নৃপতির ধবঞ্জা উত্তোলন করিবে, নিজনামাঙ্থিত 
মুদ্রা প্রচলন করিবে এবং নিঙ্জনামে খুদ্‌ব! প্রচারিত করিবে। অবশ্যন্তাবী 
ধর্দযুদ্ধে জয়লাভ করিলে আমাদের হস্তে ধনরদ্বাদি যে সকল মূল্যবান্‌ বস্ত, 
দীস-দাসী, অশ্বগজাদি যেসকল জীব এবং যুদ্ধের যে মকল উপকরণ পতিত 
হইবে, তাহার একতৃতীয়াংশ তোমাকে দিব এবং অবশিষ্ট আমি গ্রহণ 
করিব। আমি কোরাণ-শরিফ শিরে ধারণ করিয়া! এবং আল্লাতালা ও 
পয়গম্বরকে সাক্ষী কবিয়া লিপিযোগে এই সকল অঙ্গীকার করিতেছি । 
পয়গন্ধর যেমন খোদার প্রত্যাদেশে শিশ্বাস-স্াপন করিয়াছিলেন, তুমিও 
তেমনি আমার এই প্রতিজ্ঞাপত্রে বিশ্বাস স্থাপন করিও । ধশ্মের কণ্টক 
ও গাজীর চক্ষুঃশুল পৌন্তলিক দার! বিনষ্ট হইলে এবং রাজা নিরাদয় 
হইলেই তুমি তোমার স্বরাজ সিংহাসন স্থাপিত করিও; আমি আপন্ডি 
করিব না এবং কাহাকেও আপত্তি করিতে দিব না। আমি অউবঙ্গাব'দ 
হইতে সবাহিনী যাত্রা করিয়। সত্বরেই নম্মদা উত্তীণ হইণ; কুমিও তাম।ব 
সৈম্ঠমামস্ত লইয়। অভিযান আরম্ত করিও, যেন বড়মগ্লর নিকটবন্ধী 
কোন স্থানে আমর৷ মিলিত হইতে পারি। 
অউরঙ্গজেব তাহার পুরপুনরুচ্চারিত অঙ্গীকাব কতদূর রক্ষা করিয়- 
ছিলেন এবং তাহার “প্রাণাধিক প্রিয্ন* কনিষ্ঠ ভ্রাত মুরাদ তাহাব 
অপরিসীম স্নেহের কি নিদর্শন পাইয়াছিলেন, তাহা! এঁতিহামিকগণ লিখিয়া 
গিয়াছেন, তাহ। আমার এ প্রবন্ধের বিষয়ীভূত নছে। 





ষষ্ঠ অধিবেশন ৫৫ 


অউরঙ্গজেবের প্রতি রাজনিংহ 


ভারতের মুসলমান-বিজেড়গণ দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিয়া 
তাহাদের প্রতোক হিন্প্রজার নিকটে তাহার হিন্ুত্ব-নিবন্ধন যে কব 
আদায় করিতেন, তদ্দার! হিন্দুমুসলমানের মনোমালিগ/ সঞ্জাবিত রাখিবাব 
পন্থা প্রশস্ত হইরাছচিল। এই কব “জিয়া” নামে অভিহিত হই। 
মহামতি আকবব দেখিয়াছিলেন যে, চিন্দুস্থানে হিন্দু "অপেক্ষা মসলমানই 
মসলমানের অধিকশুব পক্রাচখণ করিত। নানাজাঠায উদ্ধত-চধিত্র 
মূসলমানে হিন্দুস্তান প্বিপূর্ণ ভইরা ছিল; ভাহাদের মদো সহানভূতি বা 
একট্ঠাপদ্ধন ভিন না, সকপেই স্বকার্গা উদ্ধাবের জন্ত বান থাকি; বাঞ্জ 
৭ ক্ষন হালাভেব সগ ক্যাতিত, সমধাশ্মহ ইতাদি সমগ্র পণধলিত ঠইঠ। 
আকবব হিন্দুগণেধ সহিত সৌধা 5 বৈবাহিকসম্প+ সংগ্াপন কিয়া 
মোগল-মাদানোর ভিত্তি মদত করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি 
নিষ্টে বাপু কগ্া বিবাহ কবিয়াছিলেন এবং পর ভাহাঙগগাবকে 
বাজপুত-কন্া পিবাহ কবাইগাছিলেন। তিনি বাগপুণ্ঠগণকে ৬৯ 
রাত্দকার্ো নিয়োলিত কবিমাছিলেন এবং হিন্দ ও মুসলমানকে সম-দ্টিতে 
দেখিতেন। তিনি ঠিন্দুবিদ্ধেবাস্মক জির্জিঝ। কব ঠাক দয়া হিন্দু 
প্রজাগণের প্রীতিও কুতভ্ঞচাভাব্দন হহয়াছিলেন ! ঠীহাব এন উদ ব- 
নীতিব ফলে মম্ববপঠি মানসিংহ প্রমুখ বাজপূতবারগণ তাহার বাক্া- 
বিস্তাব ও বাজ্য-রক্ষার জন্য তৃষাবকিবাট ককেশস্‌ পর্দত হইতে পুর্োপ- 
সাগরকৃলন্ত আরাকান পর্স্থ সর্বদেশে বাজপুত-লক্ছে ধরণী সি করিয়া- 
ছিলেন; ইহাঁবই ফলে তিনি পরব পাঠানগণকে দমন করিক!। ভারতের 
একছত্রত্ব সাধন করিতে পারিয়াছিলেন এবং ই্ারট ফলে তিনি তাহাৰ 
বিশাল সামাঙ্য পুত্রপৌত্রাদিক্রমে অবিচ্ছিন্ন ভাবে ভোগ করিতে পারিয়া 
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ছিলেন। জাহাঙ্গীর ও সাজাহান তাহার পদাস্কান্থুরণ করিয়া! তাহাদের 
হিন্দু-সামস্তগণের সাহাষ্যপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অতএব তাহাদিগকে 
হমায়নের ন্যায় সিংহাসন্চযুত ও নির্বাসিত হইতে হইয়াছিল না। 
অউরঙ্গজেব ভ্রাত-শোণিতে লালসার তর্পণ করিয়৷ এবং পিত। ও ভগিনীকে 
কারারুদ্ধ করিয়। সিংহাসনে উপবেশন করিলেন এবং ভ্রাতুপ্ুত্রগণকে 
হত্যা করিয়া কথঞ্চিৎ নিরুদ্ধেগ হইলেন। সিংহাসনের পথ নিষণ্টক 
করিবার মানসে আর কেহ এতগুলি মহাপাপ সাধন করে নাই। তাহার 
পন্থিল হৃদয় সর্বদাই উদ্বেগ-পূর্ণ থাকিত। তিনি প্রায়শ্চিত্তের আবশ্তকতা 
হৃদয়ঙ্কম করিয়াছিলেন--পাপীমাত্রেই করি! থাকে এবং অতি অঙ্ীর্ণ 
হৃদয় ধন্দোম্মাদের হ্যায় বিধন্মিগণের প্রতি নানাবিধ অত্যাচার কারয়া 
আপনার বিবেক-ব্দ্ধিকে প্রতারিত করিয়াছিলেন। তাহার অত্যাচারে 
হিন্দু-কৃষক ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়৷ পলায়ন করিয়াছিল; হিন্দু-শিল্পী 
কম্মত্যাগ কবিয়। অনৃহ হইয়াছিল; অতএব রাজকোষে অর্থাভাব হইয়।- 
ছিল। এদিকে তীহার অবিশ্রান্ যুদ্ধবিগ্রহে রাশি রাশি অর্থের প্রয়োজন) 
এ অর্থ-সংগ্রহের জন্ত তিনি জঘন্য জিপ্রয়া-কর পুনরায় স্থাপন করিয়া- 
ছিলেন। অউরঙ্গজেবের এই অতি দৃধণীয় কারধ্যের প্রতিকূলে মিবারপতি 
বীর রাজসিংহ সম্রাটকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, কোন বিখ্যাত পাশ্চাত্য 
প্রতিহ্থাসিক বলিয়াছেন যে, তাহার তুলন! পৃথিবীতে নাই । যে উচ্চ 
ধন্মনীতি, যে লোকহিতৈষিণা, যে উদারত। এবং যে নিভীকত। এই লিপি- 
যুখে বাক্ত হইয়াছে, অন্ত কোন ভাষায় লিখিত বাক্যে ইঞ্থার অধিক হয় 
নাই। সে চিরম্মরণীয় লিপিখানি এই-- 

পাতসাহ, ভগবানের অনস্ত মহিম! কীন্তিত হউক এবং নিম্মল আকাশে 
প্রভাসিত হৃ্র্যচজ্মার সভায় আপনার বদান্ততার জ্যোতিঃ ধরণীতল 
পরিব্যাপ্ত হউক। আমি আপনার সানিধ্য-স্থখে বঞ্চিত আছি, কিন্ত 
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তথাপি আমি আপনার হিতাকাজ্ষী এবং রাজভক্তজনোচিত সকল 
সম্মানার্থ কার্য্যে সর্বদা তৎপর । ভারত-হৃমির স্বাধীন ও অধীন নৃপতি- 
বন্দ, সামন্ত ও জারগীর-তোগিগণ এবং ইরাণ, তুরাণ, রুম, চীন ইত্যাদি 
সর্বদেশবাসিগণ এবং স্থলপথ ও জলপথচারীা সর্বাবস্থার লোকপুঞ্জের 
হিতার্থে আমার জদয়ের সকল প্রান নিয়োজিত, ইহ! সকণের নিকটেই 
বিদিত আছে, আপনিও এ বিষয়ে সন্দেহযুক্ত হইবেন না। সম্প্রতি আমি 
একটি বিশেষ ঘটনার উল্লেখ করিব; উহাতে হিন্দুস্থানেব জনসাধারণের 
এবং আমাদের আপন হিত সম্পূন্ত আছে। মামার পূর্ব কার্যকলাপ 
শ্রবণ করিয়া এবং আপনার নিজ জদয়ের মহবদ্ধারা প্রণোদিত হয়া 
আপনি এ বিষয়ে গ্রায়সঙ্গত বিধান করিবেন এই প্রার্থনা কবি। 

প্রত হইলাম, এ অকিঞ্চন হিতাকাক্ষীর সহি যুদ্ধ পিগ্রাহে রাজকোধের 
বহুধন অপব্যয়িত হইয়াছে এবং ভাগাব পুনখায় পুর্ণ কিবা জন্য 
আপনি আপনার দরিদ্র হিন্দু-প্রজাগণেব নিকট হতে পুপ্ দরিয়া-বর 
পুনগ্রহণ করিবাব আদেশ প্রচার করিয়াছেন। আমার বিনাঠ নিবেদন 
এই যে, আপনার স্বর্গারূট প্রপিতামহ মহম্মদ জেলালুদ্দিন আকধব শাহ 
দ্বিপঞ্াশং বর্ষকাল ন্যায়ান্ুমোদিত প্রণাপাঠে অথচ অসঞঠি৯ তপ্রভাবে 
এ ভাগত-সাম্রাঙ্য প্রতিপালন ও শাসন করিয়াছিলেন; তার 
সিংহাসনের ছায়ায় সকল জাতায় ও সকল ধশ্মাবপন্বা জনগণ সুধে ও 
শবচ্ন্দে জাবনবাত্রা নির্বাহ করিহ। সকলের প্রতিই তাহার সমান চট্ট 
ও বাংসল্য ছিল। কি ঈশা, কি মুশা, কি দাত্রপন্ঠা, কি মহশ্মদের 
সেবক, কি ব্রাক্ণ, কি নিরাশ্বরবাদা নাস্তিক প্রত্যেকেই ঠাহার দ্বার! 
সমভাবে প্রতিপালিত হইত। এইজন্য তাহার প্রন্জাবর্গ হাহাদের 
আস্তরিক কৃতজ্ঞতা, ভক্তি ও প্রেমপ্রদরশনার্থ ঠাহাকে “জগদ্গুর” 
অভিধান প্রদান করিয়াছিল। আপনার স্বর্গগত পিতামহ মহম্মদ সুরুদ্িন 


৫৪৮ উর্থবরবঙ্গ-সাহিত্য-সশ্মিলন 


জাহাঙ্গীর তাহার পিতার] পদাস্কানুদরণ করিয়াছিলেন এবং দবাবিংশতি 
বৎসর সমদর্শিতার সহিত রা প্রতিপোষণ করিয়াছিলেন। তিনি 
তাহার মিত্রজনকে প্রেম ও বিশ্বাসদানে আপ্যায়িত করিতেন এবং কেবল 
শক্রগণের বিরুদ্ধেই আপনার অমিত বাহুবল প্রয়োগ করিতেন। পুণ্য" 
লোকগ্রাপ্ত আপনার শিতা সাজাহানও দরাশীলতা এবং স্তায় ও ধশ্ব- 
পরায়ণতার জন্ত জগতে কম খ্যাতিলাত করিয়া যান নাই। তাহার 
দ্বাতরিংশদর্ষব্যাপী রাজত্বকালে সর্বশ্রেণীস্থ গ্রজীবর্গ পরমস্থথে কালাতিপাত 
করিয়াছিল। 

আপনার পিতৃপুরুষগণের মতিগতি এইরূপ ছিল; তাহারা হ্তায়- 
পথান্ুবস্তী ছিলেন, সেইজন্য তাহাদের বাঁসনা সফল হইত, এবং সকল 
কাধ্যেই জয়গ্রী তাহাদের অঙ্কগতা হইতেন। তাহারা বহু শক্র দমন 
করিয়াছিলেন, বহু পররাজ্া অধিকার করিয়াছিলেন। আপনার 
রাজতবক|লে বহু স্বায়ত্তপ্রদেশ পরকরতলগত হইয়াছে এবং আরও হইবে; 
কেননা রাজো সুশাসন নাই, গ্তায়-ধিচার নাই, প্রজা-ন্সেহ নাই । কেবল 
হর্ববলের সর্বস্ব লুখনে ও ধ্বংসসাধনে আপনার ও আপনার প্রর্তিনধি- 
গণের শক্তি প্রযুক্ত হইতেছে। আপনার প্রজাবর্গ পদদলিত এবং 
প্রদেশসমূহ দারিদ্র-পীড়িত বা উৎসাপিত: আপনি আপজ্জালে বিজড়িত 
হইতেছেন। আপনি স্থবিশাল সাপ্রাজোর অধিপতি, যদি আপনারই 
কোবশুন্ঠ, তবে সামস্তরাজগণ ও অন্যাপ্ত পদপ্ত খাক্তির অবস্থা সহজেই 
হদয়ঙম করিতে পারেন। আপনার সৈন্ঠগণ বেতন না পাইয়। মা 
অসন্ত্ট হইয়াছে, এবং আপনার রাজ্যের বণিকৃগণ বাণিজাভাবে 
হাহাকার করিতেছে। মুসলমানগণ যেমন অন্ুখা ও দীনদশাপন্ন, হিন্দু 
গণও তদ্দপ। নিয়শ্রেণীস্থ নরনারীকুল অন্লাভাবে বক্ষে করাধাত করিয়া 
খুল্যবলুষ্টিত হইতেছে । 


বন্ঠ অধিবেশন ৫০৯ 


অন্নাভাবে শীর্ণ, নির্বিরোধী প্রজাকে উৎপীড়ন করিয়া যে নরপতি কর- 
সংগ্রহ করেন এবং উহা! হিতাকাজ্জী বন্ধুগণের নির্যাতনে নিমিত্ত নিয়ো 
জিত করেন, সংসারে তীহাব মধ্যাদা কিরূপে রক্ষিত হইবে? গুনিতেছি 
যে, আপনি বিশাল রাষ্ট্রের অধিপতি হইয়াও নিঃস্ব তীরযাত্রী হিন্দুকে 
করের জন্ত আক্রমণ করিতেছেন; আপনার প্রবল গ্রভাপে যোগী ও 
সন্লযাসী, বৈরাগা ও ভিক্ষু, ত্রাঙ্গণ ও বৌদ্ধ--কেহই কব প্রদান না করিয়া ' 
উদ্ধার পাইতেছে ন; এবং আপনি পি্উগণের পুণাথা তি অতল জলে 
বিসর্জন দিয় ভিক্ষোপজীবগণেৰ প্রতিও বাহুধল প্রয়োগ কািতেছটেন। 
যে সকল গ্রন্থ জগতে ধঙ্মশাস্থ বলিয়া পৃঙ্গিত, আপনাব দি সে সকলে 
শ্রদ্ধ। ও বিশ্বাস থাকে, তবে আপনি এ কথা অবশ্থই মাগ করিবেন যে, 
ভগবান্‌ যেমন মুসলমানের তেমনি হিন্দুব -কেবল বুসলমানেৰ নহেন। 
মহম্মদএাদ'শত পথাবলম্বিগণ এবং অগ্াগ্ ধশ্মাচারিগণ সকলেই এক 
পংক্তিতে ভাহাব চরণতঙে উপবেশন কবিদ়! আছে। মন্ুয্যরুলে শ্বেত- 
রুষ্নেদ, জর তভেদ ঠাঠাবহ আঅভিপেঠ, ভাহাবই কানা । ঠিনি 
সকলকে সঞ্জন কাঁপিয়াছেন, পালন ও বক্ষা কাবিতেছেন। মস্ংজদে যে 
নেমাঢের ধ্বনি উিত হয় ঠাহঠাও যেখানে উপনা্ হয়, ঠিন্দুব দেব- 
মন্দিরেব ঘণ্টা ও মন্ত্রবনিও সেষ্টথানে গমন করে। মম্জিদে দিনি 
পূজিত কন, প্রতিমাপূণণ দেবমপ্দিরেও তিনিই । ধে অপব ধন্মাবলধিগণের 
ধঙ্মু ও রাতিনাতির প্রতি অবন্ঞ! প্রদর্শন করে ও ভাহাদিগকে উৎপীড়ন 
কবে সে জশ্বরেচ্ছার বিপরাত আচরণ করে। যেন কোন এক বাক্তি 
কোন একখানি চিত্র বিনষ্ট করিলে উন্থার চিত্রকর তাহার প্রতি 
ক্রোধান্বিত হন) তেমনই আমাদের কাহাকেও অপর কেন নিধন করিলে 
নিধনকারী জগৎ-ষ্টার কোপে পতিত হইয়া থাকে। 

হিন্দুদিগকে এই করতারে নিপীড়িত কর! ভ্তায়া্মোদিত নহে, ইহা 
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রাজনীতিসঙ্গতও নহে । ইহা দ্বারা হিন্দুধর্মের অবমাননা! করা হইতেছে 
এবং হিন্দু প্রজা নির্ধনীরুত হইতেছে । অনুমান করি, ইস্লাম-ধর্শের 
গৌরববর্ধনার্থ ই আপনি জিজিয়াকর পুনঃ প্রচলন করিয়াছেন। আপনি 
যেমন আপনার ধর্থের মুখ্য সংরক্ষণকর্তা, তেমনি হিন্দুধর্থের প্রধান 
রক্ষক অন্বরপতি জয়সিংহ। আপনি হিন্ুস্থানের সমস্ত হিন্দুর স্থলে 
তাহাকে করপ্রদানের আদেশ করুন; আমাকেও করিতে পারেন। 
আন দুর্বল; আমার নিকট হইতে কর গ্রহণ করিতে আপনার বিশেষ 
আম্নাম না হইবারই কথা । ক্ষুত্রপ্রাণ কৃষক ও বণিক্‌, নির্বিরোধী যতি, 
সগ্র্যাসী, বৈরাগী প্রভৃতির প্রতি অত্যাচার করা আপনার ন্যার 
প্রতাপান্বিত নরপতির শোভা পায় না। আমি বিশ্নিত হইতেছি ধে, 
আপনার বিচক্ষণ মন্ত্রিগণের মধো কেহ আপনাকে এতদ্দিনও এ বিষন্বে 
সৎ-পরামর্শ প্রদান করেন নাই। 





সুরু ফিপিপ ফ্যান্সিসের প্রতি হেষ্টিংস, 


নুসলমান রাজত্বের অবসানে এবং ইংরেজ রাজত্বের উন্মেষ সময়ে 
অন্নিততেজা হেষ্টিংস সাহেব বঙ্গে শাসনদণ্ড পরিচালন করিতেছিলেন। 
তাহার পূর্বেই অনরেবল ইষ্ট-ইগ্ডয়৷ কোম্পানি এ দেশের রাজস্ব সংগ্রহের 
ভারপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন; এবং দেশরক্ষার ভার বাতব্যাধিগ্রন্ত তথাকথিত 
নবাব মীরজাফর বাৎসরিক ৫৩ লক্ষ টাকা দক্ষিণাসহ ইংরেজের হস্তে দিয়া . 
নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। হেষ্টিংস যখন গভর্ণর জেনারল নিযুক্ত হন, তখন 
মুর্শিদাবাদের রাঁজ-প্রাসাদ নীরব, অযোধ্যার নবাবের মন হইতে তখনো 
কোরার রণক্ষেত্রের বিভীষিকা তিরোহ্িত হয় নাই, এবং আকবর ও 
অউরঙ্গজেবের বংশধর সম্রাট. দ্বিতীয় শাহআলম্‌ তখন উদরানের অন্ত 
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ংরেজের পেন্সনের উপর নির করিয়া থাকেন। হেষ্টিংস্‌ প্রথমে 
কেবলমাত্র বঙ্গেব গভর্ণর ছিলেন; ১৭৭৩ থৃষ্টাবকের "রেগুলেটিং এাক্ট 
নামক ভাবত-শাসন-পদ্ধতির প্রচলনের পর তিনি ভারতে সমগ্র ইংবেজা- 
ধিকারের গভণব-জেনারণ হন। তাহাব সহায়তার জন্য একটি মন্ত্রণা- 
সত! গঠিত কবিম! দেওয়া হয়। এ মন্ত্রণাসভাব প্রথম নিয়োজিত সভ্য 
গেনাবল ক্লেভারিং, কর্ণেল মনস্থন, ফযান্সিদ। এবং বারোয়েল সকলেউ 
মন্লাধিক পরিমাণে হেস্টংসেব বিরোধা ও বিরুদ্ধাচারী ছিলেন। কি 
রাভকাধ্যে কি অপবাপর বিষয়ে হেষ্টিংস যাহা কবিতেন বা কারতে 
চাহতেন, হারা তাহাব বিপবাঠাচবণ করিতেন । অঠএব তাহাব মনে 
শান্তি ছল না; শাসনকার্দাপবিচালনে শ্রথ ছিল না। নন্দকুমারেখ 
ঘাঁসি, অনোধ্যার ব্গমগণেব প্রতি উৎপীড়ন, বাবাণসারাজ চৈৎসিংহকে 
দলন ইত্যাদি কষেকটি কামে ইতিহাসে হেষ্টিংসের নৈতিক চািণে 
অনপনেয় কলঙ্ক মারোপিত হইয়াছে ; কিন্তু ভার চিত্তে ষে দার্টয ছিল, 
স্বদ্বেশ-হিতৈষিতা ছিল, অদম্য উৎসাহ ও অক্লান্ত শ্রমশালতা ছিল, আপন 
মন্্পা-সডায় পবম পত্র লদহ্যগণের দাবা ৮15 পাদ বাধাপ্রাপ ও 
অপ্রমানিত হইগরাও চিনি যে কোশলে বুদ্ধিপ্রাধর্যো বে হংবেজ- 
শর্তির ও ইংরেজ-শাসনেব বিশ্মরকব উন্নতিসাধন করিয়াচিলেপ। যে 
অসামান্ত সাহসে তিনি বহিঃশত্রনিক্ষিপ্ত বিপজ্জাল ছিন্ন কবিয়া আপনাকে 
বারবার মুক্ত করিয়াছিলেন এবং নানা বিপন্তিমধোও নে ধেধা ও 
গাস্তীর্দ্যগুণে তিনি মাপনার পদ-গোরণ রক্ষ| কবিয়াচিলেন, হাতার তুলনা 
নাই। তাহার সম্ন্দে ভারত-গভর্ণমেণ্টের সরকারা পুস্তকাগারে এবং 
বিলাতের ইপ্ডিয়া-কৌন্সিলের দগ্তরপানায় যে দকল অতি গোপন-কাগ্জ- 
পত্র ফবে্ সাহেব সম্প্রন্তে প্রকাশ করিয়াছেন, আমি তাহা। মনোযোগ- 
পূর্বক পাঠ করিয়া বুবিয়াছি যে, তিনি পুরুষসিংহ ছিলেন। মানসিক 
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বীর্যে ও প্রার্যে তাহাকে ভারতের চন্দ্ুগুপ্ত বা অউরঙ্গজৈৰ এবং 
যুরোপের ফেডারিক ব| বিন্মার্কের সহিত তুলনা! করা যাইতে পারে। সম- 
ধিক বিশ্ময়ের বিষয় আরে! এই যে, এই পুরুষসিংহ তরল উপন্যাসের নায়কের 
ন্যায় প্রেমাতুর ছিলেন। নেপোলিয়ন যেমন প্রলয়কর রণতাওবমধ্যে 
বঙ্জবর্ষী কামানের উপর কাগজ পাতিয়৷ প্রেয়সী জোসেফাইনকে প্রেম- 
পত্রিকা লিখিতেন, ইনিও তেমনি চিত্তবিক্ষেপকারী কঠোর ককুশ 
রাজকার্য্যে নিমজ্জিত থাকিয়াও দূরগত পত্বী মেরিয়। এপোলোনিয়ার 
উদ্দেশ্তটে বিরহবিধুর-হৃদয়ের প্রলাপপদ্ভ রচনা করিতেন। সমালোচক 
বলিয়াছেন যে, রস ও লালিত্যের হিসাবে সে সকল কবি অপদার্থ, 
কিন্ত আমি বলি যে, কর্মরাস্ত দেহে ও উদ্বেগক্লান্ত মানসে নিদ্রনুকে 
অপসারিত করিয়৷ দু'প্রহর রাত্রিতে তাহার বে যতি ও ছন্দ মিলাইয়া 
প্চ লিখিবার প্রবৃত্তি হইত এবং শক্তি থাকিত ইহাই অলোকসামান্য | 
ম্ত্রণা-সভায় হেষ্টিংসের যে শত্রগণের কথা বলিয়াছি, তন্মধো ফ্র্যান্দিম্‌ 
অতি বিষম ছিলেন। হেষ্টিংসের বিদ্বেষে তাহার হৃদয় জর্জরিত ছিল। 
এরূপ ঘোর বিদ্বেষ সচরাচর দেখিতে পাওয়। যায় না। তিনি অতি 
তীক্ষবুদ্ধি, বাক্য-রচনাপট্র ও ক্ষমতাশালী ছিলেন। সকল শত্রু অপেক্ষা 
হেষ্টিংস হাকেই অধিক তয় করিতেন। তিনি ইহাকে তুষ্ট করিতে ও 
ইহার মিত্রতালাভ কাঁরতে অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য 
হন-নাই। হেষ্টিংসের সৌভাগাবশতঃ অন্নকাল মধ্যে ক্ল্যাভারিঙ্গের মৃত্য 
হয় এবং ইহার কিছুকাল পরে হলোয়েল কি যেন কি ভাবিয়া হেষ্টিংসের 
পৃষ্ঠ-পৌষণ করিতে থাকেন; তখন তাহার অবস্থ। কিঞ্চিং পরিমাণে 
সহনীয় হইয়াছিল। ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে পুনার মহারাষ্ট্রীযগণের সহিত বোঘ্ের 
ইংরেজ-কর্মমচারিগণ অদুরদর্শার ন্যায় যুদ্ধ বাঁধাইয়া তাহাদের হস্তে যেরূপ 
অপদস্থ হন, তাহা! ইতিহাসজ্ঞ জানেন। হেষ্টিংস সাহেব ইংরেজের, 
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তরবারির অপমান সংবাদ পাইয়!, উহার যলিন-গৌরব উদ্ধারের জন্য 
আপন মন্্রণাসভার সম্মতি অনুসারেই যুন্ধস্থলে সেন! ও সেনাপতি 
প্রেরণ করেন এবং কয়েক মাস যুদ্ধ চালাইতে থাকেন। ফ্র্যাব্সিস কোন 
বিষয়েই অনেকক্ষণ তাহার সহিত একমত হইতে পারিতেন না; তাহার 
কাধ্যের ছিদ্রান্ুসন্ধান, তাহার দোষ উদ্ঘাটন কর1, পদে পদে তাহাকে 
বাধ! দেওয়। এবং তাহাকে অপাদস্থ কব! তাহার জীবনের ব্রত ছিল। 
্বনতিবিলন্বে ফ্র্যান্সিস্‌ হেষ্টিংসেয় যুদ্ধ পর্বচালন-পন্ধতির ও কাধ্যের 
নানাপ্রকাব বিরুদ্ সমালোচনা করিতে লাগিলেন। তিনি কোম্পানির 
অনেক অথ মঅসংযতভাবে বায় করিতেছেন, তাহার অবলদ্িত প্ণ- 
পদ্ধমিত সিদ্ধির অনুপযোগী, এ মুঙ্জ অগ্ঠায় এবং ভহ। দ্বাৰা! কখনট 
কোম্পানির লাভ হইতে পাবে না, মন্থণা-গৃহে প্রতিদিন এইগপ 'অভিমণ 
গ্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং ঠাহাব প্রবোচনায় সভা হইতে তাহার 
বারমার কৈফিয়ৎ তলব হতে লাগিল। হেষ্টিংদ মশ্রাপ্তভাবে মন্তবোর 
পবগমস্তব্য লখিয়া, তকেব পব ঠক কবিয়া, একমাত্র অন্যতম সদশ্ত 
বাবোয়েলেব সাহাষ্যে মাপনাব মত ও কাধা সমর্থন করিতে লাগিলেন। 
মন্ত্রগা-সভার আধকাংশ সভোব মতে কর্তবা-নিকপণ ভত. প্রায় 
প্রতোক মন্থণাতেত এক পক্ষে ফান্সিস্‌ ও মনন্রন্‌ থাকিতেন, অপর পক্ষে 
চেষ্টিংস ও ব্যাবোয়েল থাকিহেন? এইন্দপে মতচতুষ্য় সমভাগে বিভক্ত 
হইত) তাহাতে কোন সিদ্ধান্তেই উপনীত হওয়া যাইত না। কিন্ত 
মন্ত্রণা-সভার সভাপতিরূপে হ্ষ্টিংসের আব একটি অতিরিক্ত মত ছিল, 
তিনি তাহা নিজ পক্ষে অপণ করিয়া! আপনার অভিপ্রায় সাধন করিয়। 
লইতেন। সর্বদা এইরূপে কাজ কর! নিরাপদও নহে, স্থখের ও নছে) 
এরূপ অবস্থায় সিদ্ধিও সর্ধদ] নিশ্চিত থাকে না । বদি কদাচিৎ ব্যারোয়েল 
অপর পক্ষের আন্গুকুল্যে অভিমত প্রকাশ করিতেন, তবেই হেষ্টিংসের 
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পরাজয় হইত; তবেই ফ্র্যান্সিম্‌ তাহাকে পেষণ করিতেন। এই ছুই 
প্রবল প্রতিদবন্দ্ী ছুই মল্পের ন্যায় রণাঙ্গনের ছুই বিপরীত প্রান্তে পরস্পরকে 
আক্রমণ করিবার জন্য মুষিক-লোলুপ মার্জায়ের গ্ভায় লম্ষনোগ্ভত হইয়া 
থাকিতেন। গর্ব উভয়েরই সমান ছিল; কেহ কাহারে! নিকট মন্তক 
অবনত করিতেন না। তবে গভর্ণর-জেনরলের পদে অধিষ্ঠিত থাকায় 
কোম্পানির শুভাগুভের জন্য হেষ্টিংস সর্বাধিক দায়ী ছিলেন; ফ্্যান্সিসের 
অপেক্ষা তাহার স্বদেশ-প্রেমও অনেক পরিমাণে অধিক ছিল। পাছে 
তাহার জেদে ব! তাহার বুদ্ধিত্রমে বা! তাহার কাধ্যদোষে ভারতে ইংরেজ- 
রাজ্য ও রাজশক্তির নানত৷ ঘটে, ফ্র্যান্দিসের সহিত উদ্দাণ্ড কলহ করিতে 
করিতেও এ ভয় তাহাকে ব্যাকুল করিত। সেইজন্য যখন মহারাস্ীয়- 
গণের সহিত যুদ্ধ চলিতেছিল, তখন তিনি একদিন আপন গর্ব গলাধঃ- 
করণপূর্বক সহযোগী গৃহশক্রর নিকট মন্তক অবনত করিয়া! মৈত্রী ভিক্ষা 
করিলেন। ফ্র্যাম্নিদ্ও কপট সরলতার সহিত তাহাকে সর্ববিষয়ে সমর্থন 
ও সহায়ত করিতে সম্মম হইলেন। ইহার কিছুদিন পূর্বে ব্যারোয়েল 
স্বদ্দেশে যাইবার জন্য বিদায় লইয়াছিলেন; তাহার অহা জাহাজ ছুই তিন 
মাস ঘাটে অপেক্ষা করিতেছিল; কিন্তু তিনি গেলে মন্ত্রণাসভায় একেবাবেই 
অসহায় হইবেন এই ভাবনায় হেষ্টিংস্‌ তাহাকে যাইতে দেন নাই। এখন 
পরম শত্রর সহিত মিত্রত| হইল; তিনি আর তাহার বিপক্ষতা করিবেন 
না, এই আশ্বাস পাইয়৷ হেষ্টিংস্‌ ব্যারোয়েলকে যাইতে দিলেন। কিন্তু যেই 
ব্যরোয়েলের তিরোধান, অমনি ফ্র্যান্সিসের হ্বমৃত্তিধারণ। তিনি দ্বিগুণ 
উৎসাছে চিরবিছ্বেতাজনের শক্রতাসাধন করিতে. আরম্ত করিলেন। 
তখন হেত্রিংস্‌ তাহার চিরাভ্যন্ত ধৈধ্য হারাইয়! ফ্র্যা্িস্সঘন্ধে তাহার 
মনের কথ! স্পষ্টভাবায় লিপিবদ্ধ করিলেন এবং উহা! মন্ত্রাসতায় সর্ব- 
সমঙ্গে পাঠ করাইলেন। সে মন্তব্যলিপির অনুবাদ নিম়ে দিতেছি। 


ষষ্ট জধিবেশন ৫১৫ 


সভার উহার পাঠ-সমাপনের পব সভাভঙ্গ হইলে রোবকযায়িত-লোচন 
ফর্যান্সিন্‌ হেষ্টিংস্কে ঘন্যুকধে 'আহ্ষান করিলেন; ঘোর অভিমানী হেষ্টিংসও 
এঁ ভীষণ আমন্ত্রণ সম্ত্েহে গ্রহণ করিলেন। পরদিন ১৭ই অগইই তারিখে 
প্রাতঃকালে যুদ্ধ হইল। হেষ্টিংসের গুলি তাহার প্রতিপক্ষের দেহ ভেদ 
কবে; কিন্ধ তাহাতে তাহাব মৃত্যু হয় না। তিনি প্রায় মাসেক কালে 
ক্ষতমুক্ত হইয়া পুনরায় আপন কাযধো রত হন। যি ফ্ান্সিসেব গুলি 
হেষ্টিংসের প্রাণবাধু বিনির্গত কবিত, তবে কে জানে, ভারতবর্ষের পববর্তী 
ইতিহাসে অন্য কোন সফল বুহ্ঠান্ত বর্ণিত হইত ? 
লপিখানি এই,__ 

মন্ত্রণা-সভাব অন্যতম সদন্ত, আমার স্বদেশবাসী সহযোগী স্তব্‌ ফিলিপ 
ফ্যাঙ্সিসের বাবাব ও কার্ধা-কলাপ দেখিয়া, তাহার সহায়তা ও সহান্ু- 
ভূতি প্রার্থি বিষয়ে আমি নিরাশ হইম্াছি। আর 'আমার মনে ভাব 
শোপন কবিবার প্রয়োজন কি? শান আনি উদ্০কণ্ে স্পষ্টভাষায়, 
এই মন্ত্রণাসভার ঠাহছাব চরেরেব ব্যাখ্যা করিব। মহাবাষ্টা়গণের 
সহিত মুদ্ধে যে যুদ্ধপদ্ধতি অন্বল্গত হইতেছে, তাহার এবং সমস্ত যুদ্ধ- 
ব্যাপারের বিরুদ্ধে তিনি যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে আফি 
কুব্ধ নহি, আমার ক্ষোতের কারণ, আমাব প্রতি অভিমতে, গ্রতিকার্যে 
তাহার প্রতিদিনের নানাপ্রণালী উদ্ভাবন করিয়! আমি একে একে সে 
সকলই এই সভার বিচারের জন্য চার সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছি; স্তর 
_ফিলিপের প্ররোচনায় তৎসমুদায় একে একে পরিত্যক হুইয়াছে। তিনি 
যখনই যে আপত্তি করিয়াছেন, আমি আমার পরবর্তী প্রচেষ্টায় এষন 
পথ অবলম্বন করিয়াছি যে, তাহাতে এ আপি আর তিঠিতে পারে 
নাই। তথাপি আমি তাহাকে সন্ত করিতে পারি নাই। ডিরেকউরগণ 
আমাকে গভর্পর-জেনারলের পদে আমীন করিয়াছেন, স্তর ফিলিপকে 
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মন্ত্রণাসভার সন্ত করিয়াছেন; অতএব আমারও অধিকার আছে যে, 
এই রাজ্য-সংক্রান্ত সমস্ত কাজে নেতৃত্ব গ্রহণ করি, এবং তাহার পক্ষে 
ইহাই কর্তব্য-বুদ্ধির অনুমোদিত যে, তিনি আমার দাহাধ্য করেন? প্রতি 
পদে আমার বিরুদ্ধাচরণ কর! তাঁহার উচিত নহে। মহারাহীয় যুন্ধ- 
সমন্ধে আমার এতগুলি বিপদ গ্রকল্পনা, তাহার দৃর্টি-গোচর হইয়াছে, 
তথাপি আমাকে বিরক্ত করিবার জন্য তিনি আবার আমার নিকট 
আমার সমস্ত অভিসন্ধি পুঙ্থানুপুঙ ব্যাখ্যা-সহ জানিতে চাহিয়াছেন'; 
অনুগ্রহ করিয়। বলিয়াছেন যে, এ বিবরণ তাহার হস্তগত হইলে তিনি, 
সরলচিত্তে উহার ধথোচিত বিচার বিবেচনা করিবেন। বিচার-বিবেচন। 
তাহার প্রকৃত-অভিপ্রায় নহে, হইলে বহুদিন পূর্বেই তিনি তাহা করিতে 
পারিতেন; তাঁহার অভিপ্রায-ছলে বিল্ঘ করিয়৷ আমার অভিপ্রায়- 
সিদ্ধির পথে কণ্টক ন্তস্ত করা ও আমাকে অপাস্ত করা। কিছুকাল 
পূর্ব তিনি আমাকে পরচ্যুত করিবার চেষ্টায় বিফল মনোরথ হইয়াছেন; 
এখন আমার আরব্ধ কাধ্যের দুর্ণতি করিয়! সেই শৃত্রে সেই মনৌরথ 
(সিদ্ধ করিবেন। আমি তাহার সরলতায় বিশ্বাস করি না। সরলতা 
তাহার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। আমার কোন কাধ্যে ভারতে বুটিশরাজ্যের 
ও বুটিশ-গৌরবের উন্নতি হইলেও যদি উহাদ্বারা তৎসঙ্গে আমার কৃতিত্বের 
কিকিম্মাত্রও গ্রশংস। হয়, তবে তিনি প্রাণপণে এ কার্যে বাধ। দেন ও 
দিতেছেন। তীহার বাধ। সত্বেও যদি এ কাধ্য এতদূর অগ্রসর হয় যে, 
পশ্চাৎপদ হইবার আর উপায় না থাকে, কাধ্য চলিতে থাকে; তথাপিও 
তিনি কণ্টক-স্থাপনে শৈথিল্য করেন না, অক্লান্ত যত্ে বিরুদ্ধ ব্যবহার 
করিতেই থাকেন। আমাকে বিরক্ত, বিভ্রন্ত, উগ্মাদগ্রন্ত না করিলে 
তীহার মনে শাস্তি হয় না। আমার প্রত্যেক আশা তাহার দ্বার! নৈরাস্তে 
পরিণত এবং প্রত্যেক নিরাশ! তাহার ব্যবহারে অধিকতর ছুঃখদারক 
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হইয়। থাকে । আমার বিপক্ষে যাহার একটি কথাও বলিবার আছে, 
তাহার নিষিত্ত তাহার দ্বার সর্বদাই উপৃক্ত এবং তাহার সেই কথাটিক্ 
ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি তিনি সহশ্র কর্পে গ্রাস করেন। তিনি আমার সুখের 
মাত্রা লাঘব এবং ছঃখের ভার গুরুতর করিতে সতত ঘন্বগীল। তিনি 
একাগ্র চেষ্টায় বৃধাইতে চাহিতেছেন যে, আমারই দোষ আমাদের 
সেনাসমূহ সমরাঙ্গনে দলে দলে বিনষ্ট হইতেছে এবং অবশিষ্টেরা 
আহারাভাবে মৃতরান্থুখ ; যষেআমাবই দোষে প্রতিবংসব কোম্পানির 
আতর হাস এবং ধনকোষের খর্কাত| সংঘটিত হইতেছে, এ সকল কথা 
সমস্ত মিথা। । তবে আমাকে ইহাও বলিচছে হয় যে, আমাদের গৃহে এরূপ 
নৈকা থাকিলে, ধাহার। বাজ্যেব নেতা! ও কর্তা তাচাদের পরস্পরের 
মধো এরূপ মহি-নকুলভাব আর কিছুদিন পোধিত হইলে রপক্ষেত্রে 
মামাদেব চিববিজয়ী সেনা বিজিত ও বিনষ্ট হইবে এবং তাহারা অনাহায়ে 
মবিবে, রাজ্যের আর কমিয়া যাইবে ও ধনাগাব শুন্ঠ হউবে। 

* আমি হ্যব ফিলিপেব প্রতি যে সকল কু-অভিপ্রা় আরোপ করিলাম, 
তিনি হয়তে। সে পকল অন্বীকার করিবেন; কেন না, ঠিনি জানেন ঘে, 
মুভিপ্রায়ের অকাট্য প্রমাণ দেওয়া কঠিন। তিনি হয়তো বলিবেন যে, 

তিনি কি অতিসন্ধিতে কি কাজ করিয়াছেন তাহা তিনি যেমন জানেন, 
তেমন আব কেহ জানিতে পারে না; অতএব আমার ভ্বারা তাছায় 
এ অভিসন্ধির ব্যাখ্যা আমার পক্ষে ধষ্টতা এবং অক্ঠার) এবং প্রতিশোধ 
তুলিবার জন্ত তিনি আমাব অভিগ্রারগুলির বথেচ্ছ বিগ্লেষণ করিতে 
পারেন । আষাব পক্ষে আমার চিরদিনের চরিত্র প্রধান সাক্ষ্য; 
উচ্ভাই আমার আস্তরক্ষার অবলম্বন । তবে আমার কু-অতিপ্রায়ের 
এমন কোন দৃষ্টান্ত যদি থাকে হাহা ফ্র্যান্পিদ্‌ জানেন, আমি দ্ধানি না, 
তৰে তিনি উহ! স্বচ্চন্দে এই সভায় প্রকাশ করিতে পারেন। 
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তিনি আমার সহিত মিত্রতার ভাণ করিয়া মধুর-বাক্যে কত আশ্বীস 
দিয়াছিলেন, সেই আশ্বাস-বাক্যে বিশ্বাস করিয়া আমি আমার একমাত্র 
সহায় ও হিতৈষী বন্ধু ব্যারোযবেলকে বিদায় দিই। আমি তাহার উপর' 
কতদূর বিশ্বাস-স্থাপন করিয়াছিলাম আমার এই কার্ধ্যই তাহার বিশিষ্ . 
প্রমাণ। যদি তীহার বিন্দুমাত্রও আত্মসম্মানবোধ থাকিত, যে তাহাকে 
প্রত্যয় করিয়৷ তাহার সহায়তার আশায় অন্ত আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়াছে 
তাহার প্রতি সম্মানাভিমানীর কিরূপ অন্ুকম্পা কর উচিত সে বোধের 
লেশমাত্রও যদি তাহার থাকিত, তবে এই লিপি লিখিয়া আজ আমাকে 
আমার লেখনী কলঙ্কিত করিতে হইত নাঁ। 

মনত্রণা-সভায় ফিলিপ ফ্র্যান্সিস্‌ যে অসচ্রিত্র প্রকটন করিতেছেন, 
তাহা অন্যত্র অন্তান্ত সকল বিষয়ে তাহার চরিত্রের অনুরূপ। উহার 
উপাদানে সত্য নাই, মহত্ব নাই-_মানাম্পদ কিছুই নাই। আমার এই 
কথা অতি কঠোর। কিন্তু আমি স্থিরচিত্তে বিশেষ বিবেচনা! করিয়। 
ইছা। বলিলাম। ইহার চরিত্রের অধন্তত! সংযতভাষায় প্রকাশ করিতে 
যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও ইহার কম বলা অসম্ভব হইল। ভবিষ্যত 
এঁতিহাসিককে সত্যজ্জাপনার্থে, আমার নিজের প্রতি স্ুবিচারার্৫ধে, এবং 
ভারতবর্ষে ইংরেজের এই তরুণ রাজ্যের কল্যাণার্থে আমি ফিলিপ- 
ফ্রান্সিসের চরিত্রের দোষ এইরূপে উদঘাটন করিলাম। দেশের আইন 
যে দোষের দওবিধান করিতে পারে না, লোকচক্ষুরসমক্ষে উদঘাটন করিয়া 
তাহার কৌংসিত্য প্রদর্শন করাই তাহার একমাত্র শান্তি । 


শ্ীদ্বিজেনত্রনাথ নিয়োগী 


ভারতে পর্ত সীজ 


ইতিহাসাতীত যুগ হইতেই মুরোপের সহিত ভারতের বাণিজা-বিনিময় 
অব্যাহত-ভাবে চলিয়া আসিতেছে, ইহা! বঙতমান সময়ে একরপ অবি- 
সম্বাদিত সত্য এবং আধুনিক যুগের প্রায় সকল স্ৃপ্রসিদ্ধ এতিহাসিকট 
ইহ নতমস্তকে স্বীকার করিয়া লইতে প্রস্বত। 

১৮৩১৭ুঃ অব ইংলগ্ের অস্তঃপাতী কোন গ্রাষে একখানি তামশাসন 
আবিষ্কৃত হয়। উক্ত তামশাসন পাঠে আমর! জানিতে পারি যে খু: পূর্ব 
প্রান্ন সাগ্ধ-ছিসহম্র বংসর পূর্বে ভাখতীয় বণিকগণ বাণিজা-বাপদেশে 
ইংলণ্ডে গমনাগমন করিতেন (১)। 

ধুষ্ট-জন্মেব প্রায় দুইশত বংসর পূর্যে ভারতীয় না(বকগণ ভাবতীয় 
পণা-সপ্তার লইয়া জম্মাণদেশে গমনাগমন করিতেন,--ইছাও তদ্দেশবাসি- 
গণ্থেরই উক্তি (২)। 

ইতিহাসাতীত যুগ হইতে ভারতীয় বণিকৃগণ অন্তাগ্ঠ পণ্য-সম্তারের 
সহিত মুরোপে অতি প্রয়োজনীয় নীল লইয়া জলপথে পাবস্ত-উপসাগর 
উৰ্ীর্ণ হইয়। স্থলপথে যূরোপে গমন করিত,_াকম্যান (1)01017107) 
প্রভৃতি স্বনামধন্ত এতিহ্থামিকবর্গ এ মতের পরিপোধক (৩)। 

থৃীয় প্রথম শতাকীতে কুশনবংশয় নরপতি ক্যাডফাইসিস্‌ দ্বিতীয় 
(05901901915 11) ব্যকৃটিয়া প্রদেশে রাজত্ব করিতেছিলেন। তৎকালে 





(৯) 45191010 1২6568101163. 

(২) 'ববস্বীপে ছিন্মু' ছিতবাদী, চৈত্র, ১৩১৯। 

(৩) 10101310105 02119158100 01 36610091015 11150019০01 17705500005 
850 10150061165, 


৫২০ উত্তরবজ-সাহিত্যম্দন্মিলন 


উক্ত সাম্রাজ্য সিদ্ধুনদের দক্ষিণতট হইতে পারন্তের পূর্বপ্রান্ত পর্যাস্ত 
প্রসারিত ছিল। রোম-সামরাজ্যও তখন পারন্তের পশ্চিমপ্রান্ত পর্য্যন্ত 
বিস্থৃতছিল। কোন কোন লব্বপ্রতিষ্ঠ ধরতিহাসিক মনে করেন, সাম্রাজ্য- 
দ্বয়ের এবন্প্রকার নৈকট্য উভয়ের মধ্যে বাণিজ্য-বিনিষয় সুপ্রতিষ্ঠিত 
করিতে সহায়ত৷ করিয়াছিল। 

এদেশ হইতে যুরোপে তখন নানা প্রকার বেণেমস্লা, মূল্যবান প্রস্তর, 
নীল, কার্পাসথত্র এবং অন্যান্য আবশ্যকীয় দ্রব্য প্রেরিত হইত। 

এই সমস্ত অত্যাবস্থকীয় সামগ্রী-সম্তারের পরিবর্তে আমাদের পূর্ব- 
পুরুষগণ আনয়ন করিতেন শুধু মুদ্রা। ইহা হইতে কেহ কেহ অনুমান 
করেন যে, বর্তমানকালে দারিদ্র্-পীড়িত ভারতবর্ষ যেমন অধপন 
আবশ্তকীয় দ্রব্যের নিমিত্ত বৈদেশিক বণিকৃগণের মুখাপেক্ষী, প্রাচীন কালে 
যুরোপও সেইরূপ সর্বপ্রকার প্রয়োজনীয় সামগ্রী-সম্ভারের জন্য নিলিখ- 
শরণা ভারতভূমির মুখাপেক্ষী ছিল। 

ফাহিয়ানের ভারত-ভ্রমণ পাঠে আমরা জানিতে পারি যে, ভারষ্টায় 
নাবিকগণ মিশর হইতে ভূমধ্যসাগর অতিক্রমপূর্ববক যুরোপেব নানা স্থানে 
বাণিজ্য করিত। 

খৃষীয় সপ্তম শতাবী হইতে বাণিজ্যের প্রাচীন ধাবা একটু পরিঝ্প্ঠিত 
হইল। আমর! এই সময়ে আরবগণকে যুরোপ ও ভারতের মধ্যবস্তী 
(1006100601706) হুইয়। বাণিজ্য করিতে দেখিয়াছি । 

প্রাণ্তক্ত শতাবীর প্রারস্ত হইতে আরব বণিক্গণ দলে-দলে আগমন 
করতঃ কালীকটে উপনিবেশ স্থাপন করিতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে 
থে সম্প্রদাস্স বাণিজ্য-প্রতিযোগিতায় অপর সম্প্রঙ্ায়গুলিকে পরাভূত 
করিয়াছিল; সেই সম্প্রদায়ই সাধারণ্যে “মগলাই” নামে অভিহিত হইত। 
ভবিষ্যাতে এই মপ্লাইগণই সমন্ত দক্ষিণ-ভারতে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। 


যষ্ঠ অধিষেশন €২১ 


আরবদদিগের আগমনকালে কালীকট দক্ষিণ-ভারতের সর্বপ্রধান 
বাণিজ্য-কেন্ত্র ছিল। তথায় নানান্থান হইতে বাণিজ্যবত বণিকৃ-সম্প্রদায 
আসিয়া বাস করিত। ভারতেব বিভিন্ন প্রদেশ হইতে নিতাপ্রয়োজনীয় 
পথা-সম্ভার কালীকটে আহত হইয়া জলপথে আফ্রিকা, মুয়োপ প্রড়তি 
মহাদেশে প্রেরিত হইত। পর্ত গীজগণেব উন্লতি-অবনতির লীলাক্ষেত্ 
কালীকট, আজিও কহ শত বৎসরের পর, তাহাদের অবিনশ্বর শ্বতি 
রক্ষে ধারণ করিয়া দীড়াইয়া রহিয়াছে। তাহাদের শত অমানুষ 
অন্যাচাবেও কালীকট আপনার অস্তিত্ব হারাইয়া ফেলে নাই !! 

নীলনদীব মোহনাস্থিত আলেকজান্ছ্িয়া নগর তখন প্রাচা-প্রতীচয- 
বাশিজা-বিনিময়েব কেন্্রস্থল ছিল। 'এট স্থানে একদিকে যেষন যুরোপ 
হইতে তদেশীয় পণ্য আনাভ হইত; অন্তদিকেও সেইরূপ এদেশ হইতেও 
এতনেশীয় পণা প্রেবিত হইত । মপলাষ্টগণ কালীকট হইতে হুলড মূলো 
এতদ্দেশীয় পণা ক্রু করিয়া আলেক্জান্ত্রিযা নগবাঁতে পূর্ব-মুরোপেকক 
নিকট তংসমুদা অধিকতব নুলো বিরুদ্ধ করিত। পূর্ব -সুরোপের 
বণিক্গণ আলেক্জান্দ্রিয়া নগরীতে মে সমুদায় ব্য বিক্রয় করিতে আনয়ন 
কুকিত, মপলাইগণ কর্ণক তাহ! কালাকটে আনীচ হয়! ভারতের বিভিন্ন 
প্রদেশে প্রেরিত হই । 

এই যুগে কালীকট হতে মূরোপে স্বণ, ভাম, পারদ, নীল, বেশম, 
বহুমূলা প্রস্তর, গজদস্ম, কৌন্ত,বা প্রড়ৃতি প্রেরিত হটত । পর্ব-সুরোপের 
বণিক্গণ এই সমুদায় দ্রবা আরও অধিকতর মূলে পশ্চিম-মুয়োপের 
নিকট বিক্রয় করিত। ভারত ও মুয়োপের মধ্যে সগ্কম শতাব্ীতে, 
এইপে অপ্রতাক্ষ (17101:66) বাশিজোব সুত্রপাত হই়াছিল। 

আরব-বণিক্গণ ছুইভাবে বাণিজ্য করিতেছিল। প্রথমতঃ পারম্, 
আফগানিস্থান, এশিয়া-মাইনরের মধ্য দিয়া স্থলপথে--ছিতীয়তঃ আকব- 


৫২২ উত্তরবন্জ-সাহিত্য-সম্মিলন 


সাগর, লোহিতসাগর অতিক্রম করিয়! মিশরের মাবধান দিয় ভূমধ্যসাগর 
উত্বীর্ণ হইয়। জলপথে। 

ৃষটায় সপ্তম শতাবীর পূর্ব পর্য্যস্ত ভারতীয় নাবিকগণ পণ্য-পরিপূর্ণ 
তরণী লইয় যুরোপে বাণিজ্য করিতে যাইত, কিন্তু মুরোগীয় বণিকৃগণ 
তখনও ভারতে বাণিজ্য করিতে আগমন করে নাই। খুষ্টীয় সপ্তম 
শতাবীর পর হইত পণ্য-পুরিপূর্ণ রোমক-তরণী সপ্তগ্রাম প্রভৃতি বন্দরে 
দৃষ্ট হইত-_ইহা অনেকেই অবগত আছেন। 

সপ্তম শতাববীর পূর্ব্বে যে সমুদায় মুরোপবাসী ভারতবর্ষে পদার্পণ 
করিয়াছিলেন, তীহাদিগের কেহ বা! অদম্য বিজয়-বাসন। চরিতার্থ করিবার 
নিমিত্ত, আর কেহ বা নদী-নিঝ'র-শৌভিতা ব্ীয়মী ভারতের অপর্যাপ্ত 
শোভা-সম্পদ্‌ সন্র্শন করিবার জন্য । 

এই সমস্ত অতৃপ্ধ বিজিগীষু ও ন্বেচ্ছাপধ্যাটকগণ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন 
কার ভারতের অতুল প্রশ্ব্য ও অপরিচিত শৌোভাসম্পদের কাহিনী 
গ্রচার করিতেন। 

যাহা হউক, থথুষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আরবীয়-বণিকৃগণ 
যখন এশিয়। ও যুরোপীয় বাণিজ্যে আপনাদের একাধিপত্য বিস্তার 
করিতেছিল, তখন পর্যযাটক-মুখে ভারতের অতুল শবরয্যের কাহিণী শ্রবণ 
করিয়া বন্ধিত-বাসন পশ্চিম-মুরোগীয় বণিক্গণের অস্তঃকরণে, ভারতের 
সহিত প্রত্ক্ষ-বাণিজ্য-সংস্থাপনের অতুযুচ্চ আশা ধীরে ধীরে জাগিয়। 
উঠিতেছিল। 

ভারতের অতুল শব্ধ, কালীকটের বাণিজ্য-বহুলত৷ তাহাদিগকে 
ভারতের সহিত প্রত্যক্ষভাবে বাণিজ্য করিবার জন্ত চু্ধকের মত আকর্ষণ 
করিতে লাগিণ। এই ছুনিবার আকর্ষণে আকুষ্ট হইয়া, পঞ্চদশ শতাব্দীর 
মধাভাগে, ছূঃসাহ্‌সী পর্ত গীজগণ পর্বতপ্রমাণ অন্তরায়ের সম্মুখীন হইয়াও 


বন্ঠ অধিবেশন ৫২৩ 


ভারত-অন্বেষণে বহির্গত হইয়াছিল, এবং বার-বার বিফল-মনোরথ হইলেও 
অসীম ধৈর্ধ্য-সহকারে সর্বপ্রথম ভারতের পথ আবিষ্কার করিতে সমর্থ 
হইয়াছিল। 

ভারতের বিপুল ধশ্বধ্য ও বাণিজ্য-বহুলতাব কথা অবগত হইয়া বাণিজা- 
লিগ, পর্ত গীজগণ যখন ভারতে আগমন করিবার অন্ঠ প্রস্তত হইতেছিল, 
তখন অলক্ষিতে তাহাদিগের সম্মুখে একটি বিপুল বিস্ব আসিয়া দণ্ডারমান 
হইল। পূর্বেই বলিয়াছি, পঞ্চদশ শচাববীর মধাভাগে আববীয় বণিকৃ- 
গণ বাণিজ্যে আপনাদিগের একাধিপতা বিস্তার করিকাছিল। স্থল- 
পথেই হউও আর জলপথেই হউক, তাহাদেব অপারসীম প্রতুত্ব চুণ 
কারুতে না পারিলে, তাহাদের সর্বোনত মন্তক অবনত করিছে না 
পারিলে, পর্ঠশী্গগণ ভারতেব সহিত প্র্াক্ষভাবে বাণিজা করিতে 
পারিবে না, ইহা। তাহার! সম্যক উপলব্ধি কবিতে পারিয়াছিল। 

পঞ্চদশ শভাবীাব মধ্যতাগে আব ৭ তুকীব বণিক্গণ সম্মিলিত 
হুয়া ভারত ও যরোপেব বাণিজ্যপথ অবরুদ্ধ করিয়।ভিল। মুরোপীয় 
বণিকৃগণ ইহাতে দথেষ্ট হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল, চাচাদের বৃকাদ সঞ্চিত 
উচ্চমাশার মূলে কুঠাবাঘাত হহল। 

দুঃসাহসী পর্ত গীক্ষগণ ইহাতে হতবুদ্ধি 5য়! পাড়ল ও ভাবতের সচিত 
প্রত্যক্ষভাবে বাণিজ্য কবিবার গাশায় জলাঞ্জলি দিতে পারল না। 
সমুদ্রপথে অনাবিষ্কত নৃতন পথ মানিষ্কার করিয়া, ভারহের সচিন 
গ্রতাক্ষ বাণিজ্যের জন্য পর্ধ সীজগণ রুতসংকল্প হুল। 

কলঘ্বসের জন্মের পূর্বে ১৪১৫ থৃঃ অন্দে পরত গ্যালেব রাজকুমার 
হেন্রী ভারত-অদ্বেষণে আগমন করিয়! আ.ফ্রিকার পশ্চিন উপকূলে উপনীত 
হয়েন এবং এই স্থান হইতেই তিনি আফ্রিকার সর্বদক্ষিণ অন্তরীপে গমন 
করিবার পন্থা নিরূপণ করিয়াছিলেন। তাহার দৃ্বিশ্বাদ ছিল যে 


৫২৪ উত্তরবঙ্জ-সাহিতা-সম্মিলন 


একবার আফ্রিকার বিস্তীর্ণ ভূভাগ উত্তীর্ণ হইতে পারিলে ভারত-গমনের 
পথ সুগম হইবে । 

হেন্রীর পর অলঞ্জে (21092209 ৬ ) এবং তৎপর দ্বিতীয় জন 
(1010 [1 ) স্বর্ণপ্রস্থ ভারতভূমি আবিফার করিবার জন্য অনন্য-সাধারণ 
চেষ্টা করিয়াছিলেন। অর্থের অসচ্ছলতা হেতু পর্ত গ্যাল-নরপতি দ্বিতীয় 
জন অংশীদার জুটাইবার আশায় ঘোষণ! করিলেন যে, যদি কেহ ভারত- 
অভিযানে অংশীদার হইতে ইচ্ছা! করেন, তবে তাহাকে উপযুক্ত অর্থ, সৈম্ত 
ও জলযান দ্বারা সাহায্য করিতে হইবে। অংশীদার না হইলে কেহই 
ভারত-বাণিজ্যের অংশ গ্রহণ করিতে পারিবেন না । 

দ্বিতীয় জনের সকাতর অনুনয় 'অরণ্য-রোদনে পরিণত হইল। কেহই 
তাহার ঘোষণ।-পত্র বিশ্বীসের সহিত গ্রহণ করিতে পারিলেন না। নিরুপায় 
জন ইহাতেও পশ্চাদ্‌পদ হইলেন না। তাহার অস্তরে ভারত-আবিফারের 
যে অদম্য-আশা মুকুলিত হইয়া! উঠিয়াছিল, তাহা তাহাকে কিছুতেই নিরস্ত 
হইতে দিল না। পোপের € [১0১০) নিকট হইতে সনন্দ গ্রহণ করিয়া 
এক বিরাট অভিযানের আয়োজন কবিলেন। ডিগো (10120 007) ) 
এই অভিযানের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করিলেন। কিন্ত দুঃখের বিষয়, তিনি 
আফ্রিকার পশ্চিম-দক্ষিণ প্রান্ত হইতেই প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হইলেন। 

ইহাতেও জন হতোগ্ম হইয়া পড়িলেন না, বরং অধিকতর অধ্যবসায়ের 
সহিত পুনর্ধবার বিপুল আয়োজন করিয়৷ বারথোলেমো৷ উইয়াজ (891- 
ঢ1016710 0192 ) নামক কোন সাহসী পর্থ,গীজকে ১৪৮৫ থৃঃ অব 
ভারত-সন্ধানে প্রেরণ করিলেন। বারথোলেমো ডিগোর পদান্ক অনুসরণ 
করিয়৷ ১৪৮৬ অবে আফ্রিকার_ দক্ষিণ উপকূল পধ্যন্ত আগমন করিযা- 
ছিলেন ৮ এই স্থানে দৈব তাহার প্রতিকূল হইল,-_অবিচ্ছিন্ন বারিবর্ষণ 
ও প্রবল বাত্যায় বারথোলেমোর জলযানগুলি বিধ্বস্ত হইতে লাগিল। এই 
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হর্দিনে নাবিকগণ অপরিজ্ঞাত সাগরে জলবান চালনা করিতে অসম্মত 
হইল। নিতান্ত অনিচ্ছায় নিরুপায় বারথোলেমে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন 
করিতে বাধা হইলেন। প্রবল-বাত্যা বিতাড়িত হইয়া ভপ্লাশ ও হতোস্তম 
বারথোলেমে। যে অস্তরীপ হুইতে প্রত্যাবন্তন করেন, তিনি তাহাকে 
0219৫ 01 ১117)5 নামে অভিহিত করেন। 

বারথোলেমোব ব্যর্থ অভিযানের এক বংসর পবে, ১৪৮৭ খুঃ অবে 
(0৮111771) নামক কোন ছুঃসাহসী পর্ত গীত বীর অশেষ বিপৎপাত ও 
প্রবল অন্তরায় পদদলিত করিয়া স্লপথে পারস্-উপসাগরের পশ্চিম প্রান্ত 
পধাস্ত আগমন কারন এবং তথা হইতে আববৰীয় অণবপোতে আরোহণ 
কার! কালাকটে উপনীত হয়েন। কেহ কেই বলেন (:0১৮11100) 
ডিগোব 'অধিনায়কতে আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল পথ্যস্ত আগমন করিয়া 
ছিলেন। শাহার পর ডিগো ([)161) 67010) ) যখন ভার তীর-উৈষজা- 
বিক্রেত ভেনিস বপিকগণের অনুসন্ধানাদ লোক প্রেরণ করেন, তখন 
কাঁতিলাম (/%116) 00 016১৮111168) ) বড পরিশমে এ অকাঙ্ত 
অনুসন্ধানে এশ্বযাময় হাবতেব উর্দার ৈব5 উপনাঠ হয়েন। যাহ। 
হউক, আমরা বহু অগ্ুসন্ধ!নে তাঙাব ঘটনা-ণভল জীবনের পপ্রকাতিনা 
উদঘাটিত করিতে পাবি নাই । 

পঞ্চদশ শতাককাব 'প্রাবস্ঠ ভহতে পর গীজগপ ভারত-অন্বেষণের জন্য 
যে অক্লান্ত চেষ্টা ও বিপুল আগ্লোন কবিতেছিল, হঠাহার ফলে উক্ত 
শতাকীব শেষভাগে চাহাব1 আফ্রিকার র্ণ-টপকূলের সিত মৃদু মনদা- 


ভাবে বাণিজা করিতে আবস্ত করিয়াছিল। 
কতিলহামের তাবত-আগমনের পাচ বংসর পরে, ১৪৯২ প্রঃ অক্ষ 
খৃষ্টোফার কলম্বস্‌ ( 011119601011617 0910101)05 ) জাতীয় 


পতাক! উভ্ভতীয়মান করিয়! ভারত-অন্বেষণে বহির্গত হট্টয়াছিলেন। এট 
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অভিযানের ফলে স্বর্ণপ্রহ্থ ভারত-তূমি আবিষ্কৃত না হইলেও সম্পূর্ণ এক 
অভিনব মহাদেশ আবিষ্কৃত হইয়াছিল। বিপুল আনন্দে ও বিজয়োল্লাসে 
কলম্বসের ফলপ্রস্থ প্রত্যাবর্তন অভিনন্দিত হইল । 

কলম্বসের সার্থক অভিযানের পাঁচ বংসর পরে, ১৪৯৭ খৃঃ অবে 
এনামুয়েল (12097701101 ) পর্ত গীজরাজ-সিংহাসনে অধিরুঢ় হইলেন। 
রাঅ-সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া! ভারতবর্ষের সহিত প্রত্যক্ষ বাণিজ্য-সংস্থাপন 
করিবার জন্য তিনথানি জলযান সুসজ্জিত করিয়া তিমি যে বিরাট-' 
অভিযানের আয়োজন করিলেন, ভাক্কোদাগামা ( 29০০1০28075, ) 
নামক একজন বিচক্ষণ পর্ত গীজ বীরপুরুষকে তাহার নেতৃত্বপদ্দে বরণ 
কর! হইয়াছিল। ১৪৯৭ থুঃ অন্দে লিসবন্‌ হইতে যাত্রা! করিয়া ভাক্কোদা- 
গাম! বহু কষ্টে আফ্রিকার দক্ষিণ উপকূলে আসিয়া উপনীত হইলেন। 
বারথোলেমো৷ ভগ্নাশ হইয়৷ আফ্রিকার যে উপকূল হইতে প্রত্যাবর্তন 
করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, সেই অন্তরীপে আগমন করিয়া গামার আশার 
সধশর হইল। তিনি তথায় কতকগুলি ভারতীয় বণিকের সাক্ষাৎ লা্ড 
করেন এবং তাহাদের নিকট হইতে ভারতসন্বন্ধীয় অনেক তথ্যের 
আবিষ্কার করিয়া কৃতজ্ঞতার নিদর্শনম্বব্বপ 10210 91 56017 নার 
পরিবস্তিত করিয়া উহাকে উত্তমাশ! বা 0১৫ ০ ০০০৭110০ নামে 
অভিহিত করেন। আজি প্রায় চারি শতাব্দা পরেও উহু। এঁ নামেই 
অভিহিত হইয়! বিশ্ব-সমক্ষে গামার অসমসাহসের অপূর্বকাহিনী শ্মরণ 
করাইয়া দিতেছে। 

উত্তমাশা অন্তরীপ হইতে উত্তর পূর্ববাভিমুখে যাত্র! করিয়৷ ১৪৯৮ থৃঃ 
অবের ২*শে মে তারিখ গামা কালীকটে উপনীত হইলেন। আশাহীন 
কার্যে (8505৮ ৪৫[:0৫৪ ) নিযুক্ত করিবার নিমিত গামার 
সহিত একজন লোক ছিল। কালীকটে উপনীত হইয়৷ গাম! তাহাকে 
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উপকূলে প্রেরণ করেন। কিন্তু এতঙ্গেশীয় ভাষ! হ্ৃদয়ঙ্গম করিতে না 
পারার, উক্ত লোকটা বন্দী হ্যা টিউনিসের (10119 ) কোন মুব- 
ভবনে নীত হইল। গৃছ-স্বামী স্পেন ও পর্ঠগ্যালের ভাষায় বিলক্ষণ 
কথোপকৃথন কবিতে পারিতেন। তিনি গামার জরলমানের সমীপবন্তী 
হইয়। আপনার তবণী হইতে পত্ঠ গীজ ভাষায় চীৎকার করিয়া বলিলেন, - 
“আপনাদের সৌভাগ্যবশত:ই আপনাব! এই মণিমুক্তাগড! ভারতে পদাপণ 
করিয়াছেন। র্রেনেমশলা ও ভৈষজাদ্রবা, বহু মূল্য প্রস্তধ ও মণিমুক্তা 
এবং জগতের যাবতীয় শ্বধ্যের আকবড়মি এই ভাবতবর্ষে পদার্পণহেতু 
আপনারা জগংপিতা পরমেশ্বরকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন করুন । 
দ্বি্ষীর (11)1011)7600) সহিত এই সাক্ষাৎকাবে পণ্ত গীজগণেব 
_ অস্তঃকরণ বিপুল পুলকে পরিপূর্ণ হয়া উঠিল! "াহার! 'অকুল সমুধ্ধে 
কূল পাইলেন !! 

গামা মুহূতমাত্র বিলম্ব না করিয়। স্থানীয় শাসনকঠ! জামোরীণেব 
নিকট আপনাদের আগমন-সংবাদ প্রবণ কবিলেন। [ঠনি ভখন 
রাজধানী হইতে কিরদ্দবে অবস্তান করিতেছিলেন। ঠত্যব্সরে গামা 
কে]ন নিরাপদ স্থানে আপনাদের জলযানগুলি “নঙ্গর' করিলেন। 

২৮শে মে দ্বাদশ ভন অন্তচব পরিনৃত হইয়া গাম! জামোরাণদর্শনে 
ধাত্র! করিলেন। “পাকী” আরোহণ করিয়াও বৃহৎ জনতা-পরিবেহি 
হইয়! গামা উৎক্-চিত্বে জামোরীপণের রাজধানী পনিয়ানিতে (0,0100025) 
উপনীত হইলেন। জামোরীপের অতুল-রশ্র্যা, অপর্ধ্যাপ্ত ধন-সম্পদ এব" 
চাক্চিকামর হশ্স্যাবলী সন্ধর্শন করিয়া গামা ও তাহার অন্ুচরবর্গ বিস্মিত 
ও স্তন্তিত হইল! | 

আদর-আপ্যায়ন সমাগত হইলে গাম! ও তাহার অনুচয়বর্গ একাট 
নির্জানগৃহে জাহোরীণের সহিত সাক্ষাৎকার করিয়া, সবিষ্তারে আপনাদের 
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আগমনের কারপ বিবৃত করিলেন। জামোরীণও ওৎস্ক্য ও আনন্দের 
সহিত তীহাদের বিবরণ শ্রবণ করিতে লাগিলেন। 

পরদিবস পর্তগী্গণ জামোরীপকে চারিখানি রক্তবস্ত্র, ছয়টি টুী, 
চারিটি প্রবাল, কতকগুলি ব্রাস, একবন্তা চিনি, ছুই পিপ৷ তৈল এবং 
এক পিপা মধু উপচৌকন প্রদান করিলেন। জামোরীণের অতুল- 
্রশ্বর্য্যের নিকট এ উপহার নিতাত্ত তুচ্ছ হইলেও তিনি অত্যন্ত সন্তষ্টচিততে 
বিদেশীর উপটৌকন গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

পর্ত গ্যাল-নরপতি জামোরীণের নিকট কয়েকখানি পত্র প্রেরণ 
করিয়াছিলেন। পত্রগুলির মধ্যে একখানি আরবীয় ভাষায় লিখিত 
হইয়াছিল। জামোরীণ তাহ! সসম্তরমে গ্রহণ করিয়া! গামাকে বাণিজ্য 
করিবার আদেশ প্রদান করিলেন। 

যে মপলাই-বণিকৃগণ কালীকটের বাণিজ্যে আপনার্দিগের একাধিপত্য 
বিস্তার করিয়াছিল, তাহাদিগেরই সহিত পর্ত গ্ীজগণের প্রথম কোন্দল 
আরন্ধ হইল। পর্ত,গীজগণকে আপনাদের বিপুল স্বার্থের বিষম অন্তলায় 
মনে করিয়৷ তাহার! জামোরীণের নিকট তাহাদিগের বিরুদ্ধে আঁভযোগ 
উত্থাপন করিল--তাহাদ্দিগকে নানাপ্রকারে উৎপীড়ন করিতে লাগিল। 

মপলাইদিগের অত্যাচারে কালীকট বিপৎস্থল মনে করিয়া গামা- 
প্রমুখ পর্ত,গীজগণ আপনাধিগের স্বদেশজাত নগণ্য পণাদ্রব্যের বিনিময়ে 
বহুমূলা ভারতীয় পণ্যসম্তার সংগ্রহ করিয়া অদ্ধবংসর অবস্থানের পর 
কালীকট পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কোন কোন এঁতি- 
হাসিক বলেন যে, কালীকট পরিত্যাগ করিবার পূর্বে মপলাইগণকর্তৃক 
গামাকে কঠোর যন্ত্রণা ভোগ করিতে হুইয়াছিল। অনুকূল সমীরণসংযোগে 
গাম! ১৪৯৯ থৃঃ অবের সেপ্টেম্বর মাসে ম্বদেশে উপনীত হ্ইয়াছিলেন। 
জামোরীণ গামার সহিত গর্ত, গীজ নরপতির নিকট একখানি পত্র প্রেরণ 
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করিয়াছিলেন। অনেক ধঁতিহাসিকের বিশ্বাস, জামোরীণের অত্যাচারেই 
গামা এদেশ পারত্যাগ করিতে বাধা হইয়াছিলেন। প্রাগুক পত্রপাঠে 
পাঠকেব সে বিশ্বাস অপনোদি ১ হইবে, এই বিশ্বাসেব বশবধী হইয়া 
আমর। পত্রথানি উদ্ধ& কর্িবাব প্রণোভন সংবণ করিতে পারিলাহ 
না। পত্রথানি এইন্প,--৬:৯) 01 (5101)41, 281701)10186011 01 
60117 106)11961760101 1715 চান] 101৮ 15111156160)11) 71110110078 
£1৮010 110 001 1)1:1810 11 715101711601911), 10106 ১ 
281)1011011810 61 ০1011171700), 000), 21110 1১00] 00101 
[)7০16)00৯ (6001৭ 0011 এ 10) (1) 15111161910) 
26011, 58150100770] 2017601 এ অথাং “আপনাদের দেশের, 
ভাঙ্ঞাদাগামা নামক নেক সন্ত্রান্থ শদ্রলোক আমার সামাঞ্জা পরিদশন 
কাঁধয়া আমাকে বিমল আনন প্রদান কবিয়াছেন। আমাদের দেশে 
দারুচিনি, লখঙ্গ, আদা, পাক্কা, মুলা প্রস্থর প্রঃঠি প্রচুর পরিমাণে 
পাওয়াধায়। আম আপনাপিগের দেশ হইতে স্বর্ণ, 'বাঁপা, প্রবাল ও 
রক্টবগ্ন চাই ।' 

পিসবণ্‌ নগবে কলন্বসেব প্রঠাগপমন মেমন মহসনারে!ঠে অভিনন্দিঃ 
হ্ঠাছিল, গামাব প্রচ্তাগমনও সেইবপ বিপুল উৎসব ও জাতীয় (বজয়- 
উল্লাসে সুসম্পন্ন হঠল। স্পশ-পঞ্চগালেব দিগদিগঞ্গে আনন্দধ্বনি 
পড়িয়া গেল। পঞ্চ গল্গণ ভাবতে দামান্ছা গ্রতিষ্ঠাৰ অলীক-কল্পনায় 
আম্মহার! হইয়া উঠিন। 

গাশ স্বদেশে প্রত্যাগমন করি ভাবতের সম্পদ ও উশ্বর্োর কাহিনী 
ব্ণন। করিয়া ম্বদেশবাসিগণের হৃদরে অদম্য ওৎস্থকা জাগাইয়া দিল। 
ইছার পর নবনব অভিধানে ভারতের পথ হুগম ও সহ্জসাধা হই 
আঙিল। 

গামার স্বদেশে প্রত্যাগমনের পর বৎসর ফিরিতে ন| ফিরিতে রাজ্া- 

৩৪ 
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লিপ্ম, পর্ত,শীজগণ পুনর্বধবার এক বিরাট. অভিযানের আয়োজন করিয়া 
পিন্বো অলভেরেন কেত্রাল (£6010 4158::55 0810:8] ) নামক 
জনৈক সাহসী ও বুদ্ধিমান পর্তগীজ বীরকে উহার নেতৃত্বপদে বরণ 
করিলেন। ত্রয়োদণখানি অর্ণবপোতে দ্বাদশশত সৈন্ত লইয়! কেব্রাল ১৫০০ 
ধূঃ অবের ৯ই মার্চ ভারতঅভিমুখে যাত্রা করিলেন। ডিগো ও বার- 
থোলেমো৷ এবার কেব্রালের সঙ্গীরপে আসিয়াছিলেন। 

গ্রতিকূল-পবনে বিতাড়িত হইয়! কেব্রাল ব্রাজিল আরিফার করিলেন। 
এই স্থানে প্রবল-বাত্যায় বারথোলেমোর জলযানখানি আরোহী সমেত 
নিমজ্জিত হইল। প্রবল-বাত্যার অবসানে অবশিষ্ট জলযানগুলি অনুকূল 
বায়ুর সাহাযো মেলিন্দায় ( 161170% ) আগমন করিয়া “নঙ্গর” কৰিল। 
এই স্থান হইতে গুজরাট-নাবিকগণের পরিচালনায় পর্ত গীজগণ ১৩৯ 
সেপেম্বর তারিখে কালীকটে আসিয়া! উপনীত হইল। 

গাম! স্বদেশে প্রত্যাগমন করিবার সময় গোয়ার জলযানগুলির উপর 
অমাম্থষিক অত্যাচার করিয়৷ যান। মপলাইগণের প্ররোচনার ও গায়ার 
ক্কতত্বতায় জামোরীণ এবার আর পর্ত গীজদিগকে আশ্রয় প্রদান করিতে 
সাহসী হইলেন না। মপলাইগণ একদিন সকরেয় অজ্ঞাতসারে পর্ত গীজ- 
গণের কালীকটস্থিত কুঠী আক্রমণ করিয়া গুপ্তভাবে তাহার অধাক্ষ 
কোর্রিয়। (4168 00176 )-কে নিহত করিয়া যায়। 

কুদ্ধ কেত্রাল ভয়ানকভাবে ইহার প্রতিশোধ লইয়াছিলেন। তিনি 
মপলাইগণের দশখানি জলবান অধিকার করিয়া, সমস্ত ভ্রব্যসম্তার আপনা- 
দের জলযানে স্থানাস্তরিত কয়েন ও তাহাঙ্গের অর্ণবধপোতগুলি অনি- 
প্রয়োগে জম্বীভূত করিয়া ফেলেন। ইহার পর তিনি অনর্গল গোলাবর্ষণে 
নগল্পটির ধ্বংস-সাধন করিয়া কোচীন-অভিমুখে পলায়ন করেন। 

ফোচীনে পর্ণ সীজগণ সলম্বষে অভ্যর্থিত হুইল। বাণিজ্যের জন্ত সে 
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স্থানে তাহাদিগকে বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই। ইতোমধ্যে জামোরীণ 
পঞ্চদশ সহ সৈম্ত সমেত ২৫1৩০ খালি জলযান সুসজ্জিত করিয়! কেত্রালের 
বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। 

কেব্রাল কোচীন হইতে ক্যানানোর ( 02711211010 ) অভিমুখে 
পলায়ন করিলেন এবং তথায় এতদেশীয় ড্রবাপস্তারে আপনাদের জলযান- 
গুলি পরিপূর্ণ করিয়া ১৫০১ থৃঃ ৩১শে জুলাই স্বদেশে উপনীত হইলেন। 
- কেব্রালের «স্বদেশে পদার্পণের পূর্বেই তিনথানি জলযান হুয়েভার 
(01911 ৫৩ ১৪৩৮) অধিনায়কত্বে ভারত 'অভিমুখে যাত্রা করিয়া 
গোয়ার নিকটবর্তী অঞ্থিদ্বীপে (45170101104) প্রবেশ করে, এবং তথ! 
হইতে পুনর্বার বাত্র! করিয়। কোচানে উপনীত হইল। কোচীনরাজ 
কোচীনস্থিত পর্তগীজগণের সহিত সদয় ব্যবহার করিতেছিলেন, 
কানানোর-মধিপতিও নুয়েভাকে ধারে লঙ্কা, লবঙ্গ প্রভৃতি আপন দ্রব্য- 
সম্ভার প্রদান করিয়া! ততপ্রতি স্হান্তভূতির পরিচয় প্রদান করিয়া- 
ছ্ছিলন। 

জামোরীণ তথনও গামা ও কেব্রালের অপ্রত্যাশিত ব্যবহার ভুলিতে 
প্ররেন নাই। তাভার অন্তর নিরস্তরই প্রতিহিংসানলে দগ্ধ হইতে ছল । 
কোচীনে স্থয়েভোর সৌভাগ্য-হ্ত্রপাত অবলোকন করিয়৷ তিনি তাহার 
বিরুদ্ধে এক বিপুল বাৰিনী প্রেরণ করেন। নুয়েভার সাহদী ও 
সুশিক্ষিত সৈন্যের নিকট জামোরীণ-সৈম্ঠ পরাজিত হইল। ইহার পর 
জামোরীণ হুয়েতাকে আপন প্রাসাদে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। 
বিশ্বাসঘাতকতার ভয়ে হুয়েভা নিমন্ত্রণ-গ্রহণে 'অসম্মত হইলেন এবং জল- 
বানগুলি এতদ্দেশয় দ্রব্যসন্তারে পূর্ণ করিয়৷ মুরোপ অভিসুখে প্রস্থান 
করিলেন। 

দুয়েভার স্বদেশগ্রত্যাগমমে পর্ত গীঅগণ ভারতের এঁশধর্ধ্য ও রাজ- 
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শক্তির সঠিক সংবাদ প্রাপ্ত হইল। ভারত হইতে মুসলমানগণের বাণিজ্য 
সমূলে উৎপাটিত করিয়! পর্ত গীজ্রাণিজ্যের প্রতিষ্ঠা করাই পরত, গীজ 
বণিক্গণের একান্ত ইচ্ছ৷ ছিল, এবং তাহার! ইহাও সম্যক উপলব্ধি করতে 
পারিয়াছিল যে, পূর্বব-অপেক্ষা বৃহৎ বৃহৎ অভিযান প্রেরিত না হইলে 
মুসলমান-বাণিজ্যের উচ্ছেদসাধন করা যাইবে না। 

এই ধারণীর . বশবর্তী হইয়া পর্ঠ গাল-নরপতি বিংশতি নি দি 
সংযোগে এক বিপুল নৌদল সংগৃহীত করিয়া কেব্রীলকে উহধর অধিনায়ক 
বরণ করিতে চাহিলেন। কিন্তু কেব্রাল অসম্মত হওয়ায় গামা এ পঙ্ 
গ্রহণ করিলেন এবং স্বীয় অনুজ ট্রিফেন, ( ১৮11)1107 ) ও ভিন্সেশ্টোব 
€(৮100010 ) সহিত সংমিলিত হইয়। ভারত-অভিমুখে ধাবমান 
হইলেন। 

আফ্রিকার উপকূলে বাণিজাকুঠী সংস্থাপন করিয়া, এই সমস্ত জল- 
যান মেলিন্দায় একত্রিত হইল। যখন তাহারা ক্যানানোরের নিকটবন্তী 
হইয়াছে, তখন একথানি মুসলমান অর্থবপোত অগণিত মক্কীযাত্রী লই 
মন্কা যাইতেছিল। দুদ্ধর্য পর্ত গজগণ অদ্ত রণ-কৌশলে ও বিপুল 
পরাক্রমে মুসলমান জলযানথানি অধিকার করিল। মন্বাধাত্রী মুসলমান- 
গণের উপর যে বিষম অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, হাহা সহজে বিশ্বাস 
করিতে প্রবৃত্তি হয় না। শিশুযাত্রিদিগকে বন্দী করিয়। পর্তগীজ জ্রল- 
যানে প্রেরণ করা হইল। পর গীজগণের অত্যাচারে তাহারা খৃষ্টধর্শে 
দীক্ষা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। বন্দী যাত্রী ও নাবিকগণকে মুসল- 
মান অর্ণবপোতে অবরুদ্ধ করিয়া অগ্রিসংযোগে ভশ্বীভূত করা হইল। 
হায়, ধণ্মনিষ্ঠ মুসলমানগণের অন্তিম অভিশাপেই বুঝি এত শীপ্ব ভারত 
হইতে পর্ত গীজগণের গ্রভৃত্ব বিলুণ্ত হইয়াছিল। 

ছুইশত ধর্শবনিষ্ঠ মুসলমানকে অনিদগ্ধ করিয়৷ গামা, কালীকট উদচ্ছেদ- 
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লাধন-মানসে কানানোর ও কোচীনের নবপতি ও কুঈনলনের সাস্ত্াঙ্তীর 
সহিত সংমিলিত চইয়৷ কালীকট অভিমুখে ধাবিত হইলেন। 

কালীকটের নিকটবস্বী স্থান হইতে কতকগুলি ধীবরকে বন্ধী করিয়া 
গাম! জামোরীপের নিকট সংবাদ প্রেরণ কবিলেন যে, যদি তাহাদিগকে 
কালীকটে উপনিবেশ স্তাপন করিবাব অন্থমতি প্রদান না করা হয়, তবে 
অচিরেই বন্দীদিগকে নি্টবভার সহিত নিহত কবা৷ হইবে। জামোরীণের 
সিকট হতে উত্তব আসিবাব প্রতীক্ষা না কবিয়াই গাম বন্দী ধীবর- 
দিগকে নিহত কবিলেন এবং তাহাদের ছিমস্তক ও ছিন্ন রণ জামোরীণ- 
সকাশে প্রেবণ করিলেন। উহার পর তিনি অগ্নি-সংঘোগে নগৰ ভক্মীভূত 
কথিলেন, অধিবাসিগণের বথাসর্স্ব লুষ্ঠন করিলেন এবং মুসলমান বাপিজা- 
তিবণী সকল করায়ন্ত করিয়া কোচীন অতিমুখে পলায়ন করিলেন। 

বিবাদ নিষ্পত্তি করিবাব জন্য জামোরীণ গামাকে আহ্বান করিয়া 
পাঠাইলেন। শগ্পথে জামোরীণেব বিশ্বাসঘাতক ও লদয়ঙ্গম করিতে 
পা্পবয়! গামা ১৫০৩ খু; অন্দেব ১০শে ডিসেম্বর মবোপ-অভিমুথে প্রস্থান 
করিলেন। ৰ 
মুরোপে প্রত্যাগুমন করিবার পূর্বেই তিনি কোচীন ও ক্যানানোর 
নরপতিগণেব সহিত বদ্ৃত্ব-সত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন এবং ভিন্গেন্টোকে 
কোচীন ক্যানানোবস্থিত পর্ণ গীজ বাণিজ্যকুচীব ধাক্ষরূপে নিযুক্ত 
করিয়াছিলেন । 

গামাব পলায়নে সুযোগ বুঝিয়া, জামোবীপ কোচীনরাজ্যে বিরূদ্ধে 
অন্ত্রধারণ করিলেন এবং গর্ত গীজগণকে আপনার চস্তে অর্পণ করিতে 
আদেশ প্রদান করিলেন। কোচীনরাজ অদম্য উৎসাহে যুদ্ধ করিলেন। 
ভিন্সেণ্টো৷ আপনার সৈশ্ঘ-সামস্ত লট সমূদ্রবক্ষে অবস্থান করিতেছি:লন, 
তিনি কোন পক্ষে যোগ দেওয়! অভিপ্রেত মনে করিলেন না। ইতোমধ্যে 
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আলবুকার্ক (41000 21080861085 ) ফ্রানসিস্কো ( 7:805$1500 ) 
এবং আশ্টোনিয়! নামক তিনজন ধর্ পর্ত গীজের অধিনায়কত্বে ৯ খানি 
সৈন্-পরিপূর্ণ জলযান আসিয়া যুদবসথানে উপস্থিত হুইল। পর্ভ গীজ- 
সৈন্তের আগমনে হতাশ-কোচীনরাজ ্যাম্পারার (:7181719519 ) 
অন্তঃকরণে আশার সঞ্চার হইল। জামোরীণের দৈন্ঠ পর্ত গীজগণের 
প্রচণ্ড আক্রমণ-সহ করিতে পারিল না। জামোরীণ পরাজিত হইয়া 
সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন। 

পর্ভ,গীজগণের ব্যবহারে সন্ত ইইয়া কোচিন-রাজ তাহাদিগকে 
র্গ নির্মাণ করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। এই আদেশ অন্তসারে, 
পর্ত,গীজগণ কুইনলনে (9810100 ) একটা স্থরক্ষিত ও অভেগ ঝুঃঠী 
নির্মাণ করিলেন। 

এই সময়ে পেচিকো (19081 £01760০ ) নামক কোন সাহসা 
পরত গীজকে কোচীন-কুঠীতে স্থাপন করিয়া আববুকার্ক প্রভৃতি পর্ত গী- 
বীরগণ স্বদেশী ভিমুখে প্রস্থান করিলেন। 

সুযোগ বুঝিয়। জামোরীণ ৫০১০০০ সৈন্ঠ সমভিব্যাহারে কোচিন 
আক্রমণ করিলেন। কোচীনরাজ প্রমাদ গণিলেন! তাহার সমস্ত 
আশা-ডরসা অস্তহিত হইস!! 

এই হুদ্দিনে পেচিকো আপনার অলৌকিক বীরত্বের প্রকট পরিচয়, 
প্রদান করিলেন। অল্পমাত্র সৈন্ত লইয়া পেচিকে। জামোরীণের বিপুল 
বাহিনী পরাজিত করিলেন। হতাবশিষ্ট ৩২০০০ সৈহ্য লইয়া জামোরীণ 
পলায়ন করিলেন। 

ইতোমধ্যে ত্রয়োদশখানি জলযানের অধিনায়করূপে সোয়ারেজ 
(৮০0৫ ০৪০ ) কালীকট অবরোধ করিলেন, আপনার সমস্ত 
্রার্থন পুর্ণ করাইয়া লইলেন। 
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ইহার পর জামোরীণের মণ্তদশখানি অর্ণবযান বলপূর্বাক কাড়িয়৷ 
লইয়া সোয়ারেজ ১৫৯৬ খুঃ ২২শে জুলাই রর অভিমুখে প্রস্থান 
করিলেন। 

১৫০৭ খুঃ ফান্সিন আলমিড (1)92 1+:811953 41010109 ) 
ভারতের রাজপ্রতিনিধিরূপে দ্বাবিংশখানি অর্ণবযান ও পঞ্দশসহঅ সৈন্টের 
অধিনায়করূপে ভারত-অভিমুখে যাত্র! করিলেন। 

গোয়ার ন্থিরিটবর্তী অঞ্চিত্বীপে একটা সুরক্ষিত দুর্গ নিম্মাণ করিয়া, 
টযাম্পারার জন্য রদ্বথচিত স্বর্ময়-রাজমুকুট লইয়। তিনি কোচীন অভিমুখে 
ধাবমান হইইলেন। কোচীনরান ট্র্যাম্পারা রাজকাধ্য হইতে ইতোমধ্যে 
অগ্রসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। তংস্তানে তাহার ন্রাতুপুত্র অভিষিক্ত 
হইয়াছিলেন। 

অকন্মাৎ আসন্ন বিপদে গঞ্জ গী্গণেব ভাগ্য-গগন মেঘাচ্ছ্ন হইল। 
সমস্ত দেশীয় রাজন্যবৃন্দ সংমিলিত হইয়! পর্ত গাঁজদিগের উচ্ছেদ-সাধনে 
ব্ধপরিকর হইলেন। চৌলোর ( ৫1১0৮1) নিকট উভয়-পক্ষীয় সৈন্তের 
সংঘর্ষ হইল। একশত নাবিক সমভিব্যাহারে পর্তগাজ-মেনাপতি 
আলমিড। (1918080 2১119010107114419015এর পুত্র ) দেশয় 
রাজন্বৃন্দের হস্তে বন্দী ও নিহত হইলেন। পরত 'গীজগণেব সৌভাগা-রৰি 
ক্ষপকালের জন্য মেঘম্লান হইল !! 

১৫০৯ খুঃ ২র! ফেব্রুয়ারী পর্ণ গাঞ্জগণের সহিত দিসরবাসী ও 
মপলাইগণের সহিত ডিউ দ্বীপের নিকট এক বিষম যুদ্ধ সংঘটিত হয়। 
এই যুদ্ধে মপলাইগণ ও মিসরবাসিগণ সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত ও পরাজিত 
হইয়াছিল। 

ইহার পর জালবুকাক পর্ত গীক-ভারতের শাসনকর্তা হইয়। আসিলেন। 
ইহার সময় পর্ত,গীজ-ভারত উন্নতির অত্যচ্চ সীমায় আরোহণ করিয়াছিল। 
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১৫০৯ থুঃ অবে কার্টিন্হো (11251781100 861772000 
0০00001)0 ) কালীকট আক্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার মনোরথ 
সিদ্ধ হয় নাই। কর্টিনহোর ব্যর্থ আক্রমণ সার্ক করিবার অভিপ্রায়ে 
আলবুকার্ক এ বংসরই তিন সহস্র সৈ্ত লইয়া কালীকট আক্রমণ 
করিলেন। পর্তগীজ-সৈন্তগণ অগ্নিসংযোগে নগরটী ধ্বংসীভূত করিয়া 
ফেলিল। জামোরীণের শ্্্যপরিপূর্ণ রাজপ্রাসাদ লুণ্ঠিত হইল। 
উপায়াস্তর না দেখিয়। জামোরীণ পলায়নপর নায়র-সৈন্ত* একত্র করিয়! 
হুহঙ্কারে শক্রসৈন্তের উপর পড়িল। রণোন্মত্ত দুর্ধর্ষ নায়র-সৈম্ভগণের 
সম্মুখে পর্ত,গীজগণ স্থির থাকিতে পারিল না। আলবুকার্ক স্বয়ং গুরুতর- 
রূপে আহত হইলেন। পর্ত গীজ-সৈন্যগণ ছিনন-ভিন্ন হইয়া! চতুন্দিকে পলায়ন 
করিতে লাগিল। ূ 

১৫১১ খৃঃ অবে ইস্মাইল আদিলখার সুযোগ্য সেনাপতি কমল খাঁ 
গোয়৷ অধিকার করেন। গোয়ার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও বাণিজ্যের উপ- 
কারিত৷ হৃদয়ঙ্গম করিয়া আলবুকার্ক উহ! পুনগ্রহণ করিতে মনস্থ করেন? 

এইরূপ মনস্থ করিয়া আলবুকার্ক অকল্মাৎ একদিন অগণিত সৈম্- 
সমভিব্যাহারে গোয়া অবরোধ ও অধিকার করিলেন। ইহার অন্নদিক্স 
পরেই তিনি গোয়াকে পর্তগীজ-ভারতের রাজধানী বলিয়া ঘোষণা 
করিলেন। চারিশত বৎসর পর আঙছিও গোয়া পর্তগীজ-ভারতের 
রাজধানীরূপে বিদ্বমান থাকিয়া আলবুকার্কের কীর্তি উদেঘাষিত 
করিতেছে। 

১৫১৪ খৃঃ অবে আলবুকার্ক অরমজ্‌ (0:17)02 ) অধিকার করেন 
ও তথায় একটা সুদৃঢ় ছুর্গ নির্বাণ করেন। 

অরমজ অধিকারের এক বৎসর পরে ১৫১৫ থুঃ অন্যের ১৬ই ডিসেম্বর 


আলবুকার্ক মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। 


ষ্ঠ অধিবেশন ৫৩৭ 


আলবুকার্ক আপনার অসাধাবণ বীরত্বে ও অধাবসায়ে স্বজাতির 
গৌরব বদ্ধিত করিয়ীছিলেন__ভারতমহাসাগরে পর্ত গীজ-প্রতৃত্ব বিস্তৃত 
করিয়াছিলেন । 

'আলবুকার্কেব পরবত্তী শাসনকর্তী সোয়ারেজ (1016 $০0110% ) 
আদন অধিকাৰ করিবাব নিমিত্ত একদল সৈন্য পরিচালনা! করেন। কিন্ত 
্ঃখের বিষয়, তাহার চেষ্টা সার্থক হয় নাই। 

* ১৫১৭ খবঃ আনে ফাণাণ্ডো (10171150106) 15002 00 ক018065 0 
কাণ্টনে উপনীত হয়া চীনেব সহিত যুবোপেধ প্রথম বাণিজা-সম্বন্ধ 
সংস্কাপিত করেন । 

৭৫২১ থুঃ অন্দে ডিগো লোপেজ (10166) 14074) চল্লিশখানি 
জলযান ও ৩০০০ সৈন্য লইয়া! ডি দ্বীপ-অভিমুখে গমন করেন। ডিউ 
দ্বীপে উপনীত হতয়া তিনি তত্রস্ত শাসনকর্তীব নিকট একটা দুর্গ নির্মাণ 
করিবার আদেশ প্রার্থনা করিলেন, কিন্ত প্রাধ্যাত হইয়া যখন ফিরিয়া 
আজিতেছিলেন, তখন মালিক ইয়াজ নামক জনৈক সাহপা সেনাপতি 
তাহার নিকট হইতে একখানি জলযান কাড়িয়া লয়েন। 

»১৫২৪ খঃ অন্দে . গামা তৃতীয়বার পর্ত গীজ-ভারতের শাসনকর্তা 
হয়! আমিলেন, কিস্থ মাত্র তিনমাসকাল শান কবিবার পর কোচানে 
দেচত্যাগ কবেন। 

১৫০০ থৃঃঅন্দ ততো ১৬০০ পঃ অন্ধ পর্য্যন্ত পর্ত গীজগণ এশিয়ার 
' বাণিজ্যে সম্পূর্ণরূপে একাধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। “তাহার! জাপান 
হুঈতে উত্তমাশা অন্তবীপ পর্যান্ত ভূভাগের একমাত্র শাসনকর্তা 
ছিলেন। 

প্রাচমহাদেশে তাহাদের এইরপ বিপুল প্রভাব পরিলক্ষিত হইলেও 
এরূপ বিস্তৃত সাম্রাজ্য রক্ষা! করিবার জন্য যে অপরাজেয় রাজশক্তি এবং 


৫৩৮ উত্তরবজ-লাহিত্য-সম্মিলন 


নৈতিক-চরিত্রের প্রয়োজন, তাহা! তাহাদিগের ছিল না। খৃষ্টান-ধন্ে 
তাহাদিগের অবিচল রক্ষণশীলতা বিধন্মীদ্িগকে তাহাদের শত্ররূপে 
পরিগণিত করিয়াছিল । বাহার! পর্ত ীজ-ভারতের তাৎকালিক ইতিবৃ 
অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাহারা জানেন, পর্ত 'গীজগণ কিরূপ কুসংস্কারাপন্ন 
ও মিঠুর ছিল। তাহাদিগের নির্মম নিঠুরতার ভারত-ইতিহাসের কত 
পৃষ্ঠা যে মসী-নিন্দিত হইয়। রহিয়াছে, তাহার ইয়ত্ু। নাই। পর্ত গীজ- 
শাসনকর্তুগণের মধ্যে একমাত্র আলবুকার্কই এদেশঝ্রসিগণের মঙ্গল- 
সাধনে তৎপর ছিলেন। একমাত্র তিনিই দেশীয় নরপতিগণের সহিত 
সখ্যতা সংস্থাপন করিয়াছিলেন। তাহার স্তায়পরায়ণত। ও স্থবিচারে 
রাজ্যলম্্ী একদিকে যেমন তাহাকে ক্কপা করিতেন, তাহার অতুষনীয় 
সাহস ও প্রোজ্জল প্রতিভায় বিজয়-লক্ীও তেমনই তাহার কণ্ঠদেশে 
জয়মাল্য পরাইয়! দিয়াছিলেন। পর্ত,গীজগণের মধ্যে একমাত্র তিনিই 
এদেশবাসিগণের আন্তরিক প্রীতি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 
গোয়ার হিন্দুগণ এমন কি মুসলমানগণও আলবুকার্কের মৃত্যুর পর তাহার 
জীর্ণ সমাধির পুনঃসংস্কার করিয়া যথার্থ কৃতজ্ঞতার পরিচয় প্রদান 
করিয়াছিলেন। আঙলবুকার্কের অযোগ্য উত্তরাধিকারী শাসনকর্তুগণ 
বখন গোয়ার হিন্দু-মুসলমানগণের উপর নির্যাতন করিতেছিলেন, তখন 
তাহারা তাহাদিগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত আলবুকার্কের 
সমাধি-মন্দির-ছুয়ারে নতজানু হুইয়া ভগবান্‌কে প্রাণ ভরিয়! ডাকিত। 

আলবুকার্কের উত্তরাধিকারিগণের 'মধ্যে যে সকলেই অযোগ্য 
উৎপীড়ক মাত্র ছিল-_-এমন কথা কেহ জোর করিয়া বলিতে পারে না । 
তাহাদিগের মধ্যেও কেহ কেহ ভারত-আকাশে সমুজ্জল নক্ষত্রের নার 
প্রতিভাত হইত। . 

স্থনো (80০ 0৪, ০8০1০ ) ১৫২৪ খঃ অন্ধ হইতে ১৫৩৮ খঃ অন্ধ 


বষ্ঠ অধিবেশন ৫৩৪ 


পরাস্ত পর্তভগীজ-ভারতের শাসনকর্তার পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাহারই 
সময় পর্ত,গীজ -বণিক্গণ সর্বপ্রথম বঙ্গদেশে বাণিজ্য করিবার জন্য গমন 
করে এবং রীতিমতভাবে বঙ্গদেশের সহিত বাণিজ্য করিতে প্রবৃত্ত হ্‌য়। 
এই সময়ে একটী বিশেষ ঘটনায় পণ গা্জগণের ভাগা-গগন সমূজ্জল 
হইয়া উঠিল । এবং এই ঘটনায় বঙ্গদেশে তাহাদের প্রতিপত্তি স্থ্রতিঠিত 
হইয়াছিল। 

« পর্ত গীজগণ ফ্খন বঙ্গদেশে পদাপণ করিল, তখন বিঅপনলঙ্্ার অন্বগ্রহ- 
তাজন সেরশাহ ধীরে ধীবে মস্তক উন্নত করিয়া দাঁড়াইতেছিলেন। অদ্ুত- 
কর্ম! ও অনন্ত-সাধারণ যোদ্ধা সেরশাহ ষখন সদলবলে বঙ্গদেশ আক্রমণ 
করিলেন, তখন বঙ্গদেশের আফগানবংশায় স্বাধীন নবপতি বড়ই প্রমাদ 
গণিলেন। 

তিনি পুর্ব হতেই পর্তগীজগণের সাহসিকতা! ও নীরত্বের-কাহিনী 
অবগত ছিলেন। এ ছু্দিনে পত্তগীজগণের শরণাপন্ন হওয়া অপেক্ষা 
তিনি আর কোন উপায় দেখিলেন না। পর্ভগীজগণও এ ্বর্ণম্থযোগ 
পরিত্যাগ করিল ন। তাহারা অচিরে বঙ্গাধিপের সাহবাধ্যার্থ ৫০* সৈগ্গ 
প্রেরণ করিল। পরত গীঞজদিগের কপায় বঙ্গেশ £স বাত্রা অব্যাহতি লা 
করিলেন। 

কৃতজ্ঞতার নিদশনম্বরূপ বঙ্গেশ পত্তগাজগণকে বঙ্গেব কতিপয় স্কানে 
বাণিজ্যাবাস নিশ্মীণ করিবার অন্মমতি প্রদান করিলেন। এই আদেশ- 
অনুসারে বঙ্গদেশের যে সমুদায় স্থানে বাণিজ্যাবাস নিশ্মিত হটরাছিল, 
হুগলি তাহাদিগের অন্যতম । 

যাহ! হউক, ক্যাষ্ে! (0০9০ ৫৫ 02,900 ) ন্ুনোর পর পর্ত গাজ- 
তারতের শাসনকর্তা হইয়া আসিলেন। তিনি ১৫৪৫ খৃঃ অব হইতে 

১৫৪৮ খু; অক পর্্যস্ত এদেশে অবস্থান করিয়াঁছিলেন। আলবুকার্ক ও 


৫৪০ উত্তরবঙ্গ -সাহিত্া-সম্মিলন 


হুনোর স্তায় তাহার বশঃসৌরভও পর্ত গীজভারতের দিগৃদিগস্তে বিস্তৃত 
হয়৷ পড়িয়াছিল। ক্যার্ট্রৌ ডিওদবীপ পর্ণ গীজগণের শাসনাধীন করিয়া- 
ছিলেন। তিনি গুজরাট-স্থলতানের নিকট হইতে কৃতকার্য্যতার সহিত 
গোয়৷ নগর রক্ষা করিয়াছিলেন । 

ক্যাষ্ট্রে যে শুধু একজন দুর্ধর্ষ সৈনিকমাত্র ছিলেন তাহা নহে, তিনি 
পর্ত গীজশাসনপদ্ধতি সংস্কার করিবার জন্তাও ষথাসাধ্য প্রয়াস পাইয়াছিলেন। 
জোয়াও ডি কাষ্ট্রোর অন্তর্ধানের সঙ্গেসঙ্গেই ব্র্যাগাঞ্জা (60155620070 
৫৫ 1317290%8,) পর্তগীজ্-তারতের সর্বময় শাসনকর্তা হইয়া এদেশে 
আগমন করিলেন। তিনি রাজ-পরিবারের অন্তভূক্ত। ক্যাষ্ট্রোে যে 
কার্য্য-সম্পাদ্দনে অসমর্থ হইয়াছিলেন, ব্র্যাগাঞ্জ। স্বীয় প্রজ্ঞাবলে তাহা! 
স্থচারুনূপে সম্পন্ন করিয়াছিলেন। 

দমন-বিজয়ে ব্র্যাগঞ্জার অমর যশঃ স্থগ্রতিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছে । 
আজিও “দমন, পর্তগীজ ভারতের অন্যতম রাজ্যরূপে বিস্যমান থাকিয়া 
বিজয়ী ব্র্যাগাঞ্জার অমরকীত্তি উদ্‌ঘোধিত করিতেছে। 

ব্রাগাঞ্জার পর এথেড্‌ (14815 00 £১01)8106 ) পর্ত গীজ ভারতের 
শাসন-কর্তী হইয়া আসিলেন। তিনি ছুইবার প্রতিনিধির পদে নিমূক্ত 
ছিলেন। প্রথমবার ১৫৬৮ খুঃ অব হইতে ১৫৭১ খুঃ অব্দ পর্য্ন্ত। 
দ্বিতীয়বার ১৫৭৮ খৃঃ অব হইতে ১৫৮১ থৃঃ অব পর্যন্ত । 

তাহার প্রথমবার শাসনকালে তিনি কোন বৃহৎং-সন্ধি-ব্যাপারে 
বিজড়িত ছিলেন । 

১৫৬৫ খৃঃ অবে বিজয়-নগরের হিন্দুরাজ মুসলমানগণের নিকট সম্পূর্ণ- 
রূপে পরাজিত হয়েন। বিজ্বয়-লক্মীর বরমাল্য লাভ করিয়া মুসলমানগণ 
পর্ত,গী্গণের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন । অচিনের অর্দ-অসত্য 
রাজাও এই ফড়যন্ত্রে যোগদান করিয়াছিলেন। 


ষষ্ঠ আধবেশন ৫৪১ 


মালা এবং মালাবর-কুলের সমুদয় পর্ত গীজউপনিবেশ মুসলমান- 
গণের বিপুল-বাহিনীকর্ৃক অবরুদ্ধ হইল। অসীম সাহসে হুঃসাহসা 
পর্ণ গীজ-সেনাপতিগণ তাহাদেব সম্মান হুইয়৷ তাহাদিগকে পরাজিত 
করিতে লাগিলেন। 

১৫৭০ থুঃ অবে পর্ত গীজ-রাজপ্রতিনিধি দশমাস কাল ধরিয়। বিজ্াপুর 
নৃূপতির নিকট হইতে গোয়া রক্ষা করেন। ভারতের অশিক্ষিত সৈশ্াগণ 
যূদ্ব-বিশারদ পর্ঞ্গীজ সৈন্য গণেব নিকট পুনঃপুন' পরাঙ্জিত ও বিধবন্ত 
হইতে লাগিল। 

মালকায় দুইশত মাত্র পর্ঠ গাজ-সৈন্ত গোলাবারুদের সাহাযো ১৫০৯০ 
পরশ সহজ ভারতীয় সৈম্তাকে পবাজিত করে । ১৫৭৮ থুঃ অবে মালাক্কী 
পুনর্বার অচিনরাককত্তক অবরুদ্ধ হয়, কিন্তু সে যাত্রাও অতান্পসংখাক 
পর্ত গজসৈন্য দশসহত্র অচিনসৈহ্া পরাজিত করিদ্াা তাহাদের সমন্ত 
গোলাবাকদ কাড়িরা লইল। ১৬১৫ ও ১৬২৮ খুঃ অব্জে মালকা। 
অগ্চিনরাজকণ্ক আরও দুইবার আক্রান্ত হঠয়্াছিল, কিন্ত হইবারঠ 
তাহারা পত্ত গীজ-সৈল্যগ্ণেব নিকট পরাজয় স্বীকাব কাঁরতে বাধ্য 
হইন্লীছিল। 

১৫৮০ খুঃ অবে' দ্বিতীয় ফিলিপের সময় পর্ত গাজ এ1জাঁসংহাসন স্পেন- 
রাজসিংহাসনের সহিত সংযুক্ত হয়। এহ সময় হুহতেই পর্ত গাজগণের 
বাণিজা-প্রাধান্ত ক্রমশঃ হাস পাইতে থাকে । ওলন্দাব্দ, ংরেজ প্রন্তৃতি 
স্পেনের শক্র পর্ত গীজ-বাণিজ্যতরণী আক্রমণ ও লুঠন করিতে লাগিল। 

যাহ! হউক, ১৬৪০ থৃঃ অন্দে পর্ত গাজ-রাজ-সিংহাসন পুনর্বার পৃথক্‌ 
তইল, ইতোমধ্যে ওলনাজ, ইংরেন্জ প্রভৃতি মুরোপের অন্তান্ত জাতি 
ভারতে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। নবাগতদিগের সহিত প্রতিযোগিতার 
গর্ত গীজগণ আর পারিয়া উঠিতেছিন না। তাহাদের দৃপ্ত উৎসাহ ও 
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অদম্য উদ্যমে “ঘুণ” ধরিয়াছিল। নবাগতর্দিগের অপরাজেয় প্রতি- 
বোগিতার সম্মুথে উৎসাহশূন্ত পর্ত,গীজদিগের ভারতীয় সাত্রাজ্য তণ্ত- 
মরুভূমিতে বারি-বিশ্দুর মত দেখিতে দেখিতে মিলাইয়৷ গেল। 

১৫৯০ খুঃ অব হইতে ১৬১০ খৃঃ অব্দ পর্যযস্ত পর্তগীজগণের চরম- 
উন্নতির যুগ । ইহার পব হইতে তাহাদিগের শক্তি ক্রমশঃ হাস পাইতে 
থাকে । 

সপ্তদশ শতাবীর কিঞ্ণিদিধিক প্রারন্তে পর্ত গীজগণ নিরব দ্ধিতাবশতঃ 
সম্রাট সাজাহানের বিরক্তি উৎপাদন করিল। তুদ্ধ সম্রাট রত 'গীজদিগকে 
বঙ্গদেশ হইতে বিতাড়িত করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। তাহার 
আদেশ প্রতিপালিত হইতে মুহূর্তমাত্রও বিলম্ব হইল ন|। বঙ্গদেশের 
বাণিজ্যজীবী মুসলমানগণ পর্ত গীজগণের উপর প্রথম হইতে বিদ্বেষ পোষণ 
করিত। এই শ্মেগে তাহারাঁও সম্রাটসৈম্তগণের সহিত যোগদান 
করিল। 

একে তে! পর্ত গীজগণ, ইংরেজ, ওলন্দাজ প্রভৃতি যুরোপীয় বধ্িকৃ- 
গণের সহিত প্রতিযোগিতায় হীনবল হইয়া পড়িতেছিল, তাহার উপর 
সাজাহানের এই নিশ্মম আদেশে তাহাবা হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল। শক্রর 
আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার তাহাদের আর সামর্থ্য ছিল না। অবিলম্বে 
সা্জাহানের আদেশ গ্রতিপালিত হইল-_বঙ্গদেশের বণিক্‌-সম্প্রদা হইজে 
পর্ত গীজ বণিকৃগণের নাম চিরকালের জন্য মুছিয়। গেল! হায়, যদি 
তাহারা 'সাজাহানকর্তৃক বিতাড়িত হুই্রা চিরকালের জন্ত বদদেশ 
পরিত্যাগ করিত, তবে হত তাৎকালিক বঙ্গবাসিগণকে নির্শমভাবে 
নিপীড়িত হইতে হইত না, তবে হয়ত নিঃসহার বাঙ্ালীদিগকে ফিরিজি- 
গলেন দারুণ অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য জাত্মহত্য। প্রন্থাতি 
স্বণিত ক্কার্য্ে লিগ্ড হইতে হইত না !! 
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সাজাহানকর্তৃক বঙ্গদেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া পর্ত গীজগণ চিরকালের 
জন্য এদেশ পরিত্যাগ করিল না। যাহারা পর্বত প্রমাণ অন্তরায় পদ- 
দলিত করিয়া, অলজ্ঘ্য সিন্ধু লঙ্ঘন করিয়! সুদুর ভারতে বাণিজোর জন্ত 
আগমন করিয়াছিল, তাহার! সামান্ট কারণে ভারত পরিত্যাগ করিতে 
পারে না। বঙ্গদেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া তাহার! চট্টগ্রাম, আরাকান, 
প্রভৃতি নি্ন-বঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ করিল এবং জীবিকাসংস্থান করিবার জন্ত 
দলে-দলে জলপঞ্জে দস্থ্যতা করিয়া বেড়াইতে লাগিল। 

বার্ণিয়ার, টেভার্ণিয়ার প্রভৃতি দানীন্তন পরিব্রাজকের ভ্রমণ-বৃত্তাস্ত 
পাঠে আমর! জানিতে পারি যে, পর্তগীজ জলদন্থাগণের দারুণ অত্যাচারে 
লোকের ধনপ্রাণ নিরাপদ ছিল না। তাহার! অতকিত আক্রমণে 
এদেশবাসীর ধন প্রাণ বিপন্ন করিত, টাকা-কড়ি লুণ্ঠন করিত, ঘরবাড়ী 
জালাইয়া দিত। তাহাদের অত্যাচারে প্রকৃতির রম্যকানন, শ্তামল-শস্ 
সমাচ্ছনন পল্লা-জননী শ্বশানের বিভীষিকায় পরিণত হইত । 

৬ পর্তগীজ জল্দন্থ্যগণ পূর্ণবয়স্ক পুরুষ ও অল্পবয়স্ক বালকদিগকে বল. 
পূর্বক ধরিয়া লঈত এবং দাড় টানিবার নিমিত্ত আপনাদের দ্লতৃক্ত করিয়া 
লূত। তাহারা সতীর সহাত্বনাশ করিত, সম্মানার সন্মান ক্ষুপন কবিত 
কখনও বা তাহার! আপনাদিগেবই মধো পরম্পব মারামারি নি 
করিত, পুরোছিতদিগকে নিট্টররূপে নিহত করিত। শ্বজাতি ও শ্বধর্থীব 
রক্তে আপনাদিগের তম্ত কলঙ্কিত করিত। দস্থ্যতা, লুঠন, পরগীড়ন 
প্রভৃতি ঘ্বণিত কাধ্যই তাহার্দিগের জীবিক! ছিল। 

কখনও কখনও পর্ত গীজ জলদন্দগণ আরাকানের মগগণেয় সহিত 
মিলিত হইয়! নদীতে নদীতে বিচরণ করিত, নদীপার্স্থিত গ্রাম্য অপ্বি- 
বাসিগণের বিপণি-শ্রেণী লুষ্টন করিত, উৎসবাদি ভাঙ্গিয়া দিত, বরধাত্রি- 
গণের উপর দারুণ অত্যাচার কয়িত। কখনও বা! তাহার! পরিবারের 
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পুরুষগণকে নিষ্টরভাবে নিহত করিয়া স্ত্রীলোকগণকে বন্দী করিয়া লইয়া 
যাইত। এইরূপ বন্দীকৃত স্ত্রীলোকগণকে কখনও বা! তাহারা স্থানীয় 
বিপণিতে বিক্রয় করিত আর কখনও বা গোয়ার পর্ত গীজগণের নিকট 
বিক্রয় করিয়া হৃদয়হীনতার পরিচয় প্রদান করিত। এই সমুদয় পর্ত গীজ 
জলদস্থ্যগণের নিমিত্ত সুন্দরবনের নিকটবত্তী মনোরম দ্বীপাবলী জনশূন্ত 
হইয়। পড়িয়া থাকিত। ্‌ 

কবিকঙ্কণ চণ্ডী এক স্তানে পর্তুগীজ জলান্থ্যদিগের -স্পষ্টতঃই উল্লেখ 
করিয়াছেন, যথা,-_ 

“ফিরাঙ্গির দেশ খান বাহে কর্ণধারে। 
রাত্রিতে বাহিয়৷ যায় হরমাদের ডরে ॥%* 

বাণিয়ার পাঠে আমরা আরও জানিতে পারি যে, পর্তগীজ জল- 
দস্থ্যগণ যে শুধু সমুদ্রের উপকুলবন্তী ভূভাগেই দস্গ্যত। করিত, তাহা 
নহে, তাহারা সমুদ্র-উপকৃণ হইতে ৬০৭* মাইল দূরবর্তী ভূভাগেও লুণন 
করিত। 

বছগদেশ ৬খন মোগল-সরকারেব অধীন হইলেও পুলিসেব সুবন্দোবস্ত 
না থাকায় বাঙ্গালার নিরাহ প্রজাবৃন্দ এই সমুদায় পর্ত গজ জলদন্থ্যগণের 
নিম্মম নিষ্ঠুরতা হইতে নিষ্কৃতি পাইত না। | 

আরাকানশ্বাসী মগের অত্যাচার, রক্ষকরূপে তক্ষক জমীদারের দারুণ 
নিপীড়ন ও সর্ধবোপার পর্ত গজ জন্া্ত্গণের আকন্দমিক আক্রমণ এই 
সমস্ত মিলিয়! বাঙ্গালা দেশকে বাস্তবিকই তখন “মগেৰ মুলুক”' করিয়া 
তুলিয়াছিল। 

পত্ত গীজগণের সংস্পশে আসিয়! ভারতবাসিগণের মধ্যে একটা কুৎসিত 





* হৃরসাদ শব স্পেনিস্‌ 2179809 শবের অপভ্রংশ। 
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রোগের স্থি হইয়াছিল। আধুনিক বৈস্পগ্রস্থে  রোগটা “ফিরিঙ্গ' নামে 
অভিহিত,_ 
“গন্ধরোগঃ ফিরঙ্গোহয়ং জায়তে দেহিনাং প্রুবম্‌। 
ফিরঙ্গিণো২তিসংসর্গাৎ ফিরঙ্গিণা: প্রসঙ্গত; ॥ 
ফিরঙ্গসঙ্গকে দেশে বাহুল্যেনৈব যদ্ভবেৎ। 
তম্মাৎ ফিরঙ্গ ইত্যুক্তে। বাধির্যাধিবিশারদৈঃ ॥' 

.ফিরঙ্গদেশীয় স্ত্রী বা পুরুষগণের সহিত সংসর্গ করিলে এই রোগ 
উৎপন্ন হয় এবং উত্ত দেশে উহার বছল প্রচার বলিয়া ব্যাধিবিশারদগণ 
ইহার “ফিরঙ্গ” নাম রাখিয়াছেন । 

পুর্ত গীজগণ জলদন্থযরূপে বঙ্গে দারুণ অত্যাচার করিলেও আমরা 
_ অনেক আবন্তক সামগ্রীসন্তারের অন্য তাহাদের নিকট খণী। আমাদিগের 
মধ্যে ও আমাদের ভাষার মধ্যে এখনও পর্ত গীজপ্রভাব পরিলক্ষিত হইয়া 
থাকে। 

€পয়ারা, আনারস, আতা, নোন!, সপেটা, কামরাঙ্গা, বিলাতী বেগুণ, 
কান্ুবাদাম, চীনা-বাদাম এবং সন্তর! প্রভৃতি ফল পর্ত গাজগণই এদেশ 
আনয়ন করে। 

পর্,গালের অন্তঃপাতী সিস্থা (01110) নগর হইতেই বোধ হয় 

“সম্তরা+ ফলের নামকরণ হইয়াছে এবং বৃন্দাবনদান রচিত চৈতন্তভাগবতে 
 উল্লিধিত “সমতার” ফলও বোধ হয় এই “সম্তরা” নামের অপন্রংশ। 
বার্ণরার পাঠে আমরা জানিতে পারি, পর্ত, গীজগণ নানাবিধ ফলের 
মোরবব' প্রস্তত করিতে পারিত। 

পর্ত গী্গণ সূর্যমুখী, রজনীগন্ধা, মুকুটফুল, বিলা তী-তুলসী, পীত- 
করবী, গাদা ও অন্যান্ত স্থন্দর সুন্দর পুষ্প মেক্সিকে! হইতে এ দেশে 
আনয়ন করিয়। ভারতীয় পুণ্পের প্রবৃদ্ধিদাধন করে। 

৩৫ 


৫৪৬ উত্তরবঞ্জ-সাহিত্য-ঈন্মিলন 


ওলনদা, কপি, কত়াইসটটা প্রস্ুতি মুরোপীয় তরিতরকারীও আমাদি- 
গকে পর্ত গীগণের কথাই স্মরণ করাইয়৷ দেয়। 

সালসা, আয়াপান এবং জোলাপ প্রস্থতি ভৈষজ্য-তরুও পর্দ, গীজগণই 
দক্ষিণ আমেরিক! হইতে এ দেশে জানয়ন করে । 

পাঁউরুটা, বিস্কুট প্রত্থৃতি রোগীর পথ্য প্রস্ততকরণ আমর! পর্ত গীজ- 
গণের নিকটই প্রথম শিক্ষা করি। "পাক-রাজেশ্বর' নামক আধুনিক 
সংস্ৃত গ্রন্থে “ফিরঙ্গরোটী+ ব! পাউরুটা প্রস্তুত করিবার প্রণালী লিখিত 
আছে। 

যে আরামদায়ক তামরকুটের ধূমপান করিয়া লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবী নূতন 
উদ্ধম পাইতেছে, তাহাও আমাদিগকে পর্ত গীঅদিগেরই নাম শ্মরণ কমাইয়! 
দেয়। খুষ্টায় সপ্তদশ শতাববীর প্রারভ্তে এদেশে তামাকুর প্রথম 
আমদানী হয়। 

পর্ণ গীজগণ নিপুণ বেহালা-বাদক ছিল। তাহারাই এদেশীয় 
যাক্রায় বেছালার প্রচলন করে । 

পর্ত গীজদিগেয় অন্ুকরণের ফলে এদেশীয় পুরুষ ও নারীর মধ্যে এক 
সময়ে লবেদার ও ফিরিঙ্গি খোপার বহুল প্রচার ছিল। 

কুপন, বিস্তি, প্রমারা খেলা এবং স্ুত্তি ও নিলাম দ্বার! দ্রব্যাদি ক্রয়- 
বিঞ্রয়ের প্রথা পর্ভ গীজগণই এদেশে প্রথম প্রবস্তিত করে। 

আজিও অনেক বাঙ্গালী পর্ত গীঁজগণের অন্থকরণে ধীশুমাত৷ মেরীর 
নী গ্রহণ করিয়া শপথ করে। “মাইরি+ শব “মেরী'র অপত্রংশ ভি 
কিছুই নহে। এলিজাবেথের শাসনসময়ে ইংলগ্ডেও 'ম্যারী' শব এই 
আই গ্রযুঞ্ হইত। 

দাফণ গ্রীষ্মে যে আমরা টানাপাখা ব্যবহার করি, তাহার জন্তও 
আমর! পর্ত গীজগণের নিকট খমী। 


বষ্ঠ অধিবেপন, ৫৪৭ 


বঙ্গভাষায় যে সমুদায় পরত গীজ শব্ধ বাবহৃত হয়, তাহার একটি 
সংক্ষিপ্ত তালিক! প্রদ্দান করিয়াই আমি আমার নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধের 
পরিসমাপ্তি করিব। 


মূল পর্তগীজ শব বঙ্গভাষায় বাবহত গর্ত গীজ শব 
41012111112 আনাবস 
12. আয়া 
4102720 মালকাতর! 
1১110027110 আলমারি 
4৯11117166 মালপিন 
11011717027. ওলন্দ| 
0০011৮৫ কপি 
(601082% কাকাতুয়া 
(2011 কাজুবাদাম 
(681105121 কানেস্তারা 
(2৮201010018 কামবাঙ্গা 
0175 কিরিচ 
(50])01) কুপন 
(০20130015. কেদারা 
02000112 গামলা 
[27610 পার্জ! 
01721 চাবি 
09170117. জানালা 
51902. জোলাপ 
2 20900 তামাকু 


উত্তরবন্গ-সাহিত্য-সম্মিলন 


7 2706011%, 
?021175 
[01120 

£1210 0129, 
চ7209 
12016 

7580 

211) 
£915601 
/207 € পক্ষীবিশেষ ) 
9082. 
19250 
[01128 
১০1৮০ 
১০1)৪.০ 
1016 
[1716 
১৫1৯৫1১1117, 
[৬0৭60 
1৬114. 
১৪৪৫ 
৪৪,1)001112 
73০96০1176 
1252 

[32101 
৮০০1৪, 


তুন্দুর বা তুন্দুল 
তোয়ালে 
নিলাম 

নোনা 

পরাত 

পাদরি 
পাউরুটি 

পিপা 

পিস্তল 


পোস্তা 


প্রেক 
ফর্মা 


বেহালা 
মাইরি 
সালসা 


সপেটা 
ফিতা 


বাল্তি 
সাকালি ( থলিয়া) 
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গো-ছুষ্ধ 


বাঙ্গালীর প্রধান খাস্ত ভাত, মাছ এবং ছুগ্ধ। ধীহাবা মাংদ আহার 
করেন না, তাহাদের শরীবের সর্ববাঙ্গীন পৃষ্টিব জন্য ছ্ধ অতি আবশ্বকীয়। 
আমাদের শরীর-ধারণেব জন্য ষে যে মৌলিক পদার্থের যে পরিমাণে 
প্রয়োজন, হৃগ্ধে পে সবই প্রায় সেই সেই পবিমাণেই বিগ্কমান আছে। 
সেইজন্যই আবশ্বক হইলে, শুধু 5গ্ধ পান করিয়াই প্রাণধারণ করা 
যাইতে পারে। কিন্তু আজকাল দগ্ধ আব সহজপ্রাপ্য নছে। এমন একদিন 
ছিল যে দিন সমস্ত গোয়ালেই দু একট! গরু থাকিত, তাহাতে 
গৃহন্তেব প্রয়োজনমত দধ পাওয়! ঘাইত। কিন্তু মাঞ্কাল সহরেব ত 
কথাই নাই, মধিকাংশ গ্রামিক ভদ্রলৌকেবও কেনা দ্ধধেব উপর নির্ভর 
করিতে হয় । গত ২৩ বৎসর যাবং আমাকে সরকারা কার্ম্যোপলক্ষে 
বাষসাহী ও ঢাকা-বিভাগের অনেক জায়গায় ঘুবিতে হইয়াছে, যেখানে 
গিয়াছি, সকলেই মামাকে অন্ররোধ কবিয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট তইতে বিশুদ্ধ 
দৃপ্ধের সববরাহের জন্য থাহাতে কোন একটা বন্দোবস্ত কব হয়। এমন 
সহর নাই, এমন গ্রাম নাই, যেখানে দ্ধধেব মুগ্য গত ১০১২ বংসরে 
৩৪ গুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত না হইয়াছে। নধিকাংশ জায়গাতেই আজ কাল 
তিন আন! চারি আনার কমে একসেব চধ পাওয়া মায় না। তাহার 
ভিতর কয়ভাগ যে গায়ের বাটের আব কযভাগ যে পচাপুকুরের তাহ! 
কাহারও জ্গানা অসাধ্য । সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ বঙ্গদেশে শতকরা! 
১৫৫?) শিশু এক বংসরেব ভিতব মৃত্ামুখে পতিত হয়। 

ইছার ভিতর ১* লিভার-সংক্রান্ত পীড়াবোগে আক্রান্ত। মামি ডাক্তার 
নহি, 14 মুখে গুনিয়াছি, যে দূষিত দুগ্ধই অথবা দুগ্ধের অভাবই 


৫৫৩ উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সশ্মিলন 


ইহার প্রধান কারণ। অনেক বাড়ীতে হুগ্ধের পরিবর্তে কন্ডে্স্ মি, 
হরলিকদ্‌ মিক ব্যবহৃত হইয়। থাকে । দেশের এই যে অবস্থা হইয়া 
দাড়াইয়াছে, ইহার প্রতীকার আবশ্তক, তাহ! সকলেই স্বীকার করিবেন। 
রোগ প্রতীকারের পুর্বে রোগের কারণ নির্ণয় করা আবশ্তক। আমাদের 
কষকেরা যে শুধু অতিরিক্ত লাড়ের লালসায় হধে জল মিশাইয়। টাকার 
চারিসের ছুধ বিক্রয় করে, তাহ! নহে। বিশ বৎসর পুর্বে গাতী পালন 
করায় যে স্থৃবিধ! ছিল, আব্র-কাল আর তাহা নাই। ,পূর্ব্র যে গ্রামে 
হুইশ্লত গাই অনায়াসে চরিয়। বেড়াত, আল্পকাল সেই গ্রামে 
বিশটি প্রাণীর গোচারণ ভুমি নাই। এজন্য কৃষকগণ কতটা 
দায়ী এবং জমিদারগণ কতটা দায়ী, তাহা বলা ছুঃসাধ্য। এক, 
ধানের খড় ভিন্ন যে অন্ত কোনও রকম ঘাস অন্মাইর। গরুকে 
খাওয়ান যাইতে পারে অথবা খাওয়ান আবশ্তক, এ ধারণা 
আ্বামাদের কৃষকদের নাই। সে নিজে বেলা পেট 'রিয়। খাইতে 
পায় না, গরুর খাবার কোথায় পাইবে? দেশে গো-চারণের ভুমি ন:ই, 
গাই-বলদ সব অস্থি-কস্কালসার, তাহার ফলে আমাদের শিশুরাও রুগ্ন, 
ইর্বল। সম্প্রতি এ স্বদ্ধে অনেক আন্দোলন হইতেছে, এই আন্দোলনের 
ফলে এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টেরও মনোযোগ আকদিত হইয়াছে। ভারত- 
গবর্ণমেন্টের আদেশে প্রত্যেক প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট এ বিষয়ে ত্নত্ত 
কৃর্ধিতেছেন। কিন্তু যাহার! এ বিষয়ে কিছু চিন্তা করিয়াছেন, তাহার! 
সকূলে বোধ হয় নিয্নলিখিত.কয়েকটা বিষয় লক্ষ্য করিয়াছেন। বঙ্গদেশে 
বিশেষতঃ উত্তরবঙ্গে, হালের জন্য বেহারী বলদের ব্যবহার ক্রমশঃই বৃদ্ধি- 
পণ্ড হইতেছে এবং দেশীয় বলদ ও গাভী উভয়ই দ্রুত গতিতে অধোগতি 
প্রাপ্ব হুইতেছে। নানু! কারণে স্বামাদের দেশে গোজাতির এরূপ হুশ! 
ঘটিয়াছে। ইহার মধ্যে নিষ্্লিখিত ওটি কারণ প্রধান বলিয়। বোধ হয়। 
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(১) গোচারণ-ভুমির অভাব। 

(২) পোয়াল অথব! অন্ত কোন উপযুক্ত থাস্তের অতাব। 

(৩) বংশবৃদ্ধির জন্ অল্পবয়স্ক এবং দূর্বল ঝাঁড়ের বাবহার। 

লোকসংখ্যা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত পরিমাণে শন্ত উৎপাদন 
আবশ্যক । 

ইহা! ছুই উপায়ে সাধিত হইতে পারে। প্রথমতঃ সারপ্রয়োগ এবং 
অন্তান্ত উন্নত কৃষ্চিপ্রণালী অবলঘন দ্বার! গ্রতি বিঘা! জমি হইতে অধিক 
পরিমাণে শস্ত উৎপাদন, অথবা অধিক পরিমাণ ভূমি আবাদ। প্রথম 
উপায় অবলম্বন যৎকিঞ্থিৎ শ্রম ও অর্থসাপেক্ষ, পুরাকাল হইতে যে সমস্ত 
প্রণ্থলী চলিয়৷ আসিতেছে, আমর! সহজে তাহার পরিবর্তন করিতে চাই 
না। কাজেই যে উপায় সহজসাধ্য, তাহাই অবলম্বন করি, আমর! বেশী 
পরিমাণ জমি আবাদ করি। ফল এই হইয়াছে যে, খুব কম গ্রামেই গাই 
চরাইবার স্থান আছে। যে সমস্ত যৎসামান্ত শ্রমসাধা উপায়ে জমির 
উত্ধপাদিকা-শক্তি বৃদ্ধি হইতে পারে, আমর! তাহাও অবলম্বন করি না। 
আমি একটা সাধারণ দৃষ্টান্ত দিতেছি । রেলত্রমণের সময় অনেকেই 
লাইুনের ছু'ধারে স্ত,পীকুত গো-হাড় দেখিয়। থাকিবেন। ইহার উদ্দেস্ 
অনেকেই হয়ত জানেন না। এই রাশিকত হাড় কলিকাতায় চালান হয়। 
সেখানে কলে চুর্ণান্কত হইয়। চাবাগানে অথর! ইংলগ্ু-জাম্মনি ইত্যাদি 
জায়গায় রপ্তানী হইয়া, সেই সমস্ত দেশের ভূমির উৎপার্দিকাণক্ি বৃদ্ধি 
করে। স্বামর গাভীর মুখের গ্রাস কাড়িয়। লইয়। সেই অমিতে ধান 
বুনি এবং আরও অধিক পরিমাণে গো-ছাড় সঞ্চয়ের সহায়ত! করি। 
সম্প্রতি বঙ্গীয় কষিবিভাগ হাড়ের গুড়া সারের প্রচলনের নত বথেই্ 
চেষ্ট। করিতেছেন, গবর্ণষেপ্ট এ রব বিষয়ে কি করিতেছেন-_এস্থলে তাহ! 
স্কামার বকব্য নছে। আবাদের দেশের জহিবারগণ যদি স্থিরগ্রতিন্ত 
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ইস, যে গোচারণভূমি চাষের জন্য পত্বনি দিবেন না, এবং যে 
সমস্ত সুমি পত্তনি দেওয়া হইয়াছে তাহার পুনরুদ্ধার সাধনের চেষ্টা 
করেন) তবে এই হুরবস্থার অনেকটা প্রতীকার করিতে পারেন। 
কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সারব্যবহার ও অন্যান উপায় দ্বার! ভূমির উৎপাদ্িকা- 
শক্তি বৃদ্ধির উপায়ও করিতে হইবে। নতুব। “গরু মারিয়া জুতা দান” 
কর! হইবে। এই বিষয়ে আর একটি বক্তব্য আছে, ইংরাজিতে যাহাক্ষে 
15760 বলে, আমাদিগের ভিতর সেই বৃতিটি খুব প্রকা। আমরা সহ 
স্থান-পরিবর্তন করিতে চাই না, আমরা শুঁইতে পাঁরিলে বসিতে চাই না, 
বসিতে পারিলে উঠিতে চাই না । পিতৃ-পিতামহ যে গ্রামে বাস করিয়া 
গিয়াছেন, অদ্ধাহারঅনাহারে থাকিলেও আমরা সহজে তাহার পরিধর্তন 
করিতে চাই না। নিয্নলিখিত তালিকায় দেখা যাইবে, আমাদিগের 
দেশে এখনও চাষ-উপযোগী কত জমী পতিত রহিয়াছে । কারণ চাষের 
জমীর বিস্তৃতি বন্ধ রাখিতে হইলে যাহাতে অল্প জমিতেই সেই পরিমাণ 
শস্ত উৎপন্ন হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। আমাদের 
কষকেরা এই সমুদয় জায়গায় না যাইয়া হাতের কাছে যাহ! পায় তাহাই 
চাষ করিয়া ফেলে। 
২। ঘাসের পর ধানের খড়ই আমাদের দেশের গো-জাতির প্রধান 
খাস্ক। কিন্তু আব্রকাল ইহাও খুব র্বংল্য হইয়া উঠিয়াছে। সহরের 
আশে-পাশে গ্রামের খড় প্রায় সমুদয় সহরে চলিয়া যায়, বিদেশী বলদের 
আমদানী বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গ নানাস্থানে গো-ছাট এবং মেলার সি হইয়াছে । 
এই সমস্ত স্থানের অধিকাংশ খড় হাটে চলিয়া যায, গ্রাম্য গো-পালের 
ভাগ্য ভ্বোটে না। "ময় পাশ্চাত্য-দেশেই গো-জাতির আহারের অন 
মকাই, বিট ইত্যাদি নানা রকম ফল উৎপন্ন করা হইয়া থাকে; বেহার- 
অঞ্চলেও গরুর জন্ জোয়ারের চাষ কর! হইয়া থাকে। কিন্তু বঙ্গদেশে 
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ইহার প্রচলন নাই। কোন কোন ভায়গায় বিশেষতঃ চর-জমিতে ধানের 
পর মাষকলাই ছিটাইয়! দেওয়া হয়, এবং তাহ। গরুর খাগ্ের জন্য 
ব্যবহৃত হয়। এই বাঁতিব আবও প্রচার বাঞ্চনীয়। অনেক জেলাতে 
ধান কাটিবার কিছু পূর্বে কলাই অথবা খেসারি ছিটাইন্ন! দিলে পণাপ্ত 
পরিমাণে গরুর আহার জুটিতে পাবে। যখন টাকায় আধমণ দুধ 
পাওয়! যাইত, এবং গো-চারণের অভাব ছিল না, যখন ২৫২ টাকায় উৎরুষ্ট 
গীভী পাওয়া ফাঁইত, তখন গরুর আহারের জন্ঠ কোনও ফসল উৎপাদনের 
আবশ্তক ছিল না। কিন্থু আজকাল ১ টাকায় ৫1৬ সেরের বেশী হধ 
পূব কম জায়গাতেই পাওয়া যায় । ৬০৭০২ টাকার কম একটী ভাল গাই 
পাঁওয়! মায় না, গো-চাবণ ভূমি নাই বলিলেও চলে । এই অবস্থায় গকব 
মাহারের প্রতি আরও বিশেষ দৃষ্টি আবশ্তক। ॥ঞায়াব ইত্যাদি ফসলের 
চাষ প্রবর্তন দরকার। 

৩। সুস্থ ও সবলকায় পিতামাতা হইতেই সুস্থ সন্তান আশ! করা 
যাইতে পারে। সতেজ বৃক্ষের বীজ ভইতেই সতেজ চাবা আশা কৰা 
যাইতে পারে, ইহা সর্ববাদিসম্মত সত্য। কিস্তু ঃখের বিষয় চাষে 
প্রধান সহায়, গোজাতির সম্বন্ধে একথা আমর! ভুলিয়া যাই । অধিকাংশ 
স্থলেই বলবান্‌ াঁড়গুলিকে বলদ করিয়া! র্ব্বল ষাড়গুলিকে বংশরুদ্ধিব জন্ট 
রাথ! হয়। সাধারণতঃ তিন বংসবের পূর্বে ষাড় পূর্ণাবয়বপ্রাপ চর না, 
এবং ইছাব পূর্বে ধাঁড়কে গাভীর সঙ্গে মিশিতে দেওয়া উচিত নহে। 
কিন্তু এই নিয়ম কোনও স্থলেই রক্ষিত হয় না, মনেক মলে মাড়গলিকে 
প্রথমতঃ ছুই তিন বৎসর গাণ্ভীর সঙ্গে মিশিতে দিয়!, পরে বলদ করা 
হয়, ইহাতে সম্ততি সবল অথব! স্ুস্থকায় হইবে, কি প্রকারে আশ! করা 
ঘাঈতে পারে? ফলে পুরুযান্ুক্রমে গোজাতির অতি দ্রুতগতিতে 
অবনতি হইতেছে। 
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অনেকেই হুয়ত ভাবিয়৷ দেখেন নাই যে, একটি ষাঁড় হইতে তাহার' 
জীবিত দশায় প্রায় সহত্রাধিক বৎস উৎপন্ন হয়। ইহ! হইতে পাঠকগণ 
উপরন্ধি করিতে পারিবেন। উৎকৃষ্ট ষাঁড়ের নির্বাচনের উপর সমস্ত 
গোজাতির উন্নতি কতট! নির্ভর করিতেছে। পূর্বে শ্রাদ্ধা্দির সময় 
বুষোৎনর্গ মহাপুণ্য কাধ্য বলিয়া পরিগণিত হইত। দেশের লোকের 
নিকট এই সয়স্ত ষাঁড় পবিত্র বলিয়! বিবেচিত হইত। এই সমস্ত যাড় 
যথেচ্ছ। বিচরণ করিত, এবং সবল ও ্ুস্থকার় ছিল, ব্ংশবৃদ্ধির অন্ত 
প্রায়শঃই এই সমস্ত ষাড়ই ব্যবহৃত হইত; এবং তাহাদের সম্ততিগণ মবল 
ও স্ুস্থকায় হইত। আমরা আজকাল সুশিক্ষিত হইয়, কুসংস্কার 
কাটাইয়াছি। মুনিখখধিগণ যে সমস্ত লোকাচার প্রবর্তন করিয়াছিলেন, 
তাহার অধিকাংশই কুসংস্কার বলিয়৷ উড়াইয়। দি়াছি। এই বুষোৎসর্গ 
যে আমাদের গোজাতির উন্নতির একটি প্রধান উপায় ছিল, তাহা আমর! 
কখনও ভাবিয়া দেখি নাই। “মরা গরু ঘাস খায় না” বলিয়া! আমর! 
শ্রান্ধশাস্তি পরিত্যাগ করিয়াছি, কিন্তু তাহার এই ফল হইয়াছে থে, 
আমর! জিয়ন্তগরুকে মারিতে বসিম্নাছি। যে ছুই চারিটি ষাঁড় আছে, 
তাহাদদেরও আহার নাই, ক্রমশঃ অকন্মণ্য হুইয়৷ পড়িয়াছে এবং 
অনেক স্থানে সেগুলি অবথ! অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া থাকে । ইহার 
প্রতীকার অতি সত্বর আবশ্তক। গ্রাম্য পঞ্চায়তগণ মিলিয়৷ যদি 
একটি অথবা! ততোধিক উপযুক্ত যাড় প্রত্যেক গ্রামে রাখিবার ব্যবস্থা 
করেন এবং গাই-পিছু ( প্রতি ) সামান্ত কিছু ধরিয়া লন, তবে বোধ 
হয়, বিনা-খরচে ইহার একট! প্রতীকার হইতে পারে। জমিদারগণও 
ত্রীহাদের মফন্বলের কাছারীতে এইব্বপ একট! ষাঁড় রাখিতে পারেন। 

তবেই দেখা যাইতেছে, আমর! তিন উপায়ে গবাদি পণ্ডর কথঞ্চিং 
উন্নতিমাধন করিতে পারি-€১) বংশবৃদ্ধির জন্ত বলবান্‌ ও ম্ুলক্ষণ- 
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যুক্ত, ষাঁড়ের ব্যবহার এবং অধিক পরিমাণ ছুগ্ধবতী গাভীয় নির্বাচন; 
(২১ গোচারণভূমি বৃদ্ধি, (৩) জোয়ার ও তজ্জাতীয় যান উৎপাদন । 
আমাদের দেশের জমিদার ও ভূম্যধিকারিগণ এ বিষয়ে একটু দৃি- 
পাত করিলে, অনেক কাজ করিতে পারেন। কিন্তু সাধারণতঃ দেখা 
যায় যে, আমাদের দেশের ভূম্যধিকারিগণ খাজন! লইয়া প্রজা! পত্তনেরই 
পক্ষপাতী, কারণ আমাদের সাধারণ ধারণ! যে, নিজের তথাবধানে 
খামার করিয়া জ্লাভ করা যায় না, বন্ততঃ এরূপ বিশ্বাসের যথেষ্ট ভিত্তি 
আছে। নিজে চাষ করিয়া খুব কম ভদ্রলোকেই লাভবান্‌ হইয়াছেন, 
বরং অনেকেই এ কাধ্যে প্রবৃত্ত হইয়! ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া নিবৃত্ত হইয়াছেন। 

* ইহার কারণ আমার যাহা ষনে হয় এইখানে তাহার একটু আলোচনা 
দরকার, আমি আমার মূল বিষয় হইতে একটু দূরে সরিয়৷ পড়িতেছি, 
কিন্তু এ বিষয়টি কিছু আলোচনা না করিলে আমার মূল বক্তবা পরিস্ষট 
করিতে পারিব না, আশ করি শ্রোত-মহোদয়গণ মার্জনা করিধেন। 
ধহার! এইরূপ ভাবে চাষে প্রবৃত্ত হন, তাহাদের অনেকেরই এ সব বিষয়ে 
অভিজ্ঞতা নাই। প্রায়ই বেতন-ভোগী কণ্মচারীর উপর নির্ভর করিতে 
হয়। ইহাদের এ সব বিষয়ে বিশেষ কোন অভিজ্ঞত| নাই। সাধারণতঃ 
ককষকগণ যাহা! বোঝায়, ইহার! তাহাই বোঝেন, নূতন কিছু শিধিতে 
চাছেন লা। অনেকে মনে করেন, মৃল্যবান্‌ বৈদেশিকযন্ত্র ব্যবহার ব্যতীত 
আমাদের প্রচলিত কৃষি-প্রপালীর বিশেষ কোনও উন্নতি হইতে পারে 
না, এ ধারণাও সম্যক্‌ ঠিক নহে। বৈদেশিক শুধু ২।১টা বন্রই এপর্যা্ত 
আমাদের ব্যবহারোপযোগী বলিয়! প্রমাণিত হুইয়াছে। আমাদের ভদ্র 
চাষাদের প্রধান অন্তরায় তাহার! প্রতিযোগিতায় সাধারণ কৃষকদের 
সঙ্গে পারিয়। উঠেন না। কৃষকের! ্ত্রীপুত্র সবাই মিলির! কান করে,. 
ইহানের মন্কুরি তাহার! ধর্তব্যের মধ্যেই গণ্য করে না। কিন্তু তত্র 
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লোকদের প্রত্যেক কাজ বেতনভূক্‌ ভূত্যদ্বারা করাইতে হয়। বিশ্বাসী 
ভত্য, যে প্রতুর কান্ত নিজের কাজের ন্তায় মনে করিবে, এমন বিশ্বাসী 
ভূতা পাওয়া যায় না, কাজেই তাহার খরচ বেশী পড়িয়া যায়। কিন্ত 
এরূপ অনেক ফসল আছে, বাহার আবাদ-প্রণালী আমাদের কৃষকের! 
সমাক্ন্ধপে জানে না, অথব৷ জানিলেও অর্থাভাবে অথব! অন্য কোনও 
কারণে সেই সমস্ত প্রণালী ষথাথভাবে অনুসরণ করিতে পারে না । 
এই সমস্ত ফসলের চাষ ভদ্রচাষাদ্দিগের পক্ষে বিশেষ 'উপযোগী এবং 
লাভজনক । ইক্ষু, আলু, তামাক ইত্যাদি এই শ্রেণীর অন্তগ্গত। বঙ্গীয় 
কুষি-বিভাগ আমাদের কৃষি-প্রণালীর উন্নতি সঘন্ধে সর্বদাই নানাবিধ 
পুস্তকাদি প্রকাশ করিয়৷ থাকেন, কিন্তু সাধারণ কৃষকগণের ভিতর এই 
সমস্ত উপদেশ পৌছায় না। অথবা পৌছাইলেও তাহাদের রক্ষণশীলতা- 
নিবন্ধন 'তাহারা সেই সমস্ত উপদেশান্থুসারে কাধ্য করিতে চাহে না। 
যাহাতে কমকগণের ভিতর এই সমস্ত উপদেশ পৌছায় সেইজন্য বঙ্গীয় 
কৃষি-বিভাগ এইবার বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়াছেন, কি ছু তাহা! এই প্রবন্ধে 
বক্তব্য নহে। ভদ্র চাষীগণ কৃষি-বিভাগের উপদেশ অনুযায়ী বিজ্ঞান- 
সম্মত প্রণালী অনুসারে, এই সমস্ত শন্তের আবাদ করিলে, বিশেষ 
লাভবান্‌ হইতে পারেন। মধ্যবিস্ত অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণ কর্তৃক পরিচালিত 
এই সব কৃষিক্ষেত্রে কয়েকটি গাভী রাখিবাব বন্দোবস্ত অনায়াসেই কর! 
যাইতে পারে। গোময় সাররূপে ব্যবহৃত-ক্ষেত্রের উৎপার্দিকাশক্তি 
বৃদ্ধি করিবে এবং ছুগ্ধ বিক্রয় করিয়া লাভ তো৷ হইবেই, অধিকস্ত দেশের 
একটা মস্ত অভাব দূর হইবে । 

পশ্চিম-দেশীয় গাই হইতে প্রথম বেশী ছুধ পাওয়া বায় বটে, কিন্ত 
€ুই তিনটা বাছুর হইবার পরই আর সেরূপ ছুধ থাকে না। বিশেষতঃ 
গাভীর উপযুক্ত ষীড় সব সময় পাওয়া বায় না। এইরূপ গাতীর 
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যেরূপ বন্ধ দরকার, আমাদের কৃষকগণের তাহ ক্ষমতার অতীত। কাজেই 
এই সৰ গাতীম্বারা দেশের গোজাতির চিরস্তন কোনও উন্নতি হইতে 
পারে না, উপযুক্ত যদ্বের অভাবে এই সমস্ত গাই অনেক সময় দেশীয় গাই 
অপেক্ষাও নিকৃষ্ট হয়! পড়ে। 

বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগ দেশের এই অন্থবিধ! দূরীকরণার্থে সম্প্রতি একটি 
ডেয়ারী ফার্ম খুলিয়াছেন। সে সমন্ধে ২৪টা কথা বলিয়াই এই প্রবন্ধের 
শেষ করিব। ৬ 

এই কৃষি-ক্ষেত্রের প্রধান উদ্দেশ্ত স্থানীয় গো-জাতির উন্নতিসাধন, 
কিন্তু চাষবাস করিয়। লাভ কর! যাইতে পারে, ইহা! প্রমাণ করা দ্বিতীয় 
উদ্দেশ্ত । যদি দেখা যায় যে, এই কৃষিক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত প্রণালী দ্বারা চাষ 
করিলে লাভ দীড়াইতে পারে, তাহা হইলে আমাদের দেশের যুবকবৃন্দের 
অর্থাগমের একটী নূতন উপায় হইবে। এই কৃষিক্ষেত্রের আরতন 
১০০০ বিঘ1। আপাততঃ ইহাতে ১০০ গাতা রাখার বন্দোবস্ত করা 
ছইতেছে। গোচারণ-ভূমি ব্যতিরেকে অন্যান্ত জমিতে ধান, পাট, ইক্ষু, 
তামাক ও আলুর চাষ কর! হুইবে। একটা সবজী বাগানও থাকিবে, 
গ্রাতী ব্যতীত হাস, ছাগ, মুরগী এবং স্থবিধামত অগ্ঠান্ত পঞ্ড রাখা হুইবে। 
নানাবিধ ফলবান্‌ বৃক্ষ রোপণ কর! হইবে। এই ক্ষেত্রে একটা এঞ্জিন্‌ 
থাকিবে, আকমাড়াই, সর্ষপ হইতে তৈল-প্রস্তত, গরুর দান! ভাঙ্গ1, জাব- 
কাটা, জলতোলা ইত্যাদি কার্ধ্য এট এঞ্জিনের সাহায্যে সংসাধিত হইবে। 
চাষের যে প্রধান অন্তরায় মনুরের অভাব তাহা! অনেক পরিমাণে, এই 
এঞ্জিনের দ্বার দূরীভূত হইবে, আশ! করা! যায়। 

এই কৃষিক্ষেত্র সম্বন্ধে বদি কেহ বিশেষরূপে জানিতে চান, তবে কৃষি- 
বিভাগের অধ্যক্ষ মহোদয়ের নিকট চিঠি লিখিলেই জানিতে পারিবেন । 
যদি উপস্থিত শ্রোভগণের তিতর কেহ কখনও রঙ্গপুরে আগমন করেন, 
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তাহা হইলে আমর! যথাসাধ্য তাহাদিগকে কৃষিক্ষেত্র দেখাইতে এবং 
তাহার কার্য্য বুধাইতে চেষ্টা করিব। 
শ্রীবতীন্ত্রনাথ চক্রবর্তী 


প্রাচীন ভারতে ধাত্রীবিষ্ঠ। 


আমাদের দেশে আজকাল ধাত্রীর কার্য নীচজীতীয়া স্ত্রীলোকের 
করিয়৷ থাকে। একে অশিক্ষিত, তাহাতে সামাজিক প্রথানুযায়ী অন্পৃী 
হওয়ায় ধাত্রীরা স্বভাবতঃ অপরিষ্কারভাবে থাকিয়া! নানাপ্রকার আধি- 
ব্যাধির মন্দির। এক কথায় চলিষু) দীতব্যচিকিংসালয় বলিলেও 
গত্যুক্তি হয় না। আমরা জ্ঞানের অপব্যবহার করিয়৷ এমনই জ্ঞানশৃল্ত 
হইয়াছি যে, জানিয়! দেখিয়া, পরীক্ষা করিয়াও «ই শ্রেণীর স্ত্রীলোকের 
হাতে আমাদের গৃহলক্্ীর, আমাদের ভবিষ্যৎ বংশের, জীবন অকাতরে 
ন্যস্ত করিয়া নিশ্চিন্ত ভাবে শাস্তিলাভ করিয়া! থাকি। সৃতিকাগৃছে 
বর্ষায়সী জননীগণ অল্পৃন্ঠা হইবার ভয়ে, তীর্থাদিদর্শনের ফল লোপ হইবাম 
ভয়ে, গঙ্গান্নানের মহিম! নষ্ট হইবার, আশঙ্কায় যাইতে চাহেন না। দুর 
হইতে সমর্বেদনা দেখাইয়া! অজ্ঞানীন্ধকারাচ্ছন্ন সংক্রামক পীঁড়ার প্রস্থতি 
ধাত্রীর হস্তে আপনার বধূ বা দুহিতাকে সমর্পণ করিয়ী, মর্নে মনে পঞ্জিকা- 
কীরের লিখিত সেই প্অন্তি গোদাবরীতীয়ে জস্টলাঁনামে রাক্ষসী” 
মন্ত্র আবৃত্তি করিতে থাকেন। অসহায়ের সহায় তগবান্‌, স্বভাবশকিধগে 
হউভ্টীগ্যা বজনীরীকে হুপ্রীসব করীইয়া বাঙ্গালী হিঙ্দুরী অস্তিত্ব রক্ষা করি- 
তেছেন। বাঙ্গীলী-হিদুর ৃতিকাঁগৃহ-নির্া প্রথা শ্রফ অরঁডৃঙ ব্যাপাঁর। 
বাঁধ চালের পথ নাঁই, জলসিক্ত' আর্জতৃরির উপর ধইকাকারে কু'ড়ে 
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উঠানে হুইয়। থাকে । উচ্চতায় দশমবর্ষীয় শিশুর মন্তকও এই কুঁড়ে 
ঘরের শীর্ষস্থান স্পর্শ করিতে পারে। তাহার উপর কেহ এই হুতিকা- 
গৃ্থের নিকটে আসিতে পারিবে না। স্তিকাগৃহ স্পর্শ করিলেই 
তাহাকে স্নান করিতে হইবে--ইত্যাদি কুসংস্কারাচ্ছন্ন হইয়া শতকরা ৭৫টী 
সগ্চোজাত শিশু ইহধাম পরিত্যাগ করিয়া বাইতেছে। আমাদের জ্ঞান- 
গরিম! বতই বুদ্ধি হইতেছে, ততই আমাদের বিলাসতরঙ্গের উৎস ছুষ্টি- 
,তৈছে। আঙগ্লা আমাদের অর্জিত জ্ঞানের অপব্যবহার করিতেছি। 
জ্ঞানে কুসংস্কারান্ধকার দূর করিয়া থাকে । আমাদের জ্ঞান আমাদের 
নৈতিকশক্তি হাস করিয়া দিতেছে । আমাদের জ্ঞানী অচল-অটল স্থাগুবৎ 
দড়াইয়। থাকিয়া আপনার জ্ঞানের উপাসনায় অনস্তে মিশাইয়া 
যাইতেছেন। 

ভারতে বহুকাল হইতে যে জ্ঞান সংস্কারদূপে বংশপরম্পর! চলিয়া 
আসিতেছে, পৃথিবীর অন্য দেশে তাহার আজ পর্মাস্তও আবিক্ষার হয় নাই। 
গ্রীবিক্ষার হইলেও হাহা নূতন তথারূপে জগতে প্রচারিত হইতেছে। 
আমাদের দেশের নিরক্ষর স্ত্রীলোকেরাও জ্ঞাত আছে, গর্ভের লক্ষণ কি 
কি? কত দিনে সন্তান হইতে পারে ? গে লক্ষণ প্রকাশ পাইলে কি 
কি করিতে হয়, তাহা বঙ্গ-গৃহিণীগণ পবিজ্ঞাত আছেন। আমাদের দেশে 
চান্দ্রমাস-অনুষায়ী গঞকাল গণনা হয়| থাকে । অষ্টমমাস হইলে গগিনীয় 
স্কানাস্তরে যাওয়! নিষেধ | প্রথম রজৌোদর্শনের দিনে পঞ্চঞ্ন “এয়ো” বা 
সধবা সত্রীলোকে পাঁচটি ফল নব রজস্বলা রমণীয় অঞ্চলে বীধিয়! দিয়া 
তাহাকে নির্জন গৃহে বাস করিতে উপদেশ দেন। পুরুষ বা হৃর্যের মুখ 
দেখিতে দেওয়া হয় না। ইহার পর শাস্্মতে সংস্কারাদি কার্য হইয়। 
ধাকে। তারপর গর্ভাধান। হিন্দুর সকল কার্যের সহিতই ধর্কর্শের 
সত্ন্ধ। এখানে হয়ত পাশ্টাত্য পঙ্ডিত বলিবেন, শিশুর দক্তোদগম হইলেই 
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তাহার মাংদ হজম করিবার শক্তি হয় না। আমর! কোন বিষয়ের 
ব্রীমাংস! করিবার শক্তি রাখি না, প্রাচীন কথার সমাবেশ করিবারই 
ইচ্ছা করি । 

মহাভারতের পাঠক অবগত আছেন, রাজ! পরীক্ষিৎ যষ্টমাসে তৃমিষ্ঠ 
হইয়া ৬৫ বংসর কাল জীবিত ছিলেন। জন্মমাত্র শিশুর জীবনীশত্তির 
চিহ্নমাত্র ছিল না। কুলক্ষয়ের সময়ে জন্মিয়াছিলেন বলিয়৷ অর্জুন-তনয় 
অভিমন্থ্য-পুত্রের নাম পরীক্ষিৎ হুইয়াছিল। ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ শিশুর জীবন 
সঞ্চার করিয়াছিলেন। আজ-কালকার স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান বলিয়৷ থাকে যে, 
১৮* দিনে যে সন্তান জন্মে তাহাও জীবিত থাকিতে পারে। এই তথ্য 
অতিপুরাকালে ভারতের লোকে আধুনিক মেডিক্যাল্‌ জুরিশ-প্রাডেক্ম্র 
হইলেও জানিতেন। পুরাকালে লোকশিক্ষাদি অন্য পুরাণাদি পাঠের 
ব্যবস্থা ছিল। পৌরাণিক জ্ঞান-গরিম! এইভাবে লোক-সমাজে প্রচারিত 
হইয়৷ সাধারণের হিতসাধন করিত। এখন পুরাণপাঠ লোপ পাইয়াছে। 
শিক্ষিত লোকেরাও এখন পুরাণাদি পাঠ করেন না। কাজেই প্ররু 
হিন্দুধন্মের শাসনার্দি লোকের নিকট অপরিজ্ঞাত থাকিয়া কুসংস্কার 
প্রকৃত ধর্থের স্থানাধিকার করিয়৷ হিম্দুকে অহিন্দুর সাজে সাজাইয়ু! 
ভয়ঙ্কর বৈষম্য উপস্থিত করিয়াছে । হিংসায় ও ভেদজ্ঞানে হিন্দু রসাতলে 
যাইতে বসিয়াছে! জ্ঞানের অপব্যবহার আর কাহাকে বলে? 

পরীক্ষিং-জননী উত্তরার ুতিকাগ্ৃহের যে বর্ণনা ব্যাসদেব অশ্থমেধ 
পর্বে পরীক্ষিতের জন্মদিনে করিয়াছেন, তাহ! আব্রকালকার কুসংস্কারাচ্ছ্ন 
বাঙ্গালী হিন্দু সকলেরই পাঠ্য । সেই সুতিকাগৃহ আজকালকার রাজা - 
মহারাজের বিলাসনিকেতনকেও সাজ-সজ্জায় ভ্রিয়মাণ করিয়া দেয়। 
ইহার কেবল এইমাত্র বিশেষত্ব যে, সকলের শয়নগৃহ ভইতে পৃথক্‌ স্থানে 
সরিবেশিত। প্রসবকালে সকল প্রৌড়ারমণীগণ হুতিকাগৃহে উপস্থিত 
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থাকিয়। প্রসবের সাহাষ্য করিয়াছিলেন। সম্োজাত শিশুকে কোলে 
. করিয়৷ পাগুব-জননী কুন্তী উপবেশন করিয়াছিলেন। ভগবান্‌ শ্রী 
এই শিশুর জাত-কম্মীদি সকল কার্য স্বয়ং নির্ব্ধাহ করিয়াছিলেন। আজ 
সস্তোাত-শিশুর জাতকর্ম্ম কেহ করিলে, তাহাকে পতিত হইতে হয়। এই 
মহাভারতে নাড়ীচ্ষেদ্দে বংশের নীল বা ঠচোচ ব্যবহার প্রথার কথা 
আছে। নাড়ীব গাইট বা! গিরা হইতে চারি অঙ্গুলি ব্যাপিয়। একটি গর! 
শক্ত করিয়া! বাধ্ভি। নাড়ীর গাইটের. নিকট একটি বন্ধন দিয়! ছুট বন্ধনের 
মধ্যভাগে তগবান্‌ গ্রীক পরীক্ষিতের নাড়ীচ্ছেদ করিয়াছিলেন। এই 
প্রথা এখনও ভারতে প্রচলিত আছে। ইহাতে রক্তপাত হুইতে শিশুর 
জীবন রক্ষা! করে। মহাভারতের শাস্তিপর্বেষ গর্ভস্থ ভ্রণের অবস্থাদির 
বর্ণনা আছে। প্রথমমাসে ক্ষুদ্র হুত্রবৎ আকার ধারণ করে। দ্বিতীয়- 
মাসে মন্তকের, অঙ্গ-প্রত্াঙ্গাদির, মেরুদণ্ড, মৃত্রাশয় ও হৃদপিণ্ডের আকার- 
পরিগ্রতের চিহ্ন দেখা যাঁয়। তৃতীয়মাসে জীবের “ফুলের” (171900170% ) 
সথ্খর হর । এই সময়ে দেহের আকার ই অঙ্গুলি হয়। চতুর্থ মাসের 
জ্রণে শ্-পুরুষ-আরুতি দেখ! দিয়া থাকে । জীবদেহও পঞ্চাঙ্গুলি পরিমাণ 
দীর্ঘ হয়। পঞ্চমমাসে জাব-শরীরের মন্তকে চুল ও নখের সঞ্চার হইতে 
থাকে । শরীরের পরিমাণও দ্বাদশ অঙ্গুলি হইয়া থাকে। সগুমমাসে 
ভীবশরীরের চক্ষু ফুটিয়া থাকে। আষ্টমধাসে গভিনী হইতে প্রাপ্ত 
আচ্ছাদনাদি হইতে ক্রমশঃ বিরোজিত হঈতে থাকে । নবমমাসে বের 
বীজকোব, অগ্ডকোব পর্যন্ত লন্বিত হুয়া অধঃশিরা হইতে আরস্ভ করে। 
দশমমান্ে অধ:শির! হইয়া ভগবানের নাম করিতে থাকে । গতিদীর 
দেহের সহিত নাড়ী দ্বার! জীব সংযোজিত থাকায় জীবদেহ গণ্ভিনীর দেহের 
সহিত পরিপুষ্ট হইতে থাকে । তৃতীরমাস পর্য্যন্ত “ফুল” দ্বারা জীব-শরীর 
পুষ্ট হইতে থাকে ৷ আধুনিক ধাত্রীবিস্ঞ। সম্ভবতঃ ইহার অধিক জআজ' 
ভি 
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পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে পারে নাই। ইহার পর গর্ভরক্ষার নানাকথা 
প্রসঙ্গ আছে, এমন কি গভিণীর আহারাদির বিচারও হুইয়াছে। এমন 
কি, গভিণীর চলাফেরার কষ্ট হইলে, তলপেটে ব্যাণ্ডেজ-মত বন্ধনীর দ্বারায় 
গর্ভরক্ষার উপদেশ পর্যন্ত আছে। 

মহাভারতের আদ্দিপর্বপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, ক্ষত্রিয়গণের তাড়- 
নায় ওর্ধ মুনির জননী পলাইয়। হিমালয়-পর্বতের গুহায় আশ্রয় গ্রহণ 
করেন। তথায়ও ক্ষত্রিয়গণ তাহার গর্ভস্থ সন্তানকে বিনাশ করিবার 
কামনায় উপস্থিত হইলে জননী ব্রহ্ধবিষ্কা সন্তান প্রসব করেন। মহাভারত- 
কার লিখিয়াছেন, তিনি ক্ষত্রিয়ভয়ে ভীতা৷ হইয়৷ তাহার গর্ভ আপনার 
উরুদেশে সংস্কাপিত করেন। হিমালয় পর্বতেই সন্তান প্রসব করেন। 
উরু হইতে সন্তান গ্রসৰ হয় বলিয়া সন্তানের নাম ও্ব হয়। উরুদেশেও 
গর্ভ হইতে পারে, সেই আদ্দিকালেও ভারতীয় খধিগণের জান! ছিল। 
আজকালকার ধাত্রী-বিগ্ভার পাঠকও জানেন 1219৫ [10 19162020600 
হইতে পারে । 7196 19217 £91)০ উরুদেশে সংস্থাপিত। ইলার 
দৈর্ঘা ৩৪ ইঞ্চের বেশী হইবে না। 12150 1911) [0100172500৮র 
সম্তান জীবিত থাকিতে পারে কি ন৷ তাহা আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান 
বলিতে পারে কি না আমর! পরিজ্ঞাত নহি। . 

আমাদের দেশে সন্তান প্রসব হইবার পর ছয় দিনের দিন যষীপুজা 
হইয়। থাকে । এই পুজা-ব্যাপারে আধুনিক শিক্ষিত লোকে হয়ত বলিবেন, 
ইহাও হিন্দুর একটা কুসংস্কার । বাস্তবিক পক্ষে ইহার সঙ্গে প্রাচীন ধাত্রী- 
বিস্তার অতি নিকটসঘন্ধ জড়িত আছে। হিন্দুর বিশ্বাস “যা জাগর 
বাসরে* বিধাতাপুরুষ আসিয়া! সগ্োজাত শিশুর ললাটে তাহার জীবনের 
শুভাগুত ঘটনাবলী লিখিয়া দিয়া যাইয়। থাকেন। এখান হইতে *ললাট- 
লিপির” স্থষ্টি। কিন্তু ইহার মধ্যে ধাত্রীবিষ্তায় যে তথ্য লুক্কারিত আছে, 


যঠ অধিবেশন ৫৬৬ 


তাহা সাধারণ-চক্ষে প্রতিভাত হয় না। ছয় দিবদ অতীত হইলে প্রসবের 
বিপদ হইতে প্রহ্থতি নিরাময় হয়েন। সগ্তোজাত শিশুরও ধনুষ্ট্কারে প্রা 
ধাইবার আর কোনও সন্দেহ থাকে না। ছয় দিন অতীত হইলে প্রস্থাতির 
আব সৃতিকাজছব হুইবার আশঙ্কা থাকে না। আধুনিক ধাত্রী-বিভা- 
বিশারদগণ বলিয়৷ থাকেন, ছয় দিনের মধো প্রহ্ুতির যে জর হয়, 
তাহার নাম ৮0১01১51581] 6৬৫৮ কুতিকাজর। এই জরে অনেক 
প্্তি কালকক্নুল পতিত হইয়৷ থাকেন। 

প্রন্চতিকে একাকা প্রসবাস্তে সংসারের গোলমাল হইতে দুরে রাখিতে 
হয়। তাহাকে প্রসবাস্তে কিছু দিন সাংসারিক কোনও কার্যে যোগ 
তে দেওয়া উচিত নহে। প্র্ততিকে সর্বতোভাবে বিশ্রাম করিতে 
দেওয়া উচিত। এমনকি প্রস্থতিকে পরিবারে কোনও লোকজনের 
সহিত মিশিতে বা! কথাবার্ড। কহিতে দেওয়া কর্তব্য নছে। এই তস্বও 
প্রাচান ভাবতে অপরিজ্ঞাত ছিল না। এই কারণেই প্রাচীন খধিগণ স্বৃতিং 
স্অস্থে প্রহ্থতির এক মাস কাল অস্ুচিব ব্যবস্থা করিয়াছেন। এট 
মগুচি-ব্যাপার ধদি না থাকিত, তাহ! হইলে কত শত ্রস্থতি যে কাল- 
কবলে কবলিত হুইতেন, গুভদ্ধরও বোধ হয় তাহার সংখ্যা করিতে 
পাবিতেন না। কুসংস্কার এধানে ৬১৩1০120101)এর কার্ধা করিয়া 
প্রতির স্বাস্থ্যরক্ষ! করিয়াছে । সংক্রামক পীড়া স্প্শাদিদোষ হঈতে 
আর প্রশ্থতিকে আক্রমণ করিতে পারে না। এক মান কাল এই ভাবে 
একাকী বিশ্রামাগারে বসবাস করিয়! প্রস্থতি স্বাস্থ্যোল্লতি করিয়া! থাকেন। 
প্রসব দিন প্রস্থৃতিকে হিন্দু গৃহিণীগপ উপবাসী রাখিয়! থাকেন। দ্বিতীয় 
নে প্রস্থতিকে তাহার! লঘু পথ্য দিয়৷ থাকেন এবং তৃতীয় দিন হুইভে 
বষ্ঠ দিন পর্যন্ত একাহারের ব্যবস্থা আছে। সপ্তষ দিবস হইতে আতপ 
চাউলের অর ও মন্তের ঝোলের ব্যবস্থা হুইয়। থাকে । এইভাবে পূর্ণ 


৫৬৪ উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলন 


এক মাস অতীত হইলে প্রস্থতি ক্ষৌরাদি-কার্ধ্য করিয়া হুরধ্যাধ্য দিয়! শুচি 
হইয়া থাকেন। এইভাবে ধর্-কার্যের ভাগে শাস্ত্রীর ব্যবস্থ। পালন 
করিয়া অজ্ঞাতভাবে হিন্দুগণ তাহাদের ধাত্রী-বিস্তার পরিচয় দিয়া আসি- 
তেছেন। অশিক্ষিতা ধাত্রীদের অজ্ঞানতাবশতঃ এই সকল নিয়ম ও বন্ধনের 
মধ্যেও ছূর্ঘটন! হইয়। থাকে। আধুনিক শিক্ষিতগণ সেদিকে একবারও 
দৃষ্টিপাত করেন ন|। জ্ঞানী এইভাবে আপনার জ্ঞানের অপব্যবহার করিয়া 
কত বিপদ্‌-আপদে পড়িয়। অশান্তি ভোগ করিতেছেন, তাল তাহার ভাৰি- 
বার বা চিন্ত। করিবার অবসর আছে কি না আমরা আদৌ বুঝিতে অক্ষম । 

পুরাণাদির কথ! ছাড়িয়। দিলে প্রাচীন মেয়েলীব্রত-কথার মধ্যেও 
প্রাচীন ভারতের ধাত্রীবিষ্তার অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়। সম্তানহ্িত- 
কামনায় জননীগণ বঠীপূজার অনুষ্ঠান বৎসরের মধ্যে কয়েকবার করিয়া 
থাকেন। আমর! এখন সেগুলি কুসংস্কার বলিয়৷ সমাজ হইতে বিতাড়িত 
করিতেছি। কিছুদিনের পর আর প্ব্রত” কথার চিহ্ন পর্যান্তও থাকিবে 
না। ক্রমে প্রাচীন ধাত্রীবিদ্ঞ। একবারে ভারত হইতে বিলুপ্ত হইবে। 

উচ্চ-উপাধিধারীর কথা বলি না। বাহার! বিশ্ববিদ্তালয়ের উপাধি 
পরীক্ষা দেওয়ায় ক্ষমতাপ্রাপ্তি আশয়ে পাঠ আরম্ভ করিয়া থাকি 
তাহারাও কালিদাসের রথুবংশের তৃতীয় সর্গে পাঠ করিয়াছেন, সুদক্ষিণার 
গর্ভ-লক্ষণ প্রকাশ পাইলে গর্ভরক্ষার জন্য ও স্ুপ্রসবের নিমিত্ত মহারাজ, 
“অজ” কি কি বাবস্থা করিয়াছিলেন। প্রাচীন ধাত্রীবিদ্তা আপনার গুণ- 
গৌরবে এমন প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল যে মহাকবি কালিদাস তাহার 
কাবামধ্যে তাহার উল্লেখ পর্য্যন্ত না৷ করিয়! পারেন নাই। আর"আজ 
গর্ভাবস্থার প্রথম তিন মাসের বমন-উদ্রেক দেখিলে আমর! তাহা৷ নিবারণ 
করিতে অসনর্থ। প্রীচীনা বলিয়। দিষে লবঙ্গের জল খাইলে সেই বিবিমিষ। 
একবারে সারিয়। যাইয়! প্রন্তিকে শাস্তি দিয় থাকে। 


বষ্ঠ অধিবেশন ৫৫ 


আমরা এই পরম উপকারী বিস্তায় একবারে উদামীন হুইয়! পদে পদে 
অশান্তি ভোগ করিতেছি। লোকশিক্ষ-প্রচারের প্রধান সহার মাসিক ও 
সাপ্তাহিক কাগজাদিতে কবিতা, উপন্যাস প্রহৃতি স্থান পায়, কিন্তু এসমস্ধে 
কোনও কথা লিখিত ও পঠিত হয় ন/। অন্তঃপুরবাসিনীদিগকে এ বিষয় 
শিক্ষা দেওয়ার কোনও চেষ্ট। ৫. 1), ৯. 9.1] ধু. ওরা করেন 
না। মনত দেশের সম্রাজীরাও আপন আপন সন্তানকে জীবনের 
অভিজ্ঞতা জাপঞ্ করিয়! শিক্ষা দিয়া থাকেন। কেবল অতি প্রয়োজনীয় 
বিষয়ে উদাসীন থাকিয়! আমর! জ্ঞানের অপবাবহার করিয়। থাকি বলিয়াই 
আমাদের কবি আমাদের জাতীয় জীবন এক কথায় প্রকটিত করিয়! ' 

গিষ্াছেন, “ভারত শুধুই ঘুষায়ে রয়।” 
প্ীকালীকান্ত বিগ্বায়। 


ভারতে রোগোত্পত্তির কারণ 
 এবৎ পল্লীবাসের অষোগ্যতা 


সর্বন্থখ-ন্থাস্থায-প্রদায়িনী ভারতভূমি বর্তমান সময়ে ছঃখ ও অস্বাস্থ্োর 
আবাসে পরিণত হইয়াছে । ইহার মৃলানুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া 
বায়, দারিদ্র্যই তাহার মৃলীভৃত কারণ। দারিদ্রের ভীষণ পীড়নে, এক- 
দিকে পযেমন নিজ শ্রম-লব্ধ ফলের অসস্থাবহেতু শ্রম-বিরক্তি জন্মিতেছে, 
অপরদিকে তেষনি তদ্ধেতু স্বাস্থাভঙ্গ হইতেছে । কাছাকে কোন্‌ করে 
্ব্লাধিক শ্রম করিতে বলিলে, প্রত্যুত্তর পাওয়া যায়, “যে বিস্তা। শিখিয়াছি, 
তাহারই পারিশ্রনিক পাইতেছি না--আর পরিশ্র করি! কি সহিন ৪৮ 


৫৬৬ উত্তরবঙ্জ-সাহিত্যু-সম্মিলন 


শ্রমবিমূুখতায় যেরূপ স্বাস্থ্যের হানি হয়; আবার উদনরপুত্তির অন্ত 
নিয়মাধিক শ্রমহেতু সেরূপ দেহের ক্ষয় হয়। সে ক্ষতিপূরণের সংস্থান- 
অভাধে জীবনের জড়ীয়-ভিত্তি শিথিল হইতেছে, কাজেই দেহ ব্যাধির 
আবাসস্থল হইতেছে । আবন্ঠকীয় পরিমিত পুষ্টিকর খাগাদ্রব্যের অভাব 
ও অপাচ্য দ্রব্যের সমধিক প্রভাবহেঙু পরিমাণরক্ষা না হওয়ায় পোষণ- 
প্রবাহ (1001650 5006200 ) স্থাপিত হইয়। জীবনী-শক্তির (৮1021 
906) স্তব্ধত৷ আনয়ন করে, এবং তাহাতেই দেহে নানাবিধ বীজাণুরূ” 
শত্রুর আধিপত্য বিস্তার করিবার সুযোগ ঘটিয়া থাকে। মূলকথা, 
দেহের জীবনী-শক্তি-সম্পন্ন কোষাবলীর (0০11 1):0601)12517। 01 
£11001১ ) অবসাদই রোগোৎপত্তির কারণ। 

বর্তমানকীলে ভারতে বাম্পীয় শকট, বাম্পীয় পোত, এবং কল- 
কারখানার অত্যধিক প্রচলন অন্বাস্থ্য ও দারিদ্র্যের অন্তবিধ উদ্দীপক 
কারণ। এই সবের প্রচলনের যে আবগ্তকতা৷ নাই, তাহা! বল! বায় না। 
কারণ, দেশে সভাতাবিস্তার, ভাবের আদান-প্রদান, কিঞ্চিৎ ধনবৃদ্ধি, 
আমদানী-রপ্তানীর এবং শীত যাতায়াতের সুবিধা হইতেছে । ভবে, 
দেশ-কাঁল বুঝিয়] গ্রচলন-নিয়ষের ব্যবস্থা করিতে .হইবে, এবং দেশ, 
কাল, পাত্র বিবেচনা! করিয়| প্রচলনের গতি-নির্ণরর করিতে হইবে। এই 
সমুদায়ের ষতই প্রসার-প্রতিপত্তি পাইতেছে, ততই ভারতবাসী অকন্মণ্য 
হইয়। দরিদ্র হইতেছে এবং বীর্ধ্যহীন হইয়া! ব্যাধির করাল-কবলে নিপতিত 
হইতেছে। ইহাতে ভারতবাসীর যেমন ধাতায়াতের, আমদানী-রপ্তানীর 
স্থবিধ। ও শ্রমের লাঘব হইয়াছে সত্য, তেমন আবার নদীর প্রাকৃতিক 
মোত অবরুদ্ধ হওয়ায়, বদ্ধ-জলাশয়, ডোবা, থাল-বিল ইত্যাদির সৃষ্টি 
হইয়৷ অবিরত পুতিবাশ্পোদগমে এবং দুষিত পানীয় সেবনে জন-সমাজ 
পীড়িত হইয়৷ পড়িতেছে। দেশব্যাপী রেলের রাস্তা হওয়ায়, রাস্তার, 
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দ্ুইধারে গর্ভ ধনন কর! হইতেছে এবং রান্তার বাধের দরুণ জমির জল 
নিকাশ হইতে পারিতেছে না । এই উভয় কারণেই বছ সময় ব্যাপি! 
জল আবদ্ধ থাকায় পৃতিবাম্পের উদ্ভব হইয়া ম্যালেরিয়ার বীজ সৃষ্ট 
করিতেছে । পরস্ত নদীর উপর সেতু নিন্মাণ করায় প্রান্কতিক শ্রোত 
বাধা পাইয়! নদী ক্ষীণ হইতেছে । আবার নদীর উপর অবিরত মার 
চলায়, প্রারকতিক বাযু-বিভাড়িত-তবঙ্গাাতে ছইকুল ভাঙ্গিয়া যে পরিমাণে 
নদী ভরাট হয়ঃ তদপেক্ষা অবিরত টামারেখ তরঙ্গাঘাতে নদী অধিক 
ভরাট হইতেছে । স্বাভাবিক শ্োত এবং বার-তাড়িত তরঙ্গাঘাতে নদীর 
এককৃলই স্বভাবতঃ ভাঙ্গে, কারণ, স্রোতের তীব্রত। একদিকেই হয় এবং 
বাঘও একদিকেই প্রবাহিত হইয়া থাকে । স্বভাবত;ঃ এক কূল ভাঙ্গে, 
অপর কূল গড়ে। আর, এই 'অবিরত অস্বাভাবিক তরঙগাঘাতে নদীর 
উভয় কৃলই সমভাবে ভাঙ্গিয়! নর্দীর অবস্থা! হীন করিয়! ফেলে। অর্ণবযান 
চলিবার উপযুক্ত ক্ষেত্র অর্ণব-উ, বোধ হয়, নদাসমূহ নছে। এই ক্ষীণকায় 
. শদাসমূহে ছামার চলিবার সুবিধার জন্য, ঈামার-কোম্পানী আবার নদীর 
উভয় পার্থ বাধিয়৷ বিস্তৃত শ্োতকে এক-ম্তরোত করার, উভয় পাস 
শৈবালমর হইয়া জল অপেয় হইয়! উঠিতেছে। গ্রামার-কোম্পানী ক্ষাণ 
দেহকে একেবারেই মৃতদেহে পরিণত করিতে য।ইডেছেন। 
“রাজহংস করে কেলি স্বচ্ছ-সরোবরে, 
যায় কি সে কড় আর পক্কিল সলিলে, শৈবালদলেরধাম।” 

এই চিরপ্রসিদ্ধ কথাটি এখন দেখি কেবল কবির কল্পনাতেই পর্ধ্য- 
বসিষ্ঠ হইতে চলিল। ন্বচ্ছসরোবর ত এখন শৈবালদলেরধাম পাস্কল 
সলিলে পরিণত হইয়াছে, তটিনী9 এখন পক্কিল সলিল ও শৈবাল-দলের- 
ধাম হইতে চলিল। রাজহংস এখন কেলি করিষে কোথায়? সেজন্য 
এখন দায়ী হইবেন কে? নদীর এই হীনতার কারণেই হউক আর 
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মারের প্রতাগেই হউক, ক্রমে ক্রমে বাঙ্গালীর প্রধান খাগ্ 
মত্ভাদির বংশলোপ হইতেছে। নদীর ক্ষীপতায় জল দূষিত হইতেছে এবং 
তছপরি আবার মত্ন্াদির (88151 9০956105075 2:00 100170615) 
অভাবে জলের 'কঁব-শন৭৭ পরিষ্কারের ক্রটিতে আরও বিষহ্্ হইয়া 
রোগোৎপত্তির কারণ হইতেছে । কল-কারখানার অত্যাধিক প্রচলনে, 
সহরে ও পল্লীগ্রামে বিভিন্ন রুচির বৈদেশিক লোক মাত্রীধিক বৃদ্ধি 
পাইতেছে, তাহাতে খাছত্রব্য অত্যধিক মহাধ্য ও জগ্রাপয হইয়া 
উঠিতেছে। এই 'লোকবৃদ্ধিতেতু খাগ্ন্বব্যের অভাবই মনুষ্যমমাজে 
জীবন-সংগ্রামের একমাত্র কারণ এবং ইহাই চুরি-ডাকাইতির প্রশ্রয়দাত। 
অভাবেই লোকের স্বভাব নষ্ট হয়। লোকবৃদ্ধি হইতেছে, অথচ খান্ছ,ও 
বাসস্থান 'িধাপূর্বং তথাপরং কিন্তু অংশী অনেক ; কাজেই, ঘোরতর 
সংগ্রামের পর যোগ্যতমের বা! প্রবলতমের উদ্র্তন-ফলে ( 9৮772] ০1 
(16 06০৪ ০: 30:011896 ) বিজয়িদলই নানাপ্রকার বাধা-বিত্বের 
ভিতর দিয়া ঈন্দিত-রব্যপ্রান্তির যোগ্য হইয়া! উঠিতেছে। যোগোর ও 
অধোগ্যের বৃদ্ধির তারতম্যান্ুসারে ধ্বংসের অনুপাত নিরপ্তি হইয়া. 
থাকে। যোগ্যতমের মাত্রাতীত পরিবর্থনই অযোগ্যের বিনাশের কারণ্‌। 
আত্মরক্ষার জন্য প্রাণাস্ত-পরিচ্ছেদ চেষ্টাপরায়ণতার যে অবস্থা, তাহার 
নাম 3058516 107 ৪3156000৩--সত্বা বাচাইয়! রাখিবার জন্ত প্রাণপণ 
চেষ্টা। অযোগ্য হইতে যোগ্যের যে পার্থক্য-সংঘটন, তাহারই নাম 
20181 ৪৫1500০0-প্রাককাতিক পাব্রনির্বাচন। আর, অযোগ্যের 
উচ্ছেদ এবং যোগ্যের উদ্র্তন, তাহার নাম 94751581 91016 7৯:$- 
যোগ্যতমের উর্তন। বর্তমান সময়ে, ভারত, এই অবস্থাত্রর়ের কোন্‌ 
অবস্থায় উপনীত তাহা! বিশেষ চিন্তা করিবার বিষয়। গৃহ-কার্ধ্যাদির জন্ত 
সুটে-মদুয-পাইটের বিশেষ অভাব হইতেছে এবং কল-কুঠীর জাবর্জনাদি 


) 


হ্ঠ অধিবেশন ৫৬৯ 


ও ব্যক্তিসজ্ের হলমূত্রাদিতে স্থানীয় জলবায়ু দূষিত হুইয়! উঠিতেছে। 
লহয় পরিক্ষায় ব্যবস্থা থাকার এবং খাদ্য ভ্রব্যাদির ও মনতুয় লোকের 
আমদানী থাকায় তত জন্ুবিধা হটতেছে না, কিন্তু এ সবের অভাবে 
গ্রামের অবস্থা! বড়ই শোচনীয় হইয়া! উঠিতেছে। 

যে সময় হইতে ভারতে এ সবের: প্রচলন বেশী হইয়াছে, সেই সময় 
হইতেই রোগের প্রকোপ বেশী হইয়াছে, দেখা যাইতেছে। যখন 
এ'সবের প্রচলন ছিল না, তখনও ভারতত্মি বর্তমান সময় অপেক্ষা 
মার্থিক ও দ্লৈছিক-সম্বন্ধে সমধিক সমৃদ্ধশালিনী ছিল। তখনও ভারত 
হইতে বহুবিধ পপাসমূহ বিদেশে রপ্তানি হইত এবং কোটি কোটি টাকা 
ভাক়তে আমিত। ভারতবাসা নীরোগ শরারে স্বাস্থান্খ ভোগ করিয়। 
দীর্ঘজীবী হইত। স্থিতিশীল দরিদ্রত! বা নৈসর্শিক পরিবর্তন যে কোন 
প্রচ্ছর কারণেই হউক, সুজলা-সুফলা-শন্তস্তামল! ভারতভূমি এখন একরপ 
নিলা-নিক্ষলা-বিরলশন্ত| হটয়! দাড়াইয়াছে । আবার, গোচারণ-তূমির 
অ্ডাবে এবং দরিদ্র গোরক্ষকদিগের অসমর্থতায় গবাদির খাদ্য-সংরক্ষণের 
বড়ই অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে, তদ্ধেতু গোকুল অন্লাভাবে বড় দর্বল 
হা পড়িতেছে এবং হীনস্বাস্থ্য গাভী দ্বার! কৃষকেরা আবার হলকর্ষণ 
করায় তাহার! আরও অন্ুস্থ ও অকর্ধণ্য হুয়া পড়িতেছে। অতএব, 
দিন-দিনট দেশে ছুগ্ধের পরিমাণ স্বর হইয়া যাইতেছে। আজকাল 
পুধরিণীর পাড়, রাস্তার ধার এবং জমির আলি ব্যতীত গোচারণ-যোগ্য 
স্থান বাঙ্গলাদেশে সুছলভ হইয়া দাড়াইয়াছে। দেখিতে পাওয়া! যায়, 
এক্ষণেত্অজনেক জমিদার পুফরিণীর পাড়, ভরাট পুষ্করিণীর গর্ভ পরাস্ত 
জমা-বন্দোবস্ত করিয়া ফেলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাহার ফলে, 
সর্বত্রই খোঁয়াড়ের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পাইতেছে। গোচারণ-যোগা- 
ক্ষেত্র না রাখাতে প্রত্যহ বহু গো মহিষ খোয়াড়ে পড়িতেছে। এই 
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সমস্ত পাপজনক কাধ্যগুলির জন্য অনেকাংশে জমিদার মহাশয়দিগকেই 
দৌষী সাবাস্ত করা যাইতে পারে। যদি এখনও জমিদারবর্গ বিশেষতঃ 
হিন্দু জমিদারবর্গ একটু ত্যাগশীল না হন, ধর্শবিশ্বীসী ন! হন, তবে অচিরাৎ 
দেখিতে পাওয়া যাইবে-_তীহারা পেটের দায়ে উঠান চষিতে আরম্ত 
করিয়াছেন এবং গরুমহিষগুলি খোঁয়াড়ের সম্পত্তিতে পরিণত হইয়া 
গিয়াছে । ইহার ফলভোগ সকলকেই সমভাবে করিতে হইবে। 

হায় রে! আর মাঠে মাঠে পূর্কের স্তায় হষ্টপুষ্ট গরুর পাল দেখিতে 
পাওয়! যাইতেছে না। আহা! সেই শ্রামলবুন্দাবনে শ্ঠাম সখা-সনে 
গোপাল মধুর বংশীরবে আর বিচরণ করে ন|। সুস্থকায় বৎসগণ উর্ধা- 
পুচ্ছ হইর! ইতস্ততঃ পরিভ্রমণকরতঃ নব দুর্ব্বাদল ও প্রচুর মাতৃস্তন্য ভক্ষণ 
করে না। ধবলী-গ্তামলী গাভী সকলের সুমধুর হাম্বারবে শ্যামল বৃন্দারণ্য 
আর মুখরিত হয় না। তাহাদের সে স্বাধীনতাম্থখ চলিয়া গিয়াছে-_ 
আনন্াশ্চক হাম্বারবের বিষাদ-ধবনি এখন কাণে বাজিতেছে। ২৫৩০ 
বৎসর পুব্বেও এই ৰাঙ্গলাদেশে যথেষ্ট পতিত জমি ছিল। সর্বত্রই যথেষ্ট 
গো-মহিষ ছিল এবং সে সমস্ত পশুগুলির স্বাস্থ্য অনেক ভাল ছিল। সে 
সময় অনেক গৃহস্থের এক মণ, দেড় মণ পর্যযস্ত দুগ্ধ হইত। ছোট ছোট 
উৎসব অনুষ্ঠানে অনেক গৃহস্থ দুধ, স্বত এবং মাখন প্রভৃতির কার্য ঘর 
হইতেই চালাই! লইতে সমর্থ হইতেন। এখন একখানা গ্রাম ঘুরিলে অর্ধ 
মণ দুগ্ধ সংগ্রহ কর! ছুঃসাধ্য হইয়া ধাড়াইয়াছে। 

পশুজাতির মধ্যে গোজাতির মন সর্বাপেক্ষা সহজে বিরক্ত হয়-_ 
এই বিরক্তচিত্ততাহেতু তাহাদের ছুগ্ধের অতি সহজেই গুণের ব্যতাঁয হয়। 
সুস্থ গাতীর হুগ্ধে যে সকল উপাদান থাকে, ব্যাধিগ্রস্ত কিন্বা বিরুতচিত্ত 
গাভীর ছৃগ্ধে তদ্ধিপরীত উপাদান দৃষ্ট হয়। এ ছাড়া অন্ত ভ্রব্যাদিও 
থাকিতে পারে। এই সকল দ্রব্য তাহাদের খাস্থ হইতে আসে। অনেক: 
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সময় গাভীর খাস নানাবিধ তৃপাঁদি, গাছপাল! ও শন্তের গন্ধ দুর্থে 
অনুভূত হয়। গাঁভীকে অধিক পরিমাণে নুরাসার পান করাইলে তাহা 
ুগ্ধের সহিত নির্গত হয়্। ছূর্গনবপূর্ণ স্থানে অনেকক্ষণ রাখিয়! দিলে ছক্চেও 
তদনুরূপ গন্ধ অনুভূত হস গাভীর অনেকক্ষণ ঠাণ্ডায় থাকা, জলে ভিজ 
কিন্বা গরমে থাকা প্রভৃতি কারণে হগ্ষের উপাদান ও পরিমাণের তারতম্য 
হর়। বিভিন্নজাতীয় গো-ঢগ্ধের উপাদানেরও বিভিন্নতা দেখ! যায়। 
গুঁভীকে দিনে জুইবার দোহন করিলে প্রাতেব অপেক্ষা সন্ধ্যার দগ্ধে 
ন্রেহজাতীয় উপাদানের আধিকা দই হয়। অতএব, গ্রহস্থের বিশেষ 
বিবেচন! করিয়া স্তন্তদায়ী গাভীর খাছের ব্যবস্থা কর! উচিত। কারণ, 
খাচ্চের তারতমো দ্রক্ষেরও তারতমা হইয়া থাকে । গার্ভীসকল মুক্তভাবে 
উন্মুক্ত ময়দানে চরিয়! থাইতে পারিলে, তাহাদের স্বাভাবিক জ্ঞান বা 
প্রবৃত্তি অনুসারে উপযোগা খাগ্ধ এবং আহারোপযোগা থাস্থাংশ (০5০1071 
1:65) তাহাব! বাছিয়া খাইতে পারে, হাহাতে হাহাদের শরারের 
বিশেষ উপকার সাধন হয়। শ্ান্বীয় স্বাস্থা-কথায় বলে,-- 
“স্বচ্ছন্দ বাহাব দেহ বৎস সুস্থকায়। 
সে গাভীর ঢগ্ধ সদ! অমৃত যোগার ॥৮ 

মুক্তভাবে উনুক্ত বায়তে ইচ্ছামত বিচরণ করিতে পাধিলে তাহাদের 
স্বাস্থাও ভাল থাকে এবং মনও প্রফুল্ল থাকে, তাহাতে দ্ধের উপকারিত। 
শক্তি বদ্ধিত হয়। কথায় বলে, গোজাতির মনোভাব বুঝ। কঠিন। 
অতএব, তাহাদের ব্যাধিনিকপণও কঠিন হয়। শবে, মুক্ত ময়দানে 
স্বেচ্ছািত, চড়িতে পারিলে ব্যাধি-প্রতীকারের জন্য পিজেরাই অনেক 
ওধধ-তুল্য তৃণাদি বাছিয়া খায়। বাধা গরুর থাচ্চে তাহা হয় না--খাগ্ছ- 
সহযোগে অনেক অনুপযোগী অথাগ্বাংশও তাহাদের উদরস্থ হয়। তাহাতে 
ব্যাধি হয় ও দৃগ্ধের গুণের তারতম্য হয়। লোকে কথায় বলে, *্বাথ! 
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গরুর যোগ! ঘাস*। তবে, গৃহ্স্থের গৃহে কতকগুলি খাস্ দেহপুষ্টিয় জন্য 
সংগৃহীত থাকে । গোমাত৷ মন্ুষ্য-মাত৷ হইতেও শ্রেষ্ঠ। মনুষ্য-মাতা 
কেবল সন্তানকে শৈশবেই স্তন্তদান করিয়া থাকেন, কিন্ত, গোমাতা 
মানবকে শৈশব হইতে বার্ধক্য পর্যন্ত সমভাবে হ্চগ্রদান করেন। অতএব, 
এই গরীয়সী গোমাতার খাস্ক এবং সেবা-শুশ্রযার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা 
উচিত। এই জন্তই হিন্কুরা গোজাতিকে এত সম্মানের চক্ষে দেখিয়! থাকেন। 

একেই ত ছুগ্ধ উৎপন্ন হইতেছে না, যাহা হইতেছে *তাহাও দুষিত; 
অধিকন্ধ, গোয়ালারা ব্যবসায় রক্ষার জন্ত একভাগ ছুগ্ধে তিনভাগ নানা 
স্থানের দূষিত জল অতর্কিতভাবে মিশ্রিত করার সেছৃগ্ধ আরও বিষদুষ্ট 
'হইতেছে। এবছিধ ব্যাপারগুলি রোগোৎপত্তির প্রধান কারণ হইয়া 
উঠিতেছে। ম্বভাবতঃ ছদ্ধেই রোগ-বীজাণু বেশী উৎপন্ন হয়। অতএব, 
সে ছুগ্ধ বিশুদ্ধ হওয়া একান্ত প্রয়োজন। যতপ্রকার খাস্ আছে তম্মধ্যে 
ছপ্ধই নানাপ্রকার বীজাণুবর্ধনের পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপযোগী । সেজন্ 
ইহাতে নানাপ্রকার বীজাণু সহজেই জন্সিয়৷ থাকে। সুস্থ গাভীর হব 
ভিতরেই বাজাপুপুর্ণ কিন্বা বাহির হইবার সময় বীজাণুযুক্ত হুইতে পারে। 
অবিক্কৃতাবস্থায় ইহার্দিগের মধ্যে কতকগুলি রোগোৎপাদনকারী। মার, 
বিক্কৃতাবস্থায়ও অত্যধিক পরিমাণ বীজাণুর সৃষ্টি হয়। বিশেষ বৈজ্ঞানিক 
উপায়ে দোহন করিলে সুস্থ গাভী হইতে বীজাণুশুন্ত দুগ্ধ পাওয়! যাইতে 
পারে। এই ছুগ্ধকে বীজাগুশুন্ঠ পাত্রে রাখিণে ছই বংসর পর্য্যন্ত অবিকৃত 
অবস্থায় থাকে । সাধারণতঃ এরপ ছুগ্ধ পাওয়া অসম্ভব । সহরে ক্রেতার 
নিকট ছুগ্ধ পৌছিতে ৬ হইতে ১২ ঘণ্টা পর্য্যন্ত সয় লাগে এবং এই সময় 
মধ্যে বীজাণুর সংখ্যাও যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। বাজারের হগ্ধ সকল সময়েই 
রুপরিমাণ বীজাণুপুর্ণ থাকে । এই সকল কারণে, ইহাদের সংখ্যার 
'অনেক তারতম্য হয়। 
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আমেরিকার কলোনির! প্রদেশে নির্ধারিত আছে যে, প্রথম শ্রেণীর 
১৭ ফোটা হৃ্ধে (60100 01 ০10%00 10110) ৫***এর অধিক 
বীজাণু থাকিবে না । বিশেষরূপ উপায় অবলম্বন করিলেও ছুগ্ধে বীজাণুর 
সংখা ইহাপেক্ষা কম কর! বায়না । ১৭ ফোটায় (10৫) ৫***এর. 
অধিক হইতে ১,**১*০* লক্ষ পর্যন্ত বীজাণু থাকিলে তাহ! দ্বিতীয় শ্রেনীর 
ভৃগ্ধ (11810660101. ) বলিয়া পরিগণিত হইবে। 

* যে দুগ্ধ অনেম্তক্ষণ অনাবৃত অবস্থায় রাখা হইয়াছে, তাহাতে বীজাণুর' 
মাত্রা! অধিক হয়। বীজাণুর সংখ্যা! গণনা দ্বারা ছুগ্ধ ব্যবহারের উপযোগী 
কি অনুপযোগী সে বিষয়ের বিশেষ কোন সিদ্ধান্ত হয় না। সংখ্যা-গণন! 
অঠ্রোক্ষা বীজাণু কোন্‌ জাতীয় তাহ! জানাই অধিক আবশ্তক। ছুগ্ধজাত 
অধিকাংশ জীবাণু নিরাপদ, তাহার! কেবল হৃদ্ধের পু্িকারিতা হানি 
করিয়া নিজেদেব সংখ্যা বৃদ্ধি করে। কিন্তু সময়ে সময়ে বক্ষ, ডিফ থিরিয়া, 
টাইফয়েড, কলের1, উদ্রাময় এবং শন্যান্ত সংক্রাঘক ব্যাধির বীজাণু 
থার্ষকিয়। দুগ্ধকে বিপজ্জনক করিয়! তুলে। সাধারণ বীজাণুর কতকগুলি 
হুগ্ধের অগ্নত্ব উৎপাঙ্গন করে, কতকগুলি হুগ্ধের পচনে সহায়তা করে এবং 
অপ্র কতকগুলি বর্ণের পরিবর্তন করে । 

ভারতে দিন-দিনই খাগ্থ-দ্রব্যাদির অভাব হইতেছে, বিশেষতঃ বাঙ্গলায়, 
বাঙ্গালীর প্রধান খাগ্। মতন্তের অভাব, হুগ্ধ-ঘ্বৃতাদির অভাব। বাঙ্গালী 
ভ্রীবন রক্ষ। পাইবে কিরপে? যে একটু ছুগ্ধ মিলে তাহাও বিষাক্ত। 
অতএব বর্তমান সময়ে ইহার গ্রতীকারের উপায় চিত্ত! বিশেষ প্রয়োজনীয় 
হইয়! গড়িয়াছে। নহিলে, ভারতবাসী ক্রমেই ধ্বংসের পথে দ্রুত 
অগ্রসর হইবে। 

নিযভূমি পূর্ববঙ্গেই পাটের চাষ-আবাদ বেশী। তদ্গেশেও ইদানীং 
জলাত্ভাববশত: পাট-পচনের গুবিধ! এবং পট্ট-আাশের উন্নতি-কয়ে মৃঙকর- 
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'নদীসমূহে পাট-পচন-প্রথ! প্রচলন করায় নদীর জল অপেয় হওয়ায় 
ম্যালেরিয়ার প্রকোপ দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। পাঁট-পচন-ক্রিয়াও 
কতকগুলি জ্সীবাণু দ্বার! সংসাধিত হয়। এই সকল জীবাণু সেই পচন- 
জলে, পাটের জাগে এবং বাযুতে অবস্থিতি করে। এই সকল জীবাণু 
অধিকাংশই মশক-বী্জ-সম্ভৃত বলিয়াই অন্থুমিত হয়। কারণ, মশকমাতা 
প্রধানত; দুষিত ও আবর্জনাপূর্ণ জলেই ডিম্ব ত্যাগ করে। এই ডিম্ 
এবং ডিঘ-স্দট কীটগুলি ক্ুত্র মত্ন্তাদির আহার, তাহারা ইহাদিগকে 
' দ্বেখিতে পাইলেই খাইয়। ফেলে। কাঁজেই, এরূপ স্থানেই ইহারা ডিম 
প্রসব করিতে বাধ্য হয়। মশক-জীবনের মূলতত্বও ইহাই। যে সবস্থানে 
এই পাট-পচন বেণী হয় এবং ষথায় নল-খাগ্ড়া উদ্ভিজ্ ইত্যাদি আবর্জঞনা- 
পূর্ণ দুষিত জলাশয় বেশী, তথায় মশক ও ম্যালেরিয়ার প্রাহুর্ভাব বেশী 
দেখা যায়। এরূপ স্থানেই ধরন্ধপ জীবোৎপত্তির সম্ভাবন! স্বাভাবিক। 
কারণ, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভর দেশের বিবৃতিবাদী পণ্ডিতের! *যৌন- 
নির্ববীচন” ও পপ্রারতিক-নির্ব্বাচন” এই ছুই সুত্র লইয়াই সকল শ্রেনির 
জীবের উৎপত্তি স্থির করিতে প্রায় একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। 
ডারুইন বলেন, বিভিন্ন শ্রেণীর বিভিন্ন জীবে একই জীবাঙ্থুরের ( 7:০৮০- 
[1991 ) ভিন্নবূপ বিকাশ । আর, সাঙ্দর্শনকার কপিল বলেন যে, 
বিশ্ব-ব্রদ্ধাণ্ডের সমস্ত বস্তই মূল প্ররুতির ভিন্নরূপ বিকাশ । উভয় প্রায় 
একই কথা। উভয় কথারই বেশ সামঞ্জন্ত দেখা যায় । 

ম্যালেরিয়া পল্লীগ্রামবাসীর প্রধান শক্র হইয়া উঠিয়াছে। বর্ষার 
পরই ম্যালেরিয়ার সর্ববাপেক্ষ। অধিক প্রকোপ দেখ! যায়। পৃতিবান্ণ হইতে 
উদ্ভৃত একপ্রকার জীবাণু হইতে সর্বপ্রথম ম্যালেরিয়ার উৎপত্তি হয়। 
-নহিলে, প্রথম ম্যালেরিয়ার রোগী কোথা হইতে আসিল? ম্যালেরিয়া গ্রস্ত 
'রোগীর রক্ত পরীক্ষ। করিয়৷ বৈজ্ঞানিকগণ একরূপ জীবাণু দেখিতে 
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পাইয়াছেন। এই জীবাণু ধে ম্যালেরিয়ার কারণ তাহা স্থির সিদ্ধান্ত 
হইয়া গিয়াছে । এই জীবাণু ১৮৮০ থৃষ্টান্দে ফরাসী ডাক্তার ল্যাতেরান্‌ 
(14৮৩100 ) কর্তুক প্রথম আবিক্ুৃত হয়। ল্াাভেরান্‌ ইহাকে 
প্লামোডিয়াম্‌ ম্যালেরিয়া (1225126)01870)100000001 ) নাম দিয়া- 
ছেন। ইহাকে বাঙ্গলায় ম্যালেরিয়া-বীজাণু নামে অভিহিত করা যাইতে 
পারে। মশ্রক-দংশনেব দ্বারা এই জীবাণু মনুধ্য-শরারে ক্রমশঃ 
সংক্রামিত হয়। ও মশকের সাহায্যে এই বী্জাগু একদেহ হইতে দেহাস্তরে, 
একস্থান হইতে স্থানান্তরে সঞ্চারিত ও সংবাহিত হইয়া থাকে । ইহারা 
ম্যালেবিয়ার বাহনমাত্র। কিন্তু সকল প্রকার মশক হ্যালেবিয়াবাহী 
নত্ে। "এনোফিলিস্‌ রসিয়্াই” নামক কেবল এক জাতীয় মশকই ম্যালে. 

রিয়া-বিষ বহন করিয়া! থাকে । এনোফিলিসের কয়েকটি উপশ্রেণী আচে । 
এই মশক দ্বারাই বীজাণ মন্বয্য-শরীর মধ্যে নীত হয়। “এনোফিলিস্‌, 
নংশন'করিলেই নে জর হবে, তাহা নহে । ম]ালেরিয়া খাজা 'এনো- 
ঝিলিসের” শরীর মধ্যে স্বতঃ উৎপন্ন নহে। হহার! পরাঙ্গপুষ্ট কাটাধ-_ 
স্বাধীনভাবে জীবন-ধারণ করিতে পারে না। ইছাদেব প্রথম আশ্রয়- 
বাতা মনুষ্য, দ্বিতীয় আশ্রয়দাত। মশক । ম্যালেরিয়াগ্রন্ত রোগাকে দংশন 
করিলেই রোগীর শরীর হইতে বিষ মশকে সংক্রামিত হয়। যখন এষ্ঠ- 

জাতীয় মশা ম্যালেরিয়াগ্রন্ত রোগীকে দংশন করে, তখন রোগী রক্কের 
সহিত ম্যালেরিয়ার বীজ্রাণুগুলি মশার পেটের ভিতর প্রবেশ করে ও 
বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। পরে যখন এ মশ! কোন সুস্থ ব্যক্তিকে কামড়ায়, তখন 
সেই লীজাণুগুলি মশার হলের ভিতর দিয় দেহে প্রবেশ লাভ ক্রে 
এবং রক্তের সহিত মিশিয়া যায়। ইহার পর এ বীজাণুগুলি সেই 
ব্যক্তির রক্তের ভিতরেই বসবান করিতে থাকে | আাবরাজ্যে ম্যালেরিয়া 
কীটাণুর স্থান সর্বনিয়ন্তরে অবস্থিত । ইহার! প্রোটোজোয়! (77:0:0508) 
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নামক জীবাণু শ্রেণীর অন্তর্গত। প্রোটোজেয়। জীবাণুর বিশেষত্ব এই 
যে, ইহাদের দেহ একটিমাত্র কোষ (0611) দ্বার! নির্শিত। এই কোষটি 
প্রোটোপ্লাজম্‌ (5:0৮01019810) নামক জৈবণিক পদার্থ দ্বার পরিপূর্ণ । 
কালক্রমে এই প্রাক্প্রাণী বা প্রোটোপ্লাজমের বিভাগ হয় এবং বিভক্ত 
আদিপদার্থ গ্রাণপঙ্ক এক একটি নৃতন ভীবাস্থুর বা কোরককাঁটাণুতে 
(8)0169) পরিপত হয়। এই কোরককীটাণুগুলি রক্তের লোহিত- 
কণিকার মধ্যে আবদ্ধ ন৷ থাকিয়া বিমুক্ত হইয়। রক্তের মধ্যে ভাসিয়া 
বেড়াইতে থাকে। পুনরায় লোহিত-কণিকার মধো প্রবেশ করিয়৷ 
তাহার সর্বান্বধন যে হেমোগ্রবিন্‌ (17001008101): ) তাহা আহার 
করিয়। বেশ ্ষ্ট-পুষ্ট ও পরিণত হইয়া উঠে। আবার নূতন কোরক- 
কীটাণু উৎপাদন করিবার কালে রোগীর জর দেখ! দেয়। লোহিত- 
কণিকার যে অংশটুকু দেহসাৎ করিতে পারে না, তাহ! ক্ষুত্র ক্ষুদ্র 
বিন্দুর আকারে উহাদের গা-ময় ছড়াইয়। থাকে-_ইহার নাম মেলেনিন্‌ 
(16191010 )। জীবাণু ও উদ্ভিজ্জাণুদিগের বংশবৃদ্ধি-প্রথা অন 
অদ্ভুত। একটি প্রাণী ছইভাগে বিতক্ত হওয়ায় হুইটি প্রাণী উৎপর 
হয় এবং ইহার প্রত্যেকে পুনরায় বিভক্ত হইয়! চারিটি প্রাণী সৃষ্টি করে। 
এইরূপে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই একটি প্রাণী হইতে লক্ষ লক্ষ প্রাণীর 
উৎপত্তি হইতে পারে। এইরূপ বাড়িয়৷ বাড়িয়৷ ইহাদের গান্রনিঃস্ত 
বিষাক্ত রস দ্বার রত্তকে দুষিত করে এবং তাহা হইতেই ম্যালেরিয়া- 
জরের উৎপত্তি হয়। আমাদের দেশে এনোফিলিস্‌ মশক চিরকালই 
' আছে, অথচ পূর্বে এত ম্যালেরিয়া ছিল না। ইহীর মুখ্য কারণ, 
্যালেরিয়৷ রোগীর অভাব। ম্যালেরিয়া রোগীর অভাবের সঙ্গে দেশ- 
বাসীর আধিক শ্বচ্ছলত--অলবাযুর বিশুদ্ধতা-_পল্লী বাসযোগ্য ছিল। 
ম্যালেরিয়া রোগীই সুস্থ ব্যক্তির ম্যালেরিয়! জম্মাইবার গৌণ ঘা উদ্দীপক 
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কারণ। এনোফিলিস্-বহুল স্থানে ম্যালেরিয়া রোগী আসিলেই তথাকার 
অধিবাসীদিগের ম্যালেরিয়া হইবার খুব সম্ভাবন! থাকে । 

কোন কোন জায়গায় সময়ে সময়ে মশকের সংখ্যা এত বেশী হয় যে, 
সন্ধ্যার সময়ও বসিতে হইলে মশারি খাটাইরা বমিতে হয়। বিশেষতঃ 
বর্যাকালে ইহার্দের উপদ্রব অত্যন্ত অধিক হয়। এই মশকজাতির 
_ ছকৃতি-প্রকৃতি এবং বাবহার জানিয়া রাখা আবশ্বাক, “তাহা হইলে 

আমর! পূর্ব হুইতে সাবধান হইতে পারি। বিশেষ মনোযোগ- 
সহকারে না দেখিলে কেবল ছোট, বড় বূতীত সব মশকই এক 
রকমের বোধ হয়, কিন্তু তাহ! নে । সাধারণ মশক ও ম্যালেরিয়াবাহী 
মশকণ্এই ছুই রকমের মশক আছে। উহাদের মধ্যে পার্থক্য আছে। 
সচরাচর যে সকল মশক দেখ যায়, তাহারা সাধারণঞজাতীয়। সাধারণ 
মশকের পেটের নীচে ডোরা ডোর1 দাগ ও একটী হুল আছে। 
এই হুলটি মশার শরীরের সহিত সমকোণে পাকে, কাজেই দেওয়ালের 
গায়ে সোজা হইয়া বসে। আর ম্যালেরিয়াবাহী মশকের পালকে ছিট্‌ 
ছিটু দ্রাগ আছে, সাধারণ মশকের স্তায় হুল ছাড়! ছুলের ছুই পাশে 
হইটি*শু'ড় থাকে, আর হুলটি সাধারণ মশার নায় শরীরের সহিত 
সমকোণে না থাকিয়। সরলভাবে অবস্থান করে, তজ্জন্ত রক্তশোষণ এবং 
আহারগ্রহণমানসে মনুষ্য-শরীরে এবং দেওয়ালের গায়ে বক্রভাবে বসির! 
থাকে। সাধারণ মশক অপেক্ষা এনোফিলিস্‌ দেখিতে সরু । মশকের 
মধ্যে স্ত্রীজাতি শুধু রক্তপান করিয়। থাকে । পুরুষজাতি পরমবৈষব-__ 
ফল-মূলের রস পান করিয়! জীবনধারণ করে। শ্ত্রী-পুরুষকে চিনিবার 
সহজ উপায় পুরুষের রেফ. (৪৫০৪৪, ) পালকযুক্ত হংসপুচ্ছের সায়, 
সত্রীজাতির তাহা! নছে। এ ছাড়া স্্রীমশকের পেট অনেক পনয় ভিম্ব- 
পরিপূর্ণ থাকে । মশকের উদরে যদি রক্ত থাকে, তাহ! হইলে তাহার 
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নিশ্চয় ভ্রীমশক, কেনন! পুরুষমশক কথন রক্তুপান করে না। এনো- 
ফিলিস্‌ খানা, ডোবা! ইত্যাদি যে সকল স্থানে জল বদ্ধ থাকে, তথায় 
ডিম পাড়ে । ডিম হইতে অত্যন্ত ত্র শু'য়াপোকার ন্যায় মশক-শাবক 
সকল নির্গত হয়। কিছুকাল যাবৎ ইহাদের পালক বাহির হয় না। এই 
সকল শাবক একবার করিয়৷ নিশ্বাস লইবার জগ্ত জলের উপর ভাসিয়! 
উঠে এবং* পরক্ষণেই আবার ডুবিয়। যায়। মশকশাবকের পক্ষোদগম 
হইলে তাহারা জল হইতে উড়িয়া! যায়। নিকটে কোন লোকালয় থাকিলে, 
সেইথানেই আশ্রয়গ্রহণ করে। গ্রাম হইতে অর্ধক্রোশ ব্যবধান মধ্যে 
মশক-উৎপত্তির পক্ষে বদি কোন অনুকূল জলাশয় প্রভৃতি ন৷ থাকে, তাহ 
হইলে ম্যালেরিয়। না হইবারই কথা । ইহারা অধিক দূর কি অধিক উচ্চে 
উড়িয়। যাইতে পারে না৷ এবং বাড়ীর উপরের গৃহে ইহাদিগকে কদাচিৎ 
দেখিতে পাওয়! যায়। ইহাদের কয়েকটী উপশ্রেণীর মধ্যে কয়েকজাতীয় 
এনোৌফিলিস্‌ কদাচ লোকালয়ে আমে । ইহারা সচরাচর বন, জঙ্গল, 
পাহাড়-পর্বতে বাম করে। আবক্জনাদিই জঙ্গলের মশকের 'প্রধান 
থাগ্ভ। লোকালয়ে মশক প্রথমতঃ গলিত থাগ্যাদ্রব্যাদির দ্বার! আকুষ্ট হয়; 
পরে মনুত্-শোণিতের আস্াদ পাইলে গৃহমধ্যেই.বসবাঁস করিতে থাকে । 
এনোফিলিস্‌-মশকের একটা বিশেষ ধর্ম এই যে, ইহারা অন্ধকারে 
থাকিতে ভালবাসে এবং সন্ধ্যার পূর্বে প্রায়ই বাহির হয় না। ইহারা 
নিশাচর, দিবাভাগে অন্ধকার-গৃহের কোণে, বাক্স, আলমারী, সিন্কুক 
ইত্যাদির তলদেশে, আর্সি, ছবি, আলনাস্থিত কাপড়, জামার পশ্চান্তাগে 
এবং ভাঁজের মধ্যে, গোশালায়, আস্তাবলে, গৃহস্কিত কলসী প্রসৃতির 
ভিতরে লুকাইয়৷ থাকে, সূর্য্য অন্ত যাইবামাত্র শীকার অন্বেষণে বাহির 
হুইয়া পড়ে এবং লোকজনকে দংশন করিতে থাকে । গৃহের আলোক দ্বারা 
আকষ্ট হইয়াও এবং সন্ধ্যাকাল ব্যতীতও অতি প্রত্যুষেও দরজা, জানাল! 


হঠ আধবেশন ৫৭৪ 


গোল! পাইলে বাছির হইতে অনেক মশা গৃহমধ্যে প্রবেশ করে। উষার 
আলোক ফুটিতে না ফুটিতে ইহার অনৃস্ত. হইয়া পড়ে। ইহারা রাত্রি 
ভিন্ন দিবাভাগে কদাচিৎ দংশন করিয়। থাকে। এই কারণে রাতি- 
কালকেই ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইবার প্রশত্ত সমর বলিতে হইবে। 
এনোফিলিদ্‌-মশকের জীবন কত দিন স্থারী হয়, তাহ! ঠিক জান! যায় 
নাই। তবে, শীতখতু দেখা দিলে অধিকাংশট মবিয়া যায়। 

মশকের স্বাভাবিক শত্রও অনেক । ডিত্বাবস্থায় ও কীটাবন্থায় 
রর মতস্তকুল, ব্য ও ব্যাাচি উহাদেব বিশেষ শত্র। পরিণতাবন্থায়, 
টিকটিকি, গির্গিটি, মাকড়মা, বাহড়, চাম্চিকা ও,পেচক প্রতি ইহাদের 
ঘোরতর বৈরী । 

এইরূপ স্বাভাবিক ধবংসসন্থেও ইহাদের বংশ-বৃদ্দিব যে সব উদ্দীপক 
কারণ বর্তমান রহিয়াছে এবং উহাবা যেবাগ ম্যালেরিয়া-রাক্ষমীয 
ক্ষিপ্রগামী বাহুকেব কার্যে তৎপব থাকিয়া ইচার সঞ্চাবের সহায়ত! 
করিতেছে, তাহাতে ইঙাব হার প্রত্ীকাবের চেষ্টা অবস্তকর্তবয। 
মশক-বংশ ধ্বংস এবং ম্যালেরিয়-নিবাবণে থে সব বৈজ্ঞানিক উপায় 
আছে, তাহাও বহু-ব্য়সাধা। দেশের মার্থিক ও দৈহিক অবস্থ। 
একেবারেই হীন হট পড়িয়াছে। বিজ্ঞান বলেন, ম্যালেরিয়! প্রশমন- 
ধোগ্য | _ প্রমাণ, পানেমার এবং যশোহরের স্বাস্থ্যোল্লতি | এই ম্যালে- 
রিয়। দু হইলে দারিদ্র্যও অনেকাংশে দুর হইবে। কিন্ত, ইহার গ্ররতী- 
কারের চেষ্টা আমাদের সদাশয় প্রত্জাবসল গতর্ণমেপ্টের কৃপাদৃষ্টির 
উপরই বেশ নির্ভর করিতেছে। কেননা, তাহার প্রজাগণের অবস্থা 
বড়ই শোচনীয়। 

সহরের উন্নতিতে বড় আমে বায় না। পল্লী গ্রাষের উন্নতি-অবনতির 
উপরই দেশের উন্নতি-অৰনতি বিশিষ্ূপে নির্ভর করে। নহরের 


৫৮০ উত্তরব্-সাছিত্য-সম্মিলন 


উন্নতিতে দেশের স্বপ্নসংখ্যক লোকের এবং বিদেশের বছসংখ্যক লোকেরই 
উন্নতি সাধিত হয়। এইরূপ উন্নতিতে সমগ্র দেশের স্বাস্থ্য ও অর্থ-সঘন্ধে 
ক্ষতি ভিন্ন লাভ অধিক হয় না। পল্লীগ্রামসমূহে বিশুদ্ধ পানীয় জলের 
বিশেষ অভাব হইয় দীড়াইয়াছে। গ্রামবাসীর আর্থিক ব্বচ্ছন্দতার 
অভাবে গ্রাম্য-পুফরিণীগুলি বহুদিনীবধি সংস্কার না হওয়ায়, জলজ 
উত্ভিদ্পূর্, পক্কিল-সলিল পানে গ্রামবাসী রুগ্ন হইয়৷ পড়িতেছে। পল্লীবাসীর 
বস্থ্যোকলতির গৌণ-ফলই সহরের এবং দেশের সমৃদ্ধি। , 

পল্লীগ্রামগুলি জঙ্গলাদিতে পূর্ণ-_হিংত্জস্তর আবায়স্থল। থামে 
ভাল চিকিৎসক নাই, ভাল লোক নাই, ভাল রাস্তা-ঘাট নাই, ভাল পানীয় 
জল নাই, চাকর-বাকর, মুটে-মনুর পাওয়া যায় না-_সকলেই স্ব-্ব 
গ্রধান-_যাহার৷ বৃত্তি বা চাক্রাণ ভোগ করিয়া পূর্ব্বে দশকর্থের সাহায্য 
করিত, এখন আর তাহার! কম্ম করিতে চাহে না। এমন কি তাহারা 
উচ্চজাতির স্পৃষ্-অন্ন গ্রহণেও অসম্মতি প্রকাশ রুরে। গ্রামে যে কোন 
রকমের ক্রিয়াদি করিতে গেলেই পরিচারকের অভাবে তাহ! সম্্বানন 
হওয়া অসম্ভব হইয়া পড়ে। নবশাখ-সন্প্রদায়গণও নিজেদের উচ্ছিষ্ট 
উত্তোলনে অস্বীকৃত হয়__এখন কম্মকর্তীর সে কাধ্য সম্পাদন না করিলে 
আর উপায় নাই। বর্তমান সময়ে ইহার প্রতীকারের উপায় উদ্ভাবন 
করাও একটা বিশেষ আবহাক হইয়া পড়িয়াছে। 

নিম্নতন জাতিকে উদ্বর্তনের অবকাশ দেওয়াও বর্তমান সময়ে আবশ্বক 
হইয়া! পড়িয়াছে, সন্দেহ নাই। কারণ ব্যবসায়-বাণিজ্যাদিতে ব্যবহারিক 
কাধ্যফলে এবং সমাজ-শাসনের স্বাধীনতার ধর্বতায় তাহাদের অর্থাগম 
হওয়ায়, তাহারা ধনশালী হইতেছে। সে অর্থে তাহার! নিজেদের 
জ্ঞানোরতি এবং দেশের অনেক কার্য করিবার উপযুক্ত সামর্থ্য লাভ 
করিতে পারে। কিন্তু ক্রমোন্নতিই জগতের শ্বাভাবিক নিয়ম। তাহারা. 


ব্ঠ অধিবেশন ৫৮১ 


একেবারেই সিদ্ধি চাছিতেছে--ইছাই অন্বাভাবিক | খদ্ধির বহু পরে 
সিদ্ধি আসে। 

গ্রামে অল্লসংখ্যক বড় লোকদের কাধ্াদি একরূপ চলিয়া বায়-- 
কিন্তু বহুসংখ্যাক মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের পল্লীবা একরূপ অসম্ভব হ্যা 
পড়িয়াছে। গ্রামে কেবল দলাদলি--কেবল পাটওয়ারী বুদ্ধি-কেবল 
হিংসা-ঘেষ। পল্লীগ্রামগুলি বিভীষিকাময় স্থান হইয়! উঠিয়াছে। গ্রামের 
জোকের কর্ণহীর্নতাও ইহার উদ্দীপক কারণের অন্ততম। যেেছু, 
মানব কর্শীল। নিক্ষির মানবের অশ্থিত্ব কষ্ট-কল্পনার বিষয় । মানুষ 
নিক্ষিয় হইয়। বসির! থাকিতে পায়ে না । এখন যদি পল্লীগ্রামের বর্ধমান 
অভাব-অভিযোগগুলির সংস্কার আরম্ভ হয়, তবে পল্লীবানীর মনেক কাজ 
করিবার থাকে--কর্ধক্ষেত্র প্রসারিত হয়--এবং ছিংসা-দ্বেষের অবসরও 
কম হয়। পক্ষান্তরে পল্লীগ্রামসমূহ বাসের উপযুক্ত হয়। 

১ এখন সমন্বয়ের যুগ। বাক্য ও কার্ধ উভয়ই সমভাবে চলিবে। 
নীরব কর্খের যুগ পশ্চাৎ আসিতেছে । এইরপ স্ধী-সংহতির উদ্দেশ্য ছইবে 
দেশের ওজাতির অভাব-অভিযোগের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা । সে উদ্দেশ 
যদি'কেবল লেখনী ও মসীসংযোগে একটা চি্নমাত্র সরণী আবিষ্কার করতঃ 
সভাসমিতিতে উপস্থিত হইয়াই স্থগিত রছে--তবে দেশের ও ন্গাতির 
অভাব-অভিযোগের প্রতীকার কি তইল 1-_সাহিত্য-সম্মিলনে কেবল 
সাচিত্যেরই শ্রীবৃদ্ধি-সাধন হওয়ায় একাল পূর্ণ হটল-_সাহিত্য-সংরক্ষণের 
যে স্থানের অভাব তাহা! রহিয়াই গেল। 

সোণার বাঙ্গলার সে শ্বনামধন্ভ নাম-গৌরব এখন আর নাই-- 
অভাব-অভিযোগের বিষাদময় কলক্ব-কালিমায় বাঙ্গাল! বড়ই কলঙ্কিত ।-_ 
বাঙ্গলার পন্দী-নিবাস বাসের অযোগ্য হুইয়া উঠিয়াছে। অতাব- 
অভিযোগগুলি তিরোহিত হইয়া আবার পল্লীগ্রীমসমূহ মানুষের বাসযোগ্য 


৫৮২ উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলন 


হইলে মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী আর নির্বংশের পথে অগ্রসর হুইবে না, তাহারা 
যাহা উপার্জন করে, তাহাতেই লক্ষীগ্রী অর্জন করিতে পারিবে। বাঙ্গলার 
পল্লীবাস পুনঃগ্রতিষ্ঠিত হুইলে, বাঙ্গালীর সমাজ আবার সজীব হইবে, 
বাঙ্গলার পুরাতন মনুস্যত্বের আদর্শ আবার সমুজ্জর হইবে--কলঙ্ক- 
কালিম৷ ঘুচিয়। বাঙ্গাল৷ আবার সোণার বাজলায় পরিণত হইবে। অভাব- 
অভিযোগাদি ছিল না বঙলিয়াই লোকে তখন পন্লীগ্রামে থাকিতে 
ভালবাসিত। 

সমৃদ্ধলহরে জলের কলের স্ষ্টি হওয়ায়, জনসাধারণের পরিস্কৃত 
পানীয়ের ও জলের অভাব খুব দূর হইয়াছে সত্য; কিন্ত প্ষার্তর্রে, 
বোধ হয় পীড়াদির ততোধিক বৃদ্ধি হইতেছে। জল-নালিকাগুলি রোগ- 
বীজের ষেন আবাসস্থল হইয়। 'দীড়াইয়াছে। সহরে জলদানের বিরাম- 
কালে জলাধারে ও জল-নালিকার আবদ্বস্থানে আর্জতাহেতু যে সব 
জীবাণুর উত্তব হয়, সে সব জীবাণু জল-শ্রোতের সহিত জল-গ্রাহকৃদের 
ব্যবহারে আসে এবং আরো! এঁ সমস্ত স্থানে জলীয় বাম্প দ্বারা যে ময়লা 
পড়ে, তাহা হইতেও এরূপ জীবাণুর উদ্ভব হুইয়া থাকে । গঙ্গাজলে এরূপ 
রোগনাশক পদার্থ বিদ্বমান আছে,'যে, তাহাতে রোগ-বীজ সংস্পর্শমাত্র 
: বিনষ্ট হইয়া যায়। গভর্ণমেণ্টের আদেশক্রমে জীবাণুবিৎ পঙ্ডিতগণ ইহা 
পরীক্ষা করিয়৷ দেখিয়া ইহার সত্যত! গ্রতিপাদন করিয়াছেন। গঙ্গা- 
জলের এই সর্বপ্রধান উপকারিতার জন্যই হিন্দুরা গঙ্গাজলকে এত সম্মান: 
করিয়৷ থাকেন। বহুকাল পূর্বে আধ্যভারতে, বোধ হয়, ইহার পরীক্ষা 
হইয়াছিল। সেই ব্যাধিবিনাশক মলিন গঙ্গাজল জলের কলে কৃত্রিষ 
উপায়ে শোধিত হুইয়াই আরে! জীবাণুময় হইতেছে। যেন্থানে অন্ত নদী 
হইতে জল-সংগ্রহ্‌ হয়, সে স্থানে ত আরও হইবার কথা। সহরে, লোক- 
বুদ্ধির সহিত স্থাস্থারক্ষার এত নিয়মাদি থাকব! সত্ও গড়ার একোপ, 
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কমিতেছে না গ্ষেন? ইহাই আমাদের জিজ্ঞান্ত। যে পরিক্রুত জল 
(01301160 2৮6) নির্দোষজ্ঞানে ' আমর! পান করিয়া. থাকি, 
অণুবীক্ষ-যনত্র সাহায্যে তাহার মধ্যেও বহুসংখাক বড় বড় জীবাণু দুষ্ট হয়। 
বড়গুলি আবার ছোটগুলিকে খাইতেছে, অযোগ্যের উচ্ছেদ এবং যোগ্য 
বা গ্রবলের উদ্বর্তন হইতেছে। জগতের সর্বত্রই এই শাসন-তঙ্বের 
বিধান চলিতেছে। 

তারতে, পূর্বকালের গল্লীবাসী স্ত্রীলোকগণের প্রাতে ও সন্ধ্যায় কলসী 
কক্ষে করিয়! নদী হইতে জল আনয়ন-প্রথাটি মন্দ নয়। ইহাতে এক- 
দিকে স্রোতের বিশুদ্ধ জল পানীয়-শ্বরূপে আন] হয়, অপরদিকে, আবার 
বিুক্ত বিশুদ্ধ বায়তে বিচরণ ও পরিশ্রমজ্য স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধিত 
হয়। বর্তমানকালে, এ প্রথার প্রচলন কম হওয়ায়, বোধ হয়, পল্লি- 
বাসিনীদের স্থাস্থ্াহানিই হইতেছে । 

অনেকে হয়তে! বলিতে পারেন যে, পাশ্চাত্যদেশে জীবিকা-উপায় 
বড়ই আয়াস-সাধ্য । তথায় বৈজ্ঞানিক বন্ত্র-সাহায্যে পরিশ্রম লঘু এবং 
কিছু সময় উদ্ধত হইলেও জীবিকা-অর্্রনের ও বর্তমান জ্ঞান-পিপাসা- 
তৃত্তির জন্ত আরও পরিশ্রম করিবার থাকে । সুফল! ভারত-কুমিতে জীবিকা- 
অর্জন বর্তমান সময়ে অপেক্ষাকৃত সহজ-সাধ্য, ও পূর্ববৎ অভাব-বোধের 
নানতা, বৈজ্ঞানিক-ত্-সাহায্যে পরিশ্রম লঘু এবং সময় উদত্ত হইলেও 
শরীর-চালনার উপযুক্ত অভাব ঘটির! ব্যাধির আগম হয়, পক্ষাত্তরে 
বিলাসিতাও আশ্রয়গ্রহণ করে। শিক্ষানথুযাগের প্রভাবেই কর্ণক্ষেত বাড়িয়া 
যায়ণ বস্্-সাহায্যে পরিশ্রম লঘু ও সময় উদ্ধত্ত হইলেই যে, উপযুক্ত অঙ- 
চালনার জভাব ঘটে এবং বিলাসিত| বাড়ে, বাস্তবিকপক্ষে তাহ। নছে। 
অর্থকরী শিক্ষায় অন্ুরাগের অতাবেই কর্ণক্ষেত্র সঙ্কুচিত হওয়ায় উ₹্ত গোষ- 
সমুদয় প্রশ্রয় পায়। একা সামান্ত বিষয়েই দেখিতে গ্ৃই, মালদছের অনেক 
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আবাসদ্বারেই কাষ্ঠ-নির্ষিত কি প্রন্তর-নির্টিত যে সকল ,পুরাতন কার- 
কাধ্যথচিভ চৌকাট-কপাট এখনও আছে, তৎসমুদায় পূর্বকালের শারীরিক 
পরিচালনার এবং অর্থকরী! শিক্ষায় অন্ুরাগের সমধিক সাক্ষ্য প্রদান 
করিতেছে। সে সময়ের হস্তানির্মিত যে সমস্ত শিল্পচাতুর্য্য দেখা যায়, তাহা 
বর্তমানকালের যন্ত্রনির্শিত শিল্পকার্য হইতে একেবারে নিকৃষ্ট নহে। 

ষড়খতুর আবাসভূমি ভারতে এখন আবার খতুগুলির প্রভাবও 
সমভাবে উপলব্ধি হয় না। এই সমতাবিলোপও স্বাস্থ্যতৃঙ্নের কারণাস্ত- 
গঁত। সর্বস্থথ-্বাস্থা-বিধায়িনী ভারতভূমিকে মহাকালরূপিণী ম্যালেরিয়া, 
কলের!, বসন্ত ও প্লেগ এই রাক্ষসী-চতুষ্টয় গ্রাম করিয়া ফেলিতে উদ্ভত 
হইয়্াছে। সম্প্রতি আবার কনিষ্ঠা ভগিনী বেরিবেরী আসিয়৷ ইহাদের / 
দলপুষ্টি করিয়াছে। জ্যেষ্ঠা ভগিনীগণ রক্তের লোহিতকণ! শোধন 
করিয়াছে, কাজেই দেহে জলের ভাগ বেশী হওয়ায় বেরিবেরীতে ক্ষমত। 
প্রকাশ করিবার সুযোগ ধটিয়াছে, ক্ষয়াধিক্যই অবসার্দের কারণ। দেহে 
আবার রক্তের লোহিতকণাধিকা না হইলে এ অবসাদক-পদারেতর 
(68,512 ৮8:95) বিনাশ হইবে না । 

যে সব উদ্দীপককারণে এই সব রোগোৎপত্তি হইতেছে, সেই কারণ- 
নিচয়ের মধ্যে পুতিবাম্পই (ম্যালেরিয়া) সর্ব প্রধান কারণ বলিয়। বিবেচিত: 
হয়। ম্যালেরিয়ার পরিচয়, সমসংজ্ঞা, নির্বাচন, কারণতত্ব, লক্ষণতত্, 
নিদানতত্ব, শ্রেণীভেদ, রোগের গতি ও পরিণতি ইত্যাদি আলোচন৷ 
করিলে, দেখিতে পাওয়! যায়, অন্তয়োগগুলি ইহারই নামান্তর মাত্র । 
ম্যালেরিয়া যে কি পদার্থ, তাহা! অন্থাপি সম্পূর্ণরূপে নিরূপিত হয় নাই, 
উহ! একপ্রকার বিশেষ বিষাক্তপদার্থ এইমাত্র জান! গিয়াছে । কোন কোন 
জীবাণুবিদ্‌ পণ্ডিতের সিদ্ধান্ত এই যে, 'হৃর্ধ্যোত্তাপে আর্রূমি হইতে বে 
পুতিবা্পের উত্তব হয়, তাহাতে এই সকল বিষাক্ত জীবাণু সমুৎপন্ন হয়। 
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এই বিষাক্ত পদার্থের পরিমাণ ও গ্রকায়তেদে এবং ভি ভিন্ন রোগীয় 
শারীরিক প্রকৃতির নৈলক্ষণ্য অনুসারে ভিন্ন ভিন লক্ষণাবলী প্রকাশ 
পায় এবং তাহাই বিভিন্ন রোগ নামে অভিহিত হয়। 

দেশ-কাল ও অবস্থার অন্ুকৃলত! অনুসারে এই জীবাণু উৎপর হর 
এবং ইহা জল ও বায়ুতে ভাসমান থাকে। সেই দুষিত জল ও বায়ু 
শরীরস্থ হইলেই এই সব পীড়া উৎপন্ন হুয়। অতএব, যাহাতে দেশের 
অল-বায়ুর বিশুদ্ধতা রক্ষা কর! যায়, তাহার উপায় উদ্ভাবন না হইলে, 
এট মহামারীর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া কঠিন। প্রাচা ও প্রতীচয 
উ্াদেশের *বিবরণীতে” দেখা যায় যে, যখন দেশে ছৃরভিক্ষ ও দরিদ্রতা 
বৃদ্ধি পা, তখনই ব্যাপক পড়ার প্রানাব হয় এবং দরিদ্রদিগের মধোই 
এই পীড়াদির প্রকোপ বেশী দেখ! যায়। মূলকথা, দেশের দারিস্রয 
দূরীভূত না হইলে জল বিশুদ্ধ হইবে না, জল-বায় বিশুদ্ধ না হইলে 
ম্যালেরিয়াও অপসারিত হইবে না এবং ম্যালেরিয়া-বাঁজ বিদুরিত না হইলে 
জনি-সাধারণের স্থাস্থ্ো্রতি হইবে না। স্বাস্থোরতি না হইলে বৈধানিক- 
তন্ব-কোষগুলির জীবনী-শক্তির হ(সংক্রিয়া ( 0886 001] 17 ৪056 01 
1০ম. ₹162110 ) বিদূরীত হইবে না। জীবনী-শক্তির হাস হেতৃই সর্ঝ- 
প্রকার ব্যাধির উৎপত্তি হয়। তাই, হোমিওপ্যাথির আবিষ্তা মহাত্বা 
হানিমান্‌ বলিয়াছেন যে, 4101958869 27০ 010080৫0 01015 1) 006 
0150811050$1091-070106.৯ উপরিউদ্ঞ বিষয়গুলিয় গুরুত্ব অধিক 
এবং বর্তমান সমরে ইহার প্রতীকারের চেষ্টাকরাও দেশবাদীর একান্ত 
প্রয়োজনীয় হইয়া! উঠিয়াছে। 

. শ্রীনলিনীকান্ত বন্ধু। 


মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভব: 


অভাবমোচন ও বিলাস 


মানুষ তাহার অভাব-মোচন-উদ্দেশ্রে রাত্রিদিন পরিশ্রম করিতেছে। 
সংসারের কৃষি-শিল্প-বাঁণিজ্যাদির বিপুল আয়োজনের উদ্দেশ মানুষের 
নানাবিধ অভাব মোচন কর!। সহরের কলকারখানা ঝা” গ্রামের পারি: 
. ৰারিক শিল্পকর্ধ, মস্থরগতি গরুর গাড়ী অথব। বেগবান্‌ মেল-ট্রেণ, নৌকা 
বা সামুদ্রিক জাহাজ, মুদ্রীর দোকান অথবা বড় বড় হৌস্‌ বা ব্যাঙ্ক গ্রভৃতি . 
সবগুলিই মানুষের নানাবিধ অভাব-মোচনের ভন্ত সৃষ্ট হইয়াছে। অভীব- 
মোচনের জন্ত সমগ্র সমাজ শ্রমবিভাগ নির্দেশ করিয়া নিয়লিখিত কার্ধয- 
প্রণালী অবলম্বন করিয়৷ থাকে--[ পর পৃষ্ঠা দেখ] 

প্রথমে কৃষিজাত দ্রব্য অথবা খনিজ পদার্থ হইতে দ্রব্য প্রন্ততকরণের 
উপকরণ-দামগ্রী পাওয়া যায় (ক)। এ সমস্ত উপকরণ লইয় কারখানী- 
ফ্যাকটরীতে জব্যগ্রস্তত হয় (খ)। পরে বাণিজোর দ্বার যাহার অভাব 
তাহার নিকট নীত হইয়৷ অভাবমোচন করে (গ)। এই তিন প্রকার 
কার্যের জন্য প্রত্যেক ক্ষেত্রেই পরিশ্রম এবং মূলধনের সংযোগ গ্রয়োজনীয়। 
ধনোংপাদনের জন্য অহোরাত্র যে বিপুল পরিশ্রম লাগিতেছে, উহ্থার 
বিনিময়ে মানুষ প্রথমতঃ আপনার অভাবমোচন করিতে পারিতেছে। 
আত্যস্তিক অভাবমোচন করিয়া! উদ ধন হয় বিলাস-ভোগ () অথব! 
ভবিষ্যৎ লাভের আশায় ধনোৎপাদনের জগ্ত পুনরায় নিয়োজিত করি- 
তেছে ($)। শেষোক্ অর্থপ্রয়োগই সমাজের অর্থবৃদ্ধির বিশেষ সহায়। 
ছুই একটি উদাহরণ দিলে স্পষ্ট বুঝ! যাইবে। কোন কৃষক শন্ত 
বিক্রয় ফরিয়৷ কিছু টাকা পাইয়াছে। সেএঁটাকায় যদি একখান লাঙ্গল 
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অখব! জমির উপযুক্ত সার ক্রয় করে, তাহ! হইলে তবিষ্কতে তাহার 
ক্লবিকার্যে পরিশ্রমের অনেক লাখব হইবে। কিন্তু হদি সে তাহান। 
করিয়। মদ খাইয়। এ টাক! খরচ করিয়! ফেলে, তাহ! হইলে তাহা পুর্ব 


৫৮৮ উত্তরবঙ্গ-সাহছিতা-সম্মিলন 


পরিশ্রমের কোন চিহ্ুই থাকিবে না। সাময়িক উত্তেজনায় ক্ষণিক 
আমোদের জন্য অর্থ ব্যয়িত হইল, অর্থবায়ের কোন স্থায়ী ফললাভ হইল 
না। আর একটি উদাহরণ দেওয়া! যাইতেছে। কোন অমিদার কি 
করিঘা তাহার অর্থব্যয় করিবেন ঠিক করিতে পারিতেছেন না । বিষ্যালয়- 
স্থাপন, পুফরিণী-খনন, শিল্পব্যবসার়-প্রবর্তন প্রভৃতির জন্ত অর্থ ব্যয় কর! 
তাহার ইচ্ছা, কিন্তু সম্প্রতি পারিষদবর্গের পরামর্শে তিনি বৃত্যগীতাদির 
জন্য অনেক অর্থবায় করিতেছেন। যেস্ুলে অর্থবয়ের ফল অধিককালব্যাগী 
হয় না,.তাহাকে আমরা প্রচলিত কথায় বিলাস-ব্যাপার বলিয়া থাকি। 
হৃত্য-গীতাদিতে অর্থব্যয়ের ফল বেশীক্ষণ থাকে না; অপরদিকে সেই 
পরিমাণ অর্থে বদি একটি ব্যবসায় বা! বিস্তালয় চলিতে থাকে, এই প্রকার 
অর্থ-ব্যবহারের সুফল আমরা অনেক বংসর পরবাস দেখিতে পাই। 
ধনবিজ্ঞানের দিক্‌ হইতে শেষোক্ত প্রকার অর্থ ব্যবহারকে মূলধননিয়োগ 
($) বলা হয়। ইহার দ্বারা দেশের ধনবৃদ্ধি অথবা! নৈতিক এবং মানসিক 
উৎকর্ষ সাধিত হুইয়। থাকে । একদিকৃ হইতে দেখিতে গেলে মানসিক 
অথবা নৈতিক উন্নতি সমাজের ধনবৃদ্ধির উপায় মাত্র। . 

যেখানে অর্থ-ব্যবহার বৈষয়িক উন্নতির কোন কাজেই আসে না. 
অর্থ আছে অতএব অর্থব্য় করিতে হইবে, নিজের বা! সমাজের শক্তি 
বৃদ্ধির জন্ খন উহা! নিয়োজিত হয় না, কেবলমাত্র ক্ষণিক স্থখের জন্ত 
স্ব্থান্বদিগের দার! বারিত হয়, তখন উহাকে আমর! বিলাসিতা, 
সৌথীনতা, বাবুয়ানী বলিয়া থাকি।  ' 

এইস্থলে একটি কথা মনে রাখা আবশ্তক। সামাজিক নীতিনীতি 
এবং দেশের জল-বাযু অনুসারে অনেক দ্রব্য বিভিন্ন দেশে নিত্য আবন্ঠক 
'অথব! বিলাস-সামগ্রী হইয়া থাকে। ইউরোপে ভুতা এবং জাম! .পরিধান 
কোন শ্রেনীর পক্ষেই বিলাস নহে, আমাদিগের দেশে দরিত্র কযকগণের 


বষ্ঠ অধিবেশন € ৮৯ 


পক্ষে উহ! বিলাস হইবে । আমাদিগের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের পক্ষে ছাতা 
ব্যবহার বিলাস নহে, কিন্তু ইউরোপে. মধ্যবিত সম্প্রদায়ের মধো উহ! 
বিলাস হইবে। চীন দেশে চা-পান বিলাস নহে, আমাদিগের দেশে ইহ। 
বিলাস (5)। বাস্তবিক পক্ষে বিতিন্ন দেশের জলবায়ু এবং সামাজিক 
অভ্যাস-অন্থসারে ।খলাসসন্ব- আলোচন! করিতে হইবে। দেশের জল: 
বায়ু এবং সামাব্রিক অনুষ্ঠানকে কেহ অবজ্ঞা করিতে পারে না। কিন্ত 
যূদি কেহ কতকগুলি ক্ুত্রিম অভাব-মোচন করিবার পন্য ধু ব্যন্ত হয, 
দ্সথচ ধী সম্ত অভাব-মোচন না করিলেও বৈষয়িক জীবন-সংগ্রামে তাহার 
শক্তির হাস হয় না, তাহা হইলে ধনবিজ্ঞান অনুসারে আমর! তাহাকে 
বিলাসী বলিব। 


বিলাম-ভোগসম্বদ্ধে কয়েকটি মতামত 


এক্ষণে বিলাস-ভোগ কোন ব্যক্তিবিশেষ এবং সমগ্র সমাজের পক্ষে 
কতদূর বাঞ্চনীয় তাহ! বিচাব করিতে হইবে । বিলাসারা বলিয়া! থাকেন, 
আমর! যদি বিলাদ ভোগ ন! করি, অধিকসংখাক লোক কোন কান্দ না 
পাইয়। অনাহারে থাকিবে। অনেক লোক বিলাস-সামগ্রী প্রস্তত 
করিবার জন্ত পরিশ্রম করিতেছে, উহার্দিগের কা মাইলে সমাজের ক্ষতি 
হইবে। কিন্ত একটু ভাবির! দেখিলে তাহাদিগের ভ্রম দুর হুইবে। যে 
টাকা তাহার! বন্ধবান্ধবদিগের সহিত আমোদ-প্রমোদের ক্ষণস্থারী হৃখের 
জন্য খরচ করিতেছেন, সেই টাকায় যদি তাহার! একটি হাসপাতাল 
নিশ্ব্। করিয়। দিতেন, তাহা! হইলে রোগীদিগের খাস, বস্ত্র, উধধ প্রভৃতি 
উৎপাদনের অন্ত প্রায় অতগুলি শ্রমজীবী কাজ পাইত। শ্রমভীবীদিগের 
পক্ষে ফল লমানই হইত। উপরন্ধ সমাজে একটি চিরস্থায়ী অনুষ্ঠানের 
সুচন! হইত; যাহাদিগের জীবন ছুরবহ এবং জন্ধকারমর তাহার! কিং" 


৫৯৬ উ্ুরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলন 


পরিমাণে সুখী হইয়া! সমাজের শক্তি ও আনন্বৃদ্ধি করিত। এমন কি 
যদি ধনীর! বিলাস-ভোগে অর্থব্যয় না করিয়া ব্যাঙ্কে টাক! রাখিয়া দেন, 
তাহা হইলে ব্যাঙ্কের দ্বারা উহা! ব্যবসায়-বাণিজ্যে নিয়োজিত হইবে। 
'অনেক শ্রমজীবী এইরূপে কাজ পাইবে এবং ধনীদিগের অর্থও বুদ্ধি 
'পাইবে। য্যাড্যাস দ্মিথ বলিয়াছিলেন, কোন ধনী যদি কয়জন চাকর 
নিযুক্ত করেন, তিনি ক্রমে গরীব হইতে থাকিবেন, কিন্তু িনি শিল্পী নিযুক্ত 
করেন, তিনি আরএ ধনী হইবেন। কিন্তু এক্ষেত্রে ধনীর নিজের 
অর্থবৃদ্ধি অপেক্ষা সমাজের অর্থ এবং আননদবৃদ্ি অধিক বাঞ্ছনীয়, 
মনে করিতে হইবে। বিলাসীরা আরও বলিয়৷ থাকেন, সমাজের 
যদি বিলাস-ভোগের আকাজ্ষ! না থাকে, তাহা হইলে অভিনব অভাব- 
মোচনোপযোগী অভিনব দ্রব্যসস্তার প্রন্তত হইবে না। ইহার, ফলে 
সমাজের ধনোৎপাদন-শক্তি হাঁস পাইবে, কর্মশক্তি ক্রমাগত একই প্রকার 
অভাব-মোচন-উদ্দেপ্তে ব্যয়িত হইলে উহা! বিকাশ লাভ করিতে পারিবে 
না । কিন্তু এই প্রসঙ্গে উৎপাদনের আর এক দিক্‌ও বিবেচনা কৰা 
কর্তব্য। ধনোৎপাদন সময়-সাপেক্ষ। সমাজ যদি নিত্যনৃতন জিনিষ 
চাহে, তাহা হইলে অনেক জিনিষ, যেগুলি কারখানায় প্রস্তত হইতেছে, 
সেগুলি বাজারে আসিবার পূর্বেই পুরাতন হইয়া ধাইবে। খগুলি যদি 
বিক্রয় ন৷ হয়, তাড়ী হইলে সমাজের কত পরিমাণ শক্তি যে ব্যর্থ হইবে 
তাহ! সহজেই অনুষের়। 

নীতির দিক্‌ হইতে দেখিতে গেলে বিলাস-ভোগ সর্ব! নিন্দনীয়। 

রাস্কিন একস্থলে লিখিয়াছেন--যতদিন পধ্যস্ত সমান্ধের প্রত্যেক 
ব্যজিই উপযুক্ত আহার এবং বাসস্থান লাভ ন৷ করিতে পারে, ততদিন সে 
সমাজে বিলাসভোগ অতি নিষ্ুর কার্য এবং সর্বতোভাবে বর্জনীয় । 
ব্াষ্িনের এ কথা অস্বীকার করা যায় না। বাস্তবিকপক্ষে ইউরোপ- 


বষ্ঠ অধবেশন ৫৯১ 
আযেরিকায় অর্থের যেরূপ ভপব্যবহার হয়, তাহ! ধারণ! করিলে বিপুল 
অর্থশানী পাশ্চাতা-সমাজের পক্ষেও এ. কথার সার্থকত! উপলব্ধি হস্থ। 
আমেরিকায় এক একজন কোটিপতি বান্ধুবাদ্ধবদিগের সহিত ভোজনে 
বসিয়। এক রাত্রে কোটি টাকাও খরচ করিয়া! থাকেন! সেখানকার 
ধনীর। কে সর্বাপেক্ষা উত্তট উপায়ে অর্থবায় করিতে পারে, এই চিস্তাতেই 
ব্যস্ত! পাশ্চাতাব্রগতে যেরূপ বিপুল অর্থোপাঞজ্জন, সেরূপ অর্থের 
কনপব্যবহারও সমানভাবে দেখা দিয়াছে । অথচ অসংখ্া শ্রমজীবী আহার্যা 
এবং পরিচ্ছদের বায় সঞুলান করিয়! উঠিতে পারে ন|। 


আমাদের বিলাভোগ 


আমাদের দেশে আজকাল বিলাস-ভোগ কি পরিমাণে বি পাইয়াছে, 
তাহা ভাবিবার বিষয় হইয়াছে । বাঙ্গালাদেপের বিভিন্ন জেলা তইতে 
পারিবারিক বায়ের ভালিক! সংগ্রহ করিয়। আমি একটি আদর্শ 
4 0:16 ) তালিকা গঠন করিয়াছি। উহা হইতে দেশের মধাবিত্ত 
এবং শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যে বিলান-সামগ্রীতে বায়ের পরিমাণ বুঝা 
যাইবে_-আমি তিন-চারি বৎসর ছুটতে বৈষয়িক তথ্য সংগ্রহ করিতে 
'মারস্ত করিয়াছি। আমি তিনটি আদর্শ তালিকা প্রস্তুত করিয়াছি, এ 
তালিকাগুলি লইয়৷ স্কুল-কলেজের ছাত্রগণ বিভিন্ন জেল! হতে নানাবিধ 
বৈষয়িক তথ্য সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর নিকট হইতে সংগ্রহ করিতেছেন । 
স্থানে স্থানে যে সকল নৈশ বিষ্ভালয় স্থাপিত হইয়াছে, উহাদের শ্রমর্জীবি 
রুষ়্ু অথব! শি্পিগপ্ এই সমন্ত তথ্যসংগ্রছের বিশেষ সহায়ত! করিয়াছে । 

যে সমস্ত তথ্য আমর শ্রষজীবিগণের নিকট হইতে জানিয়াছি, ইছাতে 
আমাদের কঠোর দারিত্র্য নিরূপিত হয়| দারিগ্র্ের অনেক কারণ জাছে। 
একটি কারণ আমাদের দেশে ধন-বিজ্ঞানের স্্টি হয় নাই। ইহার 


৫৯২ উত্তরবন্গ-সাহিতা "সম্মিলন 


গ্রধীন কারণ আমাদের দেশে এখনও বৈষধিক জীবনের মুল তথ্যগুলি 
এখনও বিশেষভাবে সংগ্রহ আরম হয় নাই। মৈমনসিংছের অধিবেশনে 
সাহিত্য-সন্মিলনের বৈষয়িক তথ্য-সংগ্রহ-দমিতি নামে একটি ০০%- 
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716066 স্থাপন কর্িয়াছিলেন। ইহার উদ্দেস্ত ছিল, বৈষরিক তথ্য 
সংগ্রহ করিয়া, এই সমস্ত তথ্য নিরূপণের দ্বারা ভারতীয় ধনবিজ্ঞান সৃষ্টি 
করা। ধনী-লোকদিগের ব্যয়ের তালিকা সংগ্রহ করিতে পারা বার নাই? 
তাহাদিগের তাঁলিক! সংগ্রহ করিলে উহ্বাদিগের বিলাস-সামগ্রীতে বারের 
পরিমাণ জান! যাইত। উল্লিখিত তালিকাটি হইতে বুঝা বায় যে, কয়েক 
শ্রেণীর শ্রমজীবী শিক্ষার জন্য বায় ন! করিয়াও বিলাস-সামত্রী ক্রয় করে। 
মধ্যবিততদদিগের মধ্যে বিলাস-সামগ্রীয় জন্য ব্যয় সর্বাগেক্ষ। অধিক। 
প্রত্যেক শ্রেণীর সামাজিক ক্রিয়াকলাপের অন্ত অর্থব্যর়, বিলাস, শিক্ষা এবং 
চিকিৎসার জন্ত বার অপেক্ষা অধিক । আমাদের বিলামিতা, বিশেষতঃ 
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে বিলামিতাই অবনতির মুখা কারণ। 


সামাজিক ক্রিয়াক্মে ব্যয় বিলাসিত| নহে 


এ ব্যয়কে অনেকে অর্থের অপব্যবহার মনে করেন। আধুনিক কালে 
ইহার ভার যে ছূর্বাহ হইয়! ঠিকাছে উহা স্বীকার্ধয । ইউরোপীয় সত্যতার 
'সমাগমে এ দেশের চালচলন খুব বাড়িয়া গিয়াছে । অনেকগুলি নৃতন 
কত্িম অভাব স্থষ্ট হইয়াছে, কাজেই এক্ষণে সামাজিক ক্রিয়াকলাপগুলি 
সংঙ্গেপে সারিতে অনেকে বিশেষ মনোযোগী হইতেছেন। কিন্তু পাশ্চাতা- 
জগতের মাপকাঠির দ্বারা আমাদের সামাজিক ক্রির়াকলাপগুলি বিচার 
কর! অন্ুচিত। আমাদের ক্রিয়াকর্শ সমুদয় ধর্ম এবং সমাজানুমোদিত ; 
হিনুজাতি যে সামাজিক আদশ উপলব্ধি করিয়াছিল, এ আদর্শের দিক্‌ 
হইতে ইহাদিগকে বিচার করিতে হইবে। 

ভারতবর্ধে ব্যক্তির সহিত সমাজের সম্বন্ধ 
আমাদিগের দেশে একার়বর্তী পরিবারের প্রতিপত্তি এখনও কেহ 
অন্বীকার করিতে পারিবেন না। শ্বজাতি এবং সমাজের যধ্যা্| লোপ 
৮ 
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পায় নাই। ব্যক্তিবিশেষের সখছূঃখে ম্বজাতিদিগের সহান্থভৃতি এবং 
সমবেদনা এখনও শ্রদ্ধার সামগ্রী রহিয়াছে। কোন হিন্দুকে আমরা 
তাহার জ্ঞাতি এরং ম্বজাতিবর্গ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়৷ ভাবিতে পারি না। 
তাই হিন্দু তাহার মাথায় দারিদ্র্যের গুরুভার বহন করিয়াও সামাজিক 
ক্রিয়াকর্মে তাহার জ্ঞাতি এবং ম্বজাতিবর্গের সহিত আমোদ-আহ্লাদ 
করিতে কুষ্ঠিত হয় না। এ প্রকার অনুষ্ঠান স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তির নিকটতম 
,বন্ধুদিগের সহিত ধিলাসভোগের জন্য নহে,__ইহা৷ আমাদিগের সামাজিক 
জীবনের সাধনার ফল। ইহা উচ্ছজ্খলতা নহে, ইহ! সমাজের বন্ধন। 
সামাজিক ক্রিয়াকলাপগুলি সমাজের সহিত হিন্দুর ভ্রীবস্ত যোগ-অনুতূতির 
ফল। হিন্দু জন্ম হইতেই সেবার জন্ত উৎস্থষ্ট। প্রথমে পারিবারিক 
জীবন, তাহার পর জাতিগত বা সামাজিক জীবন তাহার কর্তব্যাকর্তব্য 
নির্ণয় করিয়া দেয়। পরিবার, জাতি ব! সমীজকে উপেক্ষা করিয়া কেহই 
স্বেচ্ছাচারী হইতে পারে না, স্বেচ্ছাচারী হইলে সমাজ তাহার কঠোর 
শান্তি-বিধানের ব্যবস্থা করিয়াছে । হিন্দুসমাজ ব্যক্তিগত জীবনকে নিমস্ত্রিত 
করিয়া জাতিত্ব বিকাশের পথ মুক্ত করিয়৷ দেয়। গাছে যেমন পৃথিবী 
হইতে শিকড় ছাড়াইয়৷ ফল ধরিতে পারে না, সেইরূপ হিন্দুর ব্যক্তিত্ব বিশাল 
সমাজ-ভূমিকে অতিক্রম করিয়! বিকাশ লাভ করে না। 


পাশ্চাত্যজগতে ব্যক্তির সহিজ সমাজের সম্বন্ধবিচার 


আজ-কাল নূতন সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়৷ আমারিগের দেশ এক 
নৃতন প্রকার ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাইয়াছে। এ ব্যক্তিত্ব পরিবার এবং 
সমাজবন্ধনকে অবজ্ঞা করে, এমন কি গৃহবদ্ধনকেও অন্বীকার করিতে 
'অনেক সময় কুষ্টিত হয় না। বন্ধনের ভিতর দিয়াই যে মুক্তি, তাহ। 
স্বীকার কয়ে না। সমস্ত বন্ধনকে শৃঙ্খলের মত দুরে নিক্ষেপ করিতে 
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-পা্লিলে এ ব্যক্তিত্ব শ্স্তিলাত করে না। ব্ক্তিত্ব বিকাশ তখনই সম্পূর্ণ, 
যখন বিলাস-ভোগ উচ্ছ খল হয়, নিজ ইচ্ছা সর্বোচ্চ সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত 
হইয়া সমাজের সমস্ত দাবীকেই অগ্রাহ করে। পাশ্চাতা-জগতে এ জাদর্শ 
কোন দ্রেশবিশেষের নহে । সমগ্র পাশ্চাত্া-সমাজ বহুশতাবীর ক্রম- 
বিকাশের ফলে এই আদর্শেরই পুষ্টিসাধন করিতেছে । অন্তর্দেশীয় 
বাগিজ্য এবং যুদ্ধবিগ্রহ এবং স্বদেশে জীবন-সংগ্রামের প্রতিযোগিতার 
ফলে এই আদ্প্লই সেখানে প্রাধান্টলাভ করিয়াছে। ইছায় ফলে 
সাশ্চাত্য-সমাজের মন্তুম্তের কর্-শক্তির যেরূপ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, 
জগতে আর কোথাও এরূপ পাওয়! যার নাই। কিন্তু মন্ধ্য সেখানে 
শহক্তশালী হইলেও আপনার শক্তির অপব্যবহার কারতেছে। ইহাতে 
সমাজে ঘোর অশান্তি এবং বিপ্লবের সুচনা! দেখ। দিয়াছে । বিগত ৪ঠ| 
মার্চ প্রেসিডেন্ট উডে| উইলসন্‌ আমেরিকার যুক্তরাজোব সভাপতি 
নির্বাচিত হইয়া একটি স্থন্দর বক্কু তাতে আমেরিকার জাতীয় জীবনের 
কঠিন সমন্তাুলি বিশদভাবে ব্যাথা কাবয়াছিলেন। আমেরিকা! জগতের 
মধ্যে সর্বাপেক্ষা ধনী, আমেরিকার বাযবসায়া এবং ধুরন্ধরগণের প্রতিভার 
নিকট সভ্যজগৎ মন্তক অবনত করিয়া রহিয়াছে। কিন্তু বিপুল অর্থো- 
পার্জনের সঙ্গে অর্ধের নিকৃষ্ট ব্যবহারও আমেরিকাবাদিগণকে জগতের 
সমক্ষে লঙ্জ! দিতেছে। অর্থোপাক্জনের বিনিময়ে সমাজে যে সমস্ত 
ভগ্লানক ব্যাধি প্রবেশ করিয়াছে, তাহার দিকে দৃক্পাত নাই--টাকার 
বন্ধনানির শব্দে অসংখ্য শ্রমঞ্জীবার রোদন-ধ্বনি শুনা যায় না। আমে- 
রিক গড় হুইয়াছে, বড় চওয়াতে তাহার দীনতা আরও প্রকাশ পাইয়াছে। 

পাশ্চাত্য-সমাজ যে ব্যক্তিত্বকে তাহার বিপুল প্রয়াসের মধ্য দিয়া 
ছুটাইয়। তুলিয়াছে, উহা! মানব-সভ্যতার পরিগোষক ' নহে বলিয়া 
সেখানকার চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ বিবেচনা করিতেছেন। তীহায়া৷ সকলেই 


৫৯৬ উত্তরৰঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলন 


একটা নূতন যুগের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। এই নূতন যুগে সমাজের 
সহিত ব্যক্তির সম্বন্ধ ধনিষ্ঠতর হইবে। সমাজের বাছিরে, দীনদরি্র- 
দিগের দৈনন্দিন জীবন-প্রবাহ হুইতে দুরে নিঃসম্পর্কভাবে বাস করা 
হেয় হইবে। সমাঞ্জ যে সকলকে লইয়া, সমাজে সকলেই ন্ুখশাস্তির 
জন্ত পরস্পরের মুখাপেক্ষী, এবং এজন্য সকলেরই পরস্পরের নিকট কর্তব্য 
আছে,_এ জ্ঞানের তখন উপলব্ধি হইবে। ধনী বা নির্ধন, পগ্ডিত বা 
মুর্খ সকলেই যে মামুষ--তাহার বোধ হইয়া মনুষ্যত্বের আর অমর্যাদা 
হইবে না। মানুষের মনুষ্যত্বের প্রতি যখন শ্রদ্ধ! বাড়িবে, তখন প্রজাতন্ত্র 
এক নূতন প্রাণ পাইবে, সমাজের সকরুণ সহানুভূতির স্থুরের সহিত 
আপনার সুর মিলাইবে, উহার মঙ্গল সাধন করিতে আপনার সমস্ত 
শক্তি নিয়োগ করিবে। রুসোর এীক্যমন্ত্র, ওয়া্ডস্ওয়ার্থের উচ্চ নৈতিক 
আদর্শ, শেলির গভীর সমবেদনা, এবং ম্যাঁজিনির ধন্মমূলক প্রজাতন্ত্রবাদ 
হইতে আরস্ত করিয়। কার্লাইল. এবং এমার্শনের মানব-পুজা, ধনবিজ্ঞানবিদ- 
গণের সমাজ-তন্ত্বাদ, জেমস্‌ ও বার্গনার আধ্যাত্মিকতা! এবং আধুনিক 
চিত্রকলার অতীন্ত্রয়ত। প্রভৃতি স্থিরভাবে অনুধাবন করিলে সকলেরই 
মধ্যে একটা নৃতন যুগের ভাবুকতা,__মহাপ্রাণ নবজীবনের হৃচন! দেখিতে 
পাই। পাশ্াত্য-জগৎ এক বিপুল আন্দোলনের সন্দুখে রহিয়াছে। 


আধুনিক হিন্দুসমাজে পরান করণ 


আমাদের বিশেষ ছুর্ভাগ্য,--ইউরোপ যে সময়ে আপনার সভ্যতার 
মূলমন্ত্র এবং আদর্শগুলি আমূল পরিবর্তন করিবার জন্ত ব্যস্ত হনয়াছে, 
আমরা এখন সে গুলিই খুব আগ্রহের সহিত আমাদের জাতীয় জীবনে 
অবলম্বন করিতে উদ্ধত হইয়াছি। ইউরোপীয় জাতিদিগের রাস্টীয় ও 
বৈষয়িক উন্নতি, এবং তাহাদিগের সাত্রাজা ও বাণিজ্য বিস্তার করিবার 


যষ্ট অধিবেশন ৫৯৭ 
ক্ষমতায় মুগ্ধ হইয়। আমরা আমাদিগের জাতীয় আদশ এবং সামা্ধিক 
অনুষ্ঠানগুলির প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়াছি। আমাদিগের দেশে পুরাতন 
এবং নূতন আদর্শির মধ্যে তুমুল হন্দ বাধিয়া গিয়াছে । ইউরোপীয় সত্য- 
তার প্রভৃত্ব এবং প্রাবগ্যেব নিকট আমান্দর জাতীয় আদর্শগুলি ছার 
মানিতে চলিয়াছে। আমাদের একান্নবন্ধী পবিনার এবং জাতিভেদ- 
প্রথার প্রতি শ্রদ্ধা কমিয্া' আসিতেছে । ইউরোপ যখন আপনার মাপ" 
ক।ঠি পরিবর্তন করিতে উদ্ভত হইয়াছে, আমবা। ঠিক তখনউ উউয়োপীয় 
মাপকাটি এদেশে আনিয়া উহা! দ্বাবা আমাদিগেব সমস্ত 'নুষ্ঠান বিচার 
করিতছি। ইউরোপের মমাজ-বিরুদ্ধ বাক্তিতেৰ আদর্শ 'মামর! ভারত- 
বর্ধে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছি । অথচ আমাদেব সমাজেব পক্ষে এ 
আদশ গ্রহণ কবিবাব সামথ্য একেবাবেই নাই বলিলেও চলে। আমর! 
এক্কারবর্তী পরিবারের মধ্যে অশান্তিকলহছ আনিগ়াছি, পাশ্চাতাগৃহস্থের 
স্বার্থপরতা আনিয়াছি বটে, কিন্তু তাার স্বাধীনতা এবং কণ্মুদক্ষতা লাত 
করিতে পারি নাই। 'আামর। আমাদিগের জাতিভেদপ্রথাকে বন্ধন মলে 
করিয়! উহার বিরুদ্ধে চীৎকার করিতে আরম্ত করিয়াছি, অথচ ইউ 
রোপের এঁক্যমন্ত্র হজম করিবার শক্তি আমাদিগের নাই। পাশ্চাত 
সমাে ব্যক্তিগত জীবনের হ্বাতন্তর ব্যক্তির স্বাধীন-জীবিকার্জনের উপায় 
হইয়া সমাজের বিপুল অর্থোপাদনের সহায় হটরাচে। কিন্তু আমাদের 
দেশে পাশ্চাত্য-আদর্শের ন্যক্তিগত স্বাধীন! তার উচ্চ খলতার আবর? 
মাত্র হইয়। দাড়াইয়াছে। স্বাধীন অর-সংস্কানের কোন চেষ্টা হইতেছে 
না, অধীচ পরিবারনর্গের প্রতি কর্তবাকশ্খে অনাস্কা হুইয়াছে। স্বাথ 
পরতার মঙ্গে অর্থপৈশাচিকতা এবং ভোগ-বিলাস-স্প৷ নমাজকে আক্রমঃ 
করিতেছে । ইউরোপীয় আদর্শের ব্যকিগত স্বাধীনত। আমাদের সমাজে 

বিলাম-প্রিয়ত! খ্বং সমাজ-বন্ধনের শৈথিল্য আনি! দিয়াছে। 


৫৯৮ উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সন্যিলন 


পরানুকরণের কুফল 


পূর্বেই আমাদের শ্রমজীবিগণের বিলাস-সামগ্রীতে ধ্যয়ের পরিমাণ' 
দেখান হইয়াছে । মধ্যবিত্তদিগের বিলাস-খাতে ব্যয় যে অন্যাশ্রেণী অপেক্ষা 
অধিক বলা হইতেছে, ইহার প্রতি এখনও সমাজের দৃষ্টি আর হয় 
নাই। অধমাদের দেশে এখন হিদুজাতির উচ্চশ্রেণীর সংখ্যা! যে হাস 
পাইতেছে তাহ্বার কারণ, সমাজে ভোগ-বিলাসের বৃর্ধি এবং বৈষয়িক 
জীবনের প্রবাহ-রোধ। নদীপ্রবাহের বেগ হাস, বছবৎসর চাষ, কৃষকের 
অল্পতা প্রভৃতি কারণে ভূমির উর্বরত। হাস পাইতেছে। গ্রাম্যশিল্পগুলি 
কলকারখানার সহিত প্রতিযোগিতায় বিধ্বস্ত হইতেছে। 'শিরিগর্ধের 
ংশ-পরম্পরাল কন্ধনৈপুণ্য ব্যর্থ হইতেছে । দেশে মধ্যবিত্রদিগের জন্ত 
শিল্প-ব্যবসায় শিক্ষীর-বিশেষ কোন আয়োজন নাই। ধুরদ্ধরগণের 
আবির্ভীব হয় নাই। অপরদিকে ভোগবিলীসের বাসন! বাড়িয়াই 
চলিতেছে। গল্লীগ্রামের কুটারেও বিলাসিতার স্রোত পৌছিয়াছে। 
কুষক এবং শ্রমজীবীদিগের মধ্যে কাদা-পিত্ুলের বাসনের পরিবর্তে 
এনামেলের বাগনের প্রচলন আরগু হইয়াছে । কীসা-পিত্তলের বাসনগুলি 
এনামেলের বাসন অপেক্ষা অধিককালশ্থাযা এবং ভাঙ্গিয়৷ গেলেও 
গুলি কীসা-পিত্বলের দরে বিক্রয় হয়। কিন্তু এনামেলের জিনিষগুলি 
অব্যবহার্যা হইলে উহ্নাদিগের পরিবর্তে আর কিছু পাওয়া যাঁয় না। 
বাস্তবিক পক্ষে তৈজদপত্রগুলি দরিদ্রদিগের মূলধনবিশেষ। অবস্থা মন? 
হইলে এগুলি বন্ধক রাখিয়া বাঁ বিক্রয় করিয়! দৈনিক খরচ চালান'যাইতে 
পারে। কিন্তু সম্প্রতি কষকগণ এনামেল বাসনের চীক চিকো মুগ্ধ হইয়া 
ছু্দিনের সহায় এ সমস্ত তৈজসপত্রকে ত্যাগ করিতেছে। জামা, সুতা, 
এবং মিহি সুতায় বিলাতী কাপড় পরিধানও আরম্ত হইয়াছে । দেশের" 


হ্ঠ অধিবেশন ৫8৯ 


বিস্তালয়ের এমনি গুণ__কোন কৃষক বা শ্রমজীবী কয়েকদিন প্ডিত 
মহীশয্বের কাছে পড়ির্লেই বাবু না হইয়ী ফিয়িতে পায়ে না। অনেক . 
সময় এমনি চাল বিগড়াইয়! যায় যে, তাহার! বসিয়া! থাকিবে সেও ভাল, 
তবু বাপ-পিতামছের কর্ম করিবে না। 


মধ্যবিত্তদিগের ছুরবস্থা 


মধ্যবিত্তের ১এ বিষয়ে সর্বাপেক্ষা দোষী। তাহাদিগের মধ্যে 
সকলেই চাকুরীজীবী। আফিস আদালতে তাহাদিগকে কাজ করিতে 
হয়, কাজেই তাহারা বিদেশ বেশতৃষা, চালচলন অবলম্বন করিতেছেন। 
ক্যর্যোপলক্ষে তাহাদিগের সহরে থাকা আবশ্বক। গ্রাম অপেক্ষা সহরে 
সংসারের খরচ অনেক অধিক। গ্রামে থাকিয়। অনেক গৃহস্থ মত, 
শাক-সবভ্রী বিনামূল্যে পাইয়া থাকেন, কিন্তু সহরে আদিয়। এগুলি 
ক্রয় করিতে হয়। 

আহীার্যয সামগ্রীর মূলা শতকরা ২৭২ এবং অন্ত সামগ্রীর মূল্য শতকর। 
২২২ বাড়িয়াছে। ইচার ফলে মধ্যবিত্তদিগের অবন্থ ক্রমশঃ মন্দ 
হুটুতেছে। চাকুরীজীবিদিগের মাহিয়ান! বাড়িবার আশ! নাই । বরং 
শিক্ষিত ব্যকতিগণের সংখ্যা" ফতই বৃদ্ধি পাইতেছে ততই উছ! কমিতেছে। 
শিক্ষিত ব্যক্তিগণ ব্যবসায়-বাণিজ্যে অথব! অন্তপ্রকার স্বাধীন অরসংস্থানের 
দিকে মন বেশী দেন নাই। বিশ্ববিস্তালয়ের পাশের হার-বৃদ্ধির সঙ্গে 
গভর্ণমেণ্টের আফিস-আদালতে বা ব্যবসারীদিগের আফিসে কেরাণীগিরি 
পাও। কঠিন হইয়াছে; উকীল, যোক্তার, ডাক্তার গ্রতৃতি স্বাধীন 
ব্যবসারিগণের গড় আয় বিশেষ কমিয়াছে। অপরদিকে দেশের 
সূন্যাধিকোর সমন্ত তারই মধ্যবিত্রদিগের উপর পড়িয়াছে, কাক্গণ 
সুল্যাধিক্যের সহিত তাহাদিগের আয়-ৃদ্ধির কোন সব্বন্ধই নাই। 


৬৪৪ _ উত্তরব্জ-সাহিত্য-সম্মিলন 

অধিকমূল্যের বিদেশী বেশভূষ! পরিধান, চা-পান, ফিগার-সিগারেট, ধুম- 
সেবন, বরফ-পান প্রভৃতির সঞ্গে সহরে অবস্থানের অন্যবিধ আনুষঙ্গিক 
ব্যয়ের পরিমাণও বৃদ্ধি পাইয়াছে। যাতায়াতে সমরসংক্ষেপউদ্দেস্রে 
না হইয়া অনেক সময়ে আরাম উপভোগের জন্ত কেরাণীদিগের মধ্যে 
ট্রামের টিকিট বিক্রয় হইতেছে। সহরে স্বাস্থ্যরক্ষা, জলের কল, জল- 
সরবরাহ এবং আবর্জনা-পরিষ্কারের জন্য মিউনিসিপালিটি-সমুদ্বয়ের খরচ 
খুব অধিক হইয়াছে, অনেক সহরেই মিউনিসিপাল্‌ ট্যাক্সের পরিমাণ ' 
্ব্বহ হইয়। পড়িয়াছে। তাহার পর সহরের বাড়ী-ভাড়াও বাড়িয়াই' 
চলিতেছে । উপরস্ত সমস্ত দিন কঠোর পরিশ্রম করিয়৷ চাকুরীজীবিগণ 
বিশ্রামলাভের জন্ত উৎকট আনন্দ-উপভোগের পক্ষপাতী হুইতেছেন। 
উহাতে তীহার্দিগের কেবলমাত্র ষে অধিক ব্যয় হুইতেছে তাহা নহে, 
নৈতিক অবস্থারও অবনতি হইতেছে । এই সমন্ত কারণে মধ্যবিত্দিগের 
অবস্থা ক্রমে শোচনীয় হইয়৷ উঠিতেছে। 


' ক্রেমিক সংখ্যা-হ্াস 


মধ্যবিত্বদিগের বায় বাঁড়িতেছে, অথচ অন্ন-সংস্থানৈর স্থবিধ! হইতেছে 
না, স্থৃতরাং তাহাদিগের পক্ষে আধুনিক চালচলন রক্ষা করা অসম্ভব হুইয়৷ 
পড়িয়াছে। বৈষয়িক অবস্থার যদি জ্রমোয়তি ন! হয়, তাহ! হইলে সমাজে 
হয় লোক-সংখা। হাস পাইবে, না! হয় সমাজানমোদিত চালচলন রক্ষিত 
হইবে না। অধিকাংশ স্থলেই চালচলন রক্ষা করিবার অন্ত সমাজের 
সমন্ত শক্তি ব্যরিত হয়, লোকসংখ্য। স্বাস পাইতে থাকে। ফ্রাঙ্স* এবং 
নিউ ইংলগ্ডে বৈষয়িক জীবন-সংগ্রাম ইউরোপের অন্য দেশ অপেক্ষা 
কঠোর হওয়াতে এই ছুই দেশে লোক-সংখ্যার. বৃদ্ধির অনুপাত অধিক 
কম। এন্ড এই ছই দেশের সমাজবিজঞানবিদ্গণ বিশেষ চিন্তিত 


বষ্ঠ জধিযেশন ৬০১ 


হইয়াছেন। আমাদের দেশে উচ্চজাতিসমূহের সংখ্যা যে ক্রমশঃ হাস প্রাপ্ত 
হইতেছে তাহার প্রধান কারণ একই-_-আমাদের দারিদ্রা। ইউরোপীয় 
সভাতার সংস্পর্শে আসিয়া আমাদের চালচলন উচ্চ হইয়াছে, অনেক নুতন 
কৃত্রিম অভাবের সঠি হইয়াছে, কিন্তু এ চালচলন রক্ষা, এ সমণ্ত নৃতন 
নৃতন অভাব মোচন করিবার জন্য দেশের নৃতন নৃতন বৈষয়িক অনুষ্ঠানের 
সৃচন! হয় নাই। আমাদের বৈষরিক জীবন-প্রবাহ প্রবলতর না হইয়া 
বরং বৎসরের পঞ্ঠ বংসর ক্ষীণ হইতেছে । কাজেই সমাজ তাহার লোক- 
ঈংখা বুদ্ধি না কবিদ্না চালচলন রক্ষা! কহিবার জন্য অধিক ব্ন্ত হইয়াছে । 


ধনবৃদ্ধর উপায়--বিলা সবর্জন 


ধনবিজ্ঞান-বিদের1 বলিয়াছেন, ধনাগমের প্রধান উপায় মুলধনবৃদ্ধি। 
ধনী এবং মধ্যবিত্ত-সম্প্রদায় অ্বস্ত্রাদির অভাব মোচন করিয়। যদি বিলাস- 
সামগ্রীতে তাহাদিগের উচ্নত্ব ধন-বায় নাকরেন, পরস্ধ উদ্ধত ধন 
শিল্প-বাণিজ্য-ব্যবসা ইত্যাদিতে নিযুক্ত হয়, তাহ! হইলে দেশের ধনবৃদ্ধি 
' অতি ঝীস্র্ হইবে। 

»ধনী এবং মধাবিত-সম্প্রদায়ের বিলাস-বর্জন, কৃষি ও ব্যবসায়- 
ক্ষেত্রে যোগদান এবং উদ্বত ধন-নিয়োগ জাতীয় ধনবৃদ্ধির একমাত্র 
উপায়।, 

আধুনিক কালে আমাদের দেশে কোন্‌ শিল্প এবং বাবসায় বিশেষ 
লাভজনক, ফ্যাক্টরী, ছোট কারখানা অথব! গৃহশিল্প ইছাদিগের নধ্যে 
কোন্‌ ঘর্থোৎপাদন-প্রণালী বিভিরক্ষেত্রে অবলম্বন কর! কর্তবা, বহির্বাণিজ্য 
এবং অন্তর্বাণিজ্য দ্বারা আমাদের মধ্যবিতেরা কি পরিমাণ লাভ করিতে 
পারেন, এ সমস্ত বিষিন্নের পীত্ঘই মীমাংসা! না| করিলে বৈষয়িক জীবনে 
উন্নতির আশ! কর! বৃখা। এই প্রবন্ধে উক্ত জটিল বিষয়গুলি জালোচন! 


উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-দশ্মিলন 


করা হইবে না। কিন্তু ধনোতপঁদনের আর একটি দিক্‌,ধনী এবং 
মধ্যবিত্রদিগের বিলাস-বর্জজনসত্বন্ধে ছুই একটি কথা' বল! আবশ্তক __ 

পূর্বে সমাজের দিক্‌ হইতে বিলাস-বর্জনের আবশ্তকতার কথ বলা 
হইয়াছে। যেসমাজে অনেক লোক অব্নবন্ত্রাভাব মৌচন করিতে সমর্থ 
নহে, সেখানে বিলাস-ভোগ নিশ্চয়ই সমাজ-নিন্দিত এবং নীতি-বিরুদ্ধ । 
ধনোৎপাদনের দিক্‌ হইতে দেখিতে গেলেও বিলাস-বর্জনের উপকারিতা 
বেশ বুঝ! যাইবে । ধনোৎপাদন-ক্রিয়ায় সমাজের অনেক,শক্তি ব্যয় হয়। 
এই শ্তিব্যয়ের ফলে সমাজ তাহার নানাবিধ অভাব মোচন করিতে 
পারে। শারীরিক অভাবগুলি মোচন করিয়! সমাজ যদি ক্রমাগত নূতন 
নূতন কৃত্রিম অভাব স্থষ্টি করিতে থাকে, তাহা হইলে শেষে সমাজ তাহ 
' সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়াও তাহারই চিন্তাপ্রস্থত অভাবগুলি মোচন 
করিতে সমর্থ হইবে না। বিলীসিতীর,--সৌখীনতার সীমা নাই, কিন্ত 
সমাজের শক্তির সীম! আছে। স্থৃতরাং ব্যক্তির মত সমাজেরও তাহার 
নিদ্দি্ই শক্তির ধথোচিত ব্যবহার কর! কর্তব্য। বিলাসভোগে শক্তির অপব/য় 
করিলে সমাজ ক্রমে দুর্বল হয়। 

ভোগে অশান্তি 

কেবলমাত্র ধনবৃদ্ধির জন্য এবং সামাজিক জীবনে আনন্দ-ভোগের 

জন্যও বিলাস-দমন আবশ্যক। 
পাশ্চাত্য-সমাজে অশান্তি 

পাশ্চাত্য-জগতে ভোগবিলাসের আকাঙ্কা খুব বাড়িয়া গিয়াছে। 
এ কারণ ধনী এবং দরিদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যবধান খুব বেশ: হইয়া 
পড়িয়াছে। এক দিকে কঠোর দারিদ্র্য আর এক দিকে বিলাস-ভোগের 
লীলাখেলা, ইহাই পাশ্চাত্জগতের বৈষদ্বিক জীবনের চিত্র। ঘর্থের 
তারতমার্গনন্ুলারে পাশ্চাত্য-সমাজ বিশিষ্ট জাতিসমূহে বিভক্ত হইয়াছে । 


ষষ্ঠ অধিবেশন ৬৬৩ 


অর্থপুজার বিপুল সমারোহের মধ্যে সমাজের ধর্ম, প্রেম এবং আধ্যাত্ি- 
কতা ক্রমশঃ লোপ পাইতেছে। প্রকৃত ধর্ম নাই, এখন ধর্শের ভাগ মাত্র 
হইয়াছে। ধর্মের মহা'প্রাণ ভাবুকতা! পাশ্চাত্যমমাজের আব ছাওয়াতে পুষ্টি- 
লাভ করিতে পারিতেছে না। ধন্মঅভাবে সমাজে উচ্ছৃঙ্খলতা প্রবেশ 
করিয়াছে। পারিবারিক জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা আর নাই, এমন কি 
গৃহ্বন্ধনের শৈধিলাও দেখ! দিয়াছে । রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও অসংযম,-- 
রস্ীর-জীবন দল্দলির ভাবে বিভোর হইয়া উঠিয়াছে। দলাদলি ভুলিয়া 
সমগ্র সমাজের যাহা প্রত অভাব তাহা চিস্তা করিবার অবসর নাই। 
ইহার সঙ্গে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অর্থের প্রতিপতিও দেখ! দিতেছে । 
* ইউরোপে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু ধনকুবেরগণই 
বাবসা-বাণিজ্যসম্বন্ধীয় সমস্ত আইনকানন নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন। সমাজের 
চিন্তাগ্রণালীর মধ্যেও বিশেষ পরিবর্তন সাধিত হঈয়াছে। সাহিতা-জগতে 
যহুনীয় ভাব ও সত্য আর আবিঙ্কত হইতেছে না। যে বিদ্তা অর্থকরী 
নহে তাহার সন্মান কমিয়। আসিতেছে । শিক্ষাৰ উদ্দেশ্ত নৈতিক এবং 
আধ্যাত্মিক উন্নতি নহে। জীবিকার্জনোপযোগী কর্মশক্তির বৃদ্ধি শিক্ষার 
গরধান উদদস্ত হইয়াছে । 

বিজ্ঞান বিলাস-সাঁমগ্রী প্রস্তুত করণের জন্য নিয়োজিত হইতেছে, 
সমাজের বিশ্রাম-ভোগ যাহাতে সহজসাধ্য ছয় এবং বিশ্রাম লাভ করিয়া 
সমাজ যাহাতে আপনার আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করিতে পারে তাহার- 
দিকে দৃক্পাত নাই। ভূতির অভাব দেখা দিয়াছে । ডারুইন প্রমুখ 
সমা্-তত্ববেত্বার। বলিয়াছেন, বিজ্ঞানের সভিত চিত্রকলাও এখন বিলাস- 
উপভোগের সহায় হুইয়াছে। সমাজের নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক আদর্শের 
সহিত তাৎকালিক চিত্রকলার যে ভ্ীবস্ত সম্বন্ধ ছিল, তাহা এখন লোপ 
পাইয়াছে। 


৬০৪ উত্তরবঙক্ষ-সাহিত্য-সম্মিলন 


বিলাস-ভোগের সহিত সমাত্জে সহানুভূতির অভাব দেখ! দিয়াছে। 
ডারুউনপ্রমুখ সমাজ-তত্ববেতারা বলিয়াছেন-__সমাজ কেবলমাত্র প্রতি- 
যোগিতার ভিতর দিয়াই উন্নতিলাভ করিতে পারে। তাহার! বুঝাইয়া- 
ছেন, প্রতিযোগিতার ফল সক্ষমের জয় এবং অক্ষমের পরাজী, সক্গমেরাই 
সমাজের উন্নতির পথ নির্ধারণ করিয়া! দেয়। এই মতই পাশ্চাত্য- 
জগতে সাধারণতঃ গ্রাহ্থ। কিন্তু বিবর্তনৰাদ্ের এই মূল তথ্যটি সমাজ- 
বিজ্ঞানের শেষ কথা নহে। কেবলমাত্র প্রতিযোগিতার হারাই সমাজের 
ক্রমোন্নতি হইতে পারে না, প্রতিযোগিতার সহিত সহযোগিতাও সমাজের 
ক্রমবিকাশ নিয়ন্ত্রিত করে। কিন্তু পাশ্চাত্যসমাজ প্রতিযোগিতাকেই 
এখন সন্া5/5০444৭ মূলমন্ত্র বলিয়! স্বীকার করিয়াছে,__সহযোগিতা 
সামাজিক উন্নতির কিরূপ সহায়, তাহা অনুভব করিতে পারে নাই। 
স্থতরাং প্রতিযোগিত এবং তাহার অবশ্থস্তাবী ফল অনৈক্যকে বর্তমানে 
পাশ্চাতাজগৎ স্বাভাবিক বলিয়াই স্বীকার করিয়া লইয়াছে। 


আধুনিক সমাজ-তন্্রবাদ 


কিন্তু এই অনৈক্যের সহিত যে বিলামভোগের উচ্ছ লতা এবং সম- 
বেদনার অভাব দেখা গিয়াছে, তাহাতে অসন্তষ্ট হইয়া"আধুনিক পাশ্চাত্য- 
পগ্ডিতেরা এক নূতন দর্শনের স্থষ্টি করিতেছেন। তাহার! অনৈক্য অস্বীকার 
করেন। তাহাদের মূলতত্ব কোর উপরই প্রতিষিত--ইহার নাম সোসিক়া- 
লিজম্‌ বা সমাজতন্ত্বাদ। তাহার! বলেন, অনৈক্য নহে, এক্যই স্বাভাবিক, 
-_-পাশ্চাত্য-সমাঙ্জে শতকর! ৮* জন এখনও শ্বদেশোৎপন্ন ধনসম্পদের পাঁচ 
তাগের একভাগও ভোগ করিতে পারিতেছে না, তাহার কার্‌প তাহাদিগের 
কর্ম বা বুদ্ধিশক্তির অভাব নছে। তাহার কারণ ধনীর শ্রমজীবিগণকে 
তাহাদিগের প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছেন। এইরূপে কৃত্রিষ 


বষ্ঠ অধিবেশন ৬০৫ 


অবৈধ উপায়ে শ্রমজীবিগণকে দরিদ্র করা হইয়াছে। এই বলিয়৷ তাহারা 
ধনীদিগকে বিচার করিবার ভার নিজদের হাতেই লইয়াছেন। ধনীয়া 
বিলাস-উপভোগে উদ্মত্, তাহাদিগের সম্পত্তি কাড়িয়া লইয়া! দরিদ্র 
শ্রমজীবিগণের মধ্যে ভাগ করিয়া! দিতে হইবে । ইহাতে বদি তুমুল বিপ্লব 
উপস্থিত হইবার আশঙ্ক! থাকে, তাহ! হইলে অধিক পরিমাণে ট্যাক্স 
করিয়া ধীরে ধীরে ধনীদিগের নিকট হইতে সম্পত্তি দরিদ্রদের আরতে 
আনিতে হইবে ৯. বতদিন পর্যাস্ত দেশের সমস্ত সম্পত্তি এবং মূলধন 
ঈমাজের হস্তগত না হয়, ততদিন তুমুল আন্দোলন চালাইতে হইবে। 
শেষে সমাজ দেশের সমগ্র ধনসম্পত্বির অধিকারী হইয়! প্রত্যেকের 
জদ্ভাবান্ুযায়ী ধন বিতরণ করিবে। বিলাসিত।৷ চিরকালের জন্ত লোপ 
পাইবে। অথচ কর্পশক্তিও হ্বাস পাইবে ন|। সমাজের সহিত ব্যকির, 
সম্বন্ধ তখন আরও ঘনিষ্ট বলিয়া বিবেচিত হুইবে। প্রত্যেকে আপনার' 
দায়িত্ব বুবিয়৷ সমাজের প্রতি আপনার কর্তব্য কম্ম করিতে কুষ্টিত হইবে 
নঁ। অলস হটয়। সমাজের নিকট হইতে আপনার প্রাপ্য লইতে সকলেই 
লজ্জিত বোধ করিবে । সমাজতন্ত্রবাদীদের ইহাই আশা। মানুষ তখন 
রক্ত মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারিবে,--সমাজে প্রতিযোগিতা এবং অনৈক্য 
থাকিবে না, ভ্রাতৃপ্রেষ এবং সহকারিত। সমাজের ভিত্তি সুদৃঢ় করিয়! দিবে। 


সমাজ-তন্ত্বাদের অলাকত। 


সামাজিক-জীবনে ঘোর অশান্তির ফলে এই উত্তট কল্পনার স্ৃষ্টি। 
সমান্ধে অনৈক্য ন| থাকিলে এক বৈচিত্রাহীন সমত| আসিয়। সমাজকে 
আক্রমণ করিবে, ইহাতে স্গাজ অচিরেই প্রাণহীন এবং অন্তঃসারশূ্ 
হইয়। পড়িবে। ইহা! কখনই বাঞ্ছনীয় নহে। ম্মধিকন্ধ মহুষ্য যতদিন 
দেবস্বপ্রাপ্ত না| হয়, ততদিন সমাজতব্য্দীদের আশা কার্যে পরিণত 


৬৪৬ উত্তরবঙজ-সাহিত্য-সম্মিলন 
হবে না। প্রতিযোগিত এবং অনৈক্য উভয়কে মানিয়াই মহুম্য-সমাজ 


গঠন করিতে হইবে। কিন্তু প্রতিযোগিতা এবং অনৈক্য যাঁহাতে সমাজের 
মঙ্গলবিধানে প্রযুক্ত হয়, তাহার উপায় নির্ধারণ করিয়! দিতে হইবে। 


হিন্দুলমাজে এঁক্য ও অনৈকোর সমন্বয় 


আমাদের পুরাতন সমাজ বিভিন্ন আশ্রম এবং অধিকারতেদ সৃষ্ট 
করিয়া একদিকে প্রতিযোগিতা রক্ষা এবং অপর দিকে, গ্নোষীর প্রভাবকে 
প্রবল রাখিয়াছিল। ইহার ফলে সমান ব্যক্তিত্বকে রক্ষা করিয়৷ উহা 
সহিত গোষঠীজীবনের সামঞ্ত বিধান করিতে পারিয়াছিল। একদিকে 
ব্যক্তিত্ব বিকাশ, অপরদিকে সামািক জীবনে শৃঙ্থলা-বিধান, হিন্দু- 
সমাজের ইহাই উদ্দেস্ত ছিল। হিনুসমাজের এ আদর্শ এখন ুপ্তপ্রায়। - 
সুসলমান-বিজয়ের পর হিন্ুসমাজের ক্রমোন্নতির পথ রুদ্ধ হইয়াছে 
এই কারণে হিন্দুসমাজের আদর্শগুলি পরিস্ফট হইতে পারে নাই। এই 
কারণেই হিন্দুর জাতি, কুল এবং ধন্ম ক্রমশঃ ব্যক্তিগত হইতেছে, সমান 
£গোষ্ঠী-জীবনের প্রভাব লোপ পাইতেছে। বিশাল সামাদ্রিকত্বের আদর্শ 
ত্যাগ করিয়া হিন্দু এখন বাহ আচার-ব্যবহার এবং কা্য-কলাগের 
বিশিষ্টতা স্ষ্টি করিয়া সমতাস্থাপন এবং গোষ্ঠীর প্রভাব রক্ষা করিতে 
প্রয়াসী হইয়াছে । উহাতে পদে.পদে অকৃতকার্য হইতেছে । আধুনিক 
কালে বৈষয়িক জীবন-সংগ্রাম দিনে-দিনে যতই কঠোর হইতেছে, ততই 
আচারমূলক সামাজিক ব্যবস্থা হীনবল হইয়৷ পড়িতেছে। বিশিষ্ট আটার- 
ব্যবহার এখন হিন্দুজাতির মধ্যে সমত স্থাপন করিতে পারিতেছে না। 


যঠঠ অধিবেশন ৬৩৭ 


হিম্দুসমাজের বাণী 

কিন্তু একীলে হিন্ুদমাজই সাম্য ও' বৈষম্যের মধ্যে সামঞ্জ রক্ষা 
ক্রিয়া আমাদের বৈষন্িকর্জীবনে নুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং ধশ্মীবনে শান্তি 
এবং আনন্দ আনিয়া দিয়াছিল। .হিন্দুসমাজ প্রতিযষোগিত! রাখিয়াও 
স্বৈরাচার ও অসংবমের শান্তিবিধান করিয়াছিল, অধিকার-ভেদ মানিয়াও 
্বার্থপরত| এবং উচ্ছ জ্বলতাকে দমন করিয্বাছিল। হিন্দুসমাজ অনৈকাকে 
বরণ করিয়াছিল, কিন্তু প্রেম এবং ভাবুকতার দ্বারা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের 
'ঘধ্যে স্ভাব, সমতা ও গ্ররৃত এক্য প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছিল। 
আধুনিক ধনবিজ্ঞানবিদ্গণ বিলাসবিষ-জর্জরিত পাশ্চাত্যগতে এঁকামূলক 
সমাজতন্ত্র প্রতিষ্টিত করিয়া! সমাজের ঘোর অশান্তি দূর করিবেন বলিয়া যে 
'আশার কথ! প্রচার করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই পাগলের পাগলামি । 
অনৈকাকে না মানিয়া সমাজগঠন কর! অসম্ভব। অনৈকাকে মানিতেই হইবে, 
অথচ অনৈক্য যাহাতে অত্যাচার ও নিধ্যাতনে পরিণত ন। হয়, তাহাব প্রতি- 
নিধান করিতে হইবে । এই কথ পাশ্গাতাজগতে প্রচারিত হওয়া মাবগ্ক । 

বিংশ শতাব্ধাতে হিন্দু-সমাজ এই কথাই পাশ্চাত্য জগতের নিকট 
গ্রুচার করিবে । এ কথা প্রচারিত না হইলে পাশ্চাত্য-জগতের তঃখ এবং 
অশান্তির অবসান হইবে না। শান্তি চাই, স্বস্তি চাই। বিলাস-অচ্চনার 
নিক্ষল আয়োজনের ভারে প্রপীড়িত পাশ্চাত্য সন্যতার অস্তঃস্থল হইতে 
দ্ীনতার করুণ ক্রন্দন বিশ্বদেবতার চরণে পৌছিয়াছে। তাই বিশ্বজগতের 
সর্বত্র নূতন জীবনের আয়োজন চলিতেছে । হিন্দুসমাজ একা ও অনৈকা, 
সাম্য«ও বৈষম্য, ভোগ ও ত্যাগের সমন্বয় সাধন করিয়! এক নূতন জবনেয় 
অমৃত-অন্মাকিনী-ধার! ধাতার কমগুলু হইতে মর্ত্যে আনয়ন করিবে। আমরা 
আমাদের জাতীয় জীবনের সেই ভবিষ্যৎ সার্থকতান্ আশায় রহিলাম। 

হ্ররাধাকমল মুখোপাধ্যায় । 


হিন্দু-মুসলমানস্বন্ধে চিন্তার কতিপ্জা জলবিস্ব 


বঙ্গীয়-সাহিত্য-সন্মিলনীতে হিন্দু মুসলমানকে ও মুসলমান হিন্দুকে 
চিনিতে চেষ্টা করা একটা অহস্ঠ কর্তবযকা্্য। পুরাতন এতিহাসিকততব, 
. প্রত্বতত্ব যাহা আজি সাহিত্যিকগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া আছে, 
তাহার সমন্ত তবেই হিন্দু মুসলমানের কীর্তি ও স্থৃতি বিজড়িত রহিয়াছে । 
ভারতবর্ষে ৃষ্টায় অষ্টম শতাবীতে মুসলমান প্রবেশ-লাত কুরিয়াছে। স্বীয় 
বাহুবলে মুসলমান প্রবেশাধিকার লাভ করিয়।৷ ভারতবর্ষকে নিজের 
করিয়। লইয়াছিল। পুনরায় নিজের জম্মভূমিতে ফিরিয়া যাইবার 
ইচ্ছ। পরিত্যাগ করিয়। পুরুষ-পুরুষান্ুক্রমে ভারতবর্ষকে স্বকীয় করিয়৷ 
লইয়াছিল। কেবল তাহাই নহে, এসিয়াবাসী মুসলমান ভারতবর্ষের 
অধিবাসিগণকে অস্পৃশ্ত, দ্বণ্জাতি মনে না করিয়া! তাহাদের সঙ্গে রীতি- 
মত সম্বন্ধ পাতাইয়! পুত্রকন্তাগণের আদান-প্রদান পর্যযস্ত চালাইয়াছিল। 

এ দ্রিকে যেমন সৌধরাজেশ্বরী তাজমহল, মতি-মসজিদ, দেওয়া- 
খাস, দেওয়ান-ই-আম, আদিনা, সেকান্ত্রা নিশ্নীণ করাইয়। জগৎসমক্ষে 
মুসলমান তাহার উন্নত ও প্রশস্ত-হৃদয়, অগাধ সৌন্দয্যজ্ঞান, জগং-উন্মাদ- 
কারী কাধ্ঠি স্থাপন করিয়াছিল, তেমনি ব্যবহারে ভক্তি ও ভালবাসার 
প্রবণ ছুটাইয়! সমগ্র ভারতবামীকে আপন করিয়। ফেলিয়াছিল। সাধে 
কি ভক্তি ও ভালবাসা-পরিপ্লত “দিললস্থরে! বা! অগদীশ্বরো বা” ধ্বনি দরবার 
সভায় সমুখিত হইয়াছিল। পলিমি অথবা! কূটশাসননীতি সে সময় হিন্দু 
কিনা. মুসলমানের হ্ায়কে নিয়মিত করিয়াছিল না, যাহা কিছু .তাহাদের 
স্বয়ের কথা! তাহাই আমরা এই শুদুর ভবিষ্যতে গুনিতে পাইতেছি। 
আবুলফজর-ফৈজীর সংস্কততাষা-চর্চা, সংস্কতের হিতোপবেশ-পুখি আরবী 
ভাষায় কালিয়া-দাষন। গ্রন্থে পর্যবসিত হইয়া মুসলমান-অগৎকে দেখাইয়াছে 


ষষ্ঠ জধিবেশন ৬৪৯ 


যে স্বাতগ্র্য মুমলমান-ধর্খের রীতি অথব! নীতি নহে। তাহা বছি না হইত, 
তাহ! হইলে খুঁলমান আ্যাট লার্টিক মহাযাগর হইতে প্রশান্ত মহামাগ় 
পথ্য্ত স্বীয় গ্রাধান্ত বিস্তার করিয়া বহু শতাবী ধরিয়! সে প্রাধান্ত বজায় 
রাখিতে ও সেই গ্রাধান্তের সাহায্য জগত্বাসীগণের নিকট পাইতে সক্ষম 
হইত লা। হাফেজ, উর খইউম, সাদি, মৌলাবাঝস, আধ্যাত্মিক 
জগতে যে আলোড়ন উৎপাদন করিয়া গিয়াছেন, তাহা আজি পরযাস্ত চিন্তা- 
সমুদ্রে লহরীলীল (েখাইভেছে এবং সত্যজগৎ বত দিন অঙ্গজ থাকিবে 
তত দিন দেখাইবে। বিশেষত; ভারওবর্ষের পশ্চিষপ্রান্ত হইতে পুর্ব 
প্রাস্ত পধ্যন্ত গ্রদেশসমূহ মুসলমানের কাঁত্তি-কলাপ দ্বারা মুখরিত 
রহ্িয়াছে। : 

ইস্লামের একেশ্বরবাদ, মাদকত্রব্য বর্জনব্যবস্থা, ও ভ্রাতৃভাব শিখ- 
ধর্মের প্রধান ভিততিস্তপ্ভ। গুরু নানক মুসলমানধশ্ম-গুরুগণের “সাঃ 
উপাধিতেই প্রথিত হইয়াছেন। 

ও বুত্রপ্রদেশেও মহামতি কবিরশাহ হিন্দু ও মুসলমানধশাকে একই 
স্থত্রে গ্রথত করিতে চেষ্টা করিয়া কবিরগন্থী ধর্োর সি করিয়াছেন । এ 
ধশ্শেরও বীঅমন্ত্র ইসলামৈর জগজ্জনীন ত্রাতৃাব । :শাহ নানক ও কবিরের 
অনুমরণ করিয়া! বছ সাধুগণ মুসলমান ধর্ম দ্বারা! অনুপ্রাণিত হইয়া ছিনু- 
ধশ্বকে মুসলমান ধর্শামতের যোগে এক করিয়া নৃতন নৃতন ধর্মমত 
প্রবর্তন করিয়া গিয়াছেন। 

তৎপর ইংরেজাধিকারের প্রাক্কালে মহাত্মা! রামমোহন রার ইসলাদ- 
ধর্মগ্রস্থও কোরানশরিফ এবং হিন্দুধর্শের বেদ-উপনিফদ জাদি-মন্থন 
করিয়া! যে অমূত সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহারই ফলে “ল! এলাহ! ইল্লেয়া/ 
অগদীশ-বানীর এ্রতিরগ একমেবাদিতীয়ম্‌ প্লোকের উদ্ধার করিয়া হিল 
ধর্মকে জগত্বাণীর সমক্ষে অতি উচে স্থাপিত করিয়াছেন । রামমোহন. 

রহ 


৬১৪ উত্তরবজ্-সাহিত্য-্সন্মিলন 


রায়ের আরবী পারসী ভাষার জ্ঞান এত গভীর ছিল যে, মুসলমান মৌলবী- 
গণই তহাকে মৌলবী রামমোহন রায় বলির৷ অভিহির্ত করিতে সঙ্কোচ 
প্রদর্শন করেন নাই। এই গভীর জ্ঞানই মুসলমানধর্মের ভাণ্ডার হইতে 
রামমোহন রায়ের নিমিত্ত খোল! ছিল, তাহারই ফলে ব্রাঙ্গধর্থের প্রবর্তন। 

উপরের লিখিত ধর্মমতগুলির প্রবর্তনে ভারতবর্ধীয় হিন্দুত্রাতাগণের 
যে আধ্যাত্মিক উন্নতির কারণ হইয়াছে তাহা! বোধ হয় সকলেই স্বীকার 
করিবেন এবং সেজন্য ইসলাম যে কার্ধ্য করিয়াছে তাষ্টাগবোধ হয় সকসেই 
বিদিত, আছেন। ইসলামের নিকট ভারতব্ষীয় হিন্দু এত খণী 
থাক সত্বেও প্রত্যেক নাটক-নতেল দেখিতে পাইয়াছিলাম। মুসল- 
মানকে সমস্ত অপকর্মের কর্তা এবং অতীব ত্বণ্য ও অন্পৃশ্তজাত্ীয় 
মানব বলিয়৷ পরিকীর্তিত করিয়াছেন । মোগলসমাট্গণ ভোগবিলাস- 
'লালসায় নিমজ্জিত বিশাল সাম্রান্ের একচ্ছত্র অধীশ্বরগণ হিন্ছু গ্রস্থকার- 
গণের হন্তে অশীতি বংসরের অথর্ব, অর্বাচীন জ্রানহীন ক্রীড়াপুত্বলীর 
স্তায় জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন বলিয়া লাঞ্ছিত। বঙ্গীয় সাহিত্য 
বঙ্গীয় মুসলমানগণের জন্ত আগ্ধেয়গিরির অগ্নিশ্রোত বধিত হইয়াছে। 
মুসলমান যদি সাহিত্য-চর্চার নিমিত্ত সেই সাহিত্যক্ষেত্রে বিচরণ করিতে 
অগ্রসর হয়, তবে অগ্নিত্রোীতের জালায় তাহাদের পদতল ও হ্বদয় এবং 
শরীর ঝলসাইয়া যায়। এজন্ভই মুসলমানগণের হর্ণাম রটিয়াছে যে, বাঙ্গলার 
মুসলমানগণ বঙ্গীয় সাহিত্যচর্চা হইতে বিরত। সুখের বিষয় বঙ্গীর 
সাঁহিত্যিকগণের মতিগতি অনেকটা সংবমিত হুইর়াছে। মুসলমানকে 
ক্ণবর্ণে রঞ্জিত ফর! বড় প্রশংসার কার্য বলিয়া এখন সাহি্তিকগণ 
আর ভাবেন না। রবীন্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার মৈত্রের মুসলমানের 
সহিত সহানুভূতি দেখাইয়া শ্বদেশশ্রিরতার কোনও ' নিয়ম লঙ্ঘন 
ফরিক্বাছেন বলি মনে করেন নাই, দেন মুসলমানগণ তীহাদিগের 


বষ্ঠ অধিবেশন ৬১১ 


প্রশংসা করিতেছেন। সাহিত্য-সম্রাট .বহ্ধিমচন্র চট্টোপাধ্যায় হইতে 
'আরম্ত করিয়৷ সেদিন যে অমর কবি হঠাৎ ইছধাম বিস্বৃত হইয়! ধয়াতলে 
লুষ্টিত হইয়াছেন, সকলেই তাহাদের অনেকগুলি সুসলমান পুরুষকে 
অল্পবিস্তর কলক্লকালিমায় অপ্রিযদর্শন করিয়াছেন । মুসলমান সাহিত্যিক- 
গণ সে কথ হিঙ্ত্রাতাগণকে ন! বলিলে তাহাদের কর্তব্য-কাধ্যের 
ক্রটী হয় বলিয়! বিবেচন! করি। অল্লদিন হইতে মুসলমান সাহিত্যিকগণ 
শিক্ষা করিয়াছেন «বে, বাঙ্গলাভাষ| কেবল বাঙ্গালী হিন্গুরই মাতৃভাব৷ 
'নছে। বাঙ্গালী মুসলমানগণেরও মাতৃভাষা! এবং যদিও ভদ্র মুমলমানগণের 
মধ্যে সামাজিক ভদ্রতা রক্ষা করার নিমিত্ত উদ্দুভাষ! ব্যবহার করা 
হয় কিন্তু সুখে-ছঃখে রোগে-তাপে বাঙ্গাল! ভাষাতেই হৃদয়ের মন্মবেদনা 
সমুখিত হইয়া থাকে । সেজন্য আছি-কালিকার পাশ্চাতা-শিক্ষ। মুসলমানকে 
বাঙ্গাল! সাহিত্যচ্চার নিমিত্ত প্রবুদ্ধ করাইয়াছে। অল্পদিন হইল, ভারত- 
বাসীর চিস্তাত্োতের গতি কতক ফিরিয়াছে | এখন নিজের স্বার্থ লইয়া 
ব্ষ্ঠ থাকা ইঞ্টের কারণ লে বলিয় অনেকে বুঝিতে পারিয়াছেন। হিনদ- 
'সুসলমান স্বার্থ স্বার্থ করিয়! মাতিরা থাকিলে কাহারই মঙ্গলকর নহে, টা 
কেহ কেহ বুঝিতে পারিয়াছেন। এই চক্ষু ফুটিলে মুসলমান বহুশতাষী ধরিয়া! 
'ষেউপকার করিয়া আসিয়াছে, তাহাও হিন্দু ক্রমে ক্রমে প্মরণ করিবে। 
তখন মুসলমানকে যে গালাগালি করিয়াছে তজ্জন লজ্জিত হইবে। 
মুসলমানও বুবিতে পাঁরিবে যে শত শত বহিতে যে মুমলমানবিদ্বেষ 
উদগীরিত হইয়াছে, তাহা! ভ্রমগ্রমাদ মাত্র । মুসলমান বহুশতাবী ধরিয়। . 
ভারতবর্ষের অধিষাসী হওয়াতে হিন্দুর সমান অধিকারী হইয়াছে। হিঙ্গু 
“ফোন আর্ধ্যদিগের দোলমঞ্চ হইতে ভারতবর্ষে আসিয়া! অনাধধযদিগকে 
তাড়াইয়া স্বীয় আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিল-__মুসলমানও' তাহাদিগের 
-পথেরই অনুসরণ করিয়াছিল। এখন উওয় জাতিই ভারতবর্ষের অধিরাসী। 


৬১২ উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-্দশ্মিলন 


ঘটনাচক্রে উভয়ে একই রাজার : প্রজা--উভয়েরই স্বার্থ সমান। ভারত- 

বর্ষের উন্নতি ও ভারতবর্ষের অধিবািগণের উন্নতি হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই 

তুল্যরূপে বাঞ্ছনীয়। ইংরেজ কবি স্ত্রীজাতি ও পুরুষজাতিসম্বন্ধে যে কথা 

বলিয়াছেন আমর হিন্দু-মুসলমানসম্বন্ধে সে কথা প্রয়োগ করিতে পারি-- 
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মৌলবী ইয়াকুনুদ্দিন আহম্মদ 


পল্লীচিত্র 


হে আমার পল্লীভবন, তোমার স্থৃতি আমার প্রাণে-প্রাণে বিজড়িত। 
তোমার স্থখ-্থৃতি আমার অনেক ছুঃখ-্ত্রণ দুর করে, ঘোর ছর্দিনে, 
গভীর কাতরতার মধ্যেও হৃদয়ে অতুল আনন্দ-ধার! ঢালিয়৷ দিয় আমাকে 
ক্ষণকালের জন্য বিশুদ্ধ প্রেমের স্রোতে ভাসাইয়৷ লয়! যায়। ছে আমার 
জন্মপল্লি, আমার শৈশবের মাতৃক্রোড়, তোমার ্টামল-বক্ষে, কত থার 
কত আনন্দে বাল্য-জ্ীড়া-কৌতুকে স্বরগন্ুখ অনুভব করিতাম, তোমার 
বনফল স্থধাফল বলিয়া! সঙ্গীগণ সঙ্গে কাড়াকাড়ি করিয়৷ খাইতাম। : 
এখন রাজঙোগে সে আনন্দ কই, সে নধুরতা কোথায়। মানুষের 
জীবন-পন্লীতে, কায়া-নগরে, হদয়-পন্নী-ভবনে, মন্তকনগর-হর্শ্যে, ধর্ব- 
গল্লীষাসীর কুটারস্থারে প্রহরী, নাগরিকের অক্টালিকায় ভিখারী ।” মানব- 
জাতীয় জীবনের প্রথম সামগান পল্লীকুটার হইতে, মানবের প্রথম 
প্রেমতান পন্মীর নিকুঞ্জী হইতে--মানবের স্বর্গের সোপান পল্লী-পথ 
হইতে উদ্িত। পৃথিবী-দর্শনাকাজ্জী দেবকুমারগণ প্রথমে পল্লী-কুটায়েই 


ষ্ঠ অধিবেশন ৬৩ 


আতিথ্য-স্বীকার করিয়াছিলেন। তাই পল্লীর গু নদীও প্রেষ-গ্রবাহিখী, 
পল্লীর বনতরু কল্পতরু, পল্লীর শ্তামল-প্রান্তর কমলার লীলাভূমি । পল্লীর 
বনফল স্ুধামাথ! । 

সেই প্রাচীন বদরীবৃক্ষ ডালে ডালে কত সুখ-স্বতি গীখিযা 
রাখিয়াছে। যখন বৃক্ষে আরোহণ করিতে অসমর্থ ছিলাম, তখন এ 
বৃক্ষটীকে কর্ত আপনার জন বলিয়া কত মধুর-সম্ভাষণে একাস্ত আপনার 
বনের হ্যায় জুন করিয়৷ কখনও ব!৷ প্রেমভরে কখনও বা অভিমানে 
ক্মুপক অল্নমধুর বদররীফল প্রার্থনা করিয়াছি । বাযু-সঞ্চালনে বা বিহঙ্গ- 
চঞ্চতাড়নে ম্ঘলিত ফল পাইয়া অতিথি-বৎসল বৃক্ষকে প্রাণ ভরিয়া 
আশীর্বাদ করিয়াছি । বদি এ রুক্ষকে কল্পবৃক্ষ না বলিব তবে কি কাল্গ- 
নিক স্বর্গের অনৃষ্ট, অলৌকিক, অপ্রারুত বৃক্ষকে কল্বৃক্ষ বলিয়! ধন্ত হইব। 

,পথপ্রান্তে জয়মণির বটবৃক্ষ। কোন্‌ অতীত কালে জয়মণি কোন 
শোকনিবারণ জন্য এই বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, তাহ! এঁতিহাসিক 
লিপিবদ্ধ করে নাই, কবি ফোন কাছিনাতে গায় নাই, কিন্তু জয়মণি 
এই পুগ্যফলে শাস্তিধামে অনন্ত সুখভোগ করিতেছে। এট পথ-তক 
জয়মণির কীততিত্তস্তরূপে, ভক্তিমান্‌ পুত্ররূপে আপন প্রতিঠাত্রী দেবীর 
ধশোকীর্তঘন করিতে করিতে মায়ের মায়ার মত ছার! বিস্তার, কযিয়! 
পথিকের ক্লান্তি দূর করিয়। আপনি ধন্ত হইতেছে । জর্থবায় ব্যতীত 
'পুণ্যার্জানের কোন পদ্থ! নাট বলিয়। যাহাদেয় ধারণা, তাহার! এই বক্ষ- 
মূলে বসিয়া বৃক্ষ-জীবনের পুণ্য-কাছিনী অবগত হুইয়! পুণ্যার্জনের নূতন 
পথ পক্ষ করিয়া ধর্ঠ হউন। কোন্‌ শুত-সুহূর্তে কোন্‌ ক্লান্ত পথিকের 
ধর্মাস্ত কলেবর-নিরীক্ষণে জয়মপির কোমল-হদয়ে করুণার ধারা প্রবাহিত 
হইয়াছিল, সেই জমূতোপম ন্নেহরসে সিক্ত করিয়া! জরমণি এই পুত্রসধ 
"পথতরু প্রতিষিত করিয়া ধন্ত হইয়াছিল তাহা কে বলিবে? ধন জয়ণি! 


৬১৪ উত্তরব্জ-সাহিত্য-সম্মিলন 


আবিও তোমার পাদপ-পুত্র, মনুষ্য, পণ্ড, পক্ষী, কীট, পতন্ন সকলকে: 
সমভাবে শান্তিদান করিতেছে, এবং তোমার অক্ষয় সদাব্্রতের পুণানার' 
উন্মুক্ত রাখিয়াছে। যদি পরকাল থাকে, যদি পাপ-পুণ্যের জন্ত তিরস্কার- 
পুরস্কার থাকে, তবে এই পথতরুর স্থাপর্িত্রী নিশ্চয় পরকারো অতুল' 
আনন্দ উপভোগ করিতেছে । অয়ি মা, বপল্লি, তোমার মন্তান-সন্ততি, 
_ ধেমন গরহ্ঃখে কাতর, বোধ হয় আর কোন দেশের সন্তান সেরূপ নাই। 
বজপল্লির ধুলিকগ! তীর্থধুলী, পন্ধিল জল তীর্থ-সলিল, গ্রাতি তরু কল্পতরু। 
ক্ষ নদী এখনও কিয়া বাকিয়। কৃষক-ক্ষেত্রের নিকট দিয় 
ধীরে ধীরে বহিয়া যাইতেছে । কত বর্ষায়, কত গ্রীক্মে উহার স্রোতে গা 
চালিয় দিয়! সীতার কাটিতাঁম, শরীর শীতল হইত, প্রাণ ভুড়াইত।. 
। অনেক দিন জলকেলি করিতে করিতে চক্ষু রক্তবর্ণ হইত, শরীর শীতল 
হইয়া আমিত, তবু ক্লান্তি নাই, শ্রান্তি নাই, কেবল নিরবচ্ছিন্ন আনন । 
তখন এরই নদীবক্ষ মাতৃবক্ষ বলিয়৷ অনুমিত হইত। পল্লীর কষুত্রনদী, 
ক্নেহ্তর! মা আমার, বখন তোমার কূলে বটের মূলে ছুটাছুটা খেলি 
ক্লান্ত হইতাম, তখন করপুটে তোমার জলপান করিয়৷ শান্ত হইতাম। 
সবে প্রীস্তরে প্রাস্তরে শত মন্দাকিনী বহিয়। বাউক, দেববালকগণ 
তাহাতে আনন্দ-কোলাহলে দেবক্রীড়। করুক, চাইনা' আমি সে স্বর্গের 
সুখ, তুমি আমার শাস্তি-বিধায়িনী, তুমিই আমার মোক্ষ-দায়িনী। তোমার 
ক্রোড়ে নয়ন মুদিয়৷ তোষার সলিলের অগুতে অগুতে দ্নেহের গ্রাতি গু 
ফিশাইতে পারিলে ধন্ত হইব। সেই আমার স্বর্গ, সেই আমার মুক্তি। 
ওগো পল্লী-রমণি, জগজ্জননীর গ্রাতিমা, পাঠের অবকাশে বা গেলার 
অবসরে বখনই ক্ষুধার্ত হইয়া সঙ্গীসহ তোমার সমীপে উপনীত হুইয়াছি, 
তখনই তুমি মায়ের মত জাপন-পর বিচার না করিয়৷ 'বন্্ে রক্ষিত পল্ী- 
ফলমূল, মোরা-দুড়ি দ্বার! জাদাদের নান! ভোগ যোগাইতে | হেন 


হন্ত অধিকেশন ৬$৫ 


সকলেই তোমার সন্তান, সকলের জন্তই তোমার মেহ শতমুখী গঞ্জাধার। । 
আমর! যেন ব্রজবালক, তুমি যেন আমাদের মা! যশোদা। 

এ যে গ্রাম্য ভোগের মধ্যে ন্বেহমাখা তাহ! নাগরিক ভোগে 
কোথায়? সে ন্নেহ-মাধুরী স্বর্গে কল্পনা করা যাইতে পাছে, প্রকৃতপক্ষে 
পল্লীতেই উপভোগ কর! যায়। 

ওগো - পল্লীলক্মি, ' তুমি মানবজাতির আদি-জননী, যে শৈশবে 
তোমার গ্লেহ-সরোবরে অবগাহন করিবার অবসর পায় নাই, সে নিতান্ত 
অধম, তাহার শিক্ষা অসম্পূর্ণ রহিয়! গিয়াছে । তাহার প্রেমের পুর্ণ 
বিকাশ হয় নাই, হৃদয় সন্ধীর্ণ রহিয়! গিয়াছে। 

যখন পর্লীকুটার-ন্বারে অপরাহণ-ছায়া৷ গড়িয়! পড়ে, পল্লীবধূ বৈকালিক 
গৃহ-কাধ্যে রত থাকে, ঘৃঘুগুলি পুরুবীতে বিত্ুগীতি গাইতে আরম করে, 
তখন বাহির-আঙ্গিনার ভাগবত বা! মহাভারত খুলিয়! পল্লীবৃদ্ধ মধুরদ্বরে 
পাঠ আরম্ভ করেন, ধর্মে ঢাক! ভক্তি মাথা হৃদয় লইয়া 'পল্লীয় নয়-নায়ী 
কে একে আসিয়া আঙ্গিনায় উপনীত হয়, পড়িতে পড়িতে বৃদ্ধ তন্ময়, 
গুনিতে গুনিতে শ্রোতৃবুন্দ সংসারের জালা-যস্ত্রণ হইতে বিমুক্ত, তাহারা 
যেন সুখছুঃখের 'অতীত কোন এক অজানা আনন্দধামে উপনীত । 
শুনিয়াছি, দ্বর্গে বৃহস্পতি বেদগান করেন দেবসভায়। শুনেন দেবরাজ 
ইন্্র ও তাহার অমাত্যবর্গ। সেখানে পাপা-তাপীর স্থান নাই। তাই 
প্রায় এ দেবসতা। উপেক্ষ। করিয়। পল্লীসভার দিকে ধাবিত হয়, চায় ন৷ 
প্রাণ বৃহম্পতির বেদধ্বনি_.. শুনিতে, চার গ্রাণপন্নী বৃদ্ধের চরপতলে' 
ব্নিভে। এখানে পুণ্যাত্মা ও পাপীর প্রভেদ নাই। এখানে পাপ- 
ভাগ কুড়াইবার অবসর আছে, ইঞ্জের সভায় পুণ্যাত্বার ভোগ-সমর় 
শেষ .হুইয়! পুণান্্, হয়, পল্মীসভায় পাপ বিদুরিত হইয়া অক্ষয় পুণ্য 
হাঞিত হয়।' 


৬১৬ উত্তরব্-সাহিত্য-সশ্মিলন 


দেবতার দুয়ারে ভিথারী, কেহ শ্শিবত্ব, কেহ বিষ্ুত্ব কেহ ব্রহ্মপদ 
লাভের আশায়। রাজদ্বারে ভিথারী কেহ ব! অর্ধেক রাজত্ব কেহুব৷ 
রাজকন্যালাভের প্রত্যাশায় । নগরে নান! বিষয়ের খাতা লইয়া প্রার্থী 
উপস্থিত, কিন্তু পল্লীকুটারদ্বারে অভাবের ভিথারী মুষ্টিভিক্ষায় তুষ্ট। 
নাগরিক লজ্জার খাতিরে চাদার খাতায় দস্তখত করিবার সময় বুঝিয়৷ 
বাক্স চাবি হারাইয়। ফেলে। আর পল্লীহুয়ারে' ভিক্ষুক উপনীত হইলে 
তিন বৎসরের মেয়েরাও তাহার হুঃখে কাতর। পল্লীভাগ্ার দরিদ্রের 
জন্যই উন্মুক্ত, তাই করুণাময়ী বালিকা ভিক্ষা! দিতে উৎস্থৃক | 

আবার বিকালে হরিনাম করিতে করিতে ভিক্ষুক উপস্থিত, নাম 
বিলাইয়া যাইতেছে, অযাচিতভাবে.ষে যাহা দান করিয়াছে তাহাতেই 
সন্ধ্ট। এমন অধাচিতভাবে নাম-গান* এমন অকাতরে ইহুপরকালের 
সম্ঘলবিলীন, এমন অকুষ্ঠিতভাবে ভিক্ষা-দান দেবের হুর্লভ বঙ্গেই সম্ভব । 

বঙ্গের পল্লীতে মুষ্টিভিক্ষার প্রচলনে বঙ্গের গৃহে গৃহে অরপূর্ণার 
আবির্ভাব সুচিত হয়, কোথায় আছে পৃথিবীর এমন প্রচলন, যা 
কোটাপতির অর্থ-সাহায্যে অসম্ভব, মুষ্টিভিক্ষায় দরিদ্র পল্লীবালা তাহ! 
সম্ভব করিয়া রাখিয়াছে। ধন্ পল্লী, ধন্ত তোমার অধিবাসী । 

ভারতের সভ্যত। পল্লী হইতেই উপ্ত হইয়া, পল্লী 'হইতেই বিশালতা 
লাভ করিয়াছিল। দয়ার আধার বুদ্ধদেব রাজকুলে জম্মিয় রাজগুছে 
লালিত-পালিত হইয়াও, পল্লীতেই আপন অলৌকিক প্রতিভার লোকশিক্ষায় 
ধর! ধন্ত করিয়াছিলেন । শঙ্করের অবতার শঙ্করাচার্য্য পল্লী হইতেই স্বীয় 
মত প্রচার করিয়। ভারতবাসীর হৃদয়ে ধর্মভাব জাগরুক করিয়াছিল। 
' এই বঙ্গপল্লী হইতেই জয়দেব, চগ্ডিদাস বঙজ্তৃমি মুখরিত কঙ্গিকবাছিল। 
' কাঙীদাস, কৃত্বিবাস প্রভৃতি লোকশিক্ষকগণ আপন আপন মজলগানে 
বঙ্তূমি পবিত্র করিয়াছেন, বঙ্গ-পল্লীই বাঙ্গার্গীর মহাতীর্থ, বঙ্গের এমন 


বঠ জধিবেগন ৬১৭ 


পল্লী নাই, যেখানে কোন মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়! তাহ! ধন্ত করে নাই। 
ইতিহাসে তাহার প্রমাণ না থাকিলেও পথতরু, পাস্থশালা, দেবমদদির, 
জলাশয় প্রভৃতি একদিকে পল্লী-মহাজনের কীধতিন্তস্তরূপে বিরাজিত, অন্ত- 
দিকে নামহীন গ্রাম্যকবির কাহিনীতে কথঞ্চিং ব্যক্ত। পল্লীর কত 
সাধু, কত মহাত্মা, বন-যৃথিকার ন্যায় আপনি পরিমল বিস্তার করিয়া 
ঝরিয়া পড়িয়াছে কে বলিবে? 

এখানে অভাব আছে, অশাস্তি নাই, দান আছে, ঘট! নাই। 
পেরোপকার আত, মাড়ম্বর নাঈ। সহানুভূতি আছে, অহঙ্কার নাই। 
আতিথেয়তা আছে, প্রত্যাখ্যান নাই । অনেক ছিল, অনেক গিয়াছে। 
এখনও যাহা আছে, তাহা বঙ্গ-পল্লীতেই অবিরুত অবস্থায় আছে। 

ওগে৷ আমার স্বদেশবাসি, বদ্দি বাঙ্গালায় স্বর্গস্থখ আনিতে” চাও, 
বদি বাঙ্গালীর মুখে হাসি, বুকে আশা, হৃদয়ে প্রেম, কুটারে শান্তি, 
বাহুতে বল আনিতে চাও, তবে একবার পল্লীর দিকে ফির। পল্লীতে 
গোবিনদের দোলে ফাল্ধনে বঙ্গপল্লী ছেলী-খেলার প্রীরুষ্ণের লীলাতৃমি 
করিয়া তোলে, যেখানে জাতীয় মহোৎসব র্গোংসবের উপলক্ষে ভেদা- 
উদ ভুলিয়া সার্বজনীন প্রেমের মধুরতা বহিয়] যায়। যে পল্লীর পঞ্চায়ত- 
সভায়, সামাজিকতা, পুজায়, পার্বণে, কথকতা, পুরাপপাঠে, শ্শানে, 
রাজদ্বারে, বৃক্ষস্থাপনে, জলাশয়-প্রতিষ্ঠায়, অতিথিসৎকারে মুষ্টি-ভিক্ষার, 
রামায়ণ, কবিকম্কণ গানে, যাত্রা, কবি, হুলী, সারী জারী প্রড়তি হযর- 
বায়, জাষোদ-প্রমোদে সভ্যতার প্রাপপ্রতি্ঠ। হইয়াছিল। সেট পল্লীর 
শিক্ষার দিকে দৃষ্টিপাত করুন। যেখানে উচ্চবংশে সন্তান শিক্ষার অভাবে 
স্বার্থপর ও নীচ্ন! হইতেছে, নীচবংশ ও দরিদ্রসন্তান পকত্প্রাপ্ত 
ইঠেছে, তাহার শিক্ষার দিকে দৃষ্টিপাত করুন। যেতাবে পল্লীর শিক্ষণ 
গলির! জামিতেছে, সেই পক্ষেই তাহাদের শিক্ষার বিধান করিতে হুইবে, 


শু১৮ উত্তরবজ-সাহিতা-সম্মিলন 


আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রাচীন পুরাণ একত্র করিয়া সরল ভাষায় পল্টী- 
বাসীকে শিক্ষা না দিলে সাহিত্যের অঙ্গ অসম্পূর্ণ রহিয়। যাইবে। 
বঙ্গের পল্নীশিক্ষা বিশেষরূপে সুসম্পর হইলে, আবার বঙ্গ পন্দী- 
তবন আননাভবনে পরিণত হইবে । শত শত রামকষ্জ, চৈতন্ত, নিত্যানন্ন, 
চত্ডদাস প্রভৃতি আবার বঙ্গপন্লী হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া লোকশিক্ষায় 
ধরা ধন্য করিবে। বঙ্গপল্লী স্বর্গে পরিণত হইবে। বজ্পন্জীর নিরক্ষর 
নিরর দরিদ্র কৃষক ও শিল্পীর হৃদয়ে সরলতা ও প্রীত বিরাজ 
করিতেছে, তাহ! শতগুণে বর্ধিত হইয়! বন্গপন্লীকে দেবগল্মীতে পরিণত * 
করিবে । 
ভ্রীমাধবচন্ত্র শীকৃদার । 


আনবেণোক্ত শন্ত্-নির্মাণ 


গত বংসর ( ১৯১২) জুন মাসে আমি নিয়লিখিত পত্রধানি বঙ্গীয়- 

সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক মহাশয়কে লিখিয়াছিলাম। . 
মান্তবর সাহিত্য-পরিষদ্-সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু 

সবিনয় নিবেদন, 

অস্ত আপনার নিকট যে প্রস্তাব লইয়! উপস্থিত হইতেছি, তাহ! অনেক 
দিবস হইতে আমি ভাবিয়া রাখিয়াছি, কিন্ত এ বিষয়ে নিজের অক্ষতী- 
জ্ঞানে এতদিনে প্রস্তাবটি কার্ধে পরিণত করিতে পারি নাই। করেক 
বৎসর ধরিয়া আমি আমূর্কেদে রসারন-শান্ত্রের কথফিৎ আলোচনা 
করিতেছি, সেই উপলক্ষে আধুর্কেদেয অস্তান্ত বিভাগও অরগ্বর পাঠ 


ষষ্ঠ অধিবেশন ৬১৯ 


করিয়া! থাকি। আযুর্বেদবি্ভাধিমান্রেই নুক্রতের অতি বিস্তৃত স্তর- 
চিকিৎসা! (98:8675) পাঠ করিয়া মুগ্ধ ন| হুইয়া থাকিতে পারেন না।, 
স্শ্রতে ১২৪ প্রকার বিভিন্ন প্রকারের বস্ত্র ও শস্ত্রের উল্লেখ আছে। 
উহার কোন্‌ কোন্‌ দ্রব্যের দ্বার! প্রস্তত হইবে, আকারে কত বড় ও 
উ্ধাদের ব্যবহার বিস্তৃত ও বৈজ্ঞানিকভাবে বদিত আছে। বড়ই 
জাক্ষেপের বিষয় এই যে, প্রাচীন ভারতের গৌরবস্থল এই শন্ত্র-চিকিৎস৷ 
অধুনা ভারত ভুই্ুতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছে; এক্ষণে দেশীয় সন্ত্র-চিকিংস! 
অজ নরমুন্দরবর্গের হস্তে গিয়। পড়িয়াছে। পুনরার শস্ত্র-চিকিৎস! দেশেক 
জামুর্ষেদ-ব্যবসাযীদিগের মধ্যে প্রচলিত করিবার জন্ত কি কি উপায় 
অবলম্বন করা যাইতে পারে তাহাই এক্ষণে বিচার্ধ্য। 

অবশ্ প্রথম ও প্রধান উপায় হইবে বৈজ্ঞানিকভাবে আমুর্ষেদীয় 
কলেজ স্থাপন কর! ও তথায় বৈজ্ঞানিক শন্ব-চিকিৎসা আমুর্ষ্বেদ-বিষ্কাধী- 
দিগকে শিক্ষা! দেওয়া । এইকপ বৃহৎ ব্যাপারে দেশের সমগ্র শক্তির 
লমবায প্রয়োজন হইবে। আমাদের মত অবসর ও সামথ্যবিহীন ব্যক্তির 
এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ কর! আদৌ ফলদায়ক হইবে না। ৃ 

আমার মনে হয় যে, এই শশ্ত্র-চিকিৎস! আমূর্বেদ-ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে, 
প্রচলিত করার ধিতীয় উপার হইতে পারে-_ আমুর্বেদেোক্ত বিভিন্ন যন্ত্র ও. 
শস্ত্রের নমুন প্রস্তুত করিয়! প্রকাণ্ত প্রদর্শনীতে প্রদর্শন করা । অন্ততঃ 
এইরূপ নমুনা প্রস্তুত করার একট! বৈজ্ঞানিক দিক্‌ও আছে, এবং সেইঅগ্ত 
সাহিত্য-পরিষদকে এই বিষরে পত্র লিখিতে সাহসী হইলাম। 'আমার, 
জন্ঠেদিন হইতে মনে হইতেছে যে, আমি নিজেই দুত্র্ত ও বাগ্ডটের 
প্রধান প্রধান শহরের ছই সেট করিয়া নমুন! প্রস্তুত করিয়া এক সেট 
সাহিত্য-পরিষদে ও আর এক সেট এসিয়াটিক-সোসাইটির মিউজিয়মে 
প্রেরণ করি। এই সকল শ্ত্ের করেকটি চির বিভিত গ্রন্থে দেখিতে 
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পাই। গঞগ্ালের ঠাকুর সাহেব কৃত ”[315601 01 096 41520 
14611091 99510০০ গ্রন্থে ২৮টি শস্ত্ের সুন্দর চিত্র আছে । 7). চু 
"কত 4০011776100 010 000 1721706 90500120 01 10601011065 
নামক গ্রন্থেও অনেকগুলি. ছবি আছে। কবিরাজ নগেন্ত্রনাথ 'সেনের 
স্ুত্রুতের বঙ্গান্ুবাদেও অনেকগুলি চিত্র দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু কোন 
গ্রন্থে সকলগুলির চিত্র দেওয়া দেখিতে পাই নাই। আমি নিজে 
আয়ুর্কবদ-ব্যবসায়ী নহি । এ ক্ষেত্রে এই প্রস্তাব কার্যে পরিণত করিবার, 
অধিকার আমার নিজের নাই বলিয়া মনে করি ও সেইজন্য সাহিতা: 
পরিষদের বিজ্ঞানশাখার অন্ভূক্ত বলিয়া এই প্রস্তাব সাহিত্য-পরিষদে 
প্রেরণ করিতে সাহসী হইলাম । 

আমার মনে হয় নিয়লিখিত উপায়ে এই বিষয়ে কার্য আরম্ভ করা 
যাইতে পারে । 

(১) পরিষদ্‌ প্রথমে আযুর্বেদ-ব্যবসায়ী ও অন্তান্ত ইচ্ছুক ব্যক্তিদিগকে 
লইয়া একটি কমিটি নির্বাচিত করিতে পারেন। মামি এই কমিটর 
মধ্যে কার্য করিতে স্বীকৃত আছে। 

(২) এই কমিটি নিম্নলিখিত কাধ্যে ব্যাপৃত থাকিবেন' £-_ 

(ক) যাবতীয় প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত আয়ুর্কেদীয় বস্ত্র ও শত্তরের 
বিবরণ ও চিত্র-সঙ্কলন কর । 

(থ) কোন্‌ কোন্‌ ধাতুর দ্বারা প্রত্যেক যন্ত্র বা শন্ত্র নির্মিত হইবে ও 
প্রত্যেকটির আকার 'ও মাপ কিরূপ হুইবেন্তাহা নির্ণয় করা । 

(গ) তাহাদের মধ্যে কোন কোন্‌ অস্ত্রের নমুন। গ্রস্তুত কর! প্রয়ে'জন 
তাহ! নির্ধারণ করা। দৃষ্টান্ত স্বরূপ «শলাক!” ত্রিশ প্রকার আছে? 
উহার হধ্যে হয়ত ৩।৪ টির নমুনা প্রস্তুত করিলেই যথেষ্ট হুইবে। এই 
কমিটির কার্য ছয় জ্লাসের মধ্যে শেষ হওয়া উচিত। তাহার পর 
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291 0190075091৫ [1217700600081 0113 বা দেশীয় 
অন্ত কোন ফারষে ছুই সেট করিয়া নমুনা ( অন্ততঃ ১ সেট) প্রস্তুত 
করিয়!প্রকানত প্রদর্শনীতে প্রদর্শন করা যাইতে পারে । পরিষদ্‌ বদি এই 
কার্ধ্য গ্রহণ করেন, তাহ! হইলে আমি উহার ব্যর়কলে ১০৯২ টাক! প্রদান 
করিতে স্বীকৃত আছি। এই কার্যে এক বা দুই শত টাকার বেশী খরচ 
হইবে না বলিয়া আমার বিশ্বাস। এ সম্বন্ধে পরিষদের ইচ্ছ! ভ্তাপন করিলে 
বাধিত হইব) ইতি ভবদীয় শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী 


ইহার উত্তরে পরিষং আমাকে জানান যে আমার প্রস্তাব পরিষদ্‌ 
কর্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে এবং প্রস্তাবটি কাধ্যে পরিণত করিবার অন্ত 
*১৩১৯ সালের ১৬ই আধাদ়ের পরিষদের কার্ধা-নির্ববাহক সমিতেতে নিম্- 
ব্যক্িগণকে লইয়া! এক শাখা-সমিতি গঠিত হইয়াছে । 
১। কবিরাজ শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ সেন শান্্রী 
২। ” এ. যোগেম্্নাথ লেন এম্‌ এ, বৈশ্য 
৩।  * ,. গণনাথ সেন এম এ, এল্‌-এম্‌-এস্‌ 
81. ০৮ যামিনীভৃষণ রায় এম্‌ এ, এম্‌ বি 
৫1 ,. » দক্ষিণারঞ্জন রার চৌধুরী এল্‌-এম্‌-এস্‌ 
৬। *»  »  শীতবচন্্ চট্টোপাধ্যায় 
৭। ডাক্তার » জ্ঞানেন্্নাথ কাঞজিলাল 


৮। এ. পি, সি, রায়, ডি এস সি, পি, এচ, ডি, 
সিআাই, ই 

৯। এ. পঞ্চানন নিয়োগী এদ্‌ এ 

১০। «এ মনোহর দাস বিশারদ 

১১। এ বনওয়ারীলাল চৌধুরী বি এ, বি, এসসি 


(ফ্পাযক ) 
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সেই পত্রে আমি আরও জ্ঞাত হই যে, যথাসপ্ভব শীপ্ত এই শাখা- 
সমিতির অধিবেশন আহৃত হইবে 1 কিন্তু আজ প্রায় এক বৎসর অতীত 
হইল, এই শাখা-সমিতির একটিও অধিবেশন হয় নাই। এই বিষয় এই 
সন্মিলনে উপস্থিত করিবার আমার উদ্দেশে এই যে, প্রকান্ত সভায় এ 
বিষয়ের কথঞ্চিৎ আলোচনা! হইলে এই বিষয়ে শাখা-সমিতির মনোযোগ 
আকুষ্ট হইতে পারে। আযূর্ধেদোক্ত বিবিধ শন্্রনির্াণসন্বদ্ধে আমার 
বক্তব্য পত্রথানিতেই ব্যক্ত করিয়াছি । এখানে এ সম বেণী কিছু 
বলিবার নাই। যদি কেহ মনে করেন যে, এই সকল শাস্ত্রের নমুনা 
প্রস্তত-ক্রিয়া আমুর্বেদ-ব্যবসাযীদিগের মধ্যে শস্ত্রবিচ্তার প্রচলনকল্পে 
ই অহায়ত! করিবে না, আমি তীহাদিগের দৃষ্টি শন্ত্রনির্মীণ-ক্রিয়ার বৈজ্ঞানিক 
'দ্বিক্টার প্রতি আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করি। প্রাচীন ভারতের চিতা 
শক্তির এই অমূল্য নিদর্শন দেশ হইতে বছদিন লোপ পাইয়াছে, কিন্ত 
তাই বলিয়। এই সকল শস্ত্রের কিরূপ আকার, গঠন ও ক্রিয়া ছিল তাহা 
কি এ জন্মে কেহ প্রত্যক্ষ করিতে পাইবে না? এই কার্য আমার মত 
অনভিজ্ঞ ব্যক্তির দ্বারা নিষ্প় হইলে সুষ্ুভাবে নিষ্পরন হইবে না, পূর্বোক্ত 
অভিজ্ঞ শাখা-সমিতি কর্তৃক নিষ্পরন হইলে উহ সর্বজনগ্রাহা হইবে। এই 
তরসাঁর আমি দেশের অভিজ্ঞ জনসাধারণের ও উপরোক্ত শাখা-সমিতির 
দৃষ্টি পুনরায় এই বিষয়ের গ্রতি আক্ষ্ট করিতে ইচ্ছা করি। যদি প্রয়োজন 
হয়, তাহ! হইলে আমি আরও ১০০ টাকা আমার পরিচিত বাক্তি ও 
বন্ধু-বান্ধবগণের মধ্য হইতে তুলিয়! দিব স্বীকার করিতেছি। 

পরিশেষে গত বৈশাখের *ভীরতী” হইতে মতপ্রণীত “নুশ্রুত* নানক 
প্রবন্ধ হইতে পনুশ্রতোক্ত অন্ত্রচিকিৎসা* অংশ উদ্ধত করিয়া দিলাম, 
পাঠক-পাঠিকা ইহা হইতে -/,$4 শন্রবিষ্তার কথফিং পরিচয় 
পাঁইবেন। ১ 


_স্ুশ্রুতোক্ত অন্ত্-চিকিৎস। 
(১) শিক্ষা 


সশ্রুত অন্ত্রচিকিংন। আট ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন--(১) ছেগ্কক্রিয়া 
(কোন অঙ্গছেদন করা), (২) ভেগ্ক্রিয়া ( কোন স্থান তেদ কর), (৩) 
লেখাক্রিয়। ( কোন স্থানের চর্ম উত্তোলন কর! ), (৪) বেধ্যক্রিয়া ( দুষিত 
রক্তাদি দিবার জন্য শ্িরাদি ভেদ করা), (৫) এয্ক্রিয়া 
€ নালীঘা, বাঁধী প্রভৃতি রোগে ক্ষতাদির পরিমাণ অধ্বেষণ করা ), (৬) 
আহার্যযক্রিয়। ( অশ্মরী প্রভৃতি রোগোডূত দ্রবাদি বাহির করা), (৭) 
নআাব্যক্রিয় ( শ্রাব উৎপাদন কর! )) ও €৮) সীবন ( সেলাই করা )। 

সকে অস্বক্রিয়াদি কর্থে পারদশিতা লাভ করিতে হইলে শান্গ 

করিলেই চলিবে না, অস্ত্রাদির দ্বারা গ্ররুতরূগে ছেদনাদি অস্- 
ক্রিয়া বহদিবস ধরিয়া! অভ্যাস করিতে হুইবে। কিরূপ কৌতৃছলোদ্দাপক 
প্উপায়ে গুরুশিত্যাকে বিবিধ অন্ক্রিয় শিক্ষা! দিতেন, তাহার অত্যাস নিয়ে 
প্রদত্ত হইল।-_ 

' ১| ছেত্যক্রিয়। (110151017)--কুমড়া, লাউ প্রভৃতি রবাকে, ছেদন 
করিয়া অঙচ্ছোনাঁদির গ্রণালী শিক্ষা করিতে হইবে। . 

২। চেম্ক্রিয়া (09110021216 )-চামড়ার থলি, মৃত পপর 
প্রন্নাবের থলি বা চামড়ার থলির মধ্যে জল ও কর্দম পুরিয়! তাহ! ভেদে 
করিয়৷ ভেগ্ক্রিয়! শিক্ষ। করিতে হইবে। 

৬৩ | লেখাক্রিয়া (809.00108)--মৃত পশুর লোমযুক্ত চর্দ খাচ- 
ভাইয়া শিক্ষা করিবে। 

৪1 প্রশক্রিয! (00108 )--দুণধরা! বাশ বা! কাষ্ঠ, অথবা গু 
লাউর গুখে অন্তর প্রবেশ করাইয়! এম্করিরা শিক্ষণ করিবে। | 
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৫| আহার্য (63:৮০০০)--কাঠাল প্রভৃতি ফলের মজ্জা এবং 
মৃত পশুর দস্তে যন্ত্র গ্রবেশ করাইয়! এই ক্রিয়া শিক্ষা করিবে। | 

৬। বিশ্রাব্যক্রিয়া (০%20190105 11:105 )-- মোমের দ্বারা পুর্ণ 
একখানি সিমুলকাষ্ঠে বস্ত্র. গ্রবেশ করাইয়া রক্তপু'জাদি আর করিবার 
. প্রণালী শিক্ষা করিবে। 

৭। সীব্যক্রিয়। (5০/102)--বন্ত্র বা নরম চর্ম নী সেলাই 
করিয়৷ সীব্যক্রিয়া শিক্ষা করিতে হৃইবে। 

৮। বেধ্যক্রিয়া (1901108 )- মৃত পণুর শিরা বা পল্মের ডাটা" 
বিধিয়া বেধ্যক্রিয়া শিক্ষণীয়। 

৯। বন্ধনকার্ধ্য (1১81098০ )_বস্ত্রাদির দ্বারা নির্শিত পুরুষের 
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বন্ধন করিয়া বঞ্ধনকার্ধ্য শিক্ষা করিবে। 'কোমল মাংস্েশ। 
বা পদ্মের ডাটা বন্ধন করিয়! সন্ধিবন্ধন শিক্ষা করিবে। 

১০। ক্ষার ও অগ্নকাধ্য (০28৮-৮ 105 ০৪/080103 200 16) 
সৃতি গণুুর কোমল মাংসথণ্ডের উপর ক্ষার ও অগ্নি প্রয়োগ করিয় শিক্ষা 
করিতে হইবে। 

১১। বস্তিকাধ্য (০8,৮06661906101)- জলপুর্ণ কলসীর ্রান্তভাগ 
ছিদ্র করিয়া তাহার আোতে এবং লাউর মুখদেশে ব৷ সেইরূপ অপর ভ্রব্য 
পিচকারী প্রয়োগ করিয়৷ বস্তিক্রিয়। শিক্ষণীয়। 

এইরূপে অন্্ক্রিয়৷ সম্যক্রূপে শিক্ষা করিবার পর চিকিৎসাকার্যে 
অভ্যাস ও দক্ষতালাভ করিলে চিকিৎসক চিকিৎসাকার্যে প্রবৃত্ত হইবেন। 
আন্ত গ্রয়োগ করিবার পূর্বে চিকিৎসক তংকন্মোপযোগী যন্ত্র, অন্ত, তুরা, 
. স্ব্খও্, সুত্র, পাখা, শতল ও উষ্ণজল গ্রতৃতি দ্রব্য ও উপযুক্ত সবল 
গাঁরচারক সংগ্রহ করিবেন.। মূডগর্ভ, উদর, অশ, অঙ্মরী, তগন্বর ও 

হুখনোগে অস্ত্র করিতে হইলে রোগীর আহারের পূর্বে অস্্-ক্রিযা সম্পাদন 
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করিতে হইবে। চিকিৎসক বিশেষ সতর্কতার সহিত অন্তর প্রয়োগ 
করিবেন, যেন ্্ শিরা ও স্মাযু কাটিয়া ন] বার । অস্ত্র করিবার পর 
অন্ুলির দ্বারা পৃ'ষরক্ত বাহির করিয়া দিয়া নিমপাতাদি কষায় দ্রব্যের 
জলে বেশ করিয়! ক্ষতস্থান ধৌত করিয়! দিবেন। পরে তিল বাটা, মধু 
ও স্বৃতমিশ্রিত করিয়া পলিতা ব৷ বন্ত্রখণ্ড মাখাইয়৷ ক্ষতমধ্যে পুরিয়া 
দিবেন ও তছুপরে মসিনার পুলটিশাদি দিয়! তিন চারি পর্দা কাপড়ের 

শত্ত করিয়! বীধিয়। তিন দিবস অতিবাহিত হইলে ক্ষতের বন্ধন 
তে পনরাকর্লনিমপাতাদির কষায়জলে ধৌত করিয়া ওষধাদি দিয়া 
পুনরায় বাধিয়৷ দিবেন। এইরূপ যতদিবস ক্ষত বেশ শুকাইয়৷ ন| বায় 
ততদিবস ধৌত করিয়! ওধ ও মলম লাগাইয়! দিবেন। 


(২) যন্্ব 


অন্-প্রযোগকরে সুস্রুত ১২৫ প্রকার অস্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। 
সেগুলি আবার দুই ভাগে বিভক্ত-_বসত ও শস্ত্র। যন্ত্র সর্বসমেত ১১টি, 

ও শঙ্্র ২৪ প্রকপ্র | যন্ত্রের মধ্যে হত্তই গ্রধানতম যন্ত্র, কারণ হণ্ত ভি 

[দ যন্তরই প্রয়োগ কর! যায় না। বন্ত্রগুলি আবার ছয়ভাগে বিভক্ক-__ 
১) স্বত্তিক যন্ত্র( চব্বিশ প্রকার )) (২) সন্দংশ বস্ত্র (ছুই প্রকার ), 
(৩) তালবস্ত্র (ছই প্রকার), (৪) নাড়ীহত্ত্র (বিংশতি প্রকার ), 
(৫) শলাকাহন্ত্র আটাইশ প্রকার) ও (৬) উপবস্থ ( পঁচিশ গ্রকার )। 
এই সকল বস্ত্র লৌহ বা স্বর্ণাদি পাঁচটি ধাতুর দ্বার! নির্শিত হুইত। 
আবঙ্থরদত অক্রপ্রকার বস্ত্রাদি প্রন্তত করিবার ব্যবস্থাও সুক্রুত দিয়! 
গিয়াছেন। 

১। স্বত্তিকহন্ত্--অষ্টাদশ অঙ্গুলি দীর্ঘ এবং ঢুই খণ্ড লৌহ একাটি 
খিল ছার! জাবন্ধ। সিংহ, ব্যা্, মৃগ প্রভৃতি দশ প্রকার পড্তর ও কাক, 
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"চিল, শকুনি গরভৃতি চতুর্দশ প্রকার পক্ষীর, সর্বসমেত চব্বিশ প্রকার 
অন্তর মুখের সারৃশ্তে চবিবশ: প্রকার স্বস্তি নির্ষিত হইত ছাড়ের 
মধ্যে বাণ বা কোন প্রকার শল্য বিদ্ব হইলে তাহ! বাহির করিবার জন্ত 
্বত্তিকযন্ত্রই ব্যবন্ৃত হইত । 

২। সন্ংংশ যন্ত্র-যোল অনলি দীর্ঘ। এক প্রকার সন্দংশ নত 
কর্মকারের সাড়াশীর মত ও অপরটি ক্ষোরকারের সন্লার মত। চর্দ, 
মাংস, শির! ও স্নায়ু হইতে ক্ষুদ্র শল্য বা কণ্টক বাহির করিবার লন 
সদংশ যন্ত্র বাবহত হইত। 

৩। তালযস্ত্র_-বার অঙ্গুলি দীর্ঘ। কর্ণ-নাসিকাদির ভিতর হইতে 
মলাদি বাহির করিবার অন্ত ব্যবহৃত হইত। 

৪। নাডীযন্্র_নানা আকারে নির্শিত ও নানা কার্য ব্যব্ত হন 
অর্শোধস্ত্, অঙ্কুলিত্রাণ-যনত্ গ্রভৃতি নাড়ীবন্ত্রের রূপান্তর । 

৫। শলাকাব্ত্--আটাইশ প্রকারন্-শলাকাযন্ত্র বিভিন্ন-কার্য্যে ব্যরহত্ত? 
হইত বলিয়৷ নান। আকারে নির্মিত হইত। 


(৩) শস্ত্র বা অস্ত্র 


সুক্রুত শস্ত্র বা অস্ত্র বিংশতি প্রকার বলিয়! উল্লেঘ-কারয়। গিয়াছেন-- 
(১) মগ্ুলাগ্র, ৫২) করপত্র, (৩) বৃদ্ধি, (৪) নখশন্ত্, (৫) মুক্রিকা, (৬) 
উৎপলপত্র, (৭) অর্ধধার়, (৮) হুচী, (৯) কুশপত্র, (১০) আটীমুখ, (১১) 
শারীরমুখ, (১২) অন্তমুধ, (১৩) ব্রিকৃট্টক, (১৪)কুঠারিকা, (১৫)ব্রীহিমুখ, 
(৯) আন্না, (১৭) বেতমপত্রক, (১৮) বড়িশা, (১৯) দস্তপনুয) ২৯) 
এবনী। 

এই সফল অস্্রছেতক্রিরা, ভেম্তক্রিয়া, এবগক্রিয়, সীবন প্রভৃতি 
ূর্বোজ অটগ্রকার অস্ররোগকিরায প্ররোজনারসারে ব্যবহত হইত। 
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সকল অস্ত্র উৎকৃষ্ট লৌহের দ্বারা নির্শিত, তীক্ষধাররিজিষ্ট, উত্তমরূপে 
বার উপার বিশিষ্ট ও দস্তবিহীন হওয়া '্সান্তক। অন্ত্রসকলের খান 
মিরিভেদে মন্থরকলায়ের গ্ভায স্থূল হইতে অর্ছচূল প্রমাণ হৃপ্ম হওয়! আবন্তক। 
অগ্ের ধার সমান রাখিবার জন্ত অস্ত্র শিমূলকাষ্টের খাপে রক্ষিত হইত 
এবং অস্ত্রে শান দিবার অন্ত মাষকলাইর়ের রংবিশিষ্ট প্রস্তর বাবন্ধত হইত । 
ফিরপ ছুরূহ অন্ত্রচিকিৎসার উপদেশ নুশ্রত দিয়া গিরাছেন, দৃষ্টান্তস্থলে 
তামরা গর্ভস্থিত মুতসন্তান ছেদন করিয়া বাহির করিবার প্রক্রিয়া এন্কলে 
হত করিয়া্লীদিলাম-_প্গর্ভস্থ মৃতসস্তান হস্ত-সাহায্যে বাছির করিতে 
না পারিলে অন্তর দ্বার! ছেদন করিয়! বাহির করিতে হইবে। কিন্ত সম্তান 
যদি জীবিত থাকে, তাহা হইলে কদাচ অন্ত্গ্রয়োগ করিতে নাই, কারণ 
আত গভিণী ও সন্তান উভয়েরই মৃত্যু হইয়া থাকে। গর্ভস্থ মৃতসন্তান 
ম্ত্বির করিতে হইলে, গর্ভিনীকে আশ্বাস-প্রদানপূর্ববক মগ্ডলাগ্র বা অঙ্গুলি- 
নও গ্রথমতঃ গর্ভের মত্তক বিদীর্ণ করিবে, এবং শঙ্কু € আকর্ষযী ) 
ভার ঘার। খঙ খঞ থর্পরগুলি বাহির করিয়া, পরে বক্ষ: ও কক্ষদেশ 
ধরিয়া! নিষাশিগ্ত করিবে । দি মন্তক বিদীর্ঘ করিতে ন! পার! যায়, তাহা 
ইন গরক্ষিপুট ঝা গগুদেশ ধরি! বাহির করিতে হয়। গর্ভস্থ সন্তানের 
স্বন্ধদেশ অপত্যপথে ' আবন্ধ হইলে, সেই স্বন্ধসংলগ্প ঝা ছেদন করিতে 
ছয়। গর্ভস্থ বালকের উদর, দৃতি অর্থাৎ ভিম্তীর ্যার বাযুপূর্ণ থাকিলে, 
.ভোহা চিরিয়! অস্ত্রসমূহ আগে বাছির করিবে। ইহাতে গর্ভস্থ দেহ শিখিল 
কইয়। পড়ে, সুতরাং তখন অনায়াসেই বাহির করিতে পারা! বায়। জখন- 
দেশগ্তারা অগত্যপথ অবরুদ্ধ হইলে, জঘনদেশের অন্থিথগওসকল ছেঙন 
করিয়া নিষ্কাশিত করিবে ।****মৃতগর্ভ ছেদন করিরা বাহির করিতে 
হইলে, মগ্যলাগ্র নামক অন্ত্ই প্রয়োগ কর! উচ্চ) উহাতে তীস্কাগ্র 
বৃদ্ধিপত্র অস্ত্র প্রয়োগ করিতে নাই $: করিলে আঘাত লাগিতে 
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গানে” হান অধুনা আয়র্বে-বযবসারিগণ্র নিকট গর্ত মৃত- 
সন্তানের ছেদনের করনাও জলাকাপকুন্থমরূপে গ্রতীয়দান হইরা থাকে, 
এমনকি তাহারা মগলাগ্র বা অন্ত প্রকার অস্ত্র কখনও স্চ্ষে তেন 

নাই! এমন দিন কি আসিবে'না যখন আযুর্ষেদীয় চিকিৎসায় আবার. 
_ উ্নত'অন্ত্রচিকিৎসা স্বকীয় উচ্চ-আসন গ্রহণ করিতে সর্মর্ধ হইবে ? 


শ্রীপধশনন নিয়োগ 





